পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষ! পর্যৎ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুদারে উচ্চ মাধ্যমিক ও সর্ধার্থনাধক 
বিদ্যালয়সগুহের সাহিত্য-কজ্] ধারার ছাত্রছাত্রীদের জন্ত দিখিত 


(পাব্রবিজ্ঞানওঅথবিদ্যা 
পরিচয় 


৫সাহিতা-কলা ধারার জন) ১ 


সিটি কলেজের বাণিক্য বিভাগের অধ্যক্ষ 


অরুণকুমার সেন, এম. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), 
এন, এস্-সি- (ইকন্‌, লপ্তন ), ব্যারিষ্টার এ্যাট-ল 
প্রনীত 


সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী 
১৪,বঞ্ষিম চ্যাটীর্জি স্রীটি ' কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক" 
দি সেণ্টাল বুক এজেন্নীর পক্ষে 
শী:মাগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস সি. 
১০নং বহ্কিম চ্যাটাপ্সি গ্াট 

ক লিকাতা-১২ 


প্রথম সংকরণ_-মা্, ১৯৫৮ 

দ্বিতীষ সংস্করণ _জুন, ১৯৫৮ 
তৃহার সংস্করণ-_জুন, ১৯৫৯ 
চতুর্থ সংস্করণ-_এপ্রিল, ১১৬০ 


মূল্য ৭৫০ টাকা 


ুত্রক £ 
শ্রীরতিকারু ঘোষ 
দি কি তে ওয়ার্কস 





সূচাঁপত্র 
পৌরবিজ্ঞান 





নবম শেণা 
প্রথম অধ্যায় 
পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (990160 
1120661 2170 9০0919০ 0% €০1৮109 ) £ ভূমিকা, অর্থ ও বিষয়বস্তু, 
পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পারিবি? ভারতীয় পৌর আদশ 
এবং বঙমান ঘুগ 
টু দ্বিতীয় অধ্যায় 
সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ (201০ 200 908555 ০0: 
5০9০196% ) £ সমাজ, সমাঁজ-সংগঠনের উদ্দেশ, সমাজজীবনের ক্রম- 
বিকাশ--পিতৃতাপ্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক চিনরলিবিত হিন্ু যৌথ 
পরিবার ৮৯, 
তৃতীয় অপ্যায় 
ব্বাষ্ট্ (3080) $ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা, রাষ্ট্রেদ বৈশিষ্টা, রাষ্ ও 
সরকার, রাঁষ্র ও অন্ঠান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ০৭ 
চতুর্থ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের উত্পত্তি ( (01171) 0 01১০ 9086০) £ রাষ্ট্রের উত্পত্তি সম্থন্ধে 
বিভিন্ন মতরাদ- শ্বরিক উত্পত্তিবাঁদ, বলপ্রয়ৌগ মতবাদ, পিতৃ- 
তান্তিক ও মাতৃভাত্িক মতবাদ, সামাজিক টি মতবাদ, টানি 
মতবাদ বা বিবর্তনবাদ 
পঞ্চম অধ্ায় 
'সরকারের বিভিন্ন রূপ ( ছা0205 06 309৬০007900) 5 গণতন্ত্র, 
গণতান্ত্রিক শাসন-বাণস্থা ও ইহার গুণাগুণ, একনায়ক প্র, এককেন্দ্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা, বুক্তরাষ্্ীয় শাপন-ব্যবস্থা, পালামেন্ট শয় বা মপ্রিপরিষদ 
শাসিত ও রাষ্্পতি-শাসিত সরকার *** 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাঁঙ্টের উদ্দেশ্য ও কার্ধাবলশ (17703 27). দাএ10610105 0 015৫ 
969০): রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, বাষ্রের কমক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ, সমাজ- 
তত্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ, আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধাবলী, এ দৃহিত 


সমাজের সপ্থন্ধ 
সপ্তম অধ্যায় 


ক্ষমত৷ স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (3%1352- 
0020 06 0০21:5 21ণ. 0068135 0৫ ০৮0) )8 ক্ষমতা] 
স্বতন্ত্রিকরণ নীতি, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্ট, ভারতে ক্ষপ্কতা 


বতসতিকতুগ নীতির প্রয়োগ ; সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ 


ও বিচার্স বিভাগ ৫৪ রি 


১৯-7 


*২৪-5 


৪৪-৬৭ 


৭০.৮২ 


& 
£ - 
ষ্ 
শ্যীর। ন্‌ 
ইস, 
লি চনয 


৮ ] 


অষ্টুম অধ্যায় 
জাতি, জাতীমতাবাদ এবং আন্তজাতি কতা (911010, 121010128- 
11511) 2170 11001070,0101)011312 ) 2 জাতিঃ জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তা- 
বাদ ও আন্মনিযস্বণের অধিকার, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক তা, 
জাতসংঘ, সম্মিশিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেহ্য ও গঠন? ভারত ও সম্মিলিত 
জাতিপু্জ “০. -** ৯৯ ১১৬ 
দশম শ্রেণী 
নবম অধ্যায় 
নাগরিকত। (010156551)10) 2 নাগরিক হক্াতীয় ও প্র], 
নাগরিক ও বিদেণায়;) নাগরিক ত। নর্ভনেষ বিভিন্ন পদ্ধতি, 
নাগরিকতার বিলোপ রি যী ১১১-১২১ 
দশম অধ্যায় 
“স্থনাগরিক তা ( 30900 01612017110) £ স্বনাগর্রিকতার লক্ষণ, 
স্বণীগ'রক-তার পথে প্রতিবন্ধক, সুনগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দুি- 
করণের পন্থ! ৮" ৮৪৯ ১২২-১২৯ 
একাদশ অধ্যায় 
নাগরিকের অধিকার ও কর্তবা (17২11705290 [006155 ০01 
(01015৩]79 ): অধিকার কাশাকে বলে, অধিকারের শ্রেণীবিভীগ, 
নাগরিকের কর্তব্য-পরিবাঝের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের 
প্রতি ঃ অধিকার ও কঙবা ৮৯, ১২৯-১৪৪ 
শ্বাদশ অধ্যায় 
“আইন ও স্বাধীনতা ( কু 2100 1.110011% ) £ আইনের উৎস, 
আইন ও নীতি, স্বাধীনতা, .আইন ও পবাধীনত।, স্বাধীনতার বিভিন্ন 
রুপ, স্বাধীনতার রক্ষাকখচ রি রঃ ১৪৫-১৫৯ 
প্রয়োদশ অগ্যায় 
রাষ্ট্র ত্যক (0১110 92:৮1০5) £ বাষ্্রকত্যকের বৈশিষ্ট্য, কার্ধাবলশ 
€ লিয়োগ-পদ্ধতি িরিয়, ১ ১৫৯-১৬২ 
চতুদ শ অধ্যায় 
জনমত (541)110 0)710101)) £ শণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব, জনমত 
কাহাকে বলে, জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধাম রর ১৬২-১৬৮ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
বাষ্টনৈতিক দল (01161021798:05) £ রাষ্রনৈতিক দল কাহাঁকে 
বলে, বাষ্টনৈতিক দলের কার্ধাবলী, দলপ্রথার গুণাগুণ, দ্বিদলীয় ও | 
বছুদ-ায় ব্যবস্থা, রা 5৪৬ 
পরিশিষ্ট £ রর শাসনতন্ত্র (০০০০৫০৫০ ): শাসনতন্ত্রের শে্- 
টোপ লিত : ও টা ত শালনতন্ত্র, সুপরিবর্তনীয় ও দুম্পরি- 
ৰ *« সুপূরিবতনীয় ..ও ছুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের 
কও তত ১৭৬-১৮৩ 





সি 


একাদশ শ্রেণী 
ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (ঢ০৪601:95 0 1190 (002050160010 
01 ]17019 ) ট 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (7000 01990001600 03৫ 
(01501000101 01 [10017 ) *** 
তৃতীয় অধ্যায় 
নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ( 0101521791017 হা] [120017150 ) 
চতুর্থ অপ্যায় 
মৌলিক অধিকার নর 1২121105) 2 মৌলিক অধিকার 
কাহাকে বলে; ভারতীয় সংবিধানে স্সিবি্ট মৌলিক অধিকারসমুহ্ঠ, 
অধিকারগুলি অবাধ কিনা ১৯, 
পঞ্চম অপ্যায় : 
রারপৃঠ্ুরচালনার নির্দেশমূলক নীতি (7010০-656 রানী 
01 991০ 10110 ) -* 
ষ্ঠ পারার 
ভরতীয় যুক্তরাষ্ট্র (7:16 ০0191619797 17019): ভারতীয় 
মুক্তরাষ্ট্রের প্ররুতি, ভারতে বুক্তরাষ্্ী গঠন, ভারতীয় ইউনিয়ন ও বাজা- 
সমূহ, কেন্দ্র ও বাঁজাগুলির মধো ক্ষমতা বন্টন *০* 
সপ্তম অধ্যায় 
ইউনিয়ন সরকার ( [00100 30০17019225 শাসন বিভাগ, 
রাষ্টপতির নিবাচন, কার্ধকাল ও পদচ্যুতি, ক্ষমত 3 উপরাষ্টপতি ) 
মন্ত্রি-পরিষদ, প্রধীন মন্ত্রী, বাজ্যসভ! ও লোকসভ।, পার্লামেন্টের 
ক্ষমতা ও কার্চ, পালামেণ্ট কতৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ; 
পার্লামেন্টের ছুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক ১, 
অষ্টম অধ্যায় 
(* রাজ্যসমূৃহের শাসনব্যবস্থা (00010150800 0? 9108065 )£ 
রাজ্যপাল এবং তীহার ক্ষমতা, মন্ত্রিপরিষদ, ব্যবস্থা বিভাগ, বিধান 
পরিষদ, বিধানসভা, বিধানমগুলের ক্ষমতা; নাগার্ভূমির শাস-বাবস্থা ) 
ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির শাস্ন-বাবস্থা 
নবম অধ্যায় 


বিলি 


১২-১৬ 


১৭-১৪ 


২০২৮ 


২৮-৪৬ 


৪৬-৫৫ 


কেন্দ্র ও বাজ্যসবৃহের মধ্যে স্হ্ধ ( 32 ৩০০ 


06150:6 200 98165 ) 


[৮111 ] 


দশম অধ্যায় 
ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকাঁরসমূহের আয়-বায় (17695 ০: 
[২০৮০1002210 ১0:029 06 [72100160016 01 012 [70101 210 
015 50865. 30৮০1202175 ) 8 উউনিয়ন সরকারের বরাজব্ব, 
ইউনিয়ন সরকারের ব্যয়, রাজা সরকারের রাঁজন্ব, রাজ্য সরকারের 
ব্যয়, সরকারী খণ ৮০" **, 
একাদশ অধ্যায় 
ভারতের বিচার-ব্যবস্তা (9550০]7 0£10010101 0100151508- 
(1010) £ প্রধান ধর্মীধিকরণ, মহ্তাধর্মাধিকরণসমূহ, 1নয়তর আদাঁলত- 
সমূহ নি ৪ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন-বাবস্থা (00871 5০17-00010006100 £ স্থানীয় 
ত্বায়ভ্ূশাসনের প্রয়োজনীয়তা, ভারতের স্বাভশাসন, গ্রাম-পঞ্চায়েত, 
পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চাযেত, ইউনিয়ন বোর্ড, ক্ষিলা বোর্ড, পৌরসংঘ বা 
মিউনিসিপালিটি, কলিকাতা পৌর-প্রতি্ান বাঁ করপোরেশন, 
সেনানিবাস সংঘ, নগরোনতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ভারতীয় রাঁ্টনৈতিক দল (71)০ [12012 001161081] 7016065) £ 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট দল, প্রজা-সমাঁজতন্ত্রী দল, 
ভারতীয় জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল **" '*** 
চতুর্দশ অধ্যায় 
ভারতে নাঁগরিক-জীবনের সমস্যা (00110 10101010005 1) 
[0018 ); গ্রামোন্নয়নের সমন্তা ;. জমাঁজোনয়ন পরিকল্পনা, 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মলাঘন$ নগরাঞ্ল উন্নয়নের সমস্থা ; 
নাগরিক-জীবনের তিনটি সাধারণ সমশ্যা-_খাছা-সমস্যা, স্বাস্থা-সমত্যা, 
বাঁসস্থীন-সমস্া 
পঞ্চদশ অপ্যায় 
ভারতের প্রতিরক্ষা (10900070201 [0018 )£ সৈম্যবাহিনী, 
নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, শিক্ষাঁঁবাবস্থা, শ্ষেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা- 
সংগঠন 
পরিশিষ্ট (ক))5 আইন পাসের চা (111)2 701090859 ০0: 


[.৫519126102.) £.পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি, অর্থবিল, রাজ্য * 
১১৯-১২২ 


'াইলসভার আট পাঁসের পদ্ধতি ০৮ 
| পি জড। ১ টু জিলার শৃসনর্যবস্া (71015001062 01001001509 
88578 (রাগ জিল! মহকুমা." * 





৫৮-৬৮ 


৬৯-৭৫ 


৭1৬-৭০ 


৯১০-৪৫ 


১১৪-১১৮ 


চে 


১২৩-১২৫' 


অথবিষ্ঠা 


প স ৮০০ শা শ্শাাগ্শা শাপপিশ শশী ৮ তা এ শত পি শপশীশ্পীশিস্পাপসপ্পাা শাক ীট পাশ শশা? শত শশী পপি 


নবম শ্রেণী 


প্রথম অধ্যায় 
অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (901)1০০1 
19061 ৪0 9০০7০ 01 [:০010000105 ) 5 ভূমিকা", বিষয়বস্র 
বিস্বীততর আলোচনা, অর্থবিগ্ভার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি; অর্থ" 
ব্যবস্থা ও ইহার কার্ধাবলী 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রঃ “কতকগুলি মৌলিক ধারণা (906 [00001056117] 000- 
০605) দ্রব্য, উপযোগ ও ইহার প্রকারভেদ, সম্পদ ও ইহার 
শ্রেণীবিভাগ, আয়, জাতীয় আয়, উৎপাদন, ভোগ, মূল্য ও দাম 
তৃতীয় অধ্যায় 
/ জাতীয় আয় (261078] ]7001719 )8 জাতীয় আয় বলিতে কি 
বুঝীয়_জাতীগ্মী উত্পাদন, আয়ের সমষ্টি ও জাতীয় বায়; জাতীয় 
আয়ের পরিমাপ--উৎপাদন-পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি, ভোগ ও সয় 
পদ্ধতি ; আন্তর্জীতিক বাণিজ্য ও জাতীয় কমায় 3 আথিক এবং প্রকৃত 
জাতীয় আয়; জাতীয় আয়ের বণ্টন; মাথার্ুপছু আর; ভারতের 
জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান “৭, ০৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
জাতীয় আষের প্রধান প্রধান উপাদান (1৬910. 70০609066০1 
10112176 861909111050006 )$ উত্পাদনের উপাদান ও সংগঠকের 
কার্ধাবলী -** '*** 
পঞ্চম অধ্যায় 
শ্রাকৃতিক প্রশ্বর্য (টিঃ£101] 0২25007০0০9): জমির সংজ্ঞ] ; 
প্রাকৃতিক পশ্বর্ষের গুরুত্ব_ভারতের উদ্দাহরণ ; জগির বৈশিষ্ট্য $ ক্রম- 
হ্বাসমান উৎপন্সের বিধি, ইহা কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; জমির 
উত্পার্দিকাশক্তি_-ভাঁরতের উদাহরণ শা 
বষ্ঠ অধ্যায় 
জনসংখ্য) (2০990190800 )£ জনসংখ্যাতত্ব ও খাছ সরবরাহ, 
জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়; ভারতের জনসংখ্যা-সমস্তা ; কণশ্রষ্ক্র 
যোগান; ভারতীয় শ্রমিক) বেকার নর বিডি ধরনের রেকা রত্ব 
ভারতে বেকাঁর-সমস্তা | *০** 


৯-২৪ 


২৪-৪+ 


৪ ৭০৫ এ] 


৫৪-৬৭ 


১১৬০০ 


[য়] 


সপ্তম অধ্যায় 
মূলধন (091091)£ মুলধন-বাস্তব, অথিক, খণ) সম্পদ ও 
ঘলধন ; মূলধন ও জমি ; মূলধনের শ্রেণীবিভাগ্ন ; মূলধনের কার্যাবলী ; 
॥লবনবুদ্ধির উপায়--সঞ্চয়ের ইচ্ছা, সঞ্চয়ের ক্ষমতা ; ভারতে মূলধননুদ্ধি ৯০১০২ 
অষ্টুম অধ্যায় 
কারিগরি দক্ষতা (72010101071 911]] )5 কারিগরি দক্ষতার 
প্রফোজনীয়তা $ কারিগরি দক্ষতা স্ষ্টির উপায়ঃ ভারতে কারিগরি 
শিশ্চার ব্যবস্থা টি রঃ ০ ৩- ১০৮৮ 
নবম অধ্যায় 
'মর্থনৈতিক কাঠামো (8:০9:07937 এঠাএ০০০ )০ শস্বলোনত 
দশের অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান শ্রধান বৈশিষ্ট্য; স্বল্লোল্লত দেশে অর্থ- 
সৈটিক প্রসারের উপায়_কুষির উন্নান, শিল্পের গ্রসার, মূলধন-গঠন, 
কারিগপি দক্ষতার প্রসার, অন্ান্ বাবস্থ। -*** ১০৮-১১৬ 


+দশম শ্রেণী 


দশম অপ্যায় 
বাখসার় সংগঠনের বিভিন্ন জপ (00100750£ [30051055 
€)7£901500101) ) 8. এক-মাঁলিকী কারার; অংগাদ্বারী কারবার ; 
যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান ও ইচ্ার স্থবিধা-অস্থবিধ।, সমবায় ও ইহার 
নাতি £ বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি ও সমবায়ের স্ববিধা-ম হব বিধ1__ 
ভারতে সমখায়ের বর্তমান ও ভবিস্যৎ; রাষ্ীয় পরিচালনা ১১৭-১৩৩ 
একাদশ অধ্যায় 
বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (17760 চো] 52091]-50916 [000911108 ) £ 
অমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শিল্পের একদেশ ভা, বৃহদায়তন শিল্প 
এবং বুহদায়তনে উত্পাদনের স্থবিধ।-অন্ুবিধা? বাঁভিক ও অ!ভ্ান্তরীণ 
ব্যয়সংক্ষেপ) ক্ষুপ্রায়তন শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তনে উত্পাদ্নেও হবি 
অস্থবিধা চর 5 ১৩৩-১৪৫ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকাধের ভুমিকা (1২০16 01 0189 030৮[07- 
106100 11 15917010010 [)6ড01070001)0): সরকারের অথনৈতিক 
কার্ধাবলী-জীবন্যাঁত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমশ্যার সমাধান, 
(সামাজিক নিরু্রভা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ধ্যবধানহাস, টাকাকড়ির 
এছ বনাদ রক্ষা) ব্যাংকু-ব্যবস্থা র: ন্থসংগঠন, একচেটিয়া কারবারেপ 
কর /কষাঠর'লর্াবলীর উচ্নয়ন ... * ১৪৫-১৫৬ 






| যা ] 


ব্য়োদশ অধ্যায় 
৬পরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা (03060120200 [0০৮৩101- 
[01610 [51910131006 ) 2 উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ইহার উপাঁদ'ন_কৃষির 
স্থসংগঠন, স্থযম শিল্পোনয়ন, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সেবাঁকার্ষের 
সন্প্রপারণ ; ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা--প্রথম পঞ্চবাধিকীী পরিকল্পনা; 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষকী পরিকল্পনা এবং ইহার লক্ষ্য__উন্নয়নের ত্রহহ্ গতি, 
শিল্পের ব্যাপকভর ভিত্তি, নিধোগের উপর গুরুত্ব আরোপ,» সমাজ- 
তান্ত্রিক পক্ষপাত ; প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী রি তুলনা ; 
দ্বিতীয় পরিকল্পনঠর সমালোচনা; দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাবর 
পরিবর্তন ; পরিকপ্পনীর দশ বৎসরের ঠিসাবনিকাশ? তৃতীয পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পন] £ প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্ট ও বেশিষা, ব্য়বরাদ্দ ও বায়বণ্টন, 
তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আকার, উন্নয়ঃনর গতি ও উত্পাদনের 
লক্ষ্য, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর, ভূভীয় পরিকল্পনা পৰিবর্তন, 
বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন £ কষির উন্নযন, জলস্চে ও 
বৈছ্যাতিক শক্তি, শিল্লোন্নয়ন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ১১১৫ ৭-১৯৬ 
| চতুদর্শি অধ্যায় 
ষ সরকারী আয়-ব্যয় (309৮০107516 710)01)09): বিভিন্ন প্রকারের 
আয়-ব)য় পদ্ধতি + সরকাপী আয় বাঁরাক্গন্ব; ক্রসংগ্রতের জাতটি 
নীতি $ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এ৭ং ইহার স্ুবিধা-অস্ুবিধা ) 
সমানুপ:তিক ও গঠিণাল কর 3 করভা ও উহার বণ্টন সরকাবী 
বায়ঃ সরকারী খণ ও ইহার শ্রেণীবিভাগ 3 *উন্নয়নকার্ষের জন্ত অর্থ- 
সংস্থান; ঘাটতি বায়? ভারতের পঞ্চবাধিকী পর্রিকপ্পনায় অর্থসংগ্রহ ১৯৬-২১০ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
/টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থ| (1৬013650130 [3০111706 ) £ টাঁকা- 
কড়ির কাষাবশশ ; টাঁকাকডি কি; বিভিম প্রকাপের টাকাকড়ি) 
মুদ্রামান ; বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান ; কাগজ মুদ্রার সবিধা-অস্্রবিধ1 
টাকাকড়ি হ্থজন এবং ব্যাংক-স্থ& টাকাক্ড়ি। ব্যাংক,ব্যাংক-বাবস্থার 
উপযোগিত1 ; ব্যাংকের কাধাধলা; টাঁকাকড়ির স্থজন ও তি 
ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের বাঁংক- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও খণ- পিযনত্রণ 
বাণিজ্যিক ব্যাংক,াবনিময় ব্যাংক,শিন ব্যাংক ও জমিবন্ধকশ ব্যাংক 
ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা-_রিজার্ত ব্যাংক, ভারতের রাদ্্রীয় ব্যাংক, 
যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, দশায় বাংক-ব্যবপায়িগণ ২১০-২৩৮ 
যোড়শ অধ্যায় 
টাকাকড়ির মূল্য ( ৬৪1০০ 01 10002 ) 5 টাকাঁকডির শল্য ও 
মূল্যস্তর; টাকাকড়ির পরিমাণতত্ব ; সাধারণ 'মুল্যস্তবের ধরনের 
পরিমাপ; সরল সুচকসংখ্যা প্রণয়ন$. মুগ্রাক্ষীতি ।. সংকট 
দামের হাসবৃদ্ধির ফলাফল . ২ ২ দশ ই 






৮০২৫ 


একাদশ শ্রেণী 
অগ্তদণ অধ্যায় 


&* আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (1066200010031 1806): আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য কাহাকে বলে; ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ; আঁভান্তরীণ ও 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ; ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আপেক্ষিক সুবিধা 
বা! ব্যয়ের ভত্বঃ আন্তজাতিক বাণিজোর স্ববিধা ও অসুবিধা; 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বৈশিষ্টা ) ভারতের প্রধান গ্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য ; বাণিজা- 
উদ্বত্ত এবং লেনদেন-উদ্বত্ত ; ভারতের লেনদেন-উদ্বত্ত ; অবাধ বাঁণিজা 
ও সংরক্ষণ অবাধ বাণিজোর ও সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে যুক্তি ; 
সংরক্ষণের ক্র'ট ; ভাতের সংরক্ষণ নীতি ** *** ২৪৯-২৭৩ 


অষ্টাদশ অপ্যায় 
(বাজার (71011০65 )£ বাজাব বলিতে কি বুঝায়, বাজারের 
শ্রেণীবিভাগ » বাজারের পরিধি; বাজার ও প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতা » একচেটিয়া কাঁরবার- অপূর্ণাগ প্রতিযোগিতা, 
অলিগোপলি ও ডুয়োপলি *** ৮০, ২৭৩-২৮১ 


উনবিংশ অপ্যায় 

পু দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা (110000017061017, 00 13100 196101- 
0017700101) ) £ মুল্য ও দাম; দাঁম-নির্ধারণ, মুল্যের শ্রমতৰ » মুল্যের 
উতপাদন-বায়তত্ব,। পুনরুৎ্পাদন-বায়তব) অভাব_ ইহার বৈশিষ্ট্য ও 
শ্রেণীবিভাগ 7 চাঁতিনা, উপযোগ ও চাঠিদা, উদ্ব ভ-তৃপ্তি, চাহিদার সুত্র, 
চাহিদার স্থিতিন্তাপকতা, চাহিদার মূল্যান্তগ এবং আখ্বানগ স্থিতি- 
্গাপকতা, চািদার পরিবঙন ; যোগান, উত্পাদন-বায় এবং উৎপন্ের 


বিধিসমৃহ_ ক্রমস্রাসমান, ক্রমবর্ধব[ন ও অনহাতব উতৎ্পন্নের বিধি ২৮১-২৯৯ 
বিংশ অধ্যায় 
দাম-নিষধারণ ব। চাঠিদা ও যে'গানের ভারসাম্য (701০9 [9০০- 
00117201017 01 7 1:1111001011 01 10007700200 91])015 ) ৩০০-৩০২ 
একবিংশ অধ্যায় 


বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দ্াম-নির্ধারণ (7110৩ 1)611071709610) 
হ110001 11662:6] 1181101 001010109185 ) 2 পূর্ণাংগ প্রতিযোগিত- 
মুলক বাজারে দাম-নির্ধারণ ; বাঁজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ 
ঙ উত্পাদন -বায়ের প্রভাব ; কিভাবে শ্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়; 
রিকি 36 উত্পাদন-ব্যয় , এব্‌ং, কাম্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান ; দাম- 
রা, রর শি সুরু, উাগলংহার ঃ রঃ 2 ৩০৩-৩০৯ 





[ 11] 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
একচেটিয়! কারবারের আওতায় দাম (1102 01001 17৬1010- 


0015): একচেটিয়া কারবারের অথ, বিভেদমূলক একচেটিয়া 
কারবার, একচেটিয়। কারবারীর সীমাবদ্ধতা *** রঃ ৩১০-৩১৪ 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
বিভিন্ন উৎ্পাদন-উপাদানের আয় (1016661676 "565 ০0: 
78060] [001095 ) £ কিভাবে নীট জাতীয় আয় উতৎ্পাদ্ন-উপার্দান- 
সমুহের মধে) বন্টিত হয় নর ৪৬৪ ৩১৫-৩১৮ 


চতুবিংশ অধ্যায় 
গ)খাজনা (1২2) চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক 
খাজন।; খাজন1 সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ব ও সমীলোচনা) চূড়ীস্ত বা 
আধুনিক খাজনাতত্ব_খাঁজন| ও দাঁমের মধ্যে সম্পর্ক, খাজনা ও 
জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক ; ভারতে খাজনার প্ররুতি ৮১, ৩১৮-৩২৫ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
$) মজুরি (৬8০5) £ .আথিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি ; মজুরির 
হার কিভাবে নির্ধারিত হয়- প্রান্তিক উত্পাদনতত্ব্, জাবনযাত্রার মান- 
তত্ব; শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি) আপেক্ষিক ভুরি ; ভারতে মজুরি , 


ভারতে শ্রমিক-সংঘ ৮৯, ৩২৫-৩৩৪- 
যড়বিংশ অধ্যায় 

প্রিটিনুদ (11066:650) 8 সুদ কাহীকে বলে, নীট সুদ ও মোট সুদ; 

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: দের হারে পাথকা  **, ৩৩৪-৩৪০ 
সগুবিংশ অধ্যায় 


৭ মুনাফা (০96) ২ মুনাফার প্রতি ; ্ বা ও রি মুনাফা, 
ত্বাভাবিক মুনাফ! 


৩৪০-৩৪২ 
লেখক-পরিচিতি ক ৩৪৩-৩৫১ 
কয়েকটি ব্যাখ্যা ডা দে ৩৫২-৩৫৩ 
পরিভাষা ৪ ৫ ৩৫৪-৩৬৯ 
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (১৯৬০-১৯৬২ সাল) ৮" ৩৭০-৩৭৬ 


১৬1]. চ0৮ 
1৮112 0৮ 700101৯7105 & 01105 


(1৬7০5: 96০01 7১৪0৫1 
(01955 1%. 


1,701) ৪৮০10100106 19027 50016. 77106 79201]. 7005 
00018101701 00. 0091001010179] 10111655006 [নাজাত 10100690017, 

2,01015 5065 2165 90191 02৭ 010819506610150105, 

3,100 0০৬60007526, 80005 06 (0০৬61000216, 10617090180 
8170 [0100960151010, ১1015 200 066065 061০7790190. 101710917 2120 
7০010] 09৬০1010021, 190111810010001% 974 01951001009] (9০0৮1000001) 

4, 0108805 0£ (০৬610100176, 59109190010 06 [00997219, [061১81৮ 
1006105 06 090৮০10010)6100 9, 00200010175 096 090৮2120100), 

6. "1109 11741৮11091 2100 ১০90160,. 50019119যা), 

7.111)০ 9001৮ [1910 01 9917975061770109002,17101660 )900105, 


(01955 % 


8. 19৩ 07056050009 01056051010 15 8০90106৭. 215 19951 ৯0091160105 
06 ৪. 8০9০. 0102551 ) 101100190055 00 09০90. 01015017311, 

9, 1]1)5 02615205 1২101005,10005 21910 00 ৬০০ 2105 1001009109005 
810. 1001)110910015, 

10. 10175 0105625 10005৩5-69, 050 07115, 60036 ০0101011121) 0০ 
05 590. 11. 13181052100 10001651218 0100 11020. 
13, 70010110 521:৮1065. 14. 2910110 000101010, 012205 010010110 
€0010101, 15. 17091101081] 1১01055. 


€1299 সো 


16. ১ 00960001700 072 00756061017 06115012710 506019] 
120516005 ৮০--116 1১162171015. 70173900610021 [২101)৭ 5) 1[01150016 
[000010165, 1010৩ [00197020220 10191001059-70102 7690610001৮ 01 
[70185.70172 11561101191 ০১6 1১25/215, 7175 11551910৮--1)0৬7 1০ 13 
51906697. 19095725০06 079 101931906170 10109 01010 29111970610, 
(00001 06 006 6%5000%2 ট% 00910219190015, 1706 50055. 7006 
000৮21:201,777175 50200 15915126075, [২61901010 106055210 0179 05006 
9170. 00০ 595055. 1768. ০1২০৮110103 201 1:%1076103100155 00100101010 2াঃু 
০৪15 0০09৮610017021)005, 11105 10001019170. 1706 900200৩ 0091: 0715 
[10019177011 01091 17910195, 

17. 10021 090৮010070500 


18. 01510 61010161059, ৬111520  1170009%2]006106, 00120100101 
8][06৮০101010610001915005, 1005 ৪00 01055. 7790৭, 17905105. 
1580155000,, চায়), 

98. 0৬5022.০€73415. 115. ক 2,0১৩ বিহদ্য 0৭00৩ 40 8০, 
ডা নিত ০ ব০০০০, ঠা [ব9010109] 05805 09005. 





| এছ ] 


হ0001705 : 71751 1৮81)07 











100 500160 85 (0 192 (69660 ৮৮161) 51060181 10101011069 (৫0 
হি) 001)7110১ 











€1955 ]% 


1, 40009] 1[17001009 8100 105 115001101010910--70910 090109 11)0018-- 
90910909010. 01 11৮10, 

2,13:099ণ0 6800019  0606010010121 00091001 10009109--6500915 ০0 
[91000001018 

3, 70910019.01090--1010018000 7100 0) 5012015--009001901010 পাচ] 
15810101001 110000)0--1919000 90171 _010017)]101)01)1, 

4. 00012] 155001065--19171 0170 15 [০1001৮, 

5, 081010]--09000175 00৮01707110 06 90001870012 007 0০210], 

6. 15010110501] 51111 103 1100091007)৩০--0060915 10৬ 10119 15 
(01700001 

7..1505010912010 500100010০-- 07211) 50100000171 06010195 06 21 1110001- 
06৮6101999 2০010170%--150106]011 0০1: 65000917010 06৬০1007061), 


€01955 


8. 1025 ০06 100510655 01191190101 017,-- 51061279716 017) 
[01000151010 10101090901 00910010218165.  0০০-০9001810100 11117017105 
-_-016ত90001063 ০0 ০০9-070০1:80৮ 59016003 2180 01611 17817 10681000155. 
51009811911 [,801016-509816 11700901165, 


9. [২91০ 06 005 0০৮17007610 _26$)000010 00000010506 079 
(090৬01017706100--0১০৮10056100 0100 10৮10101111 1019101)1109--11701017 


9৮০011১1905. 


10. (১০৮৪1)0)0101 110910065--98500100) 2১217010010 0100 1001100৮711) 
00019011709 06 ৩৬107077861), 


11. 1৬0106---00010010103 0৫6 100106--1701061001% 5181000105--065- 
€০01 0£ 000102৮---1301715--0001000)61-0191  1021)15--6010079] :1321010 
[70100010105 06 130155-13910] 000116%, 


13. 1175 8520018]1 00106 16৬1-100629111009176 06010011055 11 09৩ 
02518] 01100 1০৮] 51010161006 10010017615-_11100 0018, 


€1955 ৯] 


13, 1205107901908171900--66000091121 01৮1৭101706 191001-3918106 
০0]18040 81)0 19181)08 01 1১8%1002120--1১00000101) 2170 17766707505, 

14. 7101]605-6010005 0: 10081160 ;. 00907150001 850 1৮19750001%. 

19, 010105 909161701709001 চ1100617 010016106 [719011066 £0001 00105 
906015 9056170105 0610191)0  0017109 ০10917%5 9100 17.00176 ৮৪112010103) 
" 619501010 06 0617021)0-_0800015 009%1010% 501019 800 94217 011০6- 
11015951176 2170. ৫1170110151)1105 16 0011705, 


16. [0166161)6 ঠ025 ০06 9000: 10000৩৯8753, 15001 15050 
0:০900--0011600155 10816910109 8100 0806 আআ ১32, 


[ এয ] 
71076 01015000080 179৮5 10900 12106 10. 916৮7 10 [06021006005 
5য1191205 215. : 


(8) 1০0 15610 0075 50000109 00021502100 000 916 ৪10. 10651115910 
11161550 1 01১০ 2৮1৭0 10101010705 06 0 200001010 1166 ; 


(0) 69 01619160960) 25 06016 01061580500 81001601802 204 00 
€9106 21) 10061116000 0916 10 002 20915 06 006 0090700৮700 


(০) 100 00517200996 01000050061) ৮10 110051006০0 09156 910 006 
3-691 [06185 (00056 11 [50010007105 ৮7101) 0])2106025521 01020160109] 
10980102109 800. 

উপরি-উক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই স্মরণ বাখিয়! গ্রন্থখানি প্রণয়ন কর] হইয়াছে । 

বিষয়বস্তরর দুরহ অংশের আলোচনা পরিহার করিবার চেষ্টা কর! হ্য় নাই। 

বিষয়বস্ত অন্ুসারেই ভাষা ব্যবহাঁর কর! হইয়াছে। 


এই পুস্তকের প্রশ্নোন্বরে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহে যে-সকল সংকেত-অক্ষর 
বাবহার করা হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা! হইল নিম্নলিখিত রূপ : 


17, ৩. (3) [7101)01 560010081% 1701091016165 0100] 

ঢা. 5. (0) রি রঃ (50101061109 0909819 

|], 5. (0) 00100. ১১ র্ (01001009106 01001) 
(05010108100761001) 

7, 5. (03) 01000. ১১ রা [70170811695 0)1001108 
(0070102100)061)091) 

5: 0810062 [0101৮01510 (10160706015) 

1. 0, [30109] 09101521510 (101217)0901862) 

5. 5০1)001 1711781 [:381711090101) (11606৮0 &. 00001091) 

রঃ 97 1015-10771561551 (0810015) 


17, 00101551510 151)081002 (301057212) 


( 





£ ১ 


না পা 


প্রথন্ম অশ্াস্ত্র 


ৰা 
পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও আলোচনংক্ষেত্রের পরিধি 
€১০০]০০৮ 19661 ৪) 90০916 0% 01105 ) 


"ভূমিকা : ১ বর্তমানে আমর সভ্য সমাজে বাঁস করিয়া সুশংখল জীবন যাপন 
করি। আহারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে খাগ্ধ উত্পাদন করিতে হয ন! 
পরিধানের জন্য পোশাক তৈষারি কণিতে হয়না । চালডাল, তপ্সিতরকারি, 
মাছমাংস, জামাকাপড় বাজার হইতে কিনিয়া লইলেই হইল । বর্তমানে 
দেশের এক অঞ্চলে দুঙিক্ষ দেখা দিলে অন্য অঞ্চল হইতে খাগ্ঠ সরবরাহ করা! 
হয়; সার! দেশ দুঙিক্ষের কবলে পতিত হইলে বিদেশ হইতে খাগ্ভ আমদানি 
করা হয়) ইহাতেও ন। কুলাইলে খাছ নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্েপ (199৭ ০0100] 
2170 17711011176 ) ব্যবস্থা করা হয়। 
আমাদের যাতায়াতের হঈন্য মোটববাস রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি প্রভৃতি যান- 
বাহন শিয্নমিত চলিতেছে £ 'মামাদের শিক্ষার জন্ত স্কুলকলেদ খোলা আছে, 
চিকিৎসার স্তুন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আবার চোর-ভাকাত, প্রভৃতি 
দুদ্ধতিকারীর হাঁত হইতে আমাদের রক্ষী করিবার জন্ত পুলিস আদালত জেল 
পরভতি আছে; দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য- 
বাহিমী আছে) ইত্যাদি। 
এই সকলের ফলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিয়া থাকি । 
কিন্ত চিরকালই এই ম ছিল না। এইজপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দীঘদিন 
ধরিয়া, অতি ধীরে ধুর । এমন একদিন [ছিল যখন নান্তষ দলবদ্ভাবে বন 
হইতে বনান্তরে ঘুবিষা ্রহতির ভাগার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও 
পশুপক্ষী শিকার করিয়া জাবিকানিবাহ করিত । অক্যন্ত পরিএমের ফলে যাহা 
সংগৃভীত হইত প্রয়োজনের খুলনায় তাহ সামান্ত হইলেও দলের সকলে মিলিয়া 
তাহা সমভাবে ভোগ করিত ।॥ মান্টষের যে-কোন আংঘবদ্ধ অবস্থাকেই সনাজ 
বলিয়া অভিহিত করা যায় বলিয়া এই অবশ্থাতেও মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল বল। 
যায়; এবং সকলে সমান ভোগ করিত বলিয়। এই সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ । 
তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মান্তষ পঞ্ডুপালন, কৃষিকার্ধ ও উৎপাদনের 
অন্তান্ত কলাকৌশল শিখিল। ইহার ফলে আদিম সমাঁজগুলির মধ্যে দেখা 
দ্রিল এক বিরাট পরিবর্তন । লোকে কৃষিকার্ষের জগ্ঠ একন্থানে বসবাস করিতে 
. বাধ্য হওয়ায় প্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়। উঠিল এবং কষি-জমি, গৃহপালিত পণু ইত্যাদি 
নিজের বলিয়া মনে করিতে সরু করায় ব্যক্তিগত ধনসম্প্রত্তির (1071586 
2০৩চ5 ) উদ্ভব হইল। সমভোগী সমাজ আর রহিল না) তখন এক জন-' 
গোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর পণ্ড, শশ্য ও অগ্যান্ত স্পা কাড়িয়া লইবাঁর চেষ্টা; 


২ পৌববিজ্ঞান 


করায় দেখা দিল যুদ্ধবিগ্রহ | গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও জমিজম] ইত্যাদি লইয়া 
বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঝগড়া-বিবাঁদের কৃষ্টি হইতে লাগিল। স্থতরাং তখন 
প্রয়োজন হইয়া! পড়িল যুদ্ধ-পরিচখলন। ও ঝগড়া-বিবাঁদ মীমাংসার জন্য একটি 
বিশেষ কর্তৃত্বের । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধনায়কগণ এই কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া! 
কায়েম হইয়া বসিলেন ; এবং ক্রমে যদ্ধনায়কগণ রাজ বলিয়! স্বীকৃত হইলেন 
এবং তাহাদের অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। 
তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে ; সমাজ ও রাষ্ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয় 
আসিয়। বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । আজ মান্থষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের 
সভ) বা নাগারিক ; আবার সে শ্রমিক-সংঘ, সাহিত্য সভা, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির 
মায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য । তাহার স্থখছুঃখ, আশাআকাংক্ষা, 
রাঁষ্ই ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। এই রাষ্ট্রের সভা বা নাগরিক এবং বিভিন্ন 
সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মাহষের আচরণই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়। যে শান্্র এই আলোচনা করে ইংবাজীতে তাহাঁকে “সিভিকস' (011০9) 
এবং বাংলায় “পোৌরখিজ্ঞান? বলা হয় । 
অর্থ ও বিষয়বক্ত্র (76010175200 99৮1601৬96৮) £ ইংরাজী 
“সিভিকৃস' (0৮1০১) শব্দটি দুইটি ল্যাটিন শব্দ হইতে আসিয়াছে_যথা, 
সিভিটাস্‌ (০1৮1095 ) এবং সিভিস (০1519 )। সিভিটাস্‌ শব্দের অর্থ “নগর-রাষ্ট্র 
এবং সিভিস শবের অর্থ “নাগরিক? | সুতরাং ইংরাজী শব্গত অথে লিভিক্স 
বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পকিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা । 
নাগরিককে বাংলায় “পুরবাসী” বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্থতরাং 
বাংল! শব্গত অর্থে পৌরবিজ্ঞান হইল পুরবাসীর আচরণের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান । 
শান্তর হিসাবে পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন । প্রাচীন ভারত ও এসিয়ার 
আন্ান্ দেশ এই শাস্ত্রের বেশ কিছু চা করিয়াছিল ; তবে স্থসন্ঘদ্ধভাবে ইহার 
আলোচনা করে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন 
উস রোম। এই এ্রীীক ও বোমকদের শান্ত্রই উত্তরাধিকার স্তরে 
ব্যাপকতর টা আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিলেও বর্তমান দিনে পৌর- 
বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র পূর্নাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে । 
ইহার কারণ, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের নাঁগরিক-জীবন এবং বর্তমান 
দিনের নাগরিক-জীবনের মধ্যে হইল আকাশপাতাল তফাত। 
গ্রীক ও রোমক যুগে পুরবাসী বা নাগরিকের জীবন্রে একটিমাত্র দিক 
পূর্বে ব্িকে একমান্র ছিল । নাগরিক তখন ছিল মাত্র রাষ্ট্রেরই সভ্য । অধিকাংশ: 
রাষ্ট্রে, সভ) হিসাবে '. ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র একটিমাত্র নগর লইয়াই গঠিত হইত 
ধা হইত 'এরং রাষ্ট্র (588৮6) ও সমাজ (5০০16 ) আক্গিকর 
/ফিনের অত: প্র্পর হইতে পৃথক ছিল না, অপূর্ণ একই ছিল। এরূপ 


পৌএবিজ্ঞান 


পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত্ব ও আঁলোঁচনাক্ষেত্রের পরিধি ৩. 


রাষ্ত্রকে 'নগর-বাষ্ট্র' (০165 5০৬) বলা ভয় । নগর-রাষ্ট্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, 
ব্যবসাবাপণিজ্য, শিক্ষা, আমোদপ্রমেদ প্রত্ততি সকল কিছুরই বাবস্থা করিত-_ 
নাগপিকগণকে নিজেদের কিছু করিতে হইত নাঁ। স্থরাং তথন ব্যাুকে 
একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল । এই ক।বণে রাষ্রের 
প্রকৃতি ও কার্ধাবলী, রাঙ্্রের সভ্য বা নাগরিক হিপাবে ব্াক্তিৰ আচরণ এবং 
রাষ্্ট ও নাগরিক উভয়ের সহিত সম্পকিত সমস্থাসপ্হর পর্যালোচনাই ছিল 
পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর। 

কিন্ত আজিকার দিনের রাষ্রগুলি প্রান গ্রীসের এণেন্স বা স্পার্টার স্যার 
ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র নয, ভাবত ব1 মাকফিন ঘুক্তরাষ্ট্রের হ্যায় বৃহৎ “জাতীয় রাষ্ট্র 
€ ৪০2 969195 )। এইরূপ জাঁতীয রাষ্্ নাগরিকগণের স্তথম্বাচ্ছন্দের 
জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা কগনই করিতে পারে না। "তাই নাঁগরিকগণকে ই 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আত্মাবকাশের জন্য পৌরসভা ও এাম-পঞ্চায়েতের 
নে যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংঘ ও বণিক সমিতির স্াঁয 
নাগরিককে তিঠিন্না অর্থনৈতিক সংস্থ।, সাহিত্য সভা ও কলা পরিষদের গায় 
ধরনের মংগঠনেব সভ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া ঙলিতে 'তয়। স্তরাং 
হিসাবে দেখা হত. পরিবতিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞান এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য 
হিসাবেও মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে । উপরন্ধ, বর্তমান যুগের 
নাগরিক বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে বিশ্বের সমস্তা লইয়াও বিব্রত 
ফলে ইহাদের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্ত্্ক্ত হইয়াছে । 


পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিঘি (9০909 0: 0০ 90005 
0 01105) উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বর্তমানে পৌর- 
বিজ্ঞান চাবিটি দিক হইতে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করে_যথা,» (১) 
রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, €২) স্থানীয় প্রতিষ্টানের সভ) হিসাবে, (৩) বৃহত্তর 
মাঁনবসমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদন্য হিসাবে । 
এখন এইগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আঁলোচন! করিলেই পৌরবিজ্ঞানের 
আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (50009 ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাইবে । 

আবশ্তিকভাবে নাগরিক কোঁন-না-কোন রাষ্রের সভ্য- ইহাতে তাহার 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাই । যেমন, আমর! সকলেই ভারত-বাষ্ট্েরসভ্ায,মাফিনীর। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য, ইত্যাদি । রাষ্টুই স্থুশুংখল সমাজ- 
জীবন সম্ভব করিয়া নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ 
ূ করিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের স্থযোগ প্রদান করে। 

সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্যা হইল নাগরিকের প্রাথমিক সমস্যা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য 

তাহার পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। দেশ স্থশাসিত হইলে তবেই নাগরিক 
ভালভাবে বাঁচিতে পারে__সে তাহার জীবনের সাযাস্মিক,... অনুর্টিনতিক,” 


১। রাষ্ট্রে সভা 
হিলাবে নাগগিক 


৪ পৌব্রবিজ্ঞীন 


মানসিক ও সাংস্কৃতিক দ্িকসমূহের বিকাশের স্থযোগ পাইতে পারে। স্থৃতরাং 
পৌরবিজ্ঞানে প্রথমেই রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচন। 
কর! হয়। 
নাগরিক-জীবনের উপর স্কানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবও কম নহে । দেশ- 
ব্যাগী রেল-ধর্মঘট, ডাক-ধর্মঘট আমাদের বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলে । পৌর- 
হানি রা কর্মচারিগণের ধর্মঘটও আমাদের কম বিব্রত করে না। 
সন্ত হিসাবে নাগরিক উপরস্ত, বর্তমান যুগে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, 
করপোরেশন প্রভৃতি স্থাঁনীয প্রতিষ্ঠান নাগরিকতার প্রধান 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য কর্ে। এই সকল স্বায়ভ্তশসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধামে 
ক্র ক্ষদ্র সমন্তর সমাধান কিয়া নাগরিক" এই শিক্ষালাঁভ করে যে, কিভাবে 
পরস্পরের সমবায়ে সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে হ্য়-সাধারণের কার্য 
সম্পাদন করিতে হয়। এইভাবে গড়িখা উঠে দায্রিত্ববোধ ও আত্মনির্তরধালতা । 
তখন নাগরিক বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্রপাঁলনের উপযোগী হইয়া উঠে। এই 
কারণে স্থাশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের 
দ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
ভূতীয়ত, ন'গরিক-জীবনের উপর আন্তর্জীতিক ঘটনাসমূত্ের প্রভাবও 
উপেক্ষণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গমনাগমনের স্থযোগস্থবিধা এবং 
আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাশিজ্যের প্রসারের ফলে কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাচিতে পারে না । ফলে পৃথির্ধার কোন স্থানে বুদ্ধি গ্রহ 
৩। বৃহত্তর মানব-. সুরু হইলে অন্তান্ত দেশের লোকও চিন্তিত হইয়া পড়ে । 
মমাজের নভা হিনাবে ত'হাদের ভষ হয়, এযুদ্ধ হয়ত? ছড়াইয়! পড়িবে, এ-যুদ। 
মাগগিক হইতেই "হয়ত" ভূতীম বিশ্বধুদ্ধের সৃষ্টি হইবে । তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
পারমাণবিক বোম] ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে হয়ত” সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হইয়া 
যাইবে । আবার শুধু বদ্ধবিগ্রত্র ধ্বংসের কথাও নয়। বর্তমানে আমরা 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনীর জন্গ মাকিন বৃক্তরাষ্ট্, সোবিয়েত ইউনিখন প্রভৃতি 
নানা দেশ হইতে সাহাষ্য পাইতেছি 1 যদি কোন কারণে এই সকল সাহাষ্য 
বন্ধ হয় ৩বে আমাদের তৃভীষ পঞ্চবাধিকণ পরিকল্পনা হয়ত' ব্যর্থ হইয়া 
যাইবে; ফলে দৃষ্টির সম্বধ হইতে মুছিয়া যাইবে উন্নততর জীবনযাত্রার চিত্র । 
তাই আমতা মাকিন সাহাধ্যদান লইয়| জন্ননাকল্পনা করি, পৃথিবীর যে-কোন 
স্থান সংঘর্ষের সংবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে 
মনোমালিন্তের গতি মনৌযষোগের সহিত লক্ষ্য করি। অনেক সময় আবার 
শুধু জল্ননাকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করিয়াই নিশ্েষ্ট থাকিতে পাবি নাঃ 
যাহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না! হইয়া উঠে_সভাসমিতি, 
ত্বোভাযাত্রা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টাও করিতে হয়। 
৩ দেখ! যায়. কংগোতে বেলজিয়ান ওপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে 





পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ৫ 


কলিকাতার পথে শোভাযাত্রা, আণবিক বোম বিস্ফোরণের প্রতিবাদ হিসাবে 
লগুনস্থ সোবিয়েত দূতাবাসের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ । 

অত.এব, নাগরিকের শান্তর পৌরবিজ্ঞানের আলোচন শুধু রাষ্ট্র ও স্থানীয় 
প্রতিষ্টানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। নাগরিককে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি সন্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় বলিয়া, সম্মিলিত জাতিপুগ্গের 
( 07150 20015) হ্কাঘ আন্তর্জাতিক প্রা তানের সফলতার প্রচেষ্টা 
করিতে হয় বলিা পৌরবিজ্ঞান নাগরিক-জীবনের এই আন্তর্জাতিক দ্বিকটির 
'আলোটঢনাও করে। 

পরিশেষে, সামাজিক বিজ্ঞীন হিসাবে পৌবাবজ্ঞানকে "মার একপ্রকার 
আলোচনাও করিতে হয। ইহা হইল বিভিন্ন সংপের সভ্য ছিসাবে নাগরিকের 

_ আচরণ লইয়া আলোচনা । মাগুষ তাহার আত্মধিকাঁশের 
রর তি সমাজ গঠন করিয়াছে । রাষ্ট্র ও স্তানীব প্রতিষ্ঠান হইল 
নাগরিক সমাজ-সংগঠনের দুইটি কূপ মীত্র। কিন্তু মাত্র এই ছুইটি 

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মাঠষ তাহার ব্যক্তিকে পূর্ণভাবে 

বিকশিত করিতে পারে না, জাবনকে সুন্বরভাধে গড়িয়। ভুলিতে পারে না। 
তাই সে জ্রাহিত্য সভা, সংগাত একাডেমী, সেবা সমিতি, বশিক সমিতি, 
অমিক-সংঘ, ধর্ম সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়িথা তুপে । অনেক ক্ষেত্রে এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়! যায়) আন্তর্জাতিক 
অমিক-সংঘ (1].0), সেন্ট জন ্যান্বলেন্স বিগেড, বামকঞ্চ মিশন প্রহ্ৃতির 
ায আনেক সময় আবার ইহার! সমগ্র বিশ্বে কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে। ফলে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের স্গিত সহযোগিতার 
হুত্রেআবদ্ধ হয়। মাকন শ্রমিক ভারতার শ্রমিককে শিত্র 
বলিয়া মনে করে এবং রামকুষ্চ সিশনের ভারতাথ কমা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শিয়। সেবাকার্ধে শিমুক্ত হন। কি রে এই বন্ধনন্থুত্রকে 
দঢতর ও বিস্বততর কবিধা সমগ্র মানবজাতিকে একই গোঠীভ়ুত করা যায় 
যুগ যগ ধরিয়া! দাশনিকগণ এই স্বপ্পই দেখিয়া আগিতেছেন। কলাাণকৃৎ শান 
খিসাবে এই “এক পৃথিবী'র (০975 ০01৭) স্বপ্ন সফল করাও 
পৌরিজ্ঞানের আদর্শ । 

পূব অবশ পৌরবিজ্ঞানের এই আদর্শ ছিল না) ফলে উহ্বার পবিধিও এত 
ব্যাপক ছিল না। তখন নগর-রাষ্ট্রের সুভার অন্য মাত্র ্ন্দর নগরের (০৮ 
1১০৪০] ) পথনিদ্দেশ করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ। কিন্ত 
আজ নাগরিকের পক্ষে নগর বাস্ানীয় জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ করিতে হইবে, সংঘক্গীবনকে সার্থক করিতে হইবে এবং মানবত! 
ও বিশ্বপ্রেমের প্রচার ও প্রয়াস করিয়া এক নুতন পৃথিবী 'গাঠন করিতে, হইক্ে 
বলিয়! পৌরবিজ্ঞানকেও সকল দিকেই পথনির্দেশ করিতে হইবে 


পৌরপিঙ্জান্র আদর্শ 


৬ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতায় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ (1[101180 01৮10 10621 
2170 61১9 77056100 4১6০ ) £ বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতও পৌরবিজ্ঞান 
ব1 পুরবাসীর শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল । ফলে প্রাচীন ভারতেও 
পৌর আদর্শ পরিস্মুটিত হইয়াছিল । গ্রীক ও রোমকদের পৌর আদর্শের লক্ষ্য 
ছিল নগরকে স্তন্দর করিয়া তোলা, প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শের লক্ষ 
ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোল1। ইহার কারণ, এই গ্রামই ছিল প্রাচীন 
ভারতের বাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিন্তি। 

পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত গ্রামসমূহ বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র ভোগ 
করিত । এক বাজার রাজ্য অন্য এক রাজা কাড়িয়া লইলেও গ্রাম-ব্যবস্থায় 

বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত নাঁ। গ্রামগুলি পুরাতন রাজার 

ভারতীয় পৌর আদর্শ; পরিবর্তে নূতন রাঁজাঁকে কর প্রদ্দান করিয়া পূর্বের মত জীবন- 

টন ই যাত্রা নির্বাহ করিত । স্বাভাবিকভাবেই গ্রামকে সুন্দর করিযা 

পরিহার তোলাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মত্স্ন্তায় 

বা অরাঁজকত]। ঘটিলে গ্রামের জীবনযাত্রীতেও বিশৃংখলা 

দেখা দিত। সেইজন্য অরাজকতা পরিহার করাও ছিল প্রাচীন ভারতের 
, নাগরিক-জীবনের আদশ। 

এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনাতেও যে বর্তমান দ্রিনের পৌর আদর্শ 

বহু পরিমাণ ব্যাপকতর হইয়াছে তাহা উপরের আলোটঢনা 

বাভাবিকভানে ইহার হইতে সইজেটু অন্ধাবন করা যাইবে । এখন আর 

বলি এ গ্রামকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা এবং অরাজক ত! 

ব্যাপকতর পরিহার করাই নাগরিক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। 

ইহার উপর লক্ষা লইয়া দ্ীড়াইয়াছে রাষ্ট্রব্যবস্থীকে জু 

করিয়া গঠন করা, সংঘন্দীবনকে সাক করা এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের পণে 


এক নূতন পৃথিবী গঠন করা 1/%/ 
নংক্ষিপ্রসান্র 


ভূমিকা ই প্রথম অবস্থায় মানুষ পশুর মতই বন-বনান্তরে ঘুরিয়৷ ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকার 
করিয়! জীবিকানিরধাহ করিত। কিন্ত পশুর মত কখনও সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাদ করে নাই; আদিমতম 
যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধ। এই সংঘবদ্ধতার ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান সমাজ ও 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার । 

যেশাপ্র রষ্ট্রি ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিমাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচন! 
করে তাহাকে পৌরবিজ্ঞান বলে। 

অর্থ ও বিষয়বন্ত ই শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান বলিতে গ্রুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পকিত বিষয়সমূহের 
পর্যালোচন1| পূর্বে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রে সত্য হিমাবে দেখাই ছিল যথেষ্ট কারণ, বাষ্ী তখন 
ছিল নগক্ুরাষ্ট্র। কিন্ত বর্তমানে নাগরিককে একমাত্র গাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না-_তাহাঁকে 
আতা নুদীপ্রকা়্ সংগঠনের সদস্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। হৃতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাঙ্গেত্র 


বী্িনানৈর্যাপকতর হইযাছে। 


সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ 


পৌপরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি £ বর্তদান দিনের ব্যাপকতর পৌরবিজ্ঞান নাগরিককে চাঝে 
দিক হহতে দেখে--১) পরাষ্ট্রের নাঁণএিক হিনাবে, (২) স্থানীয় এাতানের জুপস্য ঠিসাবে, (৩) বৃহস্তর 
মানবনমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন প্রকাঞ লামাজিক অংগঠনের নদন্গ হিসাবে। 

পৌরবিজ্ঞান কল্যাণকৃৎ শান্ত্। হন্দর ও টু নমাভ-বাবন্া, নার্গক দাই ব্যবস্থা, এবং শান্ছি ও মৈত্রীর 
পথে এক নূতন পৃথিবী গড়িযা ভোলা ইহার আদর্শ 

ভারতীক্ পৌপ আদর্শ এবং বর্তনান বুশ টি ভাতে পৌগু আদর্শ ছল গ্রাথকে সুন্দর করিয়া 
গঠন কর| ও অন্াজকতা। পরিহার করা । শ্রীক ও রোমক পৌর আদশের মত এই গ্রিন ভারতী 
আদর্শেগ তুলনয়ও বর্তগান নাগরিক-ভীবনের তক্ষা বহু পরিনাণ বাপকতর। 


প্রশ্নোত্তর 
1. 51) 15 00105? 101501143 (108 ও0150% 20011 8100. 5000১0100৬1, 
পৌরবিজ্ঞান বগিতে কি বুঝা? পৌখবিজ্ঞাশের বিদধবস্ত সম্পকে আলোচন। কর। | ২-৫ পৃষ্টা ] 


/ 
')্চিতীক্স অঅন্ধ্য!স্তা 
সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ 


€ 73960122150 58625 01 90951965 ) 


উপৌরবিজঞানের বিষয়বস্তর আলোচনা হইতে দেখ! গেল ঘে, এই শাস্ত 
রাষ্্রনৃতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ঃ স্থানীথ প্রতিগ্ান, আন্তর্জাতিক সংগঠন এখং 
বিভিন্ন সামীজিক সংস্থার সভা হিসাবে মানুষের আচরণের পর্ধালোচনী করে। 
রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংঘ প্রভৃতি সমাজ-সংগঠনেরই বিভিন্ন রূপ । 
স্থতরাং এককথায় বল! ধায়, পৌববিজ্ঞান সমাছের সগ্য হিসাবে মানুষের 
আচরণ লইয়া আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন উঠে সমাজ কি? আঅমাছ- 
সংগঠনের কাঁরণ বাঁ উদ্দেশ্য কি? কিভাবেই বা! বর্তমান জমীজ-ব্াবস্থা 
গড়িয়া উঠিয়াছে? 
সমাজ (9০০1605 ) 2 সমাজবিজ্ঞানীদের (৯9০109109£1505 ) মতে, মাহুষ 
যখন স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে বা বজায় বাধে তখনই 
সমাজ গঠিত হয়। এই শ্বেচ্ছামূলক সম্পর্কের মলে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্ত। 
ৃ অতএব সমাজের ছুইটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়ঃ 
সাজের বৈশিষ্ট: (ক) স্বেচ্ছাপুলক সম্পর্ক, এবং খে) বিশেষ উদ্দেশ্য । এই 
অর্থে আদিমতম যুগেই মান্গষ সমাজ গঠন করিয়াছিল ; বন্ত জীবজন্ত ও অন্য : 
বন্য মান্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত এবং ফলমূল আহরণ ওঁ 
পশুপক্ষী শিকারের উদ্দেশ্যে তাহারা শৈশবাধস্থীতেই সংঘবদ্ধ হইয়াছিল 3. 


৮ | পৌরবিজ্বনি 


বর্তমানেও কিছুসংখ্যক লোক যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্টে সংঘবদ্ধ হয়, শ্রমিকরা 
যখন তাহাদের স্বার্সাধনের জন্য সংঘ (0706. 01009) গঠন করে এবং 
পলীবাঁপীরা যখন নিয়ন্ত্রিত জীবন যাঁপন করিবার জন্য কতকগুলি রীতিনীতি 
মানিয়া চলে তখন উহাদিগকে রি ধমীয় সমাজ, শ্রমিক সমাজ ও 
পল্লীসমীজ বলিয়া অভিঠিভ করা যাইতে পারে । এ একই অর্থে খেলাধুলার, 
জন্য স্থাপিত ক্লাব-এসো'সিয়েশন প্রভৃতিকে ক্রীড়াসমাজ আখ্যা দেওয়া 
যাইতে পারে। 
কার্ধক্ষেত্রে সকল সময়ই যে স্বেচ্ছামুলক সম্পর্ক থাকিতে হইবে এরূপ কোন 
কথ] নাই । অনেক সময় প্ররনণ সম্পর্কের কল্পনাও করিষা লওয়া হয়। যেমন, 
পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের মধ্যে সম্পর্কের করনা করিয়াবলা হয় পাশ্চান্ভা সমাজ । 
মানবসমাজ ও পাশাতা সমাঁঙ্ষের মত বৃহত্তর পরিধির সমাঁজের কল্পন। যখন 
কর! হয় তখন ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব ীকার করিয়া লইতে হয়। 
যেমন, মানবসমাজের মধো বিভিন্ন বাষ্্র থাকে, অসংখ্য প্রতিষ্ভান থাকে । 
বর্তমানে অবশ্য মানবসমাজ, পাশ্চাতা সমাজ ইত্বাদির হায় অতি বুহৎ 
পরিধির সমাজের কল্পনা না করিষা অধিকাংশ সময়ে জাতির (8610) গ্ডির 
মধ্যেই সমাজের ধারণ! করা হয়-যেমন বলা হয়, ভারতীয় সমাজ, চৈনিক 
সমাঁজ, মাকিন সমাজ ইত্যাদি । এই সকল সমাজ “জাতীয় 
সমাজ? (12110178] ১০০৩৮) নামে অভিহিত । বুহত্র 
পরিধির বলিয়া! এইরূপ প্রত্যেকটি জাতীয় সমাজের মধ্যেও নানারূপ সংঘ--বথা» 
রাষ্ট্র ব। রাষ্ীয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক ও বাণিজাক সংগঠন প্রভৃতি 
গঁকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দেশ বা জাতির অন্তর্গত সকল সংগঠন 
মিলিয়াই হইল জাতীয় সমাজ । 
জাঁতীয় সমাজের অন্তগত সংগঠনগুপিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__ 
(ক)- রা, এবং (খ) আঙ্কান্ক সংঘ । রা সমাজের মধ্যে আবশ্টিক সংগঠন ; 
অন্যান্ত সংঘ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত । অথাত্, জাতীয় সদাজের মধ্যে বাষ্ট্র থাকিবেই, 
কিন্কু অন্তান্ত সংঘ নাও খাকিতে পারে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমে 
সামগ্রিক সমাজজীবন নিয়প্ধিত কর]; অন্ঠান্ত সংঘের উদ্দেশ্য 
জনে লি «. বাক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাঁশে সহায়তা করা । 
কিনা গাকে সামগ্রিকভীবে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া রাষ্ 
জাতীয় সমাদর কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে এবং 
অন্যান্য সংঘ ইহার চািদিকে আবতিত হয় । অন্যভাবে বলিতে গেলে, অন্ঠান্ 
সংঘ থাকিবে কি না-থাকিবে, যদি থাকে তবে তাহারা কি কি কার্য সম্পাদন 
'করিবে ইত্যাদি বিজয় নিতর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর। রাষ্ট্রের 
দ্ীতির সহিত অস্ত যে-কোন, সংঘের নীতির সংঘর্ষ বাঁধিলে এ সংঘকে হয়, 
&তি-পরিতাীকরিয়ত.হইবে; না-হয় উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। 


ডাতীয ঘমাচ 





সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাঁশ ও ৯. 


অপরদিকে আবার রাষ্ট্রও যথাসম্ভব সংঘের নীতিসমূহকে মান্য করিয়া চলে । 
অবশ্ঠ রাষ্ট্র দেখে যে এই নীতিগুলির সহিত সমাজের আদশের মিল আছে 
কি না। যদি মিল না থাকে তবে রাষ্ট্র উহাদের মান্ত করার 
পরিবর্তে পরিবর্তনসাধনের দ্বারাই সমাজের আ'দর্শকে প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেষ্ট। করে। জাতীয় সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে এইভাবে 
গমাজের আদর্শের গ্রতিষ্ঠাই হইল রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ।* 


সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য (7810059 0£ 99018] 0228171580105 ) £ 
গ্রীক দাশনিক এ্যারিষ্টটল বশিয়াঁছেণ যে শ্বভাবগত কারণেই মাভষ সমাঁজবন্ধ 
জীব। অর্থাৎ, মান্ষের স্বভাব বা প্রক্রতি মানতষকে সমাজান্িম্খী করিখাছে। 
মান্তষের এই স্বভাব বা প্রকৃতির দুইটি দিক আঁছে__ 
সংখবদ্ধত! ও বিচ্ছিন্নতা । আদিমকাঁল হইতেই ইহারা 
মাহষকে সমাজ-সংগঠনে প্রেরণা যৌগাইয়ী আসিতেছে । 
সংঘব্দ্ধতার কারণে মানষ একাকী বাস করিতে পারে বা। 
এইজন্য সে আদিম ঘুগেই দল ও পরিবার গঠন করিয়াছিল । আঁবার বিচ্ছি 
হইখার প্রেরণার জন্ত এক দল অপর দলের সঠিত মিলিতে পারে নাই । 
বস্তত,্লানুষ একাকশীবাস করিতে পারে না। এ্যারিষ্টটল বলিষাছেন, 
নিঃসংগ অবস্থায় যে-ব্যক্তি বাস করে, তয় সে পশু, না 
দেবতা । অপরের সহিত কথ। বলা, অপরের সহিত ভাবের 
আদানপ্রদান করা, অপরের স্খছুঃখের ভাগী হ পুরা, অপরকে 
হুখছুঃখের ভাগী করা মাহষের সহজাত ইচ্ছা । সুতরাং সে পরিবারের 
মধ্যে সংঘবদ্ধ হয় । 
শুধু যে মানুষ একাকীবাস করিতে পারে না তাহা নহে, মে একাকী 
বাচিতেও পারে না। শৈশবে পিতামাতার স্নেহযত্র না পাইলে শিশুর জীবন 
০ রি হইয়া যাঁয়। পশুপন্মীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ 
জি ৭৮5. ঘটে। কিন্তু পার্থকা হইল যে পশুপক্ষী-শীবককে মাঁনব- 
শিশুর ম্যায় অত দীর্ঘদিন লালনপালন করিতে হয় নাঁ। 
শিশুর লাঁলনপ।'লন কালে মানব-মাঁতাঁর পক্ষে আর কোন কার্ধ কর সম্ভব 
হয় না বশিয়া মাতাঁকে আহার্ধ যোগাইধার জন্য প্রয়োজন ভয় অপরের 
সহযোগিতার । স্থতরাং শিশুর জীবনরক্ষাঁর জন্যও আদিন মানিষকে সংঘবদ্ধ 
হইতে হইয়াছিল । 


* সমাজের আদর্শ বিভিন্ন রকমের হয়__যেমন, আমাদের সমাজের আদর্শ অন্পৃন্ঠত।, সাম্প্রদারিকতা 
প্রত্থতির বিলোপ; চীন ও সোবিয়েত সমাজের আদর্শ সানাবাদ (09202740197) প্রতিষ্টা ) ইত]াদি। 
স্তবরাং ভারতে যদি অস্পৃশ্ততার সমর্থনে কোন সংঘ গর়িঘা উঠে তবে ভরত-রাই এরূপ সংঘকে দমন পু 
করিবে। অনুরূপভাবে, সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন সাধ্যবাদ-বিরোধী সংঘ গড়িয়। উঠিলে লোবিয়েজ্ 
রাষ্ট্র উহার বিলোপনাধন করিবে । ৃ | 


রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য 


সমাজ-নংগঞঠনের কারণ 
মান্ষের প্রতৃতিগত 
সংনবদ্ধত 


মানুষ একাকী" বান 
করিতে পাবে না 


চা 


৯০ পৌবরবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়ত, শৈশবাবস্থা হইতেই মানবদাঁতিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
আসিতে হইতেছে । এই সংগ্রামকে বল] হয় জীবন-সংগ্রাম (50:0051০ 101: 
92015007709) | পরম্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, সমাজের প্রতিষ্ঠা 
করিতে না! পারিলে জীবন-সংগ্রামে মানুষ জীবনের হ্ত্রপার্তেই বিনষ্ট হইয়া 
যাইত। আদিম বৃগে আহার সংগ্রহে অসুবিধা, বন্য জীবজন্ত এবং অন্য বন্য 
মাছ্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা] প্রভৃতির জন্য মানুষ বুঝিয়াছিল 
যেএকতাই বল-ক্গীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে প্রক্যবদ্ধ হইতে হইবে । 
এঁক্যবদ্ধ হইয়াই সে জরী হইল, অন্তান্ত জীবের উপর প্রভূত্ব স্থাপন করিল । 

রখিনসন ভ্রুসোর গল্পে দেখিতে পাওয়া যাব যে জাহাজ দুর্ঘটনায় ক্রুসো। 
এক নির্জন দ্বীপে একাকী পতিত হইয়ও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। 
কিন্ত ক্রুসোর জাহাজটি দ্বীপের নিকটই বালির চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল, 
এবং তাহার পক্ষে এজাহাজ হইতে নানারূপ শশ্তবীজ যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশক্্ 
লইয়া! আসা সম্ভব হইয়াছিল। ক্রুসো দ্বীপে আসিবার পর জাহাজটি যদ্দি 
সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইত তাহা হইলে ক্রুসোর জাবন-সংগ্রামের গল্প আর লেখা 
হইত না। হয়ত” কোন জন্ত তাহাকে ভত্যা করিয়া ফেলিত; না-হয় 
অনাহারে কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাঁকে প্রাণ হারাইতে হইত । স্থতরাং 
ক্রুসো পরোক্ষভাবে সমাঁজের সহায়তাঁলাঁভ করিয়াই জীবন-সংগ্রামে জয়ী 
হইয়াছিলেন। জাহাজ হইতে তিনি যে শশ্তবীজ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশন্ত্র লইয়া 
আপিয়াঁছিলেন তাহ সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই উত্পাদন করিয়াছিল । 

মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাচিতে চাহে সতা, কিন্ত সে সকলের সহিত মিলিতে 
পারেনা । সে মাত্র তাহাদের সংগই কামনা! করে যাহাঁদের সহিত তাহার 
স্বার্থের মিল আছে । এই কারণে আদিম যুগে মানুষ বিভিন্ন দল গঠন 
করিয়াছিল 4 

পণ্ডর মত শুধু জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; সে স্থুখী হইয়া 
বাঁচিতে চায়- জীবনকে স্থন্দরভ|বে গড়িয়া তুলিতে চায়। মানুষের বাক্‌ৃশক্তি 
আছে, পশুর নাই ৷ ্যারিষ্টটলেন নতে, ইহা হইতে বুঝ! 
যায় যে প্রক্তির ইচ্ছা! সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই 
স্বখী হউক । সুখের এই অন্বেষণে ব। স্থন্দর জীবনের 
সন্ধানে মান্য শুধু দল বা পরিবার গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। 
সে ধীরে ধীরে গড়িয়াছে রাষ্ট্র অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন 
বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠীন | 


মানুষ হী হইয়। 
বাচিতে চায় 


স্থতরাং বল! যায়, মান্ষ সমাজ-সংগঠন করিয়াছিল 
৬৮৭৭ জীবনরক্ষার প্রয়োজনে এবং বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণায় । কিন্ত 
সঠন ুত হইয়াছে সমাজকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে উন্নততর জশবন 


১৭ 
চি নস ্ 


 »পকান্তব করিবার উদ্দেস্তে |. র্ত 


সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ - ১১ 


সিমার্জজীবনের ক্র ক্রমবিকাশ ( এড০100000 0 90901811216) ১ 
কবে এবং কিভাবে সমাজজীবনের স্ত্রপীতি হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে 
নির্ধারণ করা যায় না; তবে আদিমতম যুগ হইতেই যে সংঘবদ্ধ অবস্থায় বাস 
করিয়া আসিতেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

মান্গষের এই সংদবদ্ধতা প্রথমে কি রূপ গ্রহণ করে- পরিবার না দল-_ 
সে-বিষয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে । 
প্রাচীন লেখকগণের মতে, প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল পরিবার 
(থি1]5 )) এবং পরে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া! ও বিভিন্ন 
পরিবার পরস্পরের সহিত মিলিত হ্ইয়! স্থষ্টি করিম্বীছিল দল বা! গোঠীর। 
আধুনিকগণ কিন্ত বলেন যে, মানুষ আদিমতম যুগ হইতেই 
দ্ূল বা গোঁঠীতে (০191) সংঘবদ্ধ ছিল ; এবং পরে ব্যক্তিগত 
ধনসম্পত্তির উদ্ভবের সংগে হুষ্টি হইয়াছিল পারিবারিক 
গোঠী হইছে সমাজ-. সংগঠনের । আঁধুনিকদের এই মত মানিয়া লইয়াই নিষ্সে 
জীবনের করনবিকাশের সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ বর্ণন| করা হইতেছে। 
বর্ণনা £ স্বাভীবিক সংঘপ্রিরতা ও আত্মরক্ষাব্‌ প্রয়োজনে মানুষ 

আদ্দিমতম যুগ হইতেই দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়া 
আিতেছে। মানুষ তখন খাছ উত্পাদন করিতে শিখে নাই ; খাদ্য আহরণ 
করিয়াই তাহাকে জীবনধারণ করিতে হইত । বধনজংগল হইতেই প্রধানত 
তাহারা ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া খাছ্য- 
সংগ্রহ করিত বলিয়া আদিম জনগোষ্ঠীকে বনজংগলের 
নিকটবততী অঞ্চলেই বসবাস করিতে দেখা যাইত। 

এই অবস্থায় জীবন-সংগ্রাম ছিল অতি কঠোর; ফলমূল ও শিকার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট হইত না। কোঁন এক বিশেষ দিনে কতটা খাদ্য 
সংগৃহীত হইবে সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা ছিল ন|। তখন তাহার! সঞ্চয়ও করিতে 
শিখে নাই, সঞ্চয় করিবার অবকাঁশও ছিল নাঁ। অক্রান্ত পরিশ্রমের ফলে 
যাহ] কিছু সংগৃহীত হইত তাঁহ! দল বা গোগীর সকলে মিলিয়! সমভাবে ভোগ 
করিত । কেহ নিজের জন্ত কিছুই সঞ্চয় করিত না । ফলে যেদিন ভাল শিকার 
হইত সেদিন বসিত ভোজ, আর কিছু পাওয়া না গেলে চলিত অনাহার । 

আদিম মনুযষ্যসম্প্রদায় শুধু যে আহত খাছ সকলে মিলিয়! সমভাবে ভোগ 

. করিত তাহাই নয়, সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠীর সামগ্রিক 
৭ সম্পত্তি (০0116006155 ৬০৫10, )। কোন বাক্তি একটি 
হয় নাই হাতিয়ার তৈয়ারি করিলে তাহ! দলের সকলে যথেচ্ছ 

ব্যবহার করিতে পারিত। কেহই বলিতে পারিত না 
“এ-জিনিসটি আমি তৈয়ারি করিয়াছি, সুতরাং তুমি ব্যবহার কক্ষ 
পারিবে না।+ | টে 


মানুষ কিভাবে প্রথমে 
সংঘবদ্ধ হইয়াছিল 


আধুনিকগণ বলেন, 
দল বা! গোর ভিতততে 


১। খাদ্ভাহরণের যুগ 


১২ পৌরবিজ্ঞান 


আদিম জনগোঠার মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই, তেমনি 
পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই। ফলে শিশুর 
পারিবারিক জীবনও ৃ ৮ ++ এ 
প্রতিপালন ছিল গো্ীতুক্ত সকলের দায়িত্ব; এবং শিশুদের 
গঠিত হয় নাই টু তির 
নিকট সকল বয়ঃপ্রা্চই ছিল তাহাদের পিতামাতার মত। 
এইভাবে প্রত্যেক বাক্তি 75ল গোষ্ঠীর অংগীভূত? বাক্তিম্বাতন্ত্রয (001%10091- 
1500) বা গোী হইতে পৃথক হইয়া থাঁকিবার অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। 
কিন্ত গোষ্ঠার মধ্যে হিল পূর্ণ সাম্য এবং প্রকৃত গণতন্্। সকলে সমান ভোগ 
করিতষ্থবং গোঁগীজীবন পরিচালনায় সকলেরই মত গ্রহ্ণ করা হইত | 
কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থাপ্র পরিবর্তন ঘটিপ। যতদিন পর্যন্ত আর্দিম 
জনগোঠি শান্তিপূর্ণভাবে খাছসংগ্রহ করিয়া বেডাইত ততদিন কোন নায়ক বা 
নেতার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্ত যখন এক গোষ্ঠী অপর এক গোষীর মুগয়া- 


ভূমি বা মত্ম্ত-শিকারক্ষেত্র কাড়িয়া লইতে চাহিত তখনই প্রয়োজন হইত ঘুদ্ধ- 
নায়কের । প্রথম প্রথম বুদ্ধের সংগে সংগেই বদ্ধনায়কেব প্রয়েজন ফুরাইত ; 


+/হ । গোঠীজীবনে 
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কিন্তু ক্রমে তাহারা শান্তির সময়েও সম্প্রদায়ের নায়কত্ব করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের অধীনে যুদ্ধ বগ্রহ ছাড়াও গোষ্ঠীর অভান্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, 
পৃজাপার্বণ প্রভৃতি কার্য পরিচাশিত হইতে লাগিল। এইভাবে সমাজে 
'রাজকর্তৃত্বে'র উদ্ভব হইল। এই কর্তৃত্রই পরে সরকারে রূপান্তরিত হইয়া 
সমাঁজকে রাষ্ট্রে পরিণত করিল । এ-ঘটন। অবশ্য ঘটিয়াছিল বহুদিন পরে। 
অন্যতম পূর্ব ত্তী ঘটন] হইল গোষ্ঠীজীবনে অভুতপূর্ন অথ নৈতিক পরিবর্তন 
যাহাকে অর্থঈনতিক বিপ্রব (১০০17020010 1০501010107) 
অর্থনৈতিক পৰি. বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই অর্থ নৈতিক বিপ্রব 
বর্তন ঃ পশুপালন ও সংঘটিত 'হয় প্রধান'ত ছুইটি আবিষারের ফলে £ (ক) পণ্ড- 
কৃষিকাধ পালন, এবং (খ) উদ্ভিদপাঁলন বা কৃষিকার্ধ। 
পশুপালন আবিস্কৃত হইণে গোষ্ঠাজীবন নৃতন রূপ গ্রহণ করিল । এইবাঁব 
খাগ্ভসরবরাহ সম্বন্দষে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। খাগ্ের জন্য মা্ষকে 
আর সম্পূর্ণভাবে ভাগের উপর নির্ভর কগিরা থাকিতে 
রা ফলে. হইল না। গৃহপালিত পশুর নিকট হইতে মাংস ছাড়া ছুগ্ধও 
পাওয়! যাইত) আবার উহাদের পশম হইতে পোশ।ক- 
পরিচ্ছদ এবং চর্ম হইতে তাঁণু ইঠ্যাদি নিমিত হইত । পালিত পশু ভারও বহন 
করিতে লাগিল । এইভাবে গড়িয়! উঠিল পশুপালক সমাঁজ। 
পশুপালক সমাজও ছিল ভ্রামামাণ মানবগোষ্ঠী, শিকারী-জীবনের ম্তায় এ 
জীবনেও তাহার1 একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে নাই । একন্বানের 
ব্যক্তিগত ধনসম্পদের জীবজন্ত মত্ষ্য প্রভৃতি ফুরাইয়া আসিলে শিকারী-জীবুন 
উদ্ধর ১২...  মাঙ্গুষকে যেমন খা্যাদ্েষণে স্থানান্তরে গমন করিতে হই ও 
ভি পালক সমাজকেও পণ্তখান্ের সন্ধানে এক তৃণাঞ্চল হইতে অন্ত 





সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ ৃ ১৩ 


তৃণীঞ্চলে প্রায়ই সরিয়া যাইতে হইত । অনেক বলেন, এই পশুপালক 
সমাছের মধোই প্রথমে বাক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্বব হয়; পাপিত পশুর 
সম্পর্কেই মান্ধষ প্রথম বলিতে শিখে, “এগুলি আমার, বাঁকি গুলি অপখের 1” 

এই আমার এবং অপরের মধ্যে পার্থকা আরও স্ুম্পষ্ট রূপ ধারণ করে 
উদ্চিদপালন বা কৃষিবার্ধ স্বর হইলে । কিভাবে রুষিকার্য আবিদ্ধৃত হয় তাহ? 
অধশ্য জানা যায় না । তবে অনেকে ইহাকে ভ্ত্রীলোকের আবিষ্ষার বলিয়াই মনে 
করেন । গোদধাপীবনে পুরুষেরা যখন শিকাঁগে বাঞির হইন্ত আ্রীলোকগণ তখন 
গৃহে থাকিয়া তাঙাদের অস্থায়ী 'মাবাসের শিকটবতা স্থানে বাজ মূল ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিত | এই সংগ্রহকাধে পিপ্ত ভ্ীলোকদের মধ্যে 
একজন ব। কয়েকজন একদিন আবিক্ষার করিল “ঘ “একটি 
বীজ হইতে আরও অনেক বীক্গ, একটি শুল হইতে আরও 
অনেক মূল পাওখা যায়।” এই আবিষ্কারের ফলেই হইল কধিকাধের সুরু । 
মানুষ তখন 'নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিয়। খাগ্যের জন্ত অদুষ্ট- 
নির্ভরণালতা হইতে নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত করিল । তাহার খাগ্ভাহরণ 
জীবন (০০9-£90])0117915 116) খাগ্ভোখ্পাদন জীবনে (19০94-07001107)8 
11০) দপান্তরিত হইল । 

কষির আঁবিষারের ফলে মাঞ্টষ ভ্রাম্যম'ণ জীবনও পরিত্যাগ করিল-_কাঁরণ, 
একস্থানে স্থায়ীভাবে বখবাস না করিলে কৃষিকার্ধ সম্ভব 
হমনা। স্থায়ী বসবাসের ফলে তাহারা গৃইশিমাণ করিতেও 
শিখিল; এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া ডঠিল গ্রাম-ব্যবস্থা। 
খাগ্াহরণ জীবনের খাগ্যোত্পাদন জীবনে রূপান্তরের ফলে পূবতন সামাজিক 
জীবনের খুলে গড়িয়া ডঠিল নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন 
নূতন মামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সঞ্ল সামাগিক 
প্রতিষ্ীনের মধে পরিবারই হইপ প্রথম । 

পারিবারিক জাবনের হ্ত্রপাত হয় অতি সাধারণভাবে । বলা হইয়াছে, 
প্রাচীন জনগোষ্ঠার মধ্যে বিবাহ্প্রথা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল বলিয়া শিশুদের 
শিকট সকণ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ছিল পিতামাতার ন্বপ্ূপ। অবশ্য মাতার পক্ষে 
প্রত্যেক শিশুকে কষেক বৎসর ধরিয়া পাশন করিতে হইত 
বলিয়া শিশু মাতাকেই আপন জন বলিয়া জ্ঞান করিতে 
শিখিত। এইভাবে কতিপয় সন্তানসন্ততির মাতা ক্রমশ 
হইয়া দাড়ান তাহাদের কর্রী, এবং যে পারিকারিক সংগঠনের উদ্ভব হয় 
তাহাকে বল! হয় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (727800157009] 1] )। 

মাতৃতাধ্িক পরিবারে বংশ উত্তরাধিকার প্রভৃতি সকলই মাতার দ্রিক 
হইতে নির্ীত হইত। পরিবারের প্রাচীনতম স্ত্রীলোক ছিলেন পরিবারের মধ্যে 
প্রথানা। সকলকেই তাহার কর্তৃত মানিয়া চলিতে হইত । তঁঙরড্যুর পর, 


45৮1 


কুষিঝাধেপ ফলে 
আগও পরিবর্তন £ 


ক। থানুষ আাম্যমাণ 
আথন পা5ত]1শ পিতা 


থ। পারিবাপিক জীবন 
গড়ি তুগিণ 


প্রথমে উদ্ভুত হয় 
মাতৃহাঞ্তক পরিখার 


১৪ পৌরবিজ্ঞান 


তাহার জ্োষ্টা কন্তা বা ভগিনীর নিকট এই কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইত । প্রাচীন 
মাতৃতান্বিক সমাজ এইরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে 
আজও তাহাদের অন্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন 
অঞ্চলে, বিশেষ ক্রিয়া কেরলে, এখনও মাতৃতাঞ্ধিক পরিবার প্রথা প্রচলিত 
আছে। প্রাচীন মিশরে পারিবারিক জীবন প্রধানত এই মাতৃতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল । 
মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর আসে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার । শিকার ও 
ফলমূল আহরণের পরিবর্তে আদিম জনগোষ্ঠী যখন প্রধানত কুষিকার্ধ দ্বারাই 
জীবনধারণ করিতে শিখে, তখন স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় 
_. পুরুষেব কর্তৃত্ব । কষিকীর্ধ সম্পাদনের ফলে মানুষ দেনন্দিন 
পরে আমে পিতৃতাস্রিক প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে শিখে, 
পরিবার 
এবং এই সঞ্চযের বিনিময়ে সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিয়। আলাদাভাবে ঘরসংসার পাতিতে স্থরু করে । ঘরসংসার পুরুষের বলিয়! 
ভ্রীলোক পুরুষের অধীন হইয়া পড়ে । 
রে পুরুষের কতৃত্বের ভিত্তিতে যে-প্রকীর পারিবারিক সংগঠনের 
সৃষ্ট হয় তাহাকে বলা হয় পিতৃতাহ্ি নক পরিবার ॥ এই পিতৃতান্তিক পরিবার 
আমাদের হিন্দু যৌথ পরিবারেরই (10176 9115) মত। 
পন ইহ? দ্বারা বুঝায় যে, একই পূর্বপুরুষের বংশধাররা একান্গবতা 
2 ই হইয়া, একই গৃহশ্বামী বা কর্তার অধীনে বসবাস করিতেছে । 
যৌথ ধনসম্ভি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মচরণ_-এই 
তিনটিই হইল যৌথ পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য । যৌথ পরিবারতুক্ত বাক্তিগণ 
তাহাদের নিজ নিজ উপ!জন গৃহন্যামী বাকর্তার নিকট সমপণ করিতে বাধ্য 
থাকে । বিনিময়ে যৌথ পরিবার তাভাঁদের ভরণপোষণ, পুত্রকন্তার বিবাহাদি 
ভূতি সাঁমীজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, যৌথ পরিবার 
পরিচালনার পকল ব্যাপারে গৃহম্বামীর ইচ্ছাই চুড়ান্ত বলিয়া পর্সিগণিত হয়। 
বর্তমানে বহু পরিমাণে ভাডঙিআ্ী পরড়িলেও সেদিন পর্যন্ত যৌথ পরিবার প্রথা 
ছিল ভারতের স'মীজিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । শুধু ভারতে নয়, 
প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল । 
প্রাচীনকালে যে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল 
ছি রযরা তাহার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ইহ! 
পিতৃতাস্থিক যৌথ. কতকগুলি উচ্চ আদর্শকে সমর্থন করে। মান্গুষে মানুষে 
পরিবারের প্রাধান্সের সামা, স্বার্থ বিসর্জন দিয়! পরস্পরের সহযোগিত1] করা, 
ক প্রবীণতম ব্যক্তির ও নিয়মকান্রনের অনুগত হইয়া চলা, ' 
প্রভৃতি যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি ইহাতে লোকে নিজের সামর্থ্যমত 
কার্য করে এবং গ্রয়োজনমত ভোগ করিতে সমর্থত্য। ফলে পরিবারের মবো 
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সংহতি বজায় থাকে । দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারে লোকে ভবিগ্মতের ভয়ভ|বন! 
হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কেহ হঠাৎ সু হামুশে পতিত হইলে যৌথ পরিবার 
যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষথের ব্যবস্থা করিবে তাহ। সে জানে। ভূতীয়ত, 
যৌথ পরিবারে মাথাপিছু বায় কম হয় । হতরাং অথনৈতিক দিক দিয়া যৌথ 
পরিবার সমর্থনফোগ্য । পরিশেষে, যৌখ পরিবারের জন্য সম্পত্তি বটিত হয় না 
ফলে কমি-জমিও খণ্ড খণ্ড হয় না। স্থতর।ং বৃহ্দায়ভনে চাষ করিবার 
হ্বিধা মিলে । 

তব্ও যৌথ পবিবার প্রথা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। কারণ, ইহা 
নিরুদ্ধম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়, মাঠষধকে আত্মনির্ভরণাল তইতে দেয় না, 
ঝুঁকি লইয়া ব্যবপাবানিঞ্য করিতে দেয় না, রক্ষণনীল করিয়া তুলে, 
ইত্যাদি। ফলে বিভিন্নাদক দিয়! অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হধ, ব্ক্তির 
স্বাতন্ত্র্য ক্ষু্ হয়। অতএব, সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে 
সংগে, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে, পর্িবহণ- 
ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির সংগে সংগে যৌগ পরিবারও ভাঙিয়া 
পড়িয়াছে। অবশ্য এ-ঘটনা অনেক পরের। ইহার পূর্বে -সমাজজীবনের 
বিকাশের ব্বিভিন্নাদক সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচন। করা প্রয়োদন। 

ভূমির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যে গ্রাম-ব্যখস্ার উদ্ভব হইল তাহা! এক 
গ। গ্রান-ব্যবস্থার নৃতন ধরনের জনা । এই সমাজ পূর্বের স্তাঁয় সম্যবাদী ন| 
উদ্ভব হইল থাঁকিলেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল । গ্রামীণ জীবন পরিচাপিত 
তত পঞ্চায়েতের নিদেশে ॥ প্রত্যেক গৃঠন্বামী এই পঞ্চায়েতের সদন্ত ছিলেন। 

গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র 
কষিকর্সেই নিধুক্ত রহিল ; আবার কতক লোঁক অন্যান্ত পণ্যও উত্পাদন 
করিতে লাগিল। তারপর হর হইল দ্রব্য-বিনিময়। যাহাঁর বেশী ধান ছিল 
সে ধানের পরিবর্তে কাপড় লইতে লাগিল, ইত্যাদি । ক্রনে বিনিময় বিভিন্ন 
গ্রামের মধ্যে ছড়াইথা পড়িল । বিনিময়কার্ধ সম্পাদিত হইত বিভিন্ন গ্রার়ের 
মধ্যবর্তী এক স্থানে । এই মধ্যবর্তী স্থান পরে বাজারে (22216 91409) পরিণত 
হইল, এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারকে কেন্দ্র করিষ1 গড়িয়া উঠিল নগর (০165 )। 

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি £ বলা হইয়াছে, পশুমারণ জীবনে মানুষ প্রথম আপন 
ঘ। ব্ঞ্চিগত ধন- ও পর ভেদ করিতে শিখে এবং ভেদজ্ঞান আরও সুস্পষ্ট বূপ 
সম্প্ডির ভিজতে ধারণ করে কৃষিকার্য সুরু হইলে । তারপর শ্রমবিভাঁগ ও 
করণে সামাজিক বৈষম্য পণ্য-বিনিময়ের উদ্ভবের ফলে ধনট্বষম্য ক্রমর্শ বুদ্ধি পাইতেই 


যৌগ পরিবারের 
অবন[তিগ কারণ 


রে নর জিন থাকে । তখন সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় চুরিজুয়াচুরির 
হইল আইনকানুন বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার। এই 


প্রণয়নের এবং উদ্দেশ্টে সমিতি বা গ্রাম-পঞ্চায়েত কর্তৃক' নিয়মকানুন প্রণীর্জ 
হইতে থাকে । পরবর্তী যুগে এই নিয়ম কাছনই "আইনে+ (7'2ড ) পর্বিখৃত হয়। 
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এইভাবে অ্রমবিভাগ, বিনিময়, ব্যক্তিগত ধনসম্পন্ভি এবং নিয়মকানুনের 

ভিত্তিতে সমাজ কতকটা! সুসংগঠিত হইলে যেস্তর বা পর্যায়ের হ্উ হয়, তাহাকে 
উপজাতি (60195) আখ]া দেওয়া হয়। উপজাতিকে 
চ। আত্মপক্ষ ও 2৫ ২ হি 2 জর 
রান পশুপালক যাঁযাধর জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের করির়! বাচিয়া থাকিতে হইত । আত্মগঙ্সা কাসতে করিতে 
উপজাতি আক্রমণ করিতেও শিক্ষ। করিল; এবং ফলে 

যুদ্ধবিগ্রহও হইয়] দাড়াইল উপজাতীয় জশবনের অন্যতম স্ব।ভাবিক বৈশিষ্ট্য | 
সুতরাং বুদ্ধনারকদের প্রয়োজনও কুনীইল না। ক্রমে 
ত্রদ্ধনায়কগণ রাজপদ অধিকার করিয়া খপিয়া সমাজকে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন । এই কারণে 
একটি স্থপ্রচলিত উক্তি আছে যে, রাজার জন্ম হইল বুদ্ধের ফলে (০: ০৪০ 
01)2 15176 ) 

যুদ্ধের ফলে রাঁজার জন্ম হইলেও বজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
অনেক সময় ধমের পাহাধ্যও লওখা হইয়াছিল । বাজার আদেশ ইশ্বরেরই 
আদেশ, এই ধারণা প্রচার করিয়া সমাজে সংহতি আনয়ন কণা হুইর়াছিশ। 
এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটয়াছিল। 

তখশ হইতে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ ও রা বর্তমান অবস্থায় 
আলিয়া পৌছিয়াছে। প্রথমে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ গড়িয়। 
উঠিয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রে পৃথক সমাক্জ বলিয়া কিছু ছিল না, পৃথক 
সংঘেরও অস্তিত্ব ছিল না। তারপর আসিল ধৃহতৎ জাতীয় বাঁদর (62018 
369055 ) দিন ।* জাতীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্ততুক্তি বিভিন্ন সংঘ লইয়া যে 
সমাঁজ-ব্যবস্থা তাহাকে বলে জাতীয় সনাজ (1ব261079] 
9০০1605 )। এই জাতীয় সমীজই ছিল এ৩্দিন পৌর- 
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । কিন্ত বর্তমানে ধুহ্তর মানব- 
সমাজের কল্পনাও করা হইতেছে-সকল জাতির সমবাঁয়ে এক নূতন পৃথিবী 
গড়িয়া তে।লার প্রচেষ্টা করা হইতেছে । সুতরাং বর্তমানে পৌক্বিজ্ঞানে 
এ-সন্বন্ধেও আলোচনা! করা হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাহা কর' হইবে [1 ০ ূ 


সপ 


ছ। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে 
বাজার জন্ম হইল 


সমাজ-বিবর্তনের 
প্রবতা অধাষ 


নক্ষিগ্ুতলাজ 


সমাজ যখন কিছুদংখাক লোঁক পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করে তখনই নমাজ গঠিত 
হয়। অতএব, বিশেষ উদ্দেগ্ত লইয়া মানুষ সংঘবদ্ধ হইলেই দমাজ গঠন কর্যাছে বল যাঁয়। মানুষ 
আদিমকালেই আগ্ুরক্ষা ও জীবিকাজনেগ জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। বর্তশানে নান! উদ্দেশে সংঘবদ্ধ হইয়া 
মানুষ বিভিন্ন প্রকার সমাজ গঠন করে। তবে এখন আমর! জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজের ধারণা 


শপ সাপ সপ্ন 





সঃ ৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
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করিয়! থাকি । যেমন বলিয়া থাকি ভীরতীয় সমাজ, মাকিন সমাজ, ইত্যাদি । জাতির অন্তর্গত সকল 
সংগঠন খরিলিয়াই হইল 'জাতীষ সমাজ | এই সংগঠনগুহিকে দুই শ্রেণীতে ন্ভিক্ত কর! হয়; (ক) রাষ্ট্র 
এবং খে) অন্তান্ত সংঘ! রাষ্ট্র সমাজের সাধভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আবথিক সংগঠন; আর অন্যান্য সংঘ 
শ্েচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত । 

মমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য মানুষ একাকী বাস করিতে বা বীচিতে পারে না বলিয়! ভাহার| আদিম- 
কাল হইতেই যংঘবদ্ধ। কিন জীবনরক্ষার্ প্রয়োজনে মানুন মদাঁজ গঠন করিলেও সমাজকে ক্রমবিকশিত 


বটি 


কগিয়া চিয়াঞ্ছে উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার উচ্দশ্যে। 


সমাভভীবনের ক্রমবিণণশ 2. এই নংঘবদ্ধভাব প্রথম রূপ মম্পকে বিশেষ মতবিরোধ রহিযাঁছে। 
আবুনিকগণ বলেন মে আপিনওম যুগে মানস দল বা গোঠাতে নংশবদ্ধ ছিল। এই আধ্িম ভনগেঠী ছিল 
সাম্যবাঁধী। কারণ, ব্যক্তিগত ধনসল্প্তিগ তথন উদ্ভব হয় নাই। ফলমূল আহরণ ও গশুপক্ষী শিকারের 
সবার! যাহাই সংগৃহীত হঠত তাহ! সকলে মিশিষা সমতান্বে ভোগ করিত। কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থার 
পরিবর্তন ছটিল। মানুষ পশ্গপালন ও কুবিকাধ নি ল। খাঁছ্যাহরণ জীবন রূপান্তরিত হইল খাগ্চোৎ্পাদন 
জীবনে | মানুষ ভ্রামামাণ জীবশ ভাগ করিল এবং পারিবারিক জীবন ও গ্রাম-বাবস্থা গড়িয়া তুলিল। 
পাগিবাগিক জীবনের প্রথমে মাতার কতৃত্ন বর্তমান ছিল। এইজন্য এইরূপ সমাজকে বল! হয় মাতৃতান্ত্রিক । 
কৃষিকায শিণিবার পর পুকষের কৃ পতিত হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক পগ্রিশর সুষ্ট হয়। নানা কারণে 
সমাজে বক্তিগন ধননম্পঞ্জির উগুব হয়, এবং ধনবৈমমা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে খাকে 1 তখন ব্যক্িগিত 
ধনসম্প্ডি লইঘ। শিবাদ-বিনংবদ দীঞংসার জন্য শিষমকানুনের প্রয়োজন হয়। পরবী যুগে এই 
নিয়নকানুনই “আইনে পরিণত হম | আবাগ আশ্মরক্ষা ও আক্রদণের জন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করারও প্রযৌজন ছিল। 
যুদ্ধনায়কগণ ইহার সু 1গ লইয়া আা্গগদ অধিকার করিয়া সগাডকে নিয়ন্ত্রিত ও পগ্চাপ্তি কগিতে 
লাপিলেন। রাক্গশন্তিকে দৃঢ় পদ্িবার উদ্দেশে ধষেন সাহাম্যও লওয়া হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ 
হই“ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হউয়াছিন। 

তারপর মানা পরিবর্তনের ধা দিষা বর্তমানের জাতীয় সমাজ গড়িযা উঠিয়াছে। এই জাতী সমাজ 
ও কলিত বৃহত্তর মানবনদাজ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইব | 


প্রশ্নোত্তর 


1. ৮71780 2৭ 000800৮ 105 0000 60705 5০৫05 2 70880885 0)9 000০৪8০ ০£ ৪0০18 
07050191519), 


'সমাজ' বাসিঠে কি বুঝায়? সমাজ-সংগঠনের উদ্দেন্ঠ সম্পর্কে আলোচনা কর।  [ ৭-৯, ৯-১০ পৃষ্ঠা ] 
2..1110091011605 10% 610০ ০৮০1৮08১৬১৫ 3১৩৪১৪৯ , 
-কিভাবে সমাজ বিবঠি5 হইছে ভাহা মংক্ষেপে বানা কর । [১১১৭ পৃষ্ঠা] 


তৃতীস্ত্র অন্যাশ্্র 
রাষ্ট্র 


€ 96৪6০ ) 
৫/রাষ্র না 
বাষ্ট্রের প্রন্ধতি ও সংজ্ঞা (8015 8100. 10651016107, ০07 (13০ 
১০৪০৪ ) 8 বর্তমানে নাগরিক জীবনের কেন্ত্রস্থল অধিকার করিয়া আছে 
বাষ্রী। আতরাং পৌরবিজ্ঞীনের আলোচন! বহুলাংশে রাষ্ট্র স্বন্ধেই আলোচনা । 
রাষ্ট্রের প্রন্কতি ও উদ্দেশ্তা সম্বন্ধে ধারণা সুগে বুগে পরিবর্তিত হইয়াছে । 
তবুও বলা যায়, কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রন্ভিষ্ঠান হিসাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্যসাধনের 
জন্ রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাঁকে বলা হয় 
সার্বভৌম ক্ষমত] বা সার্বভৌমিক তা (50৮01610)0 )। 
দার্ভৌমিকতাঁকে "সমাজের সম্মিলিত ক্ষমত।” (0151050700০ 01 (11৩ 
০0107701)165+-14020[51:) বলিয়। বর্ণনা! করা ভইয়াছে। এই ক্ষমত। অন্য কোন 
*  লাঁমাজিক সংগঠনের নাই ! সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমত! 
আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা । আইন 
রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্তান্ত সংগঠনের নিয়মাবলী 
হইতে ইহার পার্থকা এইখানে যে আইন মান্য কর! প্রত্যেক বাক্তি ও সংঘের 
পক্ষে বাধ্যতামূলক 3 কিন্তু অন্যান্থ সংগঠনের নিয়মাবলী পালন করা সভ্যদের 
পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে । আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম ক্ষমর্তীর অধিকারী 
রাষ্ট্র বলগ্রয়োগ করিতে পারে ও অন্ত যে-কোন সংঘের নিয়মাবলী ভংগ করিলে 
দেই সংঘ অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে কিন্ত 
বলপ্রয়োগ করিতে পাঁরে না। রাষ্ট্রের সহিত অন্তান্ত সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের 
এইখানেই পার্থক্য । 
রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়। রাষ্ট্রপতি উইলসন্‌ 
( 6165176706 ড/1150) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন £ (রাষ্ট 
হইল আইনান্সাঁরে সংগঠিত, নিরিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসম্ট9।৮* 
উইলসনের প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়া ই!রুণ্টস্লি (81910650011) 
বলিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত 
. জনসমাঁজই বাষ্ট্। এর-ক্ষেত্রে 'রাষ্্রনৈতিকভাবে' শব্দটির অর্থ হইল 
'“আইনাহুসারে” ৷ (আইনই রাষ্্রনৈতিক শমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল & 
. উইলসন্‌ এবং ব্ুণ্টস্লি প্রদত্ত স্ংজ্ঞা দুইটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও সর 


প্াষ্ট্রের উদ্দেন্ত ও হ্বরূপ 


আইন প্রণয়ন করিবার 
হ্কমত] ও রা 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা 


সং. 5548 96969 29 & 1090019 07881019900. 102 19. জা০ &:982715189 দাউ এ 





২০ পৌববিজ্ঞান 


অন্যান্ট অসংখা সংজ্ঞার মতই কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট । স্থতরাং ইহাদের 
হইতে রাষ্ট্র সন্ধে নুম্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। সুম্পষ্ট ধারণা লাঁভ করা 
যায় অধাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে । গার্ণারের সংজ্ঞ।! অবশ্ত মৌলিক 
ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সময় মাত্র। গার্ণারের 
মতে, রোস্ট হইল বহুসংখ্যক বাক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনস্মাজ যাহ] 
নি্নিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির 
নিয়ন্তণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত 
শাসন-ব্যবস্থা আছে-যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ 
স্বভাবতই আনুগত্া স্বীকার করে টি 
১ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (02172780051756105 01 6১০ 9৮906) 2 এই সংজ্ঞা 
বিশ্লেষণ করিয়? রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে-যথা, 
0220) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সংগঠিত শাসন- 
রা পতি বাবস্থা বা সরকার, (৪) স্থারিত্ব, এবং (৫) বহিঃশক্তির 
৩। সরকার ৪ স্থিত নিয়ন্্ণবিহীনতা। বা সার্বভৌমিকতা। রাষ্্রগঠনের পক্ষে 
৫। সার্ভৌনিকতা এই পাঁচটি উপাদানই অপবিহার্ধ। রাষ্ী বলিতে শুধু জন- 
সমাজ বা ভূখণ্ড বাঁ শাসন-ব্যবস্থা বা স্থাফ্মিত্ব "বা সাবভৌম 
শক্তি বুঝায় না । এই পাঁচটি উপাদান লইয়! গঠিত যে প্রতিষ্ঠান তাহাকেই রাষ্ট্র 
আখ্যা দেওয়া হয়। বাষ্রের এই উপাদান বা লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে 
সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন । 
জনসম্টি (7০751660হ.) £ আমরা! পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র অন্যতম 
সামাজিক সংগঠন । মাঙ্ষের জন্তই সমাজ, মানুষের জন্যই রাঁষ্্র। মান্ধষষকে 
বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কর্ননাঁও করা যায় না। জনমানবশূন্ত মরুভূমিতে 
রাষ্ট্রের উদ্ধব কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং বা গঠনের জন্য প্রথম অপরিহার্য 
উপাদান হইল জনসমষ্টি | 
জনসমষ্টির সংখা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত নিয়ম নাই । প্রাচীন বাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ 
অন করিতেন যে স্বল্প সংখ্যাই স্থশীসনের পক্ষে অত্যাবশ্ঠক 3 কিন্তু বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রহ্নততির ফলে বৃহৎ জনসংখ্যা স্থশাসনের অন্তরায় হিসাবে 
পরিগণিত হয় নাঁ। পূর্বে দিল্লী হইতে বাংলাদেশ শাসন করাঁই কঠিন ছিল 
আধুনিক যুগে ইংরাজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক- 
জনসমর আমল চত্ুর্থাংশও শাসন করা কঠিন হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকরা 
দশ হাজার জনসংখ্যাকেই স্থশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন). 


গার্ণার-প্রদন্ত নংজ্া 


++ 96০৮০ 18 ৪. 00200001001 00190009+ 770076 01188517609 1000090026 
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রাষ্ট্র | ২১ 


বর্তমানে এ একই দিক দিয়া ভারত তাহার ৪৪ কোটির অধিক লোককে 
এবং চীনদেশ তাহার প্রায় ৭০ কোটি লোককে অকাঁমা বিবেচনা করে না।* 
বে কাম্য জনসংখ্যা নির্বানে একমাত্র সুশাসনকে মাপকাঠি করিলে চলিবে 
শ1; দেশের আঘধিক সম্পদ কি পরিমাণ জনসংখ্যার উপযোণী তাহাও 
দেখিতে হইবে । | 
নিদিষ্ট ভূখণ্ড (705006015 ) 2 সীমারেখা দ্বারা নিদিষ্ট ভূণগড রাষ্ট্রের 
দ্বিতীঘ বৈশিষ্ট্য। জনসগাজের নিদিষ্ট ভূখণ্ড বা নিজন্ব বাঁসভুমি না থাকিলে 
রাষ্ী গঠিত হয় না। ইতিহাসে যাঁমাবর জাতির মধ্যে সংগঠনের উদাহরণ 
পাঁওযা যাঁয়! এই সকল যাযাবর জনসমাজ নিয়ন্থণ ও আইনের অধীন ছিল। 
কিন্ত রা্রবিজ্ঞীনের ধাঁরণ। অগুসাঁরে মানবসমাঁজের এইরূপ অবস্থাকে "রাষ্ট্র 
আখ্যা দেওয়া হয় না। যাযাবর জনসমাজ যখনই নির্দিঈট ভূথণ্ডে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করিতে থাকে, তখনই রাঁ্্রেব উদ্ভব হয়। ন্রামামাণ রাষ্ট্র বশিয়া কোন 
কিছুর কল্পনাও করা যায় না। 
রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট সার্বভৌম শক্তিব এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত তাতা৷ 
নিধিষ্ট ভূখণ্ড না থাকিলে নির্ধারণ করা যায় না। রাষ্ট্রের 
পদবী সীমা যতদুর খিস্থৃত, লার্বতৌম শক্তির এলাকাঁও ততদুর 
বারা নিট... ব্যাপ্ত । রাষ্ট্রের সীদা বলিতে স্থল, জল ও বাযুমগ্ডল বুঝায়। 
এইজন্য সার্ঘভৌম শক্তির এলাকণ সীমারেখা দ্বারা নিরিষ্ 
ভূগগ্ডের, ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বাঁরুমাগুলের এবং ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রের 
কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্বৃত বলিয়া ধরা হয়। 
রাষ্ট্রের জনসমষ্টির স্তায় ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নিদিষ্ট সীম! নাই। 
প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটিমাত্র নগর ছিল বাঞ্টের পক্ষে পর্যাপ্ত; আবার 
রোমকদের নিকট জমগ্র পৃথিবীও যথেষ্ট ছিল ন1। 
ইন হাতির রোমকদের মতই প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ সসাগরা 
পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে চাহিতেন। বর্তমান ঘুগে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ভূথও 
কে নটিও কাম্য বিবেচিত হয় না। ভূখগ্ড অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বাধীনতা বজায় 
রাখা কঠিন হইয়া পড়ে; আবার অতি বৃহৎ হইলে স্থশাসন ব্যাহত হয়। 
স্বতরাঁং যে-পরিমাঁণ ভূখগ্ড স্থশাসনের সহায়ক সেই পরিমাণ ভূখগডই কাম্য । 
শাসন-ব্যবস্থ! ব। সরকার (0০%০হ222606) 2 জনসমাজ নিদিষ্ট ভূখণ্ডে 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্রগঠনের জন্য পরবর্তী যে-উপাদাঁনের প্রয়োজন 
হয় তাহা হইল সুসংগঠিত শাসনবব্যবস্থা বা সরকার । রাষ্ট্র একটি সংগঠন। 
যে-কোন সংগঠনের পরিচালনার ভার একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে । রাষ্ট্র 
পরিচালনার ভার যাহাস্ট্রর উপর থাঁকে, সমষ্টিগতভাঁবে তাহার! সরকার বলিয়া 
পরিচিত। সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্তর্বর্তী সংগঠন" রাষ্ট্র রাষ্্রবিজানের 


* ১৯৩৩ সালে যথাক্রমে ভারত ও চীনদেশের আনুমানিক শা | 
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একটি ধারণ| মাত্র ; ইহা মূর্ত হইয়া! উঠে সরকাঁরের মধ্যে । সরকারের মাধ্যমেই 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য 
05 পরিচালনা করে। সরকার না থাকিলে জনস্মষ্টি বিশৃংখল 
জনতায় পরিণত হইয়া স্থন্দর স্্শূংখল সমাজ হ্ষ্টির অন্তরায় হইয়া দাড়াইত 3 
ফলে বাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইত না। 
//স্ছামিত্ব (61007215600 ) 2 স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । জনসমাঁজ 
স্থায়ীভাবে স্বসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিলে, 
২ তবেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভূক্ত হইতে পারে । তাই বলিয়া! ইহ 
১১4৮ মনে করিলে ভুল হইবে যে বাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিবস্থায়ী। কোন 
রা রাষ্টের অপ্টিত্ব ততাঁদনই বজায় থাকে, যতদিন এ রাষ্ট্র 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে । অপর রাষ্ট্র কর্তৃক 
বিজিত হইলে বাঁ অপর রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হইলে এ রাষ্ট্র দার্বভৌম ক্ষমতা! 
হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অন্তিহ্বও বিলুণ্ধ হয়। 
সার্বভৌমিকতা (: ১০৮৩০/৫ ) ৪ পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে দে 
সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ; এবং 
তত্বগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্থান্ত সংগঠন হইতে পৃথক করে।* ইহাও 
বল! হইয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া! একমাত্র রাষ্ট্রই আইন 
প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে পারে। 
সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আঁছে-আ'ভ্যন্তরীণ ও বাহিক। বাষ্ট্রাভ্যন্তরে 
শেষ কথাটি বলিবাব, শেষ ইচ্ছা প্রকাঁশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি 
২ করিবার ক্ষমতাঁকেই আ্যন্তরীণ সার্ঘভৌমিকতা বলা হয়। 
৮ ৭ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ইচ্ছ! 
বরন ও আদেশের অন্বৃতী হইয়া চলিতে হয়। বাহিক সার্ব- 
ভৌমিকত বলিতে বুঝায় বতিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবি হীনতা 
বা স্বাধীনতা । স্থতর'ং সার্বভৌম রাষ্র আভ্যন্তরীণ চুড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং 
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে । 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্রে পৰিণত হয়। 
এ তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে জনসমাজ ছিল» সীমারেখা দ্বার! নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
ছিল, স্থসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল) কিন্তু সার্বভৌম 
তারতরাষটের জম. শক্তির অধিকারী না হওয়ায় ভারতবর্ষ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া 
পরিগণিত হইত না। উক্ত তারিখে ভারতবাসীর হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা! 
ইস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পর্যায়ভুক্ত হয়। 


.. সার্বভৌমিকতাকে তব্বগত বলা হইয়া, কারণ সার্ধভৌমিকতা৷ বলিতে যে বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ 
রঃ বিহীন রা তাহা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্েদই নাই। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিত্তর 
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তএব দেখ' গার প্রত্যেক বাষ্রেরই জনসমাজ, নিদিষ্ট ভূখগ্, 
টি শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থাধিত্ব এবং সার্বভৌমিকতা এই পাচটি 
বৈশিষ্ট্য থাঁকিবে। ইন্তাদের কোনটির অভাব হইলে 
পশ্িমবংগ, আদাম . সংগঠনকে প্রাষ্ট্র' বলিয়া 'মভিহিত করা যায় না। ভারত 
প্রন্ৃতি গার নহে 
একটি রাষ্ট্র, কারণ ইহার উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই আছে 3 
' পশ্চিমবংগ আলাম গ্রদ্ভৃতি রাষ্ট্র নহে, কাঁরণ ইহাদের সার্বভৌমিকতা নাই । 
ইহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘ বা ভারতীয় ঘৃক্তরাষ্ট্রের এক একটি অংশ মাত্র 
যুক্তরাষ্ট্রের 2৮১৭ (046) কখনই রাষ্ট্র নহে । বাংলায় ইহাদের রাজা, 
ব! প্রদেশ” আখ্যা দেওয়া! যাইতে পারে 1* 
* মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (02488) 'রাজ্য' (5588) * 
বল! হয়; কানাডায় ইহারা প্রদেশ” (চ6:০%:099) বলিয়া অভিহিত | ১৯৩৫ মালের ভারকাটপামম.. 
আইনে ইহাদের “প্রদেশ আধ্যাই দেওয়া হইয়াছিল। | 
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কোন দেশ রাষ্ট্র কিনা, তাহ! বিচারের মাপকাঠি কি? আধুনিক 
লেখকগণের মতে,এই মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য অন্তত কিছুসংখাক 
রাষ্ট্রের সী পাইতে হইবে । দুৃষ্টান্ত্বরূপ, নয়। ঈশন একটি 
রাষ্ট্র, কারণ উহ? সকলের না হইলেও অনেক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 2৮ করিয়াছে 
৬/ রাষ্ট্র ও সরকার (96906 200 30৬০1000706) 2 বাসর পরিচালিত হু 
হয় সরকারের মাধ্যমে । সেইজক্ব সাধারণ লোকে রাষ্ট্র রা ডিনার 
জাঁনে ১ তাঁহার! রা ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয তা 
উপলব্ধি করে না। প্রাচীনক(লেও অনেক সময় “রাষ্ট্র ও 
রক|র” শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থকা নির্দেশ করা হইঠ না। 
ফরাসী সমাট চতুর্ঘশ লুই বলিয়াছিলেন, “আমিই রাষ্ট্র” । 
ইংলগ্ডের স্টার্ট রাজাদেরও ছুই-একজন অন্ুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । 
এইভাবে “রাষ্ট্র' ও “সরকার” শব্ধ দুইটি একই অথে ব্যবস্ৃত হইলেও আধুনিক 
াষ্ট্রবজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে । 
রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভৃখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সুসংগঠিত 
জনসমাঁজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য স্ুশুংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা কর! । 
রাষ্ট্রের এই কার্ধ সম্পাদিত হয় সরকারের মাঁধামে ৷ স্বতরাং সরকার রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্রসাধন করিবার যন্্ব মাত্র, সরকারই বাষ্র নহে । 
অধ্যাপক গার্ণার কয়েকটি উপমার সাহায্যে বাষ্ী ও সরকাবের মধ্যে এই 
পার্থক্টি সুন্দরভাবে দ্রেখাইয়াঘছন। তাহার মধ্যে একটি উপমায় তিনি 
রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন | প্রাণীর মস্তিফটাই 
যেমন প্রাণী নহে, তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নহে। তবুও 
মন্তিষ্ষের নির্দেশে প্রাণীটি যেমন চলাফেরা! করে, তেমনি 
সরকারের নির্ধেশেই রাষ্ট্রের কার্ধ পরিচাঁণিত হয় । স্থতরাং সরকার রাষ্ট্রের 
মন্তিষবন্বরূপ | 
৬৮ঘদ্বিতীয়ত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদান লইয়া! গঠিত হয়। 
সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হয় না ত্য, কিন্ত সরকার রাষ্টর-গঠনের পক্ষে 
অপবিহ্বীর্ধ একমাত্র উপাদান নহে অন্যতম উপাদান মাত্র। 
রাষ্্রগঠন্র জন্থ সরকার ছাড়া আরও চারিটি উপাদান-_ 
যথা, নিদিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সার্বভৌমিকতা ও স্থায়িত্ব 
গ্রয়োজন। স্থতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশকে সমগ্র বলিয়া 
মনে করিলে যেরূপ ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে সেইরূপই 
টানতে 
০ রড রাষ্ট্রে, সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা। অপেক্ষা বহুগুণ অধিক । 
রর সম জনপীধীরণে লইয়া, কিন্ত সরকার গঠিত হয় মাত্র 


রাট্র-বিচারের 
মাপকাঠি 


রাষ্ট্র ও সরকার 
এক নহে 


সরকার রাষ্ট্রের 
মন্তিষ্কধ্রূপ 


সরকার রাষ্ট্রে 
অংশ মাএ 






রাষ্ট্র ২৫ 


শাসনকার্ধ পরিচাঁলকগণকে লইয়া । “শাঁসনকার্ধ পরিচাঁলকগণ' বলিতে 
ধাহার1 আইন প্রণষন, শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থ। পরিচালন। করেন মাত্র 
তাহাদিগকে বুঝায় । তাহাঁদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসাধারণের শতাংশের 
একাংশও নয়। 
চতুর্থত, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; সরকার কিন্তু ঠিবপরিবর্তনশীলঃ। 
সরকারের পরিবর্তনের অর্থ শাসকগণেব পরিবর্তন । শাঁসকগণের পরিবর্তনে 
রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না । রাশিয়ার জাবের, জারমেনীর কাইজারের পতন 
হইয়াছিল; কিন্তু রাশিয়া বা জার্মান রাংষ্র পহন হয নাই। মিশরের রাজা 
ফারুকের হাত হইতে শাসনভার সামরিক কইপক্ষের হস্তে আলিয়াছিল ; 
কিন্তু ইঙ্তে মিশরীয় রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । আমাদের প্রতিবেশী 
রা পাকিস্তানেও সামরিক কর্তৃপক্ষ শাঁসনভার গ্রহণ 
করিয়াছে, কিন্ত ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় নাই । আবার গণতাত্রিক রাষ্ট্রে দশীয় সরকার 
থাকায় আজ এই দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর দল সরকার গঠন 
করিতেছে । অরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্ত ভাঙিতেছে না, 
বা নুতন স্রিয়। গড়িতেছে না। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সরকারের 
পরিবর্তনশীলতার মধ্যে রাষ্ট্র সাধারণত অপরিবতিত অবস্থাতেই থাকে । 
পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্র একই ধরনের । অর্থাৎ, সকল রাষ্রই জনসমাঁজ ভূখণ্ড 
প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। সরকার কিন্ত বিভিন্ন ধরনের হয়। অথাৎ, 
রর সকল সরকারে একই বৈশিষ্টোর সন্ধান পাঁওয়! যায় না। 
রা একই ধরনের, ৪ রা রর রর 
কিন্ত সরকার বিভিন্ন. শীসনক্ষমতাঁ একজনের হস্তে থাকিতে পারে, কয়েকজনের 
ধরনের হয় হস্তে থাকিতে পারে, আবার সমগ্র জনসাধারণের হস্তে 
থাকিতে পারে । আর একদিক দিয়। দেখিলে শীঁসনক্ষমতা 
ইংলগ্রের ন্যান একই সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভৃত থাকিতে পারে, আবার 
ভারতের ন্যায় সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের 'মংশসমূহের সরকারগুলির 
মধ্যে বন্টিতও হইতে পারে । ইহার ফলে আমরা একনায়কতন্্র (101069601- 
511) )১ গণতন্ত্র (1)00180% ), যুক্তরাষ্ (ঢ৭672] 90৪৮০), এককেন্দ্রিক রা 
(00162755065 ) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাক্ষাৎ পাই ।..৮ - 


৬ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (১6৪66 800. 06021 £559018- 
01005) $ সমাজের আলোচনা প্রসংগে বল! হইয়াছে ষে, বর্তমানে সমাজের 
ধারণা জাতির (85০5) পরিপ্রেক্ষিতে করিয়া বল! হয় জাতীয় সমাজ-__ 
যেমন, ভারতীয় সমাজ, মাকিন সমাজ ইত্যাঁদি। ইহাও বলা হইয়াছে, এইজ 
সকল জাতীয় সমাজের অভ্যন্তরে ছুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে £ (ক)রাই- 


রাষ্ট্র স্থায়ী, কিগ্ঠ 
সগকার পরিবর্তনশীল 





২৬ পৌববিজ্ঞান 


বণিক সমিতি, সাহিত্য সভা, কল পরিষদ ইত্যাদি । রাষ্ট্রের ন্তায় এই সকল 
সংঘও মানুষের জাঁমাঁজিক প্রকৃতির ফল । বর্তমান যুগে 
৯ একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সকল দিক 
প্রকৃতির ফল পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়াই এই সংঘের 
উদ্ভব হয়। বস্তত, আধুনিক জীবনের ইহা অন্যত' বৈশিষ্ট্য 
যে মানুষ এই সকল সংঘের সহিত নিজেকে বিশেষ জড়াইয়া ফেলে । 
এইভাবে রাষ্ট্র ও অন্তান্ সংঘ-_উভয়ই মানুষের সামজিক প্রকৃতির ফল 
হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট । 


প্রথমত, রাষ্ট্রের সভ্যপদ মান্গষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না 3 অন্তান্ত 
উভয়ের মধো পার্থকা £ সংঘেব সভ্যপদ কিন্ত খাঁষের সম্পূর্ঘ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের 
১। রাষ্ট্রের সভ্পদ সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জম্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়; অপর- 
আবহ্ঠিক ; অন্ান্ত দ্িকে সংঘের সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর । 
1282 আবহ্িকভাবে আমি ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু ফুটবল 
স্বেচ্ছাধীন টি ৯ 
ক্লাব, সাহিত্য সভ! প্রৃতির সভ্য না হইলেও আমার চলে । 
উপরন্ত, কোন ব্যক্তি একসংগে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না কিন্ত 
সে একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে। 
২। রাষ্ট্রও সংঘের দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে দীশর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে, 
উদ্ভব-পদ্ধতি এক শহে কিন্তু অন্যান্ত সংঘ মানুষ স্বেচ্ছায় গঠন করিয়াছে । 
তৃতীয়ত, রাষ্ট এবং অন্ঠান্ত সংঘেক মধ্যে সংগঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য কর! 
যাঁয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি 'নদিষ্ট ভূখণ্ড থাকে । এই হুখণ্ডের বাহিরে 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না; ইহার বাহির 
₹ইতে উহা! সভা সংগ্রহও করিতে পারে না। অন্যান্য সংঘের 
কার্ধক্ষেত্র কিন্ত এইরূপ সীমানিদিষ্ট নহে অথবা তাহাদের সভ্যগ্রহণের বেলাতেও 
রূপ কোন বাধা নাই। ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানে গিয়া! রেলপথ পাতিতে পারে 
না! বা! এ দেশ হইতে সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না । কিন্ত রামকুষ্জ মিশনের 
য় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান, ইংলপু, মাকিন যুভ্তরাস্্র_যে-কো।ন দেশেই 
শাখা খুলিতে বা যে-কোন দেশ হইতেই সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে। 
চতুর্থত, উদ্দেশ্টের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । অন্যান্ 
সংঘের সাধারণত ছুই-একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে । ফলে ইহাদের কারধীবলীও 
সংখ্যায় পরিমিত । যেমন, ক্রীড়ীসংঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা, 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ঠ ধর্ম প্রচার করা, ইত্যাদি । সুতরাং 
৪। ইদেশ্তও বিভিন্ন ক্রীড়াসংঘের কার্য ক্রীড়া-ব্যবস্থায় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার 
পর্মপ্রচারেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রীড়াসংঘ ধর্মের ব্যাপারে বা! ধমীয় প্রতিষ্ঠান 
খেল্সাধুললার ব্যাপার লইয়া মাথ! ঘামায় .না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু আইন 
'ঞানীয়ন্‌: ও শুঘজ্নের মাধ্যমে সমাক্গের 'সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা | এই কারণে 


'৩। সংগঠনও পৃথক 





রাষ্ট্র ২৭ 


রাষ্ট্র মাত্র ছুই-একটি কার্য সম্পাদন করিয়াই সন্থষ্ট থাকিতে পারে না। সমাজের 
কল্যাণের জন্ক যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই উহাকে করিতে হয়। ফলে 
আধুনিক নুগে রাষ্ট্র কর্মমুখর হইয়া উঠিগ়াছে ) পূর্বে যে-সকল কাধ ব্যক্তি স্বয়ং 
সম্পাদন করিত বর্তমানে তাহার 'অধিকাঁংশই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রতুক্ত হইয়াছে । 
রাষ্ট্র বর্তনাণন মোটরবাস চালাধ, খাখদ্রব্য বিতরণ করে, কলকারখানা স্থাপন 
করে, জলসেচ বিছ্বাংউৎ্পাদন প্রভৃতির বাবস্থ। করে, ইত্যাদি । অন্যভাবে 
লিতে গেলে, অন্ঠান্ত সংঘের উদ্দেন্ত বিশেষ বলিয়া উঠাদের কার্ধক্ষেরওও 
সীমাবদ্ধ; ব্রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ বলিয়া উহার কা্যক্ষেত্রও সামাহশন । 

পঞ্চমত, পা পাধারণত দীর্ঘস্থায়ী । কিন্তু অন্যন্ত সংঘ দঘশ্থাধী নাও হইতে 
পাঁরে। অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্ট সাধিত হইলেও উহাদের বিএপ্তি ঘটতে পারে। 
এইরপে প্রত্যেক জাতীয় সমার্ছে কত সংখই না সুপ্ত 
হইয়া যাইতেছে, হতন নুতন কত সংঘের ন! উদ্ভব 
ঘটিতেছে। সামাধিক সংগঠনের এই চিপ্নপপিবর্তনের মধ্যে 
অধিকাংশ সময় রাষ্ট্র নিশ্চল অবস্থায় দাড়াইয়া খাকে। 

পরিশেষে, রাষ্ট্র ও অন্থান্য সংঘের মধ্যে প্রধান পার্থকা হইল ক্ষমতাঁগত 
একমাত্র বঃই্ইই সানভৌম ক্ষমতার অধিকারী । এই কাপণে রাষ্রী উহার 
নিয়মাবলী বা আইন মান্ত করাইতে বাধ্য করিতে পারে, 
বলপ্রয়োগ কৰিতে পারে। কিক অন্থান্ত সংঘের বলপ্রয়োগ 
করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা অননয়-খিন্য করিতে পারে, 
সভ্যপদঘ্যত করিতে পারে-_কিন্ত বাধা করিতে পারে না বা শিয়ম ভংগকারীকে 
শারীরিক শান্তিগ্রদানও করিতে পাবে না। 

এই সার্বভৌম ব| সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্বই আবার গ্রাত্যেক সংঘকে 
রাষ্ট্রের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হ্য়। না মানিলে বাষ্ট এ সংঘের 
বিলোপসাধন করিতে পারে । উহার স্থলে নুতন সংঘের হুস্ও করিতে পারে। 
ক্ুতরাঁং রাষ্ট্রকে অস্থান্ত সংঘের হ্ষ্টিকর্তা, নিয়ামক ও বিলুপ্তকাঁরী হিসাবে 
দেখা! যার1// 


৫। স্থায়িহও 
একপ্রকার নহে 


৬। কিছু প্রধান 
পার্থক্য ক্ষণতাগত 


হক্ষিগুসাল 

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ সুশুংখল সমাঁজজীবন গঠন করা। এই কারণে ইহাকে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা! বাঁ 
সার্ভৌগিকতা প্রদান করা হইয়াছে । সার্ধভৌম ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও বলবৎকরণের ক্ষমতা মাত্র । 

রাষ্ট্রের বহু সংজ্ঞা আছে। ইহাদের মধ্যে গার্ণার-্রদন্ত সংক্ঞ! বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাওয়া গায়-_(১) জনসমষ্টি, (২) নিদিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) স্থাধিত্ব, এবং (৫) সাবভৌমিকতা । 
এই পাঁচটি উপাদানের সমবায়েই রাই গঠিত হয়; ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলে মংগঠন রাষ্ট্র র্‌ 
বলিয়। পরিগণিত হয় না। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে সার্ঘভৌমিকতা৷ না থাকার জন্ত ভারতবধ রাষ্ট্র বিয়া, গা হইত না), ৫ 
এ ভারিখে সার্ধভৌমিকতা ভারতবামীর নিকট হস্তাত্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পদধাঁগা হয়। 41 রি 


২৮ পৌরবিজ্ঞান 


কোন দেশ রাষ্্ী কিনা তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল অগ্ঠান্ রাষ্ট্রের শ্বীকৃতি । কিছুমংখ্যক রাষ্ট্রের 
স্বীঞৃতি না পাইলে কোন দেশই রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হয় না| 
৬৮পশ্চিঘবংগ, আনাম প্রভৃতি রাই নহে ; উহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এক একটি অংশ মাত্র। ৮৮ 

রাষ্ট ও সরকার অভিন্ন নহে । সরকার প্াষ্ট্রের তংশমাত্র ; সরকার নষ্টের মন্তিকষশবরূপ | 

রাষ্ট্র অন্থতন সামাজিক সংগ্ঠন। তবে অন্যান্য অংদের সঠিত উহার সংগঠন, উদেশ্য এবং ক্ষমতাগত 
পার্থক্য রহিয়াছে । সাঁবভৌন শক্তির অধিকারী বলিয়! রাষ্ট্র অন্তান্য সংঘের নিযন্ত্রণ, স্থষ্টি ও বিলোপসাধন 
করিতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


1. ৮1১8 19 ৮96৮৮০ 1 ৮৮155 10 568 07101 001870691056125 ? (9.1, 19059 ) 
রাষ্ট্র কাহাঁকে বলে? রাষ্ট্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ককি? [ ১৯-২৪ পৃষ্ঠা ] 
৬০৫৫ 10117909650, 1231)10170 50ন 01)0072501007891009 8000 01961000151) 10 তো] 00৮ তা, 
10977, (11.8. (11) 196১ 7 7.7. 1909 ) 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুপি বাধ্য কর এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থকা নিদেশ 
কর। [ ১৯-২০, ২*-২২ এবং ২৪-২৫ পৃষ্ঠ] ) 
3. ৮1796 19 0065106 1)% 0100 (9108৭১০৪৮০7 2? 2৪ ৮76৪৮ 1300091৪১৮০ 1 
(9. ঘা, 1959 7 0. ঢ্‌. 1958; ঘা, ৪. (7) 19600) 
রাষ্ট্র শবটি দ্বারা কি বুঝায ? পশ্চিমবংগ কি একটি রাষ্ট্র? [ ১৯-২৩ পৃষ্ঠা ] 
4. 5ড7)৮6 00 900. 01009756800 105 3০৮010180৮5 2 105 25 29 76286000095 ৮009 
207096 08807718] 01387:8,00118610 01 1170 8০০ ? 
'সার্বভৌণিকতা' বলিতে কি বুঝ ? উহাকে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য কর! হয কেন? 
[ ১৯, ২২ পরষ্ঠা ] 
1, 1085 00 011 398, 109 07০ 6০] 93৮৮697 2 ০ 0095 1100 3686০ 0100: 
0100 01000 0850628610105 (0. 6.7961) 
বাষ্ট্র বলিতে কি বুঝ? অগ্ঠান্য সংদের সহিত রাষ্ট্রের পার্থকা কোথায় ? | ১৯-২৯, ২৫-২৭ পৃষ্ঠ! ] 
9, [099776 11)0 /6]200 ২৮৮৮০, 200 01911061918 16 টিটো 06007 8,390011801)9, 
(. ও. (53) 1061 3 7. 9. (13) 00101১, 1961 7 চা, 9, (0) 11)62) 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞ। নির্দেশ কর এবং রাষ্ট্র ও অগ্ান্ত সংঘের মধ্যে পার্থক্য দেখাও | 
[ ১৯-২* এবং ২৫-২৭ পৃষ্ঠা ] 
১7 470 1109 (01107110995 2-- 
(%) [09 86569 01 ৮586 7030250৮107 289000500) & ০০9৪]] 0100১ (9) 2009 
[70190 তব %010709, 01৮০ 70880105001 ৮001 0109 917, (15). 190১8) 
নি্নসিখিতগুলি কি রা ?+ক) পশ্চিমবংগ বা আলাম রাজ্য, (খ) কোন ফুটবল বাব, (গ) সম্মিলিত 
জাঁতিপু৪। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। 
[ ইংশিত£ ফুটবল ক্লাব অন্যতম নংঘ, রাষ্ট্র নহে ; এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি রাষট্-সমবায়। ইহার 
সার্বভৌমিকতা নাই। হ্তরাং ইহাও রাষ্ট্র নহে।.---(২০, ২২, ২৩ এবং ২৬-২৭ পৃষ্ঠা )] 
8. 54 96065 5৪ 8 00901016 0188/01590 0] [9 চা(1)1% 8 092019 66271601-১? 
নুয1019128 0106 80868100130, (9. আআ, 09220). 19601 ) 
“রাষ হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট তৃখগ্ডের অধিকারী এক জননমষ্টি ।” উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। 
রস [ ১৯২২ পুঠা ] 





চতুর্থ অ্থ্যান্তর 
রাষ্টের উৎপত্তি 


€07076117 0£ 0০ 96৪6০ ) 
আমরা দেখিয়াছি যেমান্ষের প্রকৃতি বা স্বভ।বের দুইটি দিক আছে 
যথা, সংঘবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা । এই জংখবদ্ধতাই সমাজ ও ঝাস্ট্রের উদ্ধবেরু 
কারণ। উদ্ুবের পর বহুধিন পর্যন্ত এই ছুই সংগঠন মানুষের 
কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা বাতিরেকেই ক্রমবিকশিত হইতেছিল। 
তারপর এমন এক অবধস্থ! আসিল যখন মান্গষ ইহাদের 
উপযোৌগিত1 ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্ত। করিতে পাঁগিল এবং ইহাদিগকে পরিকল্িত 
পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল । ইহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎ্পন্তি 
এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বু মতবাদের স্য্ট হইল । এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
হুষ্ট মতবাদগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-(ক) বৈজ্ঞানিক মতবাদ, এবং 
(খ) কন্ননাগ্রহ্ছত মতবাদ । 
মান্গষের সংঘবদ্ধতাখ ফলেই ঘে সমাজ ক্রমধিকশিত হইয়া একপিন রাষ্ট্রের 
উদ্ভব স্থচিত করিয়াছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক মতবাঁদ। 
আধুনিক কাপে নানা বিগ্ভার চটাব্ ফলেই রাষ্ট্রে উত্পত্তিরএইবপ বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দেয়! সম্ভবপর ভ্ইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উত্পত্তি ঘন 
তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রের 
উতপাত্ব ব্যাখ্যা! করিতে চেষ্টা করিতেন । ফলে কল্পনা প্রস্থত মতবাদসমূহের কৃষ্টি 
হইয়াছে । এই কল্পন।প্রহ্থত মতবাদগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে 
খলিয। ইহাদের আলোচ্ছ্! প্রয়োজন । উপরস্, কোন মতবাদকে যদি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হয়» তবে তাহার ফ্ি্বুবীত মতব্দগুলিকে খণ্ডন করা প্রয়োজর্ন। এই 
দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উত্পত্তি ঈন্বন্ধে কণ্পনীপ্রন্তত মতখাদগুলির পর্যালোচনার 
সার্থকত। রহিয়াছে । 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (111601163 ০৫ 05০ 01181 
0£ ১০৪০০) 3 রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পন প্রত মতখাদ্ুণশির মধ্যে এখারিক 
উৎপতিধাদ, বলগ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্িক মতবাদ এবং 
সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান। অপবদ্িকে রাষ্ট্রের উত্পত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
পাঁওয়! যায় গ্রতিহাসিক রর 1 বিবর্তনবাদে । এখন প্রথমে কল্পনা প্রস্থুত 
মতবাদগুলির আলোচনা করিয়া ক্র্ষে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইতেছে । 
শ্বরিক উৎপত্তিবাদ ( ০ ০ 121%17)6 01181) 5 রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রহ্ছত মতবাদগুলির মধ্যে এশ্বরিক উত্পত্ভিবাদই সর্বাপেন্গ? 
» এই মতবাদের মূল প্রাটীন। এই মতবাদের মূল বিষয্বের বর্ণনা এইভাবে করা 
বব যায়: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক হ্ষ্ট এবং তাহারই ইচ্ছায় পরিচালিত 
*নর্বরের ইচ্ছা তীহার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজুখ 
ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি । সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার জরে, 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
ছই প্রকার মতবাদ 









৩০ পৌরবিজ্ঞান 


অম]ন্ত করাঁ। অর্থাৎ রাজদ্রোহিতাঁর অর্থ ধর্মদ্রোহিতা । ইঈখরের প্রতিনিধি 
বলিয়া রাজ1 একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল প্রজাদের নিকট তাহার কোঁন 
দায়িত্ব নাই । তিনি প্রজাদের মতামত ও প্রচলিত আইনকীননের উধ্রে। 

অনেক জময় নৃপতিবিহীন রাষ্ট্রেও এশ্বরিক উত্পত্তিবাদের সন্ধান পাঁওয়। 
যায়! এরপ রাষ্ট্র ধর্মশান্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয়) এবং ব্বাষ্্রপ্রধান 
নির্বাচিত হইলেও তাঁহাকে শশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়। হয। 
এশ্বরিক উৎ্পত্তিবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্টগুলি ধর্মীয় রাষ্ট (01০908619 
9680০৪) নামে অভিহিত । এইদ্ধপ ধায় বাঞ্ প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় 
সর্ত্রই গ্রতিষ্টিত ছিল । রাজা যে ইশ্বর-গ্রেরিত শাসক 
ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ বিশ্বান করিতেন। 
মহাভারতে ভীঘ্মদেব রাক্গপদ্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলিধাছেন যে, পূর্বে বাষ্্র কিংবা! 
রাজ! ছিল ন1। ইহার ফলে ক্রমশ অরাজকতা দেখ! দ্রেয়। যেমন বৃহৎ মংস্থয 
ক্ষুদ্র মতস্যাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে তেমনি প্রবল বাক্তি দুর্বলকে উতপীড়ন ও ধ্বংস 
করিতে খাকে। এই অরাজকভার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকে 
সনবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা! করিল, “হে ঈশ্বর, আমরা ধবংখের পথে 
চণিয়াছি। তৃমি আমাদের নাঁয়কত্ব করিবাঁর জন্ক এমন কাহাকেও দাও ধীঙ্তাকে 
আমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিব এবং যিনি আমাদের অরাজকতার অভিশাপ 
হইতে রক্ষা করিবেন |” এশ্বর এই প্রার্থনায় সাড়া দিলেন এবং শাসন করিবার 
জন্য নপতির সৃষ্টি করিলেন। জাঁপানীরা এই খশ্ববিক উৎ্পভিবাদে এখনও 
বিশ্বাস করে; তাহারা তাহাদের রাজধংশকে হৃুর্য হইতে উদ্ভুত বলিয়া মনে 
করে। ইউরোপে ঘোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্ধী অবধি এশ্বরি+ উতপত্ভিবাদই 
ছিল সর্বপ্রধান মতবাদ। তাহার পর হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, 
গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব প্রভৃতির ফলে এশ্বরিক উতৎ্পভিবাদের প্রভাব ক্রমশ 
কমিয়া আসিতে থাকে ; এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একরপ এঁতিহাসিক 
মতবাদে পরিণত হয়। 

সমালোচনা 2 বর্তমানে এশ্বরিক উতপত্তিবাদে বিশ্বাস শিক্ষিত লোঁক 
সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বল] চলে । রাষ্ট্রকে ঈশ্বর-স্থ্ট মনে করিলে রাঁজার 
আইনকে সমালোচনার উধ্র্বে রাখিতে হয়। ইহার 
অর্থ স্বেচ্ছাচাঁরিতাঁকে সমর্থন করা । বুদ্ধি দিরা, যুক্তি দিয়! 
বিচার করিলে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যাঁয় না। 

দ্বিতীয়ত, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচরী 
রাজাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়! শ্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাহার তুষ্ট" 
হ। ইহ! অত্যাচার জীবের প্রতি এত নির্দয় হইতে পারেন না যে, তিনি নির্মম 
। বর্ধন করেছে ; ,. অত্যাচারীকে তীহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন । 
নুর দঞাধিরধশ, গ্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ কর অসম্ভব । 


ধর্মীয় রা 


১। ইহা অযৌক্তিক 





ু 

শা পন ॥ 
4? 
চল 


রাষ্ট্রের উত্পত্তি 
অত্যাচারী নৃপতিকে ঈধররএভিনিকিকিনিকী 


রতে আর এক স্তানে ভীক্মদেব বলিধাছেন, “যিনি 
পীড়ন করেন, [সাই রাজকে শ্ষিপ্ু কুকুরের নায় 


বস্তত, কোন যুগেই মান 
মানিয্া লর নাই। ক 
প্রজাপালনের পরিবর্তে প্রজা? 
বিন করা উচিত 1৮ 
তৃতীয়ত, এশখ্বরিক উতৎপত্ভতিবাদ রাদ্তন্থ ছাঁড়ী "অন্য কোন শাসন-বাবস্থায় 


এ. ঈধরের প্রতিনিধির সন্ধান দিত পাবে না । ভারতের শ্গায় 

১! শুহ] অয" রি পৃ ক টি পারে 47 ₹ তাতে আত £ 477৮ এল ন্ট 0৯ 

মহণ।দ পুজাতন্ধে জ্বরের প্রাতিনিবি কো? এ-প্রগের উর এই 
মতথাদে পাওয়া যাল না । সুতরাং উগা অসম্পূষ মতবাদ । 

এই সকল কারণে এখব্বিক উতপভ্িব?প বর্তমীনে পি শান হঈফাছে। পে 


ইতিহাসের দিক দিযা ইনাব কিছুটা স্ল্য মাছে। মায়ষ গন বণর ও ০ 
" জীবনযাপন করিভ, যখন ধম ছাডা আর কিভুই মানিত ন 
তখন বাঁছ। ঈশ্বরেরই গুতিনিধি এইপ্প প্রচার করিয়।'আ ট 

ও নিয়মাজবতিতাঁর ( 11121517506 2170 01501111176 ) শিক্ষা মিরা জইসাফিল। 
ববীপ্্রনাণের রাজধি উপন্থাসের গোবিন্দমাণিকেব এ বাজাও আনেক সময় 
বিশ্বান করিতেন যেতিনি ইঈখতরেবই প্রতিনিধি এবং সিংভাসন রি রশিদের 
স্থখের জন্য নহে । ফলে শিনি প্রক্ক্ই প্রদাপালন চেষ্টা করিতেন । এই 
ঢুই-এর ফ্ঠে স্থশুংখল সমাজজাবনের প্রতিষ্ঠা ব| রাষ্ট্রের উদধব সম্ভব হইয়াছিল ।£ 
»পর্বলপ্রয়োগ মতবাদ (71)9075 ০£ মা0০৩) £ এই মতবাদ আঅন্সাঁরে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হইস্াঁছে মাত্র বলপ্রয়োগের ঘ্বাবা । মতবাদের সম্কগণের মন্ছে, 
মান্টস যে শুধু সামাজিক আজাব ভাঙা নভে, কলম্প্রিয় পাও বটে। আমতাঁলিগা। 
মাষের অন্যতম প্রবৃত্তি । কলহগ্ীতি ও ক্ষমতাশিপ্সার জন্গ সে আদ্িমকাল 
হইতেই বলএ্রয়োগ করিয়া আমিতেছে। বলপ্রয়োগ দ্বারা 
প্রথমে বণবান ব্যক্তি বা বলশালী জনগোতা (10) 
কতিপম দুর্বল ব্যক্তি বা কোন ছুর্দল গো্টীকে পরান করিয়া তাহার 
তাহাদের উপর গড়ন স্থাপন করিল। এইবপে ইপঞজাি তর (0199) উদ 
হইল। তারপর বিভিন্ন উপজ্জাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ণ। সংঘর্ষের ফলে বক 
উপন্াতি বিজিত উপজাতির উপর প্রছ্ুত্ব কবিতে লাগিল । বিজধী উপজাতির 
দলপত নরপতি বপিয়া শ্বীকুত হইল | এইশাবে উদ্ভব হইল বঝাশ্ট্রর | 

রাষ্ের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদ ন্ুন্দরভাবে বর্ণনা! করিষাঁছেন 
ডাঃ লীঞ্কক (101. 562101827 [,980001)। ভিনি বশেন, “ইতিভাঁদের দছঈিকোণ 
হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রের উত্পত্তির সন্ধান করিতে হইবে মাঈষের দারা 
মিষের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগকে অধীন্ভাঁয় আনয়ন করার নধ্যে, স্বাথান্ধ 
বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্ো |” 

সমালোচন।2 রাষ্ট্রের উদ্ভবে দে পাশবিক বলের গুরুপূর্ণ ভূমিকা! 
রহিয়াছে তাহা অনন্বীকার্ধ। তরবাঁরির দ্বারাই পৃথি ববীতে, .আঞ্্মীক বা, 
- -.. খুন, পৌঃ-৩ 


এীতিভানিক মল্য 


সভব|দের সংক্ষিগুনাও 


৩২, পৌরবিজ্ঞান 


ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু তাঁই বলিয়া এ-মত শ্বীকাঁর করিয়া 
শইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলগ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । 
রাষ্ট্রের উদ্ভবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও "মানুষের সাদাঁজিক প্ররুতি, ধর্মের বন্ধন, 
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়াছে । কোন দলপতি গোগী বা 
উপজাতির উপর প্ররতুত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, যদি-না 
গোষ্ঠাতুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ তাহার আন্গত্য স্বীকার 
করিত । এই প্রসংগে বন্কিমচক্জের একটি উক্তি স্মরণ কর! 
যাইতে পারে । উক্তিটি হইল, প্প্রজার শক্তিতেই রাজ শক্তিমান, নহিলে 

রাজার নিজ বাহুতে বল কত!” কতকট। ম্বাভাবিক 
টান মাত্র সংঘবদ্ধতার প্রেরণায়, ক তকট। ধূর্মভয়ে,কতকট। উপযোগিতাঁর 
কারণ নয় জন্য এবং কতকটা বলপ্রয়োগে বশীভূত হইয়াই মানুষ 

রাজনেতৃত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছিল--একমীত্র বলপ্রয়োগের 

কারণে করে নাই । সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের উদ্তবের একমাত্র কারণ 
বলিয়া বর্ণন! কৰিলে তুল হইবে 3 ইহা অন্যতম কারণ মাত্র 1৮ ৮ 

পিতৃতান্্রিক ও মাতৃতাজিক মতবাদ (28005810091 200 
11260120109] 101601195 ) £ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অন্থসারে 
পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । এই ছুই মণ্বাদ কিন্ত 
এই ছুই মতবাদ অনেকাংশে পরমস্পরবিরোঁধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ 
অনুসারে পরিবার অনুসারে আদিম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহম্বামী এবং 
সম্প্রসাঞ্তি হইয়া রাষ্ট্রের পিতার দিক ভুইতে বংশ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নিণীত 
উদ্ভব হইছে হইত। মাতৃতান্ত্িক মতবাদ অনুসারে বংশ ও উত্তরাধিকার 
নির্ধারিত হইত মাতার দিক.হইতে, পিভার দিক হইতে নহে। 

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল 
কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি পরিবারের ভপর প্রাচীনতম পুরুষ সভ্য বা 
গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত 
হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব 
বজায় রহিল। এইভাবে উপজাতির (5109) উদ্ভব হইল । 
উপজাতির মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন স্থানে গিয়া বসবাঁস করিতে 
লাগিল; এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল । আত্মীয়তা- 
বোধ এই উপজাতিগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাঁখিল ; তাহার! পরস্পরের 
সহিত মিলিয়া কার্য করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উত্তব ঘটিল। 

ছুই প্রিক দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা কর! হইয়াছে । প্রথম 
, সমালোচনা অনুসারে সমাজ গ্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়াছিল 
এরং পন্ধে আপিয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ 
খুগিচুতাতরিক জপ নবর্জর পূর্ববর্তী |... | 


এই মতবাদে কিছুটা 
সত্য নিহিত আছে 





পিতৃতান্ত্রিক মশুবাদ 


বাষ্্রের উৎপত্তি ৩৩) 


দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ বলেন, সমাঁজ-সংগঠনের আঁদ্িমতম রূপ 
গেচী (০180), পরিবার নহে । পারিবারিক জীবন সুরু হইয়াছিল বহু পরে-_ 
সামাজিক জীবন ক্রমবিকাঁশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলে । 
উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশেষ জটিলতায় আবৃত ; 
পিতৃতাঞ্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। 
মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অন্সারে প্রাচীনকালে পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ছিল 
মাতার, পিতার নহে । ক্রমে এই কর্তৃত্ব সমগ্র উপজাতির 
(01০) উপর পরিব্যাপ্ত হইল । এউভাঁবে প্রবীণতম! 
গৃহক্রী জননেত্রী হইয়া বসিলেন এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটল । 
মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে পিতৃতাস্ত্রিক সমাজের পূর্নবর্তী আধুনিক এরতিহাঁসিক- 
গণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্ত শারীরিক ক্ষমতায় নারী পুরুষ অপেক্ষা নান । 
স্থতরাং স্ত্রীলোক যে সর্বস্থানেই এবং বহুদিন ধরিয়া! পুরুষের 
১ ৪5 উপর প্রতৃত্ব করিয়াছে__এইবপ মতবাদ অযৌক্তিক । প্রথমে 
পারত সমাজ মাতৃতান্ত্রি থাঁকিলেও কিছুদিন পরেই নারীর 
প্রতৃত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরুষের কর্ঠৃত্ব। উপরস্থ, 
পিতৃতান্ত্রিকণ্মতবাঁদের মতই মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ একমাত্র পরিবার সম্প্রসারণের 
ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করে । জুতরাং প্রথমোক্ত মতবাদের 
মতই ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। আত্মীয়তা- 
বোধ ব! পরিবারের সম্প্রসারণ ছাড়াও এ ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি 


রর কারণে রাষ্ট্রের উত্পত্তি হইয়াছে । 


মাতৃভান্তিক মতবাদ 


সামাজিক ছুক্তি মতবাদ (রে 0.010080010176015 ) 
ষ্ট্রের উৎপত্তি জঙ্ন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাঁদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই 
কল্পনাপ্রহ্ুত মতবাদ অনুসারে আদিম মান্নষের মধ্যে চুক্তির ফলেই বাষ্ট্রের 
উদ্ভব হইয়াছে । 
সংক্ষেপে এই মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা কবা যাইতে পারে: রাষ্ট্রের 
উদ্তবের পূর্বে মানষ প্প্রাকাতিক অবস্থা'র (568০ ০৫ ি৪িসে৫০) মধ্যে বাস 
করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই অবস্থায় সমাজও সংগঠিত হয় 
নাই; আবার কয়েকজনের মতে তখন সমাজ সংগঠিত 
মতবাদের সংক্ষপ্ূসার হইয়াছিল, কিন্তু রাষট্রনৈতিক সংগঠন বা! বাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে 
নাই । প্রাকৃতিক অবস্থা” সমাজ সংগঠিত হউক আর নাঁহউক রাষ্ট্রের উদ্ভুব 
না হওয়ায় তখন মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না। মানুষ তখন 
. যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত । এই ষথেচ্ছাচারিতাঁর 
উপর কোন বাধা ছিল না, অনেকে কিন্তু বলেন যে একমাত্র বাধা ড্রিল 
কতকগুলি ন্তাযবোধের স্বাভাবিক নীতি" (টে! [,9:5)1 এই সকল 
“ম্বাভাবিক নীতি'র ফলে মানুষের হিংসা, হত্যা করিবার, ই), সৃতি না 





৩৪ | পৌরবিজ্ঞান 


প্রবৃতিগুলি দমিত থাকিত। এই অবস্থায় বেশী দ্রিন বাস করা সম্ভব ন। হওয়ায় 
আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া! রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কৰিল। রাষ্ট্রের 
উদ্ভববের ফলে স্বাভাবিক নীতির স্থানাধিকার করিল মান্ঠষ্র দ্বারা প্রণীত 
আইনকান্থন। 
আদিম মান্সষের মধ্যে ঢক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদন হইঘাছে_-এই মতবাদ অতি 
প্রাচীন । প্রাচীন প্রীসেব রাষ্ঈনৈতিক সাহিত্যে এবং আনাদের দেশে মহাভারত, 
বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কৌটিণোর অর্থশাস্তবে ইহার উল্লেখ আছে। 
কিন্য এই মতবাদকে পরিস্বটিত কবিম। ইচার বর্তশুন কপদান 
করিয়!ছেন তিনগন আধুনিক রাষ্্বিজ্ঞানী ৷ ইঠারা হইলেন 
সপ্তদশ শতাধ্ধীপ ইংর|জ চিন্তাবীন হবস্‌ ও লকু এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী 
দাশনিক রুশো! । ৮ 
হবজ্‌ (77০৮165 )2 (বসের মতে, প্রাক্ষতিক অবস্থায় কোনপূপ সমাজ- 
জীবনের সন্ধান পাওপা নাস না) এই কারণে এই অবস্থ। ছিল 'অতি ভয়াবহ | 
টিিদারারদা আদিম মাগ্রষেন্র মে দন্দকলেব কোন বিরাম ছিল ন। 
সাঁটদের গীবনছিদ। কৌঁনরূপ আইনকান্তনের বাধ! হিল ন। বলিয়া মানুষ তখন 
ঢুবিষহ অসৎ উপাষে ও পিনমচাবে ন্ার্থসাধনের চেত্ট। করিত।* 
ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল 
প্রতিবেশীর ভযে ভীত (সামাল স্বার্পসিদ্ধির জন্য মীম প্রতিবেধাকে হত্যা করিতে 
কুন্তিত হইত না । গ্রত্তিবেধীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসংগ জীণন- 
যাপন কবাঁ। আদিম মানস তাহাই করিতে ল।গিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল 
নিঃসংগ, অসহায়, দ্বখ্য, পাশবিক এবং অনিন্চিহ)। 1,102 0602.770 5011091৯ 
10907, 02515, 101001৭1) &ো)] 51301 )। 
ইসা মানষ এই ছুবিষহ অবস্থা হইতে মক্তিলাভের উপাষ খুজিতেে লাগিল । 
দুঃসহ ভীবন হতে মুক্তি আদিল সমাজ-গ্রতিষ্গার মধ্য দিয়।। আদিম মন্ুগ্যগণ 
মানু খুক্তিলাভ কিল নিজেদের মধো একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমপ্ত ক্ষমতা! 
নমাজ-প্রতিার কোন ব্যক্তি বা বাকিসিংসহদর (8558101)]5 01 0261) ) তস্তে 
বি তুপিয়া দিল ॥ এইভাবে চুক্তির মাঁধামে ক্ষমতা প্রাপ্ত বাক্তি 
বা ব্যক্তিসংসর হইলেন সারভৌম (5০%৪1০10 )। সার্বভৌম শক্তির উত্তবের 
ফলে প্রাকৃতিক -বদ্বাৰ অবসান ঘটিল, বিরোধ মংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত 
হইল স্ুশৃংগল সমাজজীবন বা রাষ্ট্র? 
লক্‌ (75০০০) (লক সে প্রাকৃতিক অবস্ট্টর চিত্র আকিয়াছেন তাহ। 
হব্স্‌কগিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভযাবহ নহে । হবসেব ধারণার বিরোধিতা 
করিয়া লক বলেন মে প্রাকৃতিক অবস্থাযধ এক গ্রকীর সমাজজীবন গঠিত 
হইয়াছিল |, এইজন্ঠ প্রাকৃতিক অবস্থা! খিল শান্তি, শুভেচ্ছা এবং পারম্পাঁরক 
ডিক অবস্থায় 'ন্ার়বোধের স্বাভাবিক নশীতি'র অস্তিত্ব শ্ীকার করেন নাই। 
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ইহ। আত গ্রাটীন 
মতবাদ 





রাষ্ট্রের উৎপত্তি ৩৫ 


সহযোগিতার রাজ্য । এই অবর্থায় মান্টষের জীবন নিয়ান্রত হইত "ন্া়বোধের 
স্বাভাবিক শীতি+ দ্বারা । 
তবুও প্রারুতিক অবস্থার অনেক ক্রটি ছিল। গ্রথদত, কোন্টি স্তায়বোধের 
কারা স্বাভাবিক নীতি এবং কোন্টি নয়-সে-সন্বন্ধে কৌন নিশ্চয় তা 
রানীর ছিল ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সকল নীতির ব্যাখ্যার কৌন 
এমপপরণ ব্যবস্থ| ছিল নাঁ। তৃভীষত, আইন ভংগ করিলে যেরূপ শাস্তি 
প্রদান করা হয়, এই সকল নীতি ভংগ করিলে সেঙ্প কোন 
শাস্তিপ্রদানের বন্দোবন্ত ছিল ন।। 
এই সকল অসম্পূর্ণতাঁর জন্ত প্ররকুতিক অবস্থায় জীবনযাপন নিরাপদ হইতে 
এইছন্ঠ মানুষ চুক্তি. পারে নাই । (এই নিরাপন্তার জন্তই মাম চুক্তি ছারা প্রতিষ্ট। 
ঘা ব্রার প্রতিটা. করিষ্বাছিল রাষ্্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। এই চুক্তি 
কিমাছিল হইয়াছিল সম্প্রদায়ের সকলের সহিত গ্রথ;ন ধা বাজী বলিয়। 
নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে । 
কুশো (10855০৪0.) 2 লক্‌ হইতে আরও এক ভ্তর উধের্ব উঠিয়া কশো 
বধলিয়।ছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরপ মর্ডের স্বর্গ । এই অবস্থায় সমাজ 
সম্পূর্ন সাম্যবাদী ছিল এবং মা্ছষ সুন্দর সহজ সুখী ও সরল 
জীবনযাপন কর্রিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই আদিম 
সরলতা ও স্থুখ ক্রমশ অন্তহিত হইতে লাগিল; এবং 
খানুধ নিজের এবং অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল। তখন 
প্রাকৃতিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই হবস্-কল্পিত প্রার্কতিক অবগ্থার 
চি প্রতিচ্ছবি হইখা দাড়াল । ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, 
পভ নরহতা, বদ্ধবিগ্রহ প্রার্তিক অবস্থার বেশিষ্ট্যে পবিণত 
হওয়ায় মানুষ ইহ1 হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল । 
এখানেও মুক্তি আসিল চুক্তির মধ্য দিয়া, বাই-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। 
€হবস্‌ ও লকের মত শোর কঘিত চুক্তিতে কিন্তু রাজার স্থান নাই । আদিম 
মন্তদ্বগণ চুক্তি ছারা ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেধের হস্তে সমর্পণ 
করে নাই, ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা কষ্ট 
সমাজকে যাহাকে রুশো “সাধারণের ইচ্ছা" ( 3612219] 
৬11) বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন 
গমালৌচন। 3 - সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্ডদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
রাষ্রনৈতিক ৬৮০ বিশেষ আলোড়নের স্থা্ট করিয়াছিল । - কিন্তু তাহার 
পর হইতেই বিভিন্ন দিকে সমালোচিত হইয়া ইহার প্রভাব কমিয়া 
আসিতে থাকে । 
এই মতবাদের প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা অনৈতিহাসিক।, 
'আদিম যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশুগ্ভ মনুম্বগণ হঠাৎ একদিনু পক্ুারের সির 


গুণমে গোঠীগ্াৰন 
হণ ছন্দ 


কশে।ন মতবাদে 
াগাগ স্থান নাই 


৩৬ পৌরবিজ্ঞান 


মিলিত হুইয়া চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠন করিল এইরূপ উদ্বাহরণ কোন দেশের 
ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। স্ৃতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির 
১। ইহা অনৈতিহাপিক ্রতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ সত্য নহে । 
দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় 
আইনান্ছমোদ্িত বুঝাপড়া । অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে 
টা যাক অংগীকার কর] হয় তাহাঁকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির 
চর 8 পূর্বে প্রয়োজন হইল আইন প্রণয়নের । সাঁমাক্তিক চুক্তি 
মতবাদে কল্পনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই, 
আইন প্রণয়নের পূর্বেই মান্তষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল । এইরূপ ধারণা যুক্তির 
দ্বারা কখনই সমধি ত হইতে পারে না। 
তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মন্ুস্তগণ রাষট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া যে-কর্পন! কর! হইয়াছে তাহাঁও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 
লোকে রাষ্ট্রের উপযোগিত! বুঝিতে পারে, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 
তাহাদের মধ্যে রাষ্ীনৈতিক চেতনার (9০9116101 ০97090197051655) উদ্মেষ 
হইলে । আদিম মন্ুম্যগণ রাষ্ট্র কাহাঁকে বলে তাহা জানিত 
*”৩। আরও একটি | এ 
কারণে ইহা অযৌক্রিক না) সংগঠন সহবন্ধেও তাহাদের কোন ধারণা ছিলনা । এই 
অবস্থায় তাহার! রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি করিল 
কিরূপে? কি করির! তাহারা বুঝিতে পািল যে রাষ্ট্র গঠিত হইলেই তাহাদের 
প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃখদুর্ঘশীর অব্সান ঘটিবে ? এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক 
চক্তি মতবাদে পাওয়া যায় না । 
চতুর্থত, অনেকের মতে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক-_ইহা রাষ্ট্রের স্থায়িখ ও 
নিরাপত্তার ঘোরতর পরিপন্থী । শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের 
উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা 'প্রগার করা হয় বলিয়া জনসাধারণ 
৪ | ইহা বপক্ছলক্ক সকল সময়ই সরকারের ছিদ্রাদ্বেষণ করিয়া বেড়ায় । ফলে 
মতবাদ 
দেখ দেয় গণ-অত্যুত্থান বা বিপ্রব। বস্তত, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ছুইটি প্রধান বিপ্লব_ফরাপী বিপ্রব এবং আমেরিকার গুপনিবেশিকদের বিদ্রোহ 
বা স্বাধীনতা-সংশ্রাম বিশেষভাবে আন্প্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ হইতে । 
উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য রাগের উত্পত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি 
ড়া মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাই 
২৭ শ্য বলিয়া ইহার ই্রতিহাসিক মৃল্যকে অস্বীকার করা যায় না। 
অন্যতম রাষ্রনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র ঙ্দ্ধে ধারণার ্িন্ুটনে এই মতবাদ বিশেষ 
স্সহায়তা করিয়াছে । 
*.. সামাজিক চুক্তি. মতবাদের পূর্বে ধশ্বরিক উৎপত্তিবাদ্ই ছিল প্রচলিত 
এইটুহরীদ |. উনিক্ক, উৎপতিবাদ অনুপারে ধাজার ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ৩৭ 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ অঙ্গসাঁরে ক্ষমতা কিন্ত জনসাধারণ বা শীসিতের নিকট 
এ মতবাদ গণতহ্থের হইতে চুক্তির মাধামে প্রাপ্ত। এইভাবে শাসিতকে বায় 
বিকাশে সহায়তা ক্ষমতাঁর উত্স বলিয়া বর্ণনা করিয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন 
করিয়াছে করা হইয়াছে ঈশ্বরের আদেশের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা 


হইয়াছে জনমতের প্রাধান্ত। 
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,' /্রীতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ ( 7156011091 01: চ৮010- 
01028170101 ) 2 দেখা গেল যে বাষ্টের উত্পত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে রি 
এশ্বরিক উত্পত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, 

সামাজিক চুক্তি মতবাদ-_ কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কেুনটিই যথেষ্ট 
নহে.। .এ-সছন্ধে গার্ণার সুম্পভাবেই ব্লিগ্নাছেন, “রাষ্ট্র ঈশা টিন টু 
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পাশবিক শক্তিরও ফল নভে, প্রস্তাব ব1 চুক্তির দ্বারাও কষ্ট হয় নাই। শুধু 
পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাঁকে গ্রহণ কর। যায় না।” তবে রাষ্ট্রের 
উত্পভভির ব্যাখ্যা কর! যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উদ্বব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য 
মতব'দ কি? রাষ্টের উত্পত্তির লী ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে এ্রতিহাসিক মতবাদ 
বা বিবর্তনবাঁদে। এই মতবাদ মান্তষের "সলস কল্পনামাত্র 
০৭ নহেঃ ইভা রর অনসন্ধীন্ের ফল 1 এই মতবাদ 
স্বাদে পাও) যায় অনুসারে মানবসমাঁজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবতিত হইমা 
বর্তমানের অটিল রূপ গ্রহণ কবিয়াছে__হঠা্ একদিন ঈশ্বরের 
খেয়াল বা মান্তষের প্রচেষ্টার ফলে ষ্ঠ হয় নাই | এ-সম্বন্ধে বাজেসের (138:865৯) 
উক্তি হইল, পবাষ্ী মঃনবসমাতঞজর বিরতিবিখন ফ্রবিকাঁশের ফল |" 
কবে এখং কিভাবে রা রি ভবনের কুত্রপাত হইয়াছিল তাভা 
সঠিকশাবে নির্ধারণ করা যায় না। ভবে একপা ঠিক থে মানুষের উপর মানের 
কতৃত্ব অতি ৮1 ই চপিয়া 0 ; এবং ধাঁরে ধীরে এট 
সামাজিক কতন্ব রাষ্্রনৈতভিক কর্ছে রপাভরিত হইয়াছে । ইহাও বলা যায় দে 
অন্রত কয়েকটি ৃ এ কপান্তরকা অর্থাত রাই্-গঠনে, 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ উর 55 
রক্তের সঙ্ন্ধ বা আত্মীয়তা? সি ধর্ম, সুন্ধবিগ্রহ, বান্ভিগত 
ধনসম্পন্তি এবং ব্রাষ্্রটৈতিক চেতন) । এখন ইগাদের সদ্দন্ধে বা আলোচনা 


রাষ্ট্রের হরপাত 
তমসাচ্ছন্ 


যারা করা প্রয়োজন | স্মরণ বা সি তে তহবে ঘেহতভাহদর গালোচনা 
টা গিরাক হারক এ কর! রি টপ পৃথক পুথক ডে, 
কার্ধ করে নাই। রাগের কমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিনিগ 
পরিদাণে পরম্পরের সহিত সংশিশ্রিত গাকিয়া উঠ রা সকশেই একসংগে কার্ব 
করিয়াছে । ভবে কোন্ট কোন্‌ মম কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে 


কার্ধকর হইখচছে তাহা নিণয় করা আসগ্তব । 
১। বন্ডের সম্বন্ধ (1751010 ) 8 রাষ্ট্রের উৎপভির ইতিহাস সুরু করিতে 
পারা যায় সমাজে পারিব ৬৬ জীবচনর এশার পু তং | ৃ 

এ শ্ন্ণের পুবে মািষ যখন সাম্যবাদী সখাজজীবন যাপন 

৮ তি ডা রি কাত তখন তাভারা “মান্সগত্যের শিক্ষ1 লাভ করে নাই। 
নিসা অথচ 'আন্রগতাই প্রকুত শংঘবদ্ধ জীবনের মূলহ্ত্র । মাগ্ধষের 
শ্ুগভ্য প্রধম প্রকাশ পায় পারিবাপ্রিক জীবনে । 
পরিবারের প্রতি ন্নেহমমতা গ্রদশন্র সংগে সংগে তাহারা গৃহকর্ততর আদেশও 
পাঁলন করিতে শিখে । এইভাবে আঁঙ্গগত্যের ভিদ্ভিতে নূতন সংঘবদ্ধ জীবনের 
*্ছত্রপাত হয়। | 
পরিবারের সভ্যসংখ্য] বৃদ্ধির ফলে যখন একই পরিবার বহু পরিবারে বিভপ্ 
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হইয়। গেল, তখন আব গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় 
রাখ! সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতে বিভিন্ন পরিবারের মধো সংহতি বজায় 
ৃঁ ঝাখিল রি বিভিম পরিবারতুক্ত ব্যক্তিগণ 
গোঠজীবনের সংতি এ উ ের বংশধর হইয়া নিজদের পরিচয় দ্রিত লিয়া 
মা কই পূর্বপুরুষের বংশধর হইয়। নি,জদের পরিচয় দিত বণিয়ু 
আ'স্মীযতাবোধ তাহার! পরস্পরের সহিত উকান্রত্রে আবদ্ধ রহিল । এইভাবে 
এক মতন গোঙঠিজীবনের* (200৮ 0100 11 )উদ্ভব হইল । 
এইবপ গোষ্ঠার উপর সামগ্রিকভাবে কতৃত্ব করিতেন গোঁছার মধ্যে প্রবীণৃতম 
ব্যক্তি বাঁ গোঠ্ীপ্রধান। সকলে তাহার আদেশ পাপন করিয়। চলিত 1৮ 
/২। ধর্ম ( £২০115101) 2 বরক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধের সমসাময়িক 
আর একটি শক্তি যাহ] প্রাটান সমাজের সংহতি বজায় 
রাখিয়াছিল তাঁহা হইল ধর্স। গোঠার সভাসংখা বৃদ্ধির 
কলে আত্মীয়তাবোধ ঘখন ক্দীণ ভইযা পড়িল তখন ধর্ম না 
থাকিলে চির যে ধ্বংস হইত পে-বিষয়ে কোন সন্দেই নাই । 
ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত গুরুতি-পুজী এবং পূর্বপুরুধাদের 
পূজা । আদিম মাভষ ঝড়ঝ্ধা, বজ্রপাত, খত-পরিবর্তনঃ জীব ও উচিদের মৃত্ধ 
এভতি স্বাভবিক ঘটনাকে দেবতার কোপ বলিয়া মনে করিত) এবং ইহাদের 
কবল হইতে বুক্ষা পাইপার আন্ত বজের দেবতা, খতুর দেবতা, সংহ্াবের দেবতা 
গ্ভৃতির পূজা কফরিত। অপরদিকে তাঁহারা আবার বিশ্বাস করিত যে যত 
বেগ্শোক, ছৃতখডবশা তাহ পুবপুরুঘদেরই নস এশপের ফল । হ্থতরাং পৃৰ- 
পুরুষদের সন্ধষ্ট রাখিবার জন্যও তাচার] তাহারে নব পূজা করিত। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এই সকল পুজাপার্বণ সম্পীপধিত হইত গোষ্টাপতির অধীনে ! তগন 
লোকের বিখাস ছিল যে গৃত পুবপূকবদের আত্মা এাবীণদের মাধ্যঘেই পৃথিবীর 
অভিত যোৌগামোগ স্বাপন করে, এবং বজ খত সভার প্রভৃতির দেবতাঁগণকে 
কিভাবে সন্থষ্ট করিতে হয় তাহা একমাত্র প্রবীণরাই জানেন। গোষ্ঠাপতিই 
ছিলেন গ্রবীণতম ব্যক্তি । সুতরাং তাহাকে অধান্ধ করার অর্থ পূর্পুকষদের 
আত্মা ও অসংখা দেবদেবীর অভিশাপ কুড়ানে।। এইভাবে গোষ্ঠাপতি সমাজের 
প্রধান পুরোহিত হিসাবে খীকৃত হইয়া ধমাচরণ পধিচালনা করিতে লাগিলেন; 
সংগে সংগে আবার সমাজকে শাসনও করিতে লাগিলেন। সকল সময়ই দে দে 
গোষ্ঠীপতি সমাজ শাসন করিতেন তাভী নহে । অনেক ক্ষেত্রে লোকে গোষ্ঠীপতি 
অপেক্ষা যাঁদুকরদেরই বশ্তা স্বীকার করিত, কারণ [যাছুকররা নানারূপ যাঁদু- 
শক্তির সাহায্যে লোককে ভীত করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ক্রমে 
সমাজের উপর গোষ্ঠীপতি বা যাছুকরদের নেতৃত্ব স্প্রতিঠিত হইল 1৮৮ 
| যুদ্ধবিগ্রহ (৬727) £ যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


শপ? শী পিপিদিশল (শিস 


* নূতন গোঠীজীবন বল! হইতেছে, কারণ আদিমতম যুগে ঘখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই. তখনও মানুষ 
সংঘবঞ্ধভাবে বাম করিত। এই অবস্থাকে 'পুরাতন গোঠীজীবন' বল! হয়। 


ধর্ম সমা6িকে ভা তন 
হইতে দাচাহয়াছিল 


সপ 
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গ্রহণ করিয়াছে । পূর্ণ খাগ্যাহরণের যুগ হইতে মানুষ যখন পশুচারণ যুগে গিয়া 
পড়িল তখন হইতে বিভিন্ন জনগোঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। পরবর্তী 
__অর্থাৎ্, কষিকর্মের যুগে এই সংঘর্ষের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি 
শপ পাইল। স্থবিধা পাইলেই এক দল অপর দলের উপর 
গুকস্বপূরণ আক্রমণ করিয়া উহার কৃষিজমি, ফসল, গৃহপালিত পশু 
| প্রভৃতি কাঁড়িয়া লইতে চেষ্টাকরিত। তানেক সময় আবার 
যাহারা পরাজিত হইত তাঁহাদের বন্দী করিয়। লইয়া গিয়া! ক্রীতদাসেও পরিণত 
করিত। ফলে জনগোীকে সর্বদাই আত্মরক্ষ'ব জন্য প্রস্তত থাকিতে হইত। 
আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণ করিতেও শিখিল ; এবং 
ফলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাড়াইল সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বুদ্ধবি গ্রহ 
সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধনায়কের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইল । 
যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির দময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদ- 
বিসংবাঁদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন । অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনি 
সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কার্ধও করিতেন । এইরূপে যুদ্ধনায়ক সমাজের 
সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন 1% 

৮৮৪ | ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (01152660101 ) 8 ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির 
উদ্ভব মানুষকে রাষ্্নৈতিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে । 
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে আইনকাহ্থনের কোন প্রয়োজন ছিল না। 
তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী । আহ্বত খাছ সকলে মিলিয়া সমভাবে 
ভোঁগ করিত; শিশু ছিল জনগোষ্ঠীর সকলের শিশু । তারপর মানুষ যখন 
পণুচারণ জীবনে গিয়া উপনীত হইল তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্তবের জন্য 
চুরি-জুয়াচুরির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকারের সম্পর্কে ব্যবস্থা করাঁর প্রয়োজন দেখা 
দিল । ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথা ।* পশুচারণ 
জীবনের পর মানুষ যখন কৃষি-জীবন শুক করিল তখন ভূমি ও ক্রীতদাসকেই 
প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা তইতে লাগিল । কষি-জীবনে অধিকতর ধন- 
বৈষম্যের ফলে ধনসম্পত্তি লঈ'ষা বিবাঁদ-বিসংবাঁদ মীমাংসার জন্য আরও 
অধিকসংখ্যক নিয়মকানুন প্রণীত হইল | তারপর পণা বিনিম়-বাবস্থার উন্নতির 
ফলে বাণিজ্যের প্রসার দ্াটল; এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর | 
বণিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে এক জনগোঠীকে অন্তান্ত জনগোষ্ঠীর সহিত 
বিবোৌধ সংযত করিতে হইত, অনেক সময় আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত । 

এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
বিগত ধনসম্পত্তি আইন প্রণয়ন ও ঘুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সৃষ্টি. 


ৃষ্ট 
ভা তুলে অপরিহার্য করিয়া তুলে । সরকার হুষ্ট হওয়ায় রাষ্ের গঠন 
., « . সম্পূর্ণ হইল। 


চর 
সং. ₹ঠ দে 
টি “০১৬ 


হু 
দত ৩৯ 
টি 
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৫1 রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (01161০8] 0:00.5010555559 ) £ রাষ্ট্রের ক্রম- 
বিকাশে বাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাঁকেও অস্বীকার করা যাঁয় না। আদিম- 
কাল হইতেই মান্য সংঘবদ্ধভাবে বাঁস করিলেও তাহারা সংঘবদ্ধতার আদর্শ 
সম্বন্ধে স্থুরু হইতেই সচেতন ছিল নাঁ। প্রথমে আত্মীয়তা- 
বোধ ও ধর্মের বন্ধন গোঁঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সষষ্টি 
করিয়াছিল । তখন লোকে ভয়ে বা অপরের অনুকরণে গোতী- 
পতিদের আন্গত্য স্বীকার করিত। এই অন্ধ আন্ুগতোর যুগকে 'বাষ্ট্রনৈতিক 
অবচেতনা”র যুগ বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে । গোঠী ক্রমশ সম্প্রসারিত 


প্রথমে ছিল অন্ধ 
আনুগত্য 





৪২ পৌরবিজ্ঞান 


হইতে থাকিলে এই অবচেতন ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের 
ফলে মান্গষ দন্শীয় এক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল__বুঝিল এঁক্য বাতীত সংঘর্ষে 
জয়ী ভওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে পরাষ্ট্রনৈতিক চেতনার 
চা 2 উম্মেষ' (8৬ 01 70911108] 0013350101150659 ) বলিয়া 
সম্ভব কঠিল বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রনৈন্তিক চেতনার উন্মেষের ফলে 
লোকে আক্রমণ ও প্রতিবক্ষার উদ্দেশে সচেতনভাবে দুদ্ধ- 
নায়কদের প্রতি আম্গগতা শ্বীকার করিল ও এবং ইহার ফলে দৃদ্ধশায়কদের 
প্রভাবগ্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল । 
শান্তির সময়েও লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পর্ভিৰ শংরক্ষণ এবং ধিবাঁদ-বিসংবাঁদ 
মীমাংসার জন্গ সচেতনভাবে গর যুদ্ধনায়কদের অনাগত হইয়া! চলিতে লাগিল । 
ক্রমে বুদ্ধনায়কগণ রাজার আসনে বসিলেন এবং প্রজার শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া রাজারক্ষা ও রাজ্যশীসন করিতে লাগিলেন। রাজার অধীনে রাষ্ট্রে 
উদ্ভব ঘটিল। 
এতিহানিক মতবাদ ব। বিন ঠননাদের সার্থকতা ঃ উতিহাসিক মতবাদ 
বা বিবর্তনবাদে রাষ্রের উত্পন্তি সন্থ্ধ প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু-না-কিছু 
অংশের সন্ধান পাঁওয়া যায়। প্রথমত, রক্তেও সঙ্গদ্ধ পিততাগ্ত্রিক ও মাতৃহাপ্রিক 
মতবাদের নিদেশ করে; দ্বিতীয়ত, ধর্ম ইশ্বরিক উৎপন্ভিধাদের ইংগিত দেয়; 
ভূতীষত, বৃদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্র-গঠনে বলপ্রয়ৌগের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেও এবং চতুর্থত, ব্যক্তিগত ধনসম্পন্ভি ও রা্রনৈতিক চেতনা সামাজিক 
একমাত্র এই মন্তবাদ টক্তিবাদের আভাস দেয়। এই কাঁরণগুলির কোনটিই 
কিনে নকল এককভাবে রাষ্ে স্টদুব ব্যাখা? করে না, অথচ ইহাদের 
কাগণকে সমভাবে ত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রনবিকাঁশে অন্নধিস্তর সহায়তা করিয়াছে । 
০ ্দ্তিহাসিক মতবাদের জার্থকত1 এইখানে যে অন্য কোন 
মতবাঁদ বাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল কান্রণের ব্যাখ্যা সনভাঁবে করে নাই) ভাহ'রা 
একটিমাত্র শক্তিকে বাষ্ট্রের উদ্ধবের একমীত্র কারণ ধশিয়া নির্দেশ করিয়া ভূল 
করিয়াছে । 


হক্ষিগ্লাব্র 
রাষ্রর উৎ্পঞ্দি বঙন্ধে মতবাদ লি ছুই শ্রেণাতে বিভদ্ত-(১ কঈনা পরন্থত মতবাদ, ২) বৈজ্ঞানিক 
আতবাদ । একমাত্র 9 তিহাসিক মতবাদ ; বৈজ্ঞানিক টি অগ্ভ শকল মতবাদ কৃল্পনাগ্রতত। 


ইথরিক উৎপত্তিবাদ £ এই মতব!দর মূল কথা হইল বাষ্র ঈখর কতৃক সঞ্ এবং তাহারই ইচ্ছায় 
পরিচালিত । রাজা ঈধরের প্রতিনিধি ; এই কারণে ভিশি একমাত্র ঈঞরের শিকটই দায়ী। 

এই মন্তবাদ হেচ্জাঁচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া এবং অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিশ্ঠন্ত 
হইয়াছে। তনুও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে | 
_. লপ্রয়োগ মতধাদ% একমাত্র বলপ্রম্নেগের দ্বারাই রই সথষ্ট হইয়াছে_ইহাই এই মতবাদের 
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এই মতবাদ আঁংশিকভাঁবে সত্য । বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম কারণ হইলেও 
একমাত্র কারণ নয। 

পিতৃতান্িক ও মাতৃতাতিক মতবাদ 2 এই ছুই মতবাদ অন্থুণাযে পএবার সম্প্দারিত হইয়া রাষ্ট্র 
উদ্ভন পটিয়া । 

আামাছিণত চুক্তি মতণাঁদ 8 এাট্টেদ। কমনাপ্র2ত মভবাদমদহের মাধা এ যতপাদঈ সর্ধাপেক্ষা 
গরুইপূর্ণ। অঠি গ্রাগনকাল হউন্তে তহ| চনিয়। আনিলেও নপুদশ ও আষ্টারশ শহাবীণ ঠিশগন দার্শনিক 
_ বধূ, লক ও পাশ হতাছকে পরিশ্ুট কছেন। 

এ দি পশনকের মতে জট উদ্বেগ পরে মানু গিতঠিক অবগ্ধীপ্ পো বান কিছ ) 
কিন্তু এই পানু ওক অন্ত সপঙ্গে টিনগন দার্শশিক গরত্পরেন সহিত একমত নতেন। প্রাকৃতিক অবস্থা 
ভিল--(১) ভবনের মতে বর্বরহণভ অনস্থ।;:০) লকের বহে, শাপ্ডি ও শভেচ্ছার বাছা কিন্ত অসম্পূর্ণ 
অবস্থ| ; এবং (৩) রুশোর মতে, মনের অর্গ। 

ফলে (১) বদের মতে, আধুঘ ছুরিবহ অবস্থা হউতে মুক্তি পাউবার দুঙ্গ শিজেদের মধ্যে টানি কগিযা 
রাজাণ হন্মে অমশু ক্ষমতা তুলি পিল! খাটের সি করিষাহিল 20) লক্ষের মতে, অনম্পণ প্রাকৃতিক 


কী! 
শপ 


৮৯৯৯, 


(৩) কুূশোর মতে, 
জননংগ'বদ্দাপ ফলে তাহার কল্সিন অর্ভোর হর্গে হগশাঞি বিন হওয়ায় মশিদ চুদ্ধি দানা হাস গঠন কগিযাছিল 
| ফিবাব। আশিতঠে | রুন্োর মতবাদে পান সান নাউ । 


আবশ্গাশ সম্পূর্ণ ক্রি পবা? দ্যা আদিম সংশ্তম চুদ্দি' দুল] নে? পুন 4 লিয।িতা ১ 


সাসাদিন টন্সি ঘহবাদ অনৈঠি্াদিক, কআনৌতজিক ও বিপদ্ষনক মভবাঁদ বলিষ। মমালোচিত হইফাঁছে। 
কিছু ঠহ্ ই্ভিগাদিক হন্যকে অফাবার করা ফায় না। ইহা গণহ্্র সম্বন্ধে ধরণীর পগিষ্ষুজনে বিশেষ 
সহায়ত] কিম | 

এঠিাসিক মঙসাঁদ 2 এঠিহানিক মতবাদ বা গর এঠিহাসিক তনুনন্ধানেব ফল। এই 
মতবান অন্সারে মানবনন15' দীঘারন ধরিয়া আমবিকশিত ইইহ1 বর্তমানের হাটল বাষ্রনাপ ধারণ করিয়াছে | 
এই ক্রমনিকাশে শুধানহ পাচটি শত যথা, ধ্জত অনুঙ্ক। ধম, যুদ্ধবিগত, বাতি ধনসম্পন্তি এবং 
রাইনৈতি ৮ চেঠনা_ভ্রগিক| গ্রহণ করিবে । ইহাদের মধ্যে কোন্টি কোন্‌ পায়ে কি পরিমাণে কার্য 
করিয়াছে ভাঠ1 অবশ্ঠ নিম কা কঠিন 

১৪০/ 


০ প্রশ্নোত্তর 


1]. 103853৭ 2111109015 1100 9০০19] (01007000৮01)6015 01 2170 01001001070 বি 
(6৮, 0. 1001 7 41. ৯ (01) 00101, 1060 ) 


রাষ্ট্রে উৎপঞ্ডি সম্বন্ধ মীমাতিক চুক্তি মুবাঁদের আহে চন! কর। [ ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা ] 

2, (91৬15 ৮1111 20000100৮06 61007110095 91 ৯০৫10100920 000৮ 10508) 60708508010 
01 1100 0111 001 (100 1২0৮0, € ৮. 0. 1957) 

রাষ্ট্রেস ৪ৎপতি সম্বন্ধে সাশগিক চুক্তি মতবাদ অংক্ষেপে বিবৃত কর! 

[ইংশিত ই ১নং প্রশ্ন হইত এই প্রশ্থটির গার্মকা আছে ১ন" প্রশ্নের উত্তরে সামাছিক চুক্তি 


মভবাদেগ ব্যাগ,| ও সমালোচনা উভযই রি হইবে; কিন্তু এই ২নং প্রশ্নের উত্তরে মতবাদের শুধু 
ব)াখা। করিতে হইবে_সমালোচন| করিতে হইবে না।-*৮৩৩-৩৫ পৃঠ। ] 
০ 37 গশুখুমে। 919 28 0110 00৯০৮910৮৮০ 10109, 10580085 61)0 ৮8511911502 (0005 
19017 01 0100 01111) 01 010 ১6৮০, (০৯0. 1941). 
“পাশবিক বল প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রে উদ্ভব হইয়া,ছ।” বার উৎপত্তির এই মতবাদ কত!র সত্য 
আলোচনা কর। 
প্র্ণটি এইভাঁবেও আমিতে পারে_- রি 
«50079. 969৮0 08 600 15৪51 01 009 8010] 028100 0 10196 ০০01 ৮৮88৮7 £ ঠা 





৪৪ পৌরবিজ্ঞান 
শ১০ ০০ 80০000৮ 61515 10007 0৫ দি 0171610 0 9 9৮89 101৮9 7988008 00 0 
80901 (0. 0. 1949) 


“বলবান কর্তৃক ছূর্বলকে অধীনতাপাঁশে আবদ্ধ করার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।” রাষ্ট্রে উৎপত্তি 
সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য কিনা? যুক্তিনহ উত্তর দাও। [ ৩১-৩২ পৃষ্ঠা ] 


4, 53779095 0950009 8009 77150915081] 11109015 0£ 159 0152125 9£ 0189 960,0০0. 
(0. 0, 1956) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ধতিহামিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর। 


প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে-_ 


£601)9 96869 15 1)9261)0 ৮ 0151106 11911601010 1007 2 00111097866 10100710602 0018০ 
170৮8070005 2 1028 00779 3710 915108009 88 01)09 109]6 02 238,078] 9৮০01502018, 
1)7501199 (2115 8185,62050706 900 11১01069 61,09 00:909938 €1)70912 %/151017 6100 9209 1789 
€90:70.9 11760 90789692006. (0. 0. 1944 ) 


“রাষ্ট্র ঈশ্বর-ষ্ট নহে, মানুষের কলাকৌশলের ফলও লহে; ইহা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত 
হইয়াছে ।” উক্তিটির পর্যালোচনা! কর এবং যেভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা! বর্ণন! কর | পা 
৩৭-৪২ 


সহ৪স্ম অহ্যান্ম 
সরকারের বিভিন্ন রূপ 


€77017705 01 (30৮61001761) ) 


/ত্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন বাষ্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাঁগ করিয়া ইহার 
বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্ত সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক 
বলিয়া_-সকল রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া_-এই 
শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক হয় নাই। এই কারণে আধুনিক বাষ্্রবিজ্ঞানিগণ 
রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সরকারেরই বিভিন্ন রূপের 
আলোচনা করিয়! থাকেন । 

সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার* শ্রেণীবিভাগে প্রথমে দেখা হয় যে শাসনক্ষমতা 


সরকারের শ্রেণী- একজন না! বহুজনের হন্যে স্কম্ত। ক্ষমতা একজনের হস্তে 


বিভাগ £ হস্ত থাকিলে সরকারকে একনায়কতন্ত্র (10151809181)10 ), 
একনায়কতন্ এবং বন্থজনের হস্তে স্বস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র 
ও গণতন্ত্র (1)21000180 ) বলিয়া অভিহিত করা হয় । 


একনায়কতন্ত্র সাধারণত একই ধরনের হয়; কিন্ত গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ গ্রহণ 
করিতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকারের এই লকল রূপের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হইল চারিটি_(১) এককেন্দ্রিক সরকার ( [0012] 0০৮গঘা3-, 
79600), (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকাঁর (70691 (01:02) ), (৩) পালামেশ্টশীয় 
“ব। দায়িত্বশীল সরকার ( 68111916062 0 [65100151516 00৬17007611) 
ই (8) াষ্পতি-শীসিত সরকার (0165106176181 09০0610201006176 ) 1 


ইংগাতী শব 0০৩02৩50*এর্বাংল!] 'দরফার' ও 'শাসন-ব্াবস্থা” দুইই কর! হয়। 


সরকাগের াবাভঙ্গ প্লাপ ৪৫ 


*. গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারে কেন্দ্রীভূত 
থাঁকিলে উহাকে এককেন্দ্রিক সরকার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
ব্টিত হইলে উহাকে বুক্তরাষ্্বীয় সরকার বল! হয়। উদাহরণ- 
চি স্বরূপ, ইংলণ্ড ও ভারতের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
কেন্ত্িক ও বুকতরাহ্্ীয়া ইংলগ্ডে শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের হস্তে স্কন্ত। 
স্তরাং এ দেশের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অপরদিকে 
ভারতে শাঁসনক্ষমত1 কেন্্র বা ইউনিয়ন সরকার ([072101) (5০0৮৬০10010021)6 ) 
এবং পশ্চিমবংগ বিহার উড়িস্তা আসামের ন্যায় বাজা সরকাঁরগুলির (9086 
(052179002105 ) মধ্যে ব্টিত। সুতরাং ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তবান্্রীয় । 
কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশেই পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বধীল সরকার 
প্রবতিত। এই প্রকার সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে শাসন ও আইন- 
প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতত্ত্রিকরণের পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান 
থাকে ; এবং ধাহার! প্রকৃত শাসন পরিচালনা করেন তাহারা! আইনসভার 
ডি হা রে নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। ইংলগ্ড ও ভারতে প্রকৃত শাসন 
আর ঢুইট রূপ পরিচালন করে মন্ত্রি-পরিষদ (0901066) | উভয় দেশেই 
পালামেপ্টশয় ও বার মন্ত্রিপরিষদ পাঁলামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল | মন্ত্রিপরিষদই 
পতি-শামিত সগকাঞ, প্রকৃত শাসক বলিয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাকে “মস্ি- 
পরিষদ-শাসিত সরকার? (0901766 (0৮61000)610) নামেও অভিহিত কর] 
হয়। অপরদিকে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে বল। হয় বাষ্্রপাতি-শাসিত, 
( 67651007619] )। এই ধরন্রে সরকারে শান বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ 
২ পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া কার্য করে এবং আইনসভার নিকট শাসন 
বিভাগের কোন দায়িত্বশালতা থাকে না। 
সরকারের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগকে নিম্নলিখি৩ভাবে সাজানো যাইতে 
পারে £ 


ত্্ 


সরকার 


একনায়কতন্ত্ গণতন্ত্র 


৭ স্পা ীিশী শপাশ তি পিপিপি শিস পিসির 


ূ 
এককেন্দ্রিক ক্তরাস্ত্রীয 


্ পার্লামেশয় রাষ্্পতি-শাসিত পালামেণ্টশীয় রাষ্ট্রপতি-শাসিত 


এখন সরকারের বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির সন্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা 
করা হইতেছে । 


রা পোরাবজ্ঞান 


2 


০/০০বণত ঃ ল 12100901805 ) 2 গণতন্ত্র শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় 
টি 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থ 
বুঝায় যাহা পূর্ণ রাষ্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইন্ূপ সমাজ জন্মগত ও ধনগত 
বৈষমাকে কোনরূপ মর্ধাদা দেন না, বলপ্রয়োগ বা শোষণকে 
কোনকপ সমর্থন করে না। এইরপ সমাজে সকলেরই দারিত্র রহিয়াছে 
সমীজজীবনকে সমৃদ্ধ কর্রিযাঁ তুলিবান্রঃ এবং সমাজের উন্নঠিকরে সক্পের 
প্রচেষ্টাকেই সমান মূল্যবান বশিয়া গণা করা হয়। এইভাবে একমত মানের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়। সমাজ গখতাপিক রূপ ধারণ করে। জঅংক্ীর্ণ আর্থে 
| গণতন্ত্র বলিতে বন্মায় গণতাধিক শাসন-ব্যবস্থা” | ইহা 
সংকীর্ণ আর্খ খণভদ্ক না | ্ হিরা 
৪. শুধু বাষ্ীনৈতিক সাম্য বা সকলের সমান রাষ্নৈতিক্ 
বাগণভা।ম্বক নপকার 
"অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্টিত। ইহাতে সমাজজীবনর 
অন্ঠান্ ক্ষেত্রে সাম্যের রা নাও ৬ ত রি | 


বাঁপক অর্গে গণতন্ত্র 
বা ণণহাশ্সিক সমাজ 


চু 


৭ (৯ গণত রা শাসন-বাবস্থা বা রাহি টানার | এই 
গনতান্ধিক শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের অলোচা বিষয় । 
গণতাজিকা শাসন-্ব্যবস্থা (19600001800 (90৬10000176 ) ই 
শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন (11৩ 091 0০ 060001৬ )। 
মাকিন ফ্ক্তরাষ্ট্রের তপন রাষ্পতি এাাভাঁম লিংকনের মতে, গণ 
ইহার উপর জনগণের দ্বারা (৮৮ 0১০ 7০০71 ) এবং জনগণের (কল্যাার্ছে) 
জন্য (0: 0:95 1790012) শাসন | এই তিনটিকে মিলাউয়। 
চা ০ রাষ্টপরতি লিংকন গণতান্িক শখসন-বাবঙ্থার যে-সংজ্ঞা 
ন্‌ দিয়াছেন তাহাই স্ুপ্রচলিত হইয়াছে । লিংকনের ভাষায়, 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবন্থা ৬ইল “জনগণের (কল্যাণার্থে ) জন্, জনগণের দ্বারা, 
জনগণের শাসন 5 
এখন প্রশ্ন উঠে যে জন্গ্রথ বূনিত্েতে কি বুকাগি 2 জনগণ বলিততি “কখনই 
দশের দকশ লোককে বুঝ না, অধিকীণ্শকেই বনায় মাত্র |” এমন 
শ।সন-ব্যবগ্কা আজ পর্ন্ত দেখা যাঁয় নাই যাহাতে দেশের 
গণতাপ্বিক শাদল-. জনগ্র জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিগাছে। নাবালক উদ্মাদ 
ব্যবস্থার গ্রকৃতি £ ১ চরিত ্ 
সমাঁজদ্রোশ্ঠী গ্রন্নতিকে কখনই শীসনকার্ধে অংশগ্রহণ করিতে 
দেওয়া হয় না। এই কারণে অধ্যাপক ভাইলি (606, &, ভি. [0106% ) 
গণতন্ধের নে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় বিবেচিত হয়৷ 
এ জনগণগ্র. ডাইসির মতে, জনসাধারণের অধিকাংশই যদি শাসনকাধ 
পরিচালনীয় অংশগ্রহণ করে তবে তাহাই গণ । 
স্টউর্ড ব্রাইস (10:00:5০) বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষ মতা 


রে 


সরকারেরাবাভন্ন রূপ ৪7 


জনগণ বা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্ধক্ষেত্রে ইহা সংখ্যা- 
গরিষ্ের শাসনে পরিণত হয়। কারণ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নির্বাচনের 
মাধ্যমে এবং জন্প্রদায়ের সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া নির্বাচনের 
ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাঁসনভার প্রাপ্ত হয় । 
বিষয়টিকে একটি উদ্বাহরণের সাহাঁষ্যে পরিস্ব্ট করা যাইতে পারে ।, 
ভারতে গণতাগ্রিক সরকার প্রবত্িত বলিয়া শীসনক্ষমত1 নাগরিক সম্প্রদায়ের 
হস্ষে ন্যস্ত রহিয়াছে । কিন্ত সকল নাঁগরিক একমতাঁবলম্বী নয়। এই কারণে 
নির্াচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলই শ।াসনভার প্রাপ্ত হইয়াছে । 
যা রে সুতরাং দেখা যাইতেছে, “জনগণ” বলিতে বুঝায় 
কিন্তু মংখ্যাগরিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ঃ এবং স্বীভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক 
শান মাত্র শাসন হইল সংখ্যাঁগরিষ্ঠের শাসন, সর্মসাধারণের নহে। 
এইভাবে শাসনকার্ষের পরিচালনার ভাঁর সংখ্যাগরিঠের উপর ন্তস্ত থাকিলেও 
_. শাসনকার্ধ কিন্ত পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে, মাত্র 
তা কিন্ত সংখ্যাগরিষ্টদের স্বার্থেই নহে। গণতাপ্ত্রিক সরকার কোন 
সচ্লর্ কলণাশার্থে অবস্তাতেই সংখ্যাঁল ঘিষ্টের মংগলকে উপেক্ষাকরিতে পারে না। 
ফলে এই শাঁসন-ব্যবস্থা সকলেরই প্রিয়; এই কারণে ইহাঁকে 
জনপ্রিয় শাজন-বাবস্থীঃও (5011]121 ঢ0100 0? (02100102017) বলা হয়। 
গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক সাঁমোর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের শাসনক্ষমতায় 
'আত্বাবান । রাই্ীনৈতিক সামা” বলিতে বুঝায় সকলেরই শাঁসনকার্ষে 
অংশগ্রহণ করিবার সমাঁন স্থুযোগন্রবিধা । এই স্ুধোগন্থবিধা প্রদান করাই 
গণতান্বিক আদর্শ । কোন বাক্তি বা কোন শ্রেণী একচেটিয়াভাবে শাসন- 
রর ক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে, এইরূপ ধরণা গণতান্ত্রিক 
দক সিণব্গা আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী । গণতান্িক শীসন-বাবস্থায় 
উপর প্রতিতিত বাষ্রীয় কর্তৃত্ব শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক 
বলের উপর নয়। এই কারণে শাসনকার্ধ সর্বদাই 
জনমতের অন্থকুলে পরিচালিত হয়। স্থৃতরাং গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচাঁলিত 
শাসন-ব্যাবহ্থা ( 30৮21100176 02520 018 1019115 01১101018 ) বলিয়াও 
বর্ণন। করা যাইতে পারে ।/ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক শণভতল্ (10116506 210 117017506 
01 [২.2101556776906%6 10)6177001805) 2 বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক সরকারের 
সাক্ষাৎ আমর! পাই_-যে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল.নির্বাচনের 
সির মাঁধামে শার্সনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা 
উয়ই হইতে পারে. করে তাহা হইল পরোক্ষ "বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র 
(71001506 01 [২2012561202 10210001205 1 | ইহ! 
ছাড়] গণতন্ত্র গ্রত্ক্ষ বা বিশুদ্ধও (10160 01: 001০ ) হইতে পারে। 
লু, পৌঃ-৪ 


এ ০পাপ্াবচ্ভান 


প্রতাক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাঁতে 
মাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শ।সনকার্য পরিচালনা করে। এাটশন গ্রীসের নগর- 
রাউ্রসমৃহে এইবপ ব্যবশ্থী প্রচশিত ছিল । নিদিষ্ট সময়ে সমগ্র 
নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, 
রাদন্ব ও ব্যয় নিধারণ, অঞকাঁী কমচারী নিয়োগ প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও 
করিত। এইভাবে শাসনকার্য নাগরিক সম্প্রধায়ের দ্বারা প্রতাক্ষভাবে 
পরিচালিত হইত | নিবাচন ঝা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল ন1। 

প্রাচীন গ্রীসের মত প্রান ভারতেও নগর-বাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল । 
মহাভারতে এইরূপ নগর-বাষ্ট্রের উল্লেখ আছ । গ্রীকবীর আলেকজাগ্ার 
যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি পিন্ধু নদের দুই তারে 
বহুসংখ্যক নগর-রাষ্ট্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেখানে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
প্রবতিত ছিল । 

প্রাচীন গ্রাস ও ভারতের নগর-রাষ্ট্রে এইরপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব 
হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয্তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা স্বল্প হইলে এখনও এইরূপ 
ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক বাষ্ট্রসহের আয়তন ক্ষুদ্র নহে, জন- 
সংখ্যাও স্বল্প নহে। সুতরাং বর্তমান বুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল । 
ফলে মাত্র স্থুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি “ক্যাণ্টন' ও “অরধ-ক্যাণ্টনে”* এবং মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে (5:8665) এই বাবস্থা প্রবতিত আছে । 

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণ এ্রত্যঙ্গভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করে 
না_-পরোক্ষভাবে বা প্রতিনিধিগ মাধ্যমে করে। জন ষ্য়াট মিলের ভাষায 
এই প্ররতনিধিমুলক গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থ! 
যেখানে “জনসংখ্যার আধকাংশ তাহাদের নিবাচিত প্রতি- 
নিধিদের মাধ্য,ম শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে|” নিবাচিত 
গ্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনদতের অনুকূলে আইন পাঁসপ করেন এবং 
শাসন বিভাগের কর্মকতাদের অহবিস্তর নিঃন্থণ করেন । 

শাসন বিভাগীয় কম্নকরতাগণও হয় নাগগিকগণ দ্বারা প্রত/ক্ষভাবে নির্বাচিত 
হন, না-হয় আইনসভা প্রতিনিধির মধ্য ভইতে নিধক্ত হন। সুতরাং 
তীাঙারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা কগিতে থাঁকেন। 
প্রতিনিধি যদি জনম.তও বিরুদ্বে কাধ করেন, তবে গরবতা নির্বাচনে তাহার 
. নিবাঁচিত হইবার সম্ভাবন। থাকে না। সুতরাং তিনি জনমতের সপক্ষে কার্য 
করিতে সচেষ্ট থাকেন । 

অবশ্য প্রতিনিধি ষে সকল সময় জনমতের অন্কুলেই কার্ধ করিবেন, এমন. 

*. সুইজারল। ও 1৩ প্রদেশগুলি ক্যান্টন' ( 0%76009 ) এবং ক্ষুদ্রাকার প্রদেশ গুলি 'নর্দ-ক্যান্টন' 
চৃ91£0506০255 ) নামে অভিহিত| ক।ন্টন ও অথ-ক্যান্টনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৯ ও ৬। * 


প্রচীনকালের 
গ্রতক্ষ গণতন্ 


আধুনিক কালের 
পরোক্ষ গণতন্ত্র 


সরকারের বিভিন্ন রূপ - ৪৯ 


কোন নিশ্চয়তা নাই । নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতের বিরুদ্ধেও কার্য কবিতেত 
পারেন । এন্প অবস্থায় প্রতিনিধিকে পদচাত করিবার 
জন্য নির্বাচকগণকে পুননির্বাচন অবধি অপেক্ষা! করিতে হয়। 
এই কারণে অনেক সময় এরূপ বাবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহান্তে প্রঠিনিধির 
_ উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা বজায় থাকে । 
০১১৯৭০১০ প্রতিনিধির উপর নির্ধাচকমগ্ডলীর নিয়ন্থণ অক্ষ রাখিবার 
নিয়ন্ত্রণ £ পন্থা প্রধানত তিনটি_গণভোট ([২০৮)]0য। ), গণ- 
উদ্যোগ (17016196৮65) এবং পদচাতি ([২০০৪]])। উহাদিগকে 
প্রতাক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (1012060 72100017010 017০0]5 ) বলা তয়। 
গণভোট পদ্ধতির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আইনসমুহকে নির্বাচকমগ্ডলীর ভোটের দ্বাবু! 
পাঁস করালে! বাধ্যতাঁমলক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে তইবে 1 নির্বাচক- 
মণ্ডলীর অধিকাংশ ইহা অন্টমোদন কৰিলে তবে উহ 
আইনে পরিণত হইবে । এককথায় বলা ঘাম, গণভোটের 
ব্যবস্থা থাকিলে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমত। নির্বাচকমণ্ডলীর হন্তেই থাকে, 
প্রতিনিধিগণের নিকট হল্তাম্তরিত হয় না। 
গণ-উদ্যোগ বল। হয় সেই ব্যবস্থাকে যেখানে নির্বাচকগণ উদ্যোগী জইয়া 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্বে এইরূপ বাবস্থা 
থাকিতে পাঁরে যে নিদিইসংখ্যক নিলাচক যদি আবেদন 
করে তবে আইনসভা সেই আইন পাস করিত বাধা হইবে! 
পদচাতির বাবস্থা থাকিলে নির্বাচকগণ নিদিষ্ট সময় সতিবাঠিত তউবার 
পূরেই প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে । এই পদ্ধতিতে নিরদিষ্টসংখাক নির্বাচক 
যি আবেদন করে যেপ্রতিনিধি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে 
কার্ষ করিতেছেন, তবে গ্রাঙিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া 
পুননির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইভাবে পদ্ধতি গুলি দ্বারা আঙ্িকার দিনে: 
বৃহৎ রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বাঁ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করা! ভ্ষ 
এশিণতান্ত্রিক শাসন-ব)বস্থার গুণাণ্ডণ (76115 ৪00 1)61০05 01 
[06770018610 (0৮617017106) 5 সর্বসাধারণের কলাাণসাধন রাষ্ট্রের আদর্শ 
বলিয়। মানিয়া লইলে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন বাবস্থা বলিয়া 
অভিহিত করিতে হয়। কারণ, একমাত্র গণদন্ত্রেই শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া শাসনযন্্ সকলের কলাাণ- 
+১। একমাত্র গণতস্ইই সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। বাধা করিয়া বলা 
সকলের কল্যাণনাধন যায়, গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা সাধারণের হস্তে হস থাকে গে 
কন্তিতে পারে স্থতরাং সাধারণের পক্ষে যাঁহা মংগলছজ্নক সেঈরূপ কা 
গণুতত্ত্রে সম্পাদিত হয়; সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর আইনই গণতন্ত্রে প্রর্থীত 


পরোক্ষ গণতন্ত্রের ক্রি 


১ গণভোট 


২) গণ-উদ্যোগ 


৩। পদচ্যুতি 


গুপ 


৫০ পৌরবিজ্ঞান 


হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; করিলে 
তাহাদের পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা থাকে না। 
গ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, একমাত্র গণতন্ত্রেই স্তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব । 
ৃ ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণ। থাকিতে 
২ একমাএইত পারে। এই কারণে প্রকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্ 
ওন্ঠায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব প্রয়োজন হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আলাপ-আলে'চনা ও 
ভাব-বিনিময়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব । একনাঁয়ক- 
তন্ত্রে আলাপ-আলোচনার কোন স্থযোগ নাই, ভাব-বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র 
নাই। সেখানে একনায়কের মতকেই সত্য বলিষা '্বীকাঁর করিয়। লইতে হয়। 
গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত । গনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই 
অধিকার রহিয়াছে নিজন্ব মতামত প্রকাশ করিবার, 
ও। ইহা স্বাধীনতার অপরের অধিকার ক্ষুগ্ন না করিয়া আত্মবিকীশের পথে 
ভিত্তিতে সংগঠিত ্ 
অগ্রসর হইবাঁর। এইজন্য একমাত্র গণতন্ত্রেই সুন্দর ও 
সার্থক জীবন সম্ভবপর হ্য়। 
গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে। গণতন্ত্রে ধনী ও দরিদ্ডে, 
অভিজাত ও -মভাজনে, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে কোঁন ভেদ নাই । এখানে সকলেই 
৪। উহা সামাকেও সমান অধিকাঁর ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন । ধনীরও একটি 
সমর্থন করে ভোট, দরিদ্রেরও একটি ভোট ; ধনীর নির্বাচিত হইবার 
অধিকার আছে, পথচারশ দরিদেরও নির্বাচিত হইবার "অধিকার আছে। 
গণতন্ত্র সকলকে সমান মরধার্দ। দরিয়া সাধারণ মান্তষকে মন্তম্তত্ব দান করে। 
সকলে শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিষ। তাহারা রাগ্নৈতিক 
শিক্ষার শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় এবং 
৫ | ইত] রানৈতিকা রর পৃ. ্ 
সিক্ষারনিনতার বরে তাহাদের দায়িত্ববোধ বুদ্ধ পায়। কেহ যখন কাহারও 
অপেক্ষা কম নহে তখন দ্েশরক্ষা সকলেরই দায়িত্ব, রাষ্ট্রের 
উন্নয়ন সকলেরই কর্তব্য-_এইরূপ ধারণ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া জাতীয় 
জীবনকে মংগলের পথে লইয়। যাযর। অএনলাধামণও শালনকার্ষে অংশগ্রহণের 
ফলে উত্তরোত্তর রাষ্টনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়। উঠে। মিলের মতে, 
স্বশীসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ নহে, জনসাধারণকে রাষ্নৈতিক শিক্ষা- 
প্রদান করাঁও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য । গণতন্ত্র এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করে । 
পরিশেষে, গণতস্ত্রে গণ-অভ্যুরখান বা বিপ্লবের আঁশংকণ বিশেষ থাকে না । 
গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ ইহা বুঝে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই 
৬] ইহ] বিপ্রবের ২ ১2 ৃ এ মিলিত 
কানে 5 ডিও সরকার তাহাদেরই সরকার । বর্তমানে ধাহারা 
অপেরা ংশে মুক্ত শাসনক্ার্ধ পরিচলিন1 করিতেছেন তাহারা তাহাদের 
এ প্রতিনিধি ;) সুতরাং আজ্ঞাবাহী। সৈন্যঙ্গামন্ত, পুলিস» 
সু্রীকি্ার,সরকারী কর্মচারী গ্রভৃতি তাহাদেরই ভৃত্য | এই কারণে জনসাধারণ 


সরকারের বিভিন্ন বূপ €১ 


আইনকান্ন স্বেচ্ছায় পালন করে। আরযদি তাহারা দেখে সরকার অন্থান্্ 
করিতেছে, অযৌক্তিক আইনকান্গন পাস করিতেছে তবে পরবর্তী নির্বাচনে 
তাহার! সরকার গঠনকারী এ দলকে সরাইয়। দিয়া অক্ক দলের হস্তে শাসনভার 
অর্পণ করিতে পারে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ যদ্ধি কংগ্রেস দলের 
শাসন পছন্দ না করে, তবে পরবতী নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরাইয়া অন্য এক 
দলকে গদিতে বসাইতে পারে। সহ্ন্দে শীসক-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া 
গণডীান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে না।৮ 
_|উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্বেও গণতন্ব বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত এড়াইতে 
পারে নাই । /একশ্রেণীর সমালোচিকের মতে, গণতন্ত্র অক্ষম 
ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন ৷ ইহারা বলেন, শাসন- 
ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবিবেচনার 
উপর। কিন্তু গণতন্ত্র শেষ্ঠত্বের উপযুক্ত মর্যাদা (দয় না। উহা 
১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও . টি 
হীরা সকলকেই সমান জ্ঞান করে বলিয়া অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ 
বলিয়। অভিযোগ ব্যক্তিগণকে ই সাধারণত শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতে দেখ! 
যাঁয়। সমাঁলোঁচকের ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র 
“সর্ব পেক্ষঠ দরিদ্র, সবাপেক্ষা! অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষ। অকর্মণ্োর শসন-_-কারণ, 
এই শ্রেণীর লোঁকই সংখ্যায় অধিক |” 
ইহাও বল। হইয়াছে, অজ্ঞ ও অকমণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে 
রক্ষণশীল । নূতন নূতন আবিফার, নৃতন নূতন ধ্যানধারণা 
অশিক্ষিত শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের মনে বিশেষ 
সাড়া! জাগাইতে পারে না। ফলে শাসনযপ্ধ পুরাতন 


ব্রট ঃ 


২। ইহ! রক্ষণশীল 
শাসন-ব্যবস্থা। 


পদ্ধতিতে চলে । 

গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পন| কর। হয় তাহাও সমালোচকগণের মতে ভুল। 
বলাহ্য়যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনত! সম্বন্ধে কোন ধারণ] থাকিতে পারে 
ন|। প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণ।র জন্য যে চিন্তাশক্তি ও 
উপলব্ধির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই সাধারণ 
লোকের থাকে না। সুতরাং তাঁহারা গতানুগতিক পথে 
চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে সকলপ্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টাকরে। এইভাবে গণতন্ত্রে দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য । 
এই নিন্ত্রণাধিকেযর জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অলীক গ্রাতিপন্ন হয়। 
.. দ্বলপ্রথা গণতন্ত্রের অংগ। এই কারণে গণতন্ত্রে অপচয় দলগত স্বার্থপরতা 
গ্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। প্রথমত, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বিরাট বয় হয়। 

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মিতবায়িত।র প্রতি" 

৪ | দলপ্রথার জন্ত ্রট কাহারও দৃষ্টি থাকে নাঁ।' শাসকবর্গ সাধারণের অর্থ অপব্যুসজ 
করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আবার শাসকবর্শ খুকু 


৩। গণতাস্ত্রিক 
স্বাধীনতা অলীক 


৫২ | পৌরবিজ্ঞান 


সাধারণ লোঁক সকলেই রাষ্ট্রের মংগল অপেক্ষ! নিজ দলের স্বার্থের দিকে অধিক 
লক্ষা রাখে । এই সকলের ফলে জাতীয় কল্যাণ বিশেষভাবে ব্যাহুত হয়। 
গণতন্ষের স্থায়িত্ব সম্বন্ধও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে 
৫। গণতন্ত্রে সথারিত্বে পরম্পরবিরৌধী মত প্রচলিত থাকার স্বার্থাঘেষী ব্যক্তিদের 
সন্দেহ পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রীন্ত করার বিশেষ হুবিধ! হয়। এই 
কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়। 
গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থা 
চারুকল। বিজ্ঞান সাহিতা সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের উন্নতির পরিপন্থী । 
যে জনসাধারণ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের নিকট 
উরি এই সকল ধিষায় প্রগতির কোন মূল্যই নাই। তাহাদের 
বগা হব শিক্ষা্দীক্ষ! লিল্পস্তরের বলিপ্না তাহার] নিয়স্তরের সাহিতা, 
নিরস্তরের শিল্পকলারই পৃ্পোষকতা করে । ফলে প্রতিভা - 
সম্পন্ন ব্যক্তির স্থজনীশক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা 
“বন্য, সাধারণ ও শ্ুল? (08081) 17290109012 2190 নুএ]] ) হইয়া দাড়া । 
আরও বল। হয় যে ধিপতকাঁলীন ব্যবস্থা অবলম্বনে গণতন্ব বিশেষ কার্ধকর 
নহে । গণতন্ত্রে শাসক সংখ্যায় বহু বলিয়া প্রতি পদে 
আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শাসনযন্তর 
মন্থরগতি হইয়া পড়ে, এবং বিপদের সময় জরুরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যায় না। 
পরিশেষে, গণতন্ত্র পুজিবাদের (09016011510 ) প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও 
অভিযোগ করা হইয়াছে । সংজ্ঞা অন্তসাঁরে এবং তত্বের দিক দিয়া গণতন্ত 
সর্বসাধারণের শাঁসন-ব্যবস্থা ; কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে ইহা ধনী ও 
মূলধন-মালিকদের স্বাথেই পরিচালিত হয়। তথাকথিত 
গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য থাকিলেও অর্থ নৈতিক 
সাম) থাকে না। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে |) 
গতন্লপ কিভাবে-সফল হইতে পারে € 00180111015 01 ১0100959 01 
[0০100180% ) 2 গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ 
যে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত তাহাতে জ্বন্দেহ নাই । তবে গণতন্ত্র যে ক্রটিবিহীন 
শাঁসন-ব্যবস্থা সে-কথাঁও বলাচলে না। আদর্শের দিক দিয়! গণতন্ত্রের স্থান 
অতি উচ্চে। কিন্তু এই সকল আদর্শ উপলব্ধির দ্বারা গণতন্থুকে সফল করিয়' 
তোঁল। বিশেষ কঠিন। 
গণতস্ত্রের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জন ইয়ার 
মিলের মতে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল “গণতান্ত্রিক জনগণে"র 
*৫5170901:8010 2891) ) | গগণতান্বিক জনগণ” বলিতে গিল এরূপ জনসাধারণকে 
তুবিষ্কাছিছলদ (১) যাহাদের গগতঙ্্রকে গ্রহণ করিবাগ ইচ্ছা! ও.ক্ষমত। আছে? 


৭। উহা জরুরী অবস্থার 
উপযোগী নূহ 


৮ | ইহ1 পু জিবাদের 
প্রশ্রয় দেয় 


সরকারের বিভিন্ন রূপ ৫৩ 


(২) যাহারা কর্ব্যপাঁলনে পরাজ্ুখ নহে; (৩) যাহারা গণতস্্রকে রক্ষা 
রাত কনিরার জগ্থ সংগ্রাম করিতে সর্বদা প্রস্তত। স্থতরাং গণতন্ত্র 
ভিটা প্রবর্তন করিলেই উহা সাফলালাভ করে না। জনসাধারণ 
গণঠান্ত্রক জনগূণর গণতাপ্রিক শাঁসন-বাবন্থার উপষোগী হইলে ভবেই উহ 
সফল হইয়া উঠতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে বুঝাপড়াঁও দাবি করে। 
কার্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখাগঞিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালখিষ্ঠকে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের শাসন মাঁনিন! লইতে হইবে । অপরদিকে আবার 
সংখ্যাগরিষ্টের পক্ষেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ 
সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে । এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও 
সংখ্যালঘিষ্ঠটের মধ্যে সহযোগিত। থাকিলে তবেই গণতন্ত্র নফল হইতে পারে । 
তৃতীয়ত, গণতন্বে জনগণউ প্রক্ুত শাসক বলিয়া জনমত প্রকাঁশের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ॥। ইহা! না থাকিলে জনগণের পক্ষে শাসকবর্গকে 
কোনরপে শিষ্বস্রণ করা সম্ভব হয় না বশিয়ন। 'জনগণের শাসন” মিথ্যায় পরিণত 
হইতে পারে। 
পরিশেষ্ষ, গণতদ্বের সকলতার জন্তা সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় 
হইল জনগস্ণর অর্থনৈতিক অধিকারের । অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় 
দা যথাযোগা কর্মে নিদূক্ত হইবার অধিকার, উপযুক্ত মঞ্জুরি 
রা পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, পর্যাপ্ত 
ভিন বিশ্রামের অধিকার, ইত্যাদ্দি। এগুলি ন। থাকিলে লোক 
ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে? নাগরিক যদি দৈনন্দিন 
অভাব মিটাইতেই সকল সময় ব্যস্ত থাঁকে তবে সে ব্াষ্রুব ব্যাপার লইয়া কখন 
চিন্তা করিবে? 
কিন্ত অথনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজাখ রাখিয়া নাগরিককে 
অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা ঘাষ নাঁ। শ্রমিককে যথা্যাগ্য মজুরি প্রদান 
করিতে হইলে নিয়্োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিতে হয । গণতন্ত্রের প্রয়োজনে 
ইহাই করিতে হইবে 3 বছর কলযাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে 
ক্ষুপ্র করিতে হইবে | এরূপ করিতে তবেই সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রে আগ্রহান্বিত 
হইয়া ইহাকে রক্ষ| করিতে সচেষ্ট হইবে; এবং তখনই গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে 
প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন-বাযবন্ত। (০00]থ0 0 0৫6 0৬০1:000010) 
একনায়কতজ ([0106560151010 ) £ একনাঁয়কতত্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত 
শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুদনের হস্তে ন্তন্ত থাকে, একনার়কতস্ত্রে 
া ্স্ত থাকে মাত্র একজনের হস্তে । একনায়কতন্ত্রে এক নায়ক ই 
একনায়কতস্তরের অর্থ (1)1002601 ) একমাত্র শাসক; অন্যান্য যেসকল ব্যক্তি” 
শাক্নকার্ধ পরিচালনা করেন তীহার! একনাকবকের অধীনস্থ কর্মচারী-মাঁঞ্জ |. 


গণন্ল বুগাপডাঃ 
দাণি করে 


৫৪ পৌরবিজ্ঞান 


প্রাচীনকালে রাজার হস্তেই শাসনের চরম ক্ষমতা ন্স্ত থাঁকিত। এইরূপ 
রাজতন্ত্রকে চরম রঃজতন্ত্র (2১050108665 7101121017৮ ) বল হয়। তত্বের দিক 
দিয়া দেখিলে এই চরম রাজতন্ত্বও একনায়কতন্ব । কিন্ত বর্তমানে “একনায়ককন্তর 
শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে একনার়কতন্ত্র বলিতে সেই 
শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝার যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন রা্র- 
নৈতিক দলের নায়ক-_ উত্তরাধিকার হ্ত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত রাঁজা নহেন ; এইরূপ 
রাষ্ীনৈতিক দলের নায়ক প্রথমে বিপ্রবের সাহায্যে বা নির্বাচনের ফলে ক্ষমতা 
অধিকার করেন। তাঁরপর সকল বিরোধী দলেব বিলোপসাধন করিয়া নিজ 
দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দশের মধ্যেও তিনি আর কোন 
নেতাকে মাথ] তুলিতে দেন নাঁ। এইভাবে ক্রমে তিনি হইয়া দাড়াঁন দল ও 
দেশের একমাত্র নায়ক বা 'একনাঁয়ক । একনাধকগণের প্রত্যেকের নিজস্ব 
রাষ্নৈতিক দল থাঁকে বলিয়া! গণতান্ত্রিকতার কিছুটা আভাস একনায়ক তন্ত্র 
পাওয়া যায়। 

তবুও বলা যায়, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ন বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা । 


একনায়কতগ্তরের গণতন্ত্রে জনগণ শীসকবগকে নিযন্বিত করে, কিন্ধু একনাঁয়ক- 

বৈশিষ্ট) তন্ত্র শীনকই জনগণকে নিয়ন্থিত করিয়া থাকে । মানুষে 

মান্ষে সাম্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব মতপ্রকাশের স্বাধানতা, 
গাণতজ্ঞ 
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একনায় কত 





সরকারের বিভিন্ন রূপ " ৫৫ 


জনমতের প্রধান্য প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান একনায়ক তন্ত্রে পাওয়া 
যাঁয়না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যাঁয় একদলীয় শাসন, দলেব উপর 
একনায়কের একাধিপত্য, মূল্যহীন ভোটাধিকার, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও 
তরবাির নীতি অনুসরণ । 

একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিগ্রের অধিকাঁর ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা 
হয় এবং অনেক সময় তাহাদিগকে দমনও করা হয়। অপরদিকে আবার মত- 
প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া! একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সম্ভাবনা লুপ্ত করা 
হয়। সংখ্য।লঘিষ্ঠের দমনের জন্য, জনমত নিয়গ্রণের জন্য প্রয়োজন হইলে 
গুলিগোল। জেল নির্বাসন প্রভৃতি সবকিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন কর' হয়। 

গুণাণ্ডণঃ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাঁসন-ব্যবস্থা বলিয়। 
গণতন্ত্রের যত] ত্রটি একনাঁয়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ 
একনায়কহন্্র গণতন্ত্রের একনায়কতস্ত্রের তাহ! দোষ। প্রথমে গুণ লইয়া আলোচনা 
বিপরীত শাসন ব্যবস্থা করিলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে বহুদ্নের কুশাসপনের 
বলিযা উভয়ের পরিবর্তে একজনের সুশাসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে 
শুণাতুণ বিপণী. পারে। নাঁনা মুনির নানা মতের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় ফেেবিশুংখলার সম্ভাবনা থাকে, একনায়ক সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম 
হইলে সে-আশংক। দূর হইতে পারে । দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ 
না থাকায় অপব্যধ, দলীয় স্বার্থসাঁধন প্রভৃতি রঠিত হইয়া দেশের সর্বাংগীণ 
কল্যাণ সাধিত হইতে পাঁরে। তৃতীয়ত, বিপদের সময় এবং জরুরী অবস্থায় 
একনায়ক দ্রুত ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে পারেন, বহুজন- 
শাসিত গণতন্ত্রে যাহ! সম্ভব হয় না। পরিশেষে, জনমতের 
জোয়ারভাট!র ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মত একনায়কতন্থে সরকারের 
ঘন ঘন ডখানপতন ঘটে না। সরকারের এই স্থায়িত্বের ফলে একনাঁয়ক তন্ত্র 
দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষ নীতি অনুস্থত হইতে পাঁরে। 

অপরদিকে কিন্তু একনায়কতত্ত্রের অধীনে জনস!ধারণ বাষ্রনৈতিক শিক্ষা 
হইতে বঞ্চিত হয । শাসন-বাবস্থায় কোথায় গলদ তাঁহা তাহারা জানিতে পারে 

না) জানিতে পারিলেও সে-সম্বন্ষে মতামত প্রকাশ করিতে 

কট পারে না। একনায়কতন্ত্রে শুধু এই মতামত প্রকাঁশের 
স্বাধীন তাঁই নহে, অন্ঠান্ত স্বাধীনতা ও মানষে মানুষে সাম্যও অন্বীকৃত হয়। 
সকলেরই যে শাসনকার্ধে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহ! 
মোটেই মানিয়। লওয়] হয় না । ফলে নাগরিকের আত্মবিকাশ ব্যাহত হয়; 
রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ গভীর হইতে পারে না । একনায়ক- 
তান্ত্রিক সরকারকে সে বিদেশী সরকারের স্তায় জ্ঞান করিতে শিখে । এই" 
সরকারের পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলিয়! পরিবর্তন প্রয়োজনীয় 
মনে করিলে লোকে বৈপ্লবিক পন্থ! অবলঙ্ছন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, 


একনাধকতন্ত্রের গুণ 


৫৬ পৌরবিজ্ঞান 


একনায়ককে সর্বদা সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, বিপ্রবের কানাঘুষা চলিতেছে 
কিনা তাহ] জানিবার জন্ত বহু গুপ্তচর পোষণ করিতে হয়। এই বাবদ অর্থের 
অপচয় ছাড়াও গুপ্তচরদের কার্ধকলাঁপের ফলে সাধারণ লোকের জীবন 
বাতিব্যন্ত হইয়া উঠে । 

উপসংহার হিসাবে বল। যায় যে ক্রটি সত্বেও একনায়কতন্ত্রে মোটামুটি 
সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত উহাঁই যথেই নহে । কারণ, 
লোকে মাত্র স্থশীসনই চাঁয় না, নিজম্ব শাঁসন বা স্বায়তশাসনও চায় 18৫৫5 

একনায়কতন্ত্রের দুই সাম্প্রতিক জপ (৮০ 7১0০06]) 17087)9 01 
[)1068601510 ) 8 সাম্প্রতিক একনায়কতন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম খিশ্বনুদ্ধের পর 


ক। ফাসীবাণী ইতালীর ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র (চ25০15[31068:07- 


একনায কতন্, 51710) এবং জার্মেনীর নাংসীবাদী একনায়কতন্ত্র (বত 
থ। নাথ্দীধাণা [15696075171 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ফ্যাসীবাদ 
একনাফকতন্ত্র প্রচারের সাহাষ্যে মুসোলিনী এবং নাত্সীবাদের সাহায্যে 


হিটলার যথাক্রমে ইতালী ও জার্মেনীর সর্বময় কা হইয়! ঈ্লাড়ান। 





হিটলার 

মুসোলিনী গণতন্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সংখা- 
গরিষ্ঠের শীসনই সে স্শখসন হইবে এমন কোঁন কথা নাই। সংখ্যালঘিষ্টের মধ্যে 
এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন যিনি শাঁসন পরিচালনার কার্ধে যোগ্যতম । 
হ্ৃতরাং এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করিষা তাহার হস্তেই শাসন পরিচালনার 
ভার দ্রিতে হইবে | নির্বাচনের প্রয়োজন নাই, আইনসভার বিতর্কও নিরর্থক ॥ 
শাসনের ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ন সমর্পণ করিয়া এইরূপ যোগ্য 

ব্যক্তিকে পূজা করাই জনসাধারণের কর্তব্য । 


ক 03000 £9৮0াপঃ056775 18 100 80199616569 000 891£009700100-) 3210, 








-* টি 21115970725, 


সরকারের বিভিন্ন রূপ ৫৭ 


হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া নেতৃপূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। 
হিটলারই সমগ্র জার্মান জাতির নেতা হইয়! দাড়ান; এবং তাহার অধীনে 
না্সী দল ( টিঞ্হা 62105 ) জার্মেনীকে পরিচালিত করিতে থাকে । 

দ্বিতীয় বিশ্বনুদ্ধের ফলে ইতালী ও জার্মেনী উভয় দেশেই একনায়ক তন্ত্র 
ধস হইয়া গণতন্্র পুনঃপ্রতিষ্টিত হইঘাঁছে। তবে একনায়কতন্ত্র পৃথিবী 
হইতে বিলুপ্ত হয় নাই ; অন্তত ফ্রাংকোর অধীনে স্পেনে ইহা আবার মাথা 
তুশিয়াছে ।৬/ 

)এককেন্দ্রিক ও যুক্তরান্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা €( ঢেগাঠে 800 
[76317] (09৮61001000115 ) £ বর্তনানের জাতীয় বাষ্ীসমৃহ (8100 
30205) অতি বৃহদ্বায়তন বলিয়া অনেক সময় একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে সমগ্র 
দেশ শাসন করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে এই সকল রাষ্ট্রে ছুই 
আেণীর সরকার গঠন কর] হয়--(১) একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকার, 
এবং (২) কতকগুলি আঞ্চলিক বা! দেশের বিভিন্ন অংশের সরকার । দেশের 
শাসনতন্ত্র অন্সারে জনগ্র শাসনক্ষমন্তা যদ্দি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের তস্তেই 
ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই যদি নিজের ইচ্ছা ও স্থবিধামত আঞ্চলিক 
সরকারসমূত্র স্কট করে তবে এ শাপন-ব্যবস্থাকে এএককেন্তিক” (ঢা ) 
বলিয়া অভিহিত করাহয়। কিন্ত যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চন্িক উভয সরকারই 
শাসনতন্ত্র দ্বারা স্্ট হয় এবং শাসনতন্ত্র অ্গসারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চণিক সরকারের 
মধ্যে শ'সনক্ষমত1 বিত হয় তথে শ্রর্ধূপ শাসন-ব্যবস্থাকে ঘঘুক্তবাষ্থ্ীয়' (ঢ6612]) 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন প্রথমে একিকেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা! সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইতেছে । 

একাকেক্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (0010 (06100106170) 2 
এককেবন্দিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য 
কেন্তরীয় সরকারের. বর্তমান থাকে । নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকাঁর- 
সবতোমুখী প্রাথান্ঘই. সমুহের ত্যষ্ট ও উহাদের ক্ষমতা প্রদ্ধান করা ছাড়াও 
এককেন্রিক শানন-. অশ্তভাঁবে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রাধান্ত প্রকাশ করিতে 
242 পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমৃহতকে 
পুনর্গঠিত করিতে পারে, ইহাদের ক্ষমতার ভ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, এমনকি 
উহাদের অন্তিত্বও বিলুপ্ত করিতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ সর্বতে!মুখী 
প্রাধান্তের জন্য অন্যতম আধুনিক লেখক খ্ং (0. চু. 50:99£) বলিয়াছেন, 
“এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্ত কোন সরকারের 
, অস্তিত্ব নাই ৮ 

বর্তমানে ইংলগড ও ফ্রান্সে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত । ব্রিটিশ আমলে 
ভারতের শাসন-বাবস্থাও প্রথমে এককেন্ত্রিক ছিল ; পরে ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইন ছার! যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা,করা হয়। 


৮ পৌরবিজ্ঞান 


গুণাগুণ এককেন্দ্রিক শাসন-বাবস্থাম্ন একটিমাত্র সরকারের পূর্ণ প্রাধান্থ 
ষর্তমান থাকে বলিয়! সমগ্র দেশব্যাপী একই শাসননীতি ও শাঁসন-পদ্ধতি 
গুণ £ অখও শান. অন্তস্থত হইতে পারে ৭ ইহার ফলে বিভিন্ন সরকার-প্রণীত 
নীতি কিন্ত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা লুপ্ত হয় এবং শীাসন- 
হপরিবর্তণীয অথচ ব্যবস্থার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের 
58 পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষ অউ্পধেখগী । 
এ একই কারণে আবার শাসনদন্ব বিরাট ও জটল হইয়া উঠে না; ফলে 
বায়াধিকাও ঘটে না। 

এককেন্দ্রিক শাঁসন-ব্যবস্থার আঁর একটি সুবিধা হইল যে ইহা বিশেষ 
স্পরিবর্তনীয় । কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ইচ্ছামত আঞ্চলিক সরকারের স্থটি ও 
বিলোপ এবং তাহাদের ক্ষমতার হাসবৃদ্ধি করিয়া শাসনকার্ধের উন্নতিসাধন 
করিতে পারে । ইহা যুক্তরা্বীয় শাঁসন-ব্যবস্থায় সম্ভব হয় ন। 

কিন্ত এককেন্দ্রিক শীসন-বাবশ্থ! স্বায়ভ্শীসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। 
আঞ্চলিক সরকারসমূহকে কেন্দ্রের তত্বাবধানে শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে 
হয় বলিয়! স্থানীয় লোকের শাসনকার্ষে বিশেষ উত্সাহ থাকে 


ক্রটি : কিন্তু হা 

বায়ত্রশসনের না। স্থতরাঁং এককেন্ত্রিক শ্বীসন-ব্যবস্থা' গণতৃত্ত্-বিরোধী । 
অধিকারকে অন্দীকার উপরন্ধ, বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এত জটিল 
করে জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে যে উহার পক্ষে অঞ্চলগুলির প্রতি 


লম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে আঞ্চলিক স্বার্থ স্ু৪ হইতে থাকে । 
আঞ্চলিক বা অংশগুলির স্বার্থ কপ্ন হইলে জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষুপ্ হয়--কারণ, অংশ- 
গুলি লইয়াই ত' সমগ্র জাতীয় জীবন । 
ৰ  যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (660619]1 (0ড21:0006106) £ যুক্তরাষ্ীয় 
শীসন-বাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পঞিবর্তে লিখিত সংবিধান বাঁ শাসনতঙ্ত্রের 
প্রাধীন্ত বর্তমান থাকে । এই লিখিত সংবিধাঁনহ কেন্দ্রীয় ও 
আঞ্চলিক সরকারসমৃহের তষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে 
শাসনক্ষমতা বন্টিত করিয়া দেয়। ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বার! 
ব্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমুহের কেহ কাহারও অধীন 
থাকে না। উভয়ে নি্গ নিজ এলাকার মধ্যে অম্পূর্ণ ম্বাধীন থাকিয়া 
শঁসনকাধ পরিচালন! করে । সুতরাং যুক্তরাট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের হ্যায় 
আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক (০1$12] ) ক্ষমতা) ইহার 
কোনরূপ পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তনসাধন 
করিতে হইবে । ৰ 

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য €56800125 01 1790218] (05611817701) ) 2 
যে-কোন যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত তয় £ 

. 0) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন £ শাসনতন্ত্র ৭ সংবিধান খারা ক্ষমতা 


খুক্তরাহ্থ্ীয় শানন- 
বাবস্থার স্বরূপ 


সরকারের বিভিন্ন রূপ ৫৯ 


বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । এই ক্ষমতা বণ্টন নানাভাবে হইতে পাবে? 
কারা তবে সাধারণত যে-বিষয়গুলি জাতির স্বার্থের দিক দিয়া 
চি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়_-যেমন, দেশরক্ষা, পরবাস্নীতি» 
রেলপথ, মুদ্রী-ব্যবস্থা প্রভৃতি- সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
হন্তে দেওয়! হয়; এবং যে-বিষয়গুলির সহিত আঞ্চলিক স্বার্থই অধিক জড়িত" 
_-যেমন, শিক্ষা» স্থানীয় শান্তিরক্ষা, স্থানীয় স্বায়ভ্তশ[সন, কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি 
_ সেগুলি রাজ্য বাঁ অংশগুলির হন্তে স্থাস্ত করা হয়। অবশ্য 
এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বা 
রাজ্য সরকারের হন্তে সমর্পণ করা যায় নাঁ। করিলে 
বিষয়গুলি ঠিকমত পরিচালিত হয় না । স্ুতরাঁং এইরূপ বিষয়গুলিকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সরকারের ঘুক্ত কর্তৃত্বাধীনে বাঁখা হয় । 
(২) লিখিত ও ছুষ্পবিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র £ যুক্তরাঈয় শীসন-বাবস্থা লিখিত 
হয় এবং স্থপরিবর্তনীয় হয় না । স্থুপরিবর্তনীয় বলিতে বুঝায় সহজ পরিবর্তন- 
যোগা । বুক্তরাপ্রায় শাসনতন্ত্রকে সহজে পবিবতিত করা যাঁয় 
দিতি না। যাঁইলে ক্ষমতার ভাগাভাগি লইয়! কেন্দ্র ও আঞ্চলিক 
ছুপ্ণারবর্তনীর শাননতন্ত 
» .  সরকারগুপি পরস্পরের সহিত বিবাদে পিপ্ত থাকিত। ফলে 
শাসনকার্যও ব্যাহত হইত । 


(৩) যুক্তরাষ্্রীয় আদালত : পরিশেষে, যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় “সাধারণত” 
একটি ঘুক্তরাস্্রীয় আদালত থাকে ।* এই আদঢুলতের কার্ধ হইল শাসনতন্ত্রের 
চঃ বাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে 
অথবা! ছুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধের 
মীমাংসা করা । কেন্ত্র বা কোন রাজ্য সরকার যি এমন কোন আইন গ্রণয়ন 
করে যাহা তাহার সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার বহিভূতি, তবে যুক্তরাস্থ্বীয় আদালত, 
তাহা বাতিল করিয়। দিতে পারে । অন্কভাবে বলিতে গেলে, যাহাতে কোন 
সরকার নিজন্ব সীমা! লংঘন না| করে তাহার দ্রিকে দৃষ্টি রাখিয়! যুক্তরাস্্ীয 
আদালত ঘুক্তরাধ্রীয শাসন-ব্যবস্থায় ভারসাম্য ( 59011001010) ) রক্ষা করে। 
ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, স্ুইজীরল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন 

প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত । 

£গুণাগ্ডণ হ যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলসমূহের স্বায়ভ্তশীসনের 
অধিকার স্বীকৃত হয়। স্থায়ভ্রশীসনই গণতন্ত্রের মূলকথা। 
স্থতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থ৷ গণ তন্ত্রের পরিপোষক | 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইয়৷ বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র 


ক্ষমতা কিভাবে 
বণ্টিও হয় 


৩ | যুক্তরীষ্ায় আদালত 


গুণ £১। ইহা 
তির পরিপোষক 


* যুক্তরাষ্ট্রে যে যুদ্তরাষ্ীয় আদালত থাকিতেই হইবে এরূপ কোন কথা৷ নাই! হুইজারল্যা্ড ও 
মোবিয়েত ইউনিয়নের সবোচ্চ আদালতের উপর শাননতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার নাই। 


৬৩ পো রবিজ্ঞান 


গঠন করিতে পারে । বর্তমান মাফ্িন মৃক্তবাষ্ ভূতপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রিটিশ উপননিবেশ- 
২। ইাতে কত ক্বদ্ধ গুলি লইয়া গঠিত । এই উপনিবেশগুলির প্রত্যেকটি যদি 
রাষ্ট্র শক্িশানী হইতে একটি করিয়া স্বাধীন বাষ্্র গঠন করিত তবে বর্তমানের শক্তি- 
পারে শালী ও সমৃদ্ধ মাকিন যুক্তরাষ্থ্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না। 
ুক্তরাষ্রীয় ব্যবস্থা জাতীর এঁকাসাঁধনের প্ররুষ্টতম উপায়। একই জাতির 
বিভিন্ন অংশ যদি পাশাপাশি রাষ্টী গঠন করিয়া বাস করে তবে তাহারা 
ুক্তরাস্্ীয় ধাবস্থার মাধামে পরস্পরের সঠিত মিলিত হইতে পারে । ভাবতবাসী 
এক জাতি । কিন্ত ধরা ঘান্টক যে, তাহারা পশ্চিমবংগ বিহার উড়িগ্কা আসাম 
গুভৃতি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করিতেছে । এরূপ 
৩। ইহা জাতীষ একা- অবস্থায় শ্চিমবংগ বিহার উড়িস্তা আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাধনের প্রক্ৃতম উপাষ রি টির 8 
রাষ্ট্রের সমবায়ে ভারতীয় যুক্তবাষ্ট গঠন করিয়! ভারতবাসীর 
জাতীয় এঁক্যসাধন করা যাইতে পারে। ভারতীয় ফুক্তরাষ্ে পশ্চিমবংগ 
বিহার উড়িস্ত। ও আসামের স্বতন্ত্র অন্তিত্বও থাকিবে, অথচ ভারভতবাসী একই 
শাসনাধীনে বাস করিবে । 
যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থ। কর্মবিভাগ (01৮1১101০0৫ 01061005 ) নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । অ্রমবিভাগ (01%151018 0£ 10000) বা! কর্মবিভাগ দক্ষতার 
মূলস্থত্র ৷ যক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্্র ও আঞ্চলিক 
সরকারসমূহের মধ্যে বর্টিত হয় বলিয়া কর্মও বিভক্ত হয়। 
ফলে উভয় প্রকার সরকারই দক্ষতার সহিত আপনাপন 
কার্য সম্পাদন করিতে পারে । 
লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন । 
৫ ইহাতে শাদন ইহ] হইল, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আহন প্রণয়ন ও শাসন 
বাপারে পণীক্ষা পরিচালন! লইয়া! পরীক্ষা! চালাঁনে। যায়; কিন্ত এককেন্দ্রিক 
রাঃ রাষ্টে সমগ্র দেশব্যাপী এইরূপ করা বিশেষ বিপজ্জনক ! 
পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রে মাঞ্চলিক স্বাতন্ত্া (12£10179] 200010.02% ) বর্তমান 
থাকে বলিনন! আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক 
বৈশিষ্টা সংরক্ষণের ব্যবস্থা এরপ শুগ্ুভাবে করা যাইতে 
৬। আঞ্চলিক রি না নিজ রাত 
রক রিতা য়াতা তত কন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। 
দৃষ্টি দেওয়! সম্ভবপর হয় উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবংগ সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির 
সংরক্ষণে যেবপ যত্ববীন হইতে পারে, ভারত সরকারের পক্ষে 
তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। 


৪ | ইহ! কর্মবিভাঁগ 
নীতিগ উপর প্রতিষ্ঠিত 


ক্রটি£ ১ বুকতরাহীয় : অপরদিকে যুক্তরাষ্্ীয সরকাঁরের কয়েকটি স্ম্পষ্ট ত্রটিও, 
সরকার অপেক্ষাকৃত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যুক্তরাস্্ীয় সরকার এককেন্ত্রিক 
ছুর্ল . সরকার অপেক্ষা ছুর্বল। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র ক্ষমত। 


কেন্দ্রীর সরকারের হস্তে স্তন্ত থাকায় শাসনকার্ষে ছূর্শত। প্রকাশ গাইতে পারে 
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না) কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বন্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শান ব্যাপারে বিশেষ 
দুর্বলত] পরিলক্ষিত হয়। 
কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক 
সন্ধি ও সর্তাদি পালন ব্যাপারে । আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি স্ুটুভাথে পালন 
নির্ভ করে সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপব। কিন্ত আঞ্চপিক সবুকারগুলি* 
সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়। সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিশ্ব ঘটাইতে 
পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্ধাদার লাঘব ঘটে । 
দ্বিতীয়ত, যুক্তরাত্রীয় সরকারে ক্ষমতা বন্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক 
সংকারগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা অর্দাই বওমান 
রহিয়াছে । অনেক সময় এই বিরোধের ফলে জাতির 
শক্তিরও ভানি ঘটে । 
তৃতীয়ত, যুক্তরাস্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও জটিল । একটির পরিবর্তে অনেকগুলি 
৩। ইহা ব্যয্বল ও সরকার থাকায় এবং ক্ষমতা বন্টিত হওয়ায় শাসনকার্ধে 
জটিল ব্যয়বাঁহুল) ও জটিলতা দেখা দেষ। 
চতুর্থত, শাসন-ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অংশে পরম্পরবিরোধী আইন প্রণীত 
৪ | দেশের বিভিন্ন. হইতে পারে । এপ ঘটিলে নানারপ অশান্তি ও গোঁল- 
অংশে পরপ্পরবিরৌধী যোগের আশংকা থাকে । এই অশান্তি ও গোলযোগ ক্রমে 
আইন প্রণাত হতে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে । এই কারণে একজন আধুনিক 
ডা বাষ্্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবন! 
সর্ঘদাই বর্তমান রহিয়াছে । 
উপসংহার 2 এককেক্তিক বা যুক্তব্াষট্রীয় কোন শাসন-ব্যবস্থাই কল 
অবস্থার উপযোগী নষ্তে, তবুও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পক্ষের্ককেন্দ্রিক 
ব্যবস্থা! এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাত্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য 1:র্প 
লণমেণ্টায় ও ব্াষ্টপতি-শাসিত সরকার ্ [811191002101091 
8100 701051021)018] (30৮61701)01)5 ) 2 শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থ। বিভাগের 
মধ্যে সম্বন্ধ অনুসারে- অর্থাৎ, ক্ষমতা ব্বতন্ত্রিকরণ নীতির 
সরকারের এই ছুই প্রয়োগ অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে (ক) পার্লামেন্টীয় 
রূপের মধো পার্থক্য ৃ ২ ৮৯, রা , 
ক্ষমতা বতন্ত্রিকরণ (09111521062 ) এবং (খ) বাষ্ট্রপতি-শাদিত ( 0551- 
নীতি অনুনারে 061509] )-_-এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেন্টায় 
সরকারে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান থাকে ১ এবং ব্রাষ্্রপতি-শীলসিত সরকারে এই ছুই বিভাগের মধ্যে 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্রা বিদ্যমান থাকে । 


শমেণ্টায় ঘা মজ্ি-পরিষদ শাসিত সরকার € দঃ হটিনিদার 
0: 08101066 00৮217)100126) 8 পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পার্লামেনটীয 


২। ইহাতে সংঘর্ষের 
সম্ভাবন] বর্তমান থাকে 


পৌরবিজ্ঞান 


সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার (0:801026 (০৬210010196) নামেও 
অভিহিত ।* এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার গ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক (0:075016800178] 71০9) এবং প্রকৃত 
শাসকের মধ্যে পার্থক্য । নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন 
নামসর্বম্ব শাসক (0027102] 63:2০00৮০)। শাসনকার্য তাহার নামে 
পরিচালিত হয়, কিন্ত প্রকৃত শাঁসনভার থাকে প্রকৃত শাসক (1581 2%2006:2) 
বা মন্ত্রিবর্গের উপর | নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রিধর্গের পরামর্শ 
অনুসারে কাধ করেন $ তাহার কোন ন্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকে না বলিলেই 
কন্যার চলে। ইংলগ্ডের রাণী ও ভারতের রাষ্ট্রপতি এইরূপ নিয়ম- 
প্রত শাসকের মণ তাত্ত্রিক শীসকের প্ররুষ্ উদ্হরণ। ইহারা দুইজনেই রাষ্ট্র- 
পার্থক্য প্রধান ( [7০905 ০£9608665), কিন্ত সরকারের মধ্যে প্রধান 
নহেন। “ইহার! জাতির প্রতীক, কিন্ত ইহারা জাতিকে 
শাসন করেন নাঁ। ইহাদের পদ মধাদাসম্পন্ন, কিন্তু কর্তত্বহীন $ সুতরাং 
দায়িত্বশুন্ত |” 
দায়িত্বপূর্ণ পদ হইল প্রকৃত শীসকবর্গ বা মন্ত্রিগণের | মন্ত্রিগণ তাহাদের কার্ধী- 
হ্যা কার্ষের জন্য ব্যবস্থা বিভাগের নিকট সম্পূর্ণভাবে দাঙ্িত্বণীল । 
ঠা ব্যবস্থাপক সভার আস্থা হারাইলে তাহাদিগকে পদত্যাগ 
| করিতে হয়। এইজন্যই পার্লামেণ্টশীয় সরকার দায়িত্রণীল 
শাসন-ব্যবন্থা (]২55009251016 309৬০]0007106) নামে পরিচিত । 
ব্যবস্থ। বিভাগের নিকট আন্ত্রিবর্শের দায়িত্ব যৌথ দ্রাধিতব (০011900%6 
এ £2$00051911465 )।  মন্ত্রিগণ যৌথভাবে সরকারী নীতি ও 
তা কার্ধ প্ররিচালনার জন্ত আইনসভার নিকট দা্নিত্বশীল 
৪ থাকেন ।%* এইভাবে শাসকবর্গের উপর আইনসভ] বা 
পার্লামেন্টের প্রাধান্ত বজীয় থাকে বলিয়াই এই প্রকার সরকারকে “পার্লামেন্টায় 
সরকার” বল? হয় । 
মন্ত্রিগণ আইনসভার সভ্যদের মধা ভইতে নি নপ্ত হন। আইনস্ভাঁষ তাহাদের 
দলই সংখ্যাগরিন্ঠ দল। সুতরাং তাহারা যে-প্রস্তাব উথাপন 
৪) ব্যবস্থা বাগ. করেন আইনসভায় তাহ! পাস হয়। এইভাবে ব্যবস্থা 
ও শাসন বিভাগের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ মম্পর্ক. বিভাগ ও শীসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সঙ্বন্ধের ভিত্তিতেই 
পালামেপ্টশিয় সরকার পরিচালিত হয়। 
এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ--উভয় ক্ষেত্রেই 
. নেতৃত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী । মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়! কার্ধ. 


উপ শ জক্পলাপ শি তি তিশা 


পার্লামেপ্টীয় শাঁনন- 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 2 


স:8৫ পৃষ্ঠা 0. 
+* আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে মন্তিগণ একমাত্র নিয়তর পরিষদের নিকট মৌদ্ভাবে 
দারিত্বশীন থাকেন। 
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করেন এবং যৌথভাবে দাক্িত্বণীল থাকেন। প্রধান মন্ত্রী আবার আইনসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বও করেন ৷ এইজন্য গ্রধান মন্ত্রীর 
নেতৃত্বরকেও পার্লামেপ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
বলিয়! নির্দেশ করা হয্ব। 

পরিশেষে, অনেকের মতে, পার্লামেন্টীয় শাঁসন-ব্যবস্থায় একটি স্থসংগঠিত * 
বিরোধী দল থাকিবে । বিখ্যাত ব্রিটিশ শাসনতগ্ধবিদ অধ্যাপক জেনিংসের 
(760171155 ) ভাষায়, “বিরোধী দল পার্লামেন্টায় গণতন্ত্রের নিদিষ্ট ও অপরিহার্য 
অংগ ।” এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি 
প্রবর্তিত থকে না বলিয়া বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
শ্বৈরাচারিতাঁর প্রতিবন্ধকত1 করিয়া! গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় 
রাখে । পার্লামেন্ীয় শাসন-ব্যবস্থা ভাঁরত, ইংলগু, কানাডা, অগ্রেলিয়া প্রভাতি 
দেশে প্রচলিত | 

গুণাগুণ £ পার্লামেন্টীয় শাসন-বাবস্থার প্রধান গুণ তইল যে ইহা ব্যবস্থা 
বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার স্বত্ব আবদ্ধ করে । 
সরকারের এই ছুই বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তবেই স্ৃশাসন সম্ভবপর হয়। 

দ্বিতীয়ত* শীসকবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত আঁইনসভার 
নিকট দায়িত্শীল থাকেন বলিয়া গণতন্ত্র বা সাধারণের শাসনের ব্বরূপ বজার 
থাকে । আইনসভায় প্রতিনিধিগণ জনমতের দিকে লক্ষা 
রাখিয়া শীসকবর্গকে নিয়ন্রিষ্ত করিতে চেষ্টা করেন ; ফলে 
শাসকণগকেও জন্প্রতিনিধিদ্রের মতামত অনুসারে চশিতে 
হয়। এইভাবে শাসণ-বাবস্থা জনমত দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে । 

পার্লামেন্টায় সরকারে সহজেই শাঁসক পরিবর্তন করা যাইতে পারে। যে 
মপ্রিগণ আজ শাসন পরিচালন! করিতেছেন তীহারা যি অদক্ষতার পরিচয় 
দেন বা অন্তায় করেন, তবে আইনসভায় জনপ্রতিনিধিবর্ম 
কাল আ্নৃহাদের সরাইয়! তাহাদের স্থলে অন্য একদল মন্ত্রীকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে । বাষ্রপতি-শাসিত সরকারে কিন্ত 
ইহ1 সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি একবার পদে অধিষ্ঠিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
তাহাকে পদচ্যুত করা যায় না।* 

পার্লামেন্টীয় সরকার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ উপযোগী । এই 
গ্রকার শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে আইনসভায় শাসন 
সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দিতে 
হয়। এই প্রশ্থ্োত্তর সংবাদপত্রে ছাঁপা হয় বলিয়৷ ইহ1 হইতে 
জনসাধারণ অনেক শিক্ষালীভ করে । আবার নির্বাচন যে-কোন সময় অঃ ষ্ঠিত 


৫ | প্রধান মন্ত্রীর 
শেতৃহ 


৬। বিরোধী দলের 
অস্তিত্ব 


সণ ১। সুশামন 
সম্ভবপর ওয় 


২। গণতন্ত্রের খরাপ 
স্বভা থাকে 


৩। যে-কোন সমস 
শাদক পগ্সিবর্তন সম্ভব 


৪। রাষ্ট্রনৈতিক 
শিক্ষার বিস্তার হয় 


» মান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সময় হইল চারি বৎসর। 
[এ পৌঃ-৫ 


ও পোরাবজ্ঞান 


হইতে পাঁরে বলিয়! সর্বদাই দলীয় গ্রচারকার্ধ চলিতে থাকে । ইহা হইতেও 
জনসাধারণ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হয় 1৮ 
এলাম সরকারের সমালোচকেরা বলেন যে এই প্রকার শাসন- 
ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতক্ত্রিকরণ না থাকায় সরকার স্বৈরাচারী 
ই রে ঠা ৮. হুইয়া উঠে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে ব্যাহত 
্বাধীনতা ব্যাহত হয় হয়। এই সমালোচনা বর্তমানে এককপ মূল্যহীন_কারণ, 
বর্তমানে স্থশীসনের জন্ত ব্যবস্থা বিভীগ ও শাসন বিভাগের 
ত্বাতন্ত্রোর পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাই কাম্য বিবেচিত হয়| 
দ্বিতীয়ত, মখ্িগণের পক্ষে আইনসভার সদল্পদ্ শাসনকার্ধ পরিচালনায় 
অস্্বিধার স্ষ্টি করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। এই 
নর পঞচণালশায় প্রসংগে একজন সমালোচক উক্তি করিয়াছেন যে অর্থমন্ত্রী 
যদ্দি আইনসভায় প্রশ্নের উত্তর দিতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে 
অর্থদপ্তর পরিচালন! করিবার সময় কখন পাইবেন? 
পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসক-পরিবর্তন সহজসাধা বলিয়। ইহ] ঘন ঘন 
ঘটিতে দেখা যায়। ফলে দীর্ঘ দিন ধরিয়া অন্রশ্থত কোন 
৩। সরকাগী নীতির জানার রি রি ৃ 
রিচ সরকারী নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখ! 
যাঁর যে, আজ মন্ত্রিপরিষদ যে-শীতি গ্রহণ কপিল% কাল নূতন 
মন্ত্রিপরিষদ আসিয়া তাহা বদলাইয়া! দিল । 
ঘন ঘন শাসক-পরিধর্তন ঘটে বলিয়াই আবার মণ্ত্িগণ শাসনকার্ষে দক্ষতা- 
লাভ করিধার্ক সময় পান না। পদে অধিষ্টিত থাকাকাণীন 
মাস তাহাধধের পক্ষে দল এবং আইনসভার সদস্তদের মনত 
করিয়া চলিতে হয় । ইহার ফলে তীহ্াা শাসনকার্ধে 
মনোনিবেশ করিতে পারেন না । 
বছ শাসক লইয়া গঠিত বলিয়া পার্নামেটীম সরকার ক্রত নাতি নির্ধারণ 
৫| দ্রুত দিদ্ধান্ত করিতে পারে না। ইভাতে বুদ্ধ ইত্যাদি সংকটের সময়ে 
গ্রহণ মন্তব নয় বিশেষ ক্ষতি ভয়। 
পরিশেষে, ইহীও বল। হয় যে এই শাসন-বাবস্থায় মন্ত্রিবর্গ দ্বৈরাচারী হইয়া 
উঠিত পারেন । মন্ত্রিগণ হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । স্থতরাং তাহারা 
আইনসভার মাধ্যমে যে-কোন প্রস্তাব, যে-কোন আইন পাস 
করাইয়া এবং যে-কোন ব্যয় আঙ্ঠমোদন করাউয়। লইতে 
সনর্থ। ফলে শাসনকার্ধ জনমত দ্বারা পরিচাশিত না হইয়। 
মন্ত্রিবর্গের শ্ষেচ্ছাচারিত। দ্বারাই পরিচাশিত হয়। মন্ত্রিবর্গের এই ্ষেচ্ছাচারকে 
নয়! শ্বৈরাচার? (টিতে 70951১90150 ) বলিয়া! বর্ণন। কর হইয়াছে গে 


৬। মা্বর্গ খৈরাঁচারী 
হইয়া উঠিতে পারেন 





* পুরাতন খরার হইল একনায়ক বা রাজার সবেচছাটার। 


পপ 


সরকারের বিভিন্ন রূপ ৬৫ 


বি 
£রাষ্্পতি-শাসিত সরকার ( চ16510910018] [7017 0 030০117+ 


1001) ) £ রাষ্রপতি-শাসিত সরকার পা ক্ষমতা স্বতন্তরি- 
করণ নাতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইতাঁতে শাসন বিভাগ ও 
ব্যবস্থা বিভাগ পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকে । 

এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের টা মতা ন্যস্ত থাকে একমাত্র 
রাষ্ট্রপতির হস্তে । “রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি এবং শাসন বিভাগেবও 
কর্তা ।” নিয়ম ভাথিক বা নামসর্বস্ব শাসক বপিয়া বাষ্্পতি- 
শপিত সরকারে কিছু নাই । বাঞ্পতিকে সহায়তা করিবার 
জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকে । কিন্ধল্যার্দির ভাষায় বলা 
যায়, “মপ্ত্রিগণ তাহাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাহার সহকর্মী নহেন।” মন্ত্রিগণ 
আইনসভার সদন্ত হইতে পারেন না; আইনসভার নিকট তাহার। দায়িত্বনীলও 
নহেন। তাহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্পতির নিকট । 

বাষ্রপতি-শাসিত সরকার ক্ষমতা ন্বতদ্িকরণের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া 
২। ক্ষমতা পতান্র. রাষ্ট্রপতিও ভাহার কাধকলাচপর জন্য আইনসভা নিক্ঘট 
করণের অন্ত ব্যবস্থা দ্রায়িত্রশীল নহেন। তিনি জনসাধারণ কতৃক শিদি্ট সময়ের 
বিভাগের নিকট শাদন জঙ্ক শির্বাচিত হন । এই সময়ের মধ্যে তাহাকে সংবিধানভংগ 
বিভাগেন দায়িহ নাই ( ৮1091580100 0: 0) 09750100018 ) বা দুরীতিঘুলক কর্ন 
ছাড় অন্য কোন কারণে পদছ্যুত কর যায় না। 

অপরদিকে আইনসভাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না। মধ্তরি- 

বঙ্গেদ মত বাই্পতিও আইনসভার কার্ধে যোগদান করিতে 
জানত পারেন না। দূর হইতে প্রস্তাব পাঠাইয়া, ব্যয়-রীদ্দ দাবি 
সম্প্ও ঘনিঠ নহে. করিয়া তাহাকে নিরস্ত থাকিতে হয় । আইনসভা ইচ্ছা 
করিলে ভাহার প্রতাব অগ্রাহ্থ করিতে, ব্যয়-বরাঁদ্েও দাবি 

-গঞ্জুর করিতে পারে । তখন বাহ্পতি বাণী ও 170552৩ ) পাঠাইতে পারেন । 
জাহির ই বাণীকেও উপেক্ষা কারতে পা 
মাঁকিন বুক্তরাষ্ই বাষ্্পতি-শাসিত ভা প্রকষ্ট উদাহরণ । ইহা] 
ছাঁড়ীও কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশে এই প্রকার শাঁসন-বাধস্থা 
প্রচশিত আছে 1৮৮ 

গুণাগুণ 2 রাষ্্রপতি-শাসিত সরকার পালামেন্টায় শাসন-ব্যবস্থার মত 
ক্রুত পরিবর্তনশীল নহে । স্থাক়িত্র বাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন 


বৈশিষ্টা £ 


১। ইহাতে নিয়ম- 
তান্ত্রিক শাম নাই 


না 


৪ ব্যবস্থার অন্থতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । ইহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া 


১। প্রধান গুণ স্থায়িত্ব " ” 
২ 'নশতি অল্পসবণ করা যায় এবং শীসকবর্গ- শাষনকার্ধে দক্ষতা 


অর্জন করিতে পারেন। ফলে দেশের উন্নতি সাধিত হয় বং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । 


৬৬ পৌরবিজ্ঞান 


সমর্থকদের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ শান্তিপূর্-কারণ ইহাতে 
শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা! বিশেষ 
টা রি নাই। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে উভয়ই নিজ নিজ কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে । 
শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে শ্্ত থাকে বলিয়া এই 
প্রকার শাসন-পদ্ধতি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ উপযোগী । বাষ্পতির 
কোন সহকমী নাই) সিদ্ধান্ত গ্রহণ কণিবার পূর্বে তিনি 
কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। 
স্বতরাং তিনি যেরূপ তত্পরতার সহিত কার্য করিতে পারেন 
পার্লামেন্টীয় শংসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় না । 
সমর্কগণ আরও বলেন, যে-দেশে বহু রাষ্নৈতিক দল আছে সে-দেশের 
পক্ষে রাষ্্পতি-শাসিত সরকারই প্রকুষ্ট শাসন-ব্যবস্থা । বহুদল থাকিলে কোন 
৪ | বঙদলীধ গাট্রের দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে 
পক্ষে প্রকৃত শানন-. পাার্লামেণ্টীয় সরকারের মধ্রি-পরিষদও একদলীয় না হইয়। 
বাব বহুদলীয় হয় । বহুদলীয় মন্ত্রিপরিষদ দুর্বল হইতে বাঁধা । 
এইজন্য এরূপ ক্ষে৫ে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারই বাঞ্ছনীয় 
অপরদিকে কট্রপতি-শাদিত সরকারের ক্রটিগুলিও বিশেষ প্রকট । শাসন 
বিভাগ ও বাবস্থা বিভাগ পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে বলিয়া ইহারা পরস্পরের 
সহিত সংঘর্ষে পিগড হইতে পারে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তি শাসনতান্ত্রিক ইতিভালে এইরূপ সংঘর্ষের অসংগ্য ভদাহরূণ 
রহিয়াছে । স্থতরাং সদর্থকগণ যে বাষ্্রপতি-শাপিত সরকারকে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা 
বলিমা মনে করেন, তাহা ভুল । 
শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার 
সন্তাবনার দরুন সুশাসন ব্যাহত হইবার আশংকাঁও 
রহিয়াছে । 
দ্বিতশসসত, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপাতি সম্পুণ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে 
পারেন। সংবিধানভংগ ও ছুর্নতিমূলক কাধ না করিলে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
রাঙ্ণতিকে পদচ্যুত করা যায় না। ফলে তিনি এই ছুই 
বী বিষয় বাচাইয়। সম্পূর্ণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন । 
ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই । এইজন্য পার্লামেন্টীয় 
গণতন্তের সমর্থকদের নিকট কাষ্ীপতি-শাসিত সরকার স্বৈরাচারী বলিয়া 
মনে হয়। 
'পালামেন্টায় শাসন-বাবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইন প্রণয়নকার্য পরিচালন! 
করে; কিন্ত রাষ্ীপতি-শাসিভ সরকারের এই কার্য সম্পাদিত হয় আইনসভার 
+বিভিন্ন কমিটির দ্বারা । এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রক।এ আইন, 


৩। জরুরী অবস্থার 
উপযোগী 


১। ইহতে কুশাসনের 
আমশুংকী রঠিমাছে 


২। রাপতি ঈৈরাচা 
হইতে পাদ্েন 


সরকারের বিভিন্ন রূপ ৬৭ 


প্রণয়নের ভাব ন্তন্ত থাঁকে। ইহার ফলে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব বিভক্ত 
হইয়া পড়ে । দায়িত্ব বিভক্ত ঠইলে দায়িত্ব বিলুপ্তও হয়--কারণ, শাসন বিভাগ 
ও ব্যবস্থা বিভাগ উভয়েই দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করে। 
বস্তত, রাষ্্রপতি-শাসিত সরকাঁর একরপ দায়িত্বহীন শাসন- 
ব্যবস্থা । ইহাতে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট 
দাযিত্বণীল নহে, এবং আইন প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্র কাহারও নাই। 

দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্তা বিশেষ বিপজ্জনক । উাঁতে 
জনগণ অত্যাচারিত ভুইতে পারে, অকাম্য আইন প্রণীত 
হইয়া! সাধারণের স্বার্থ ক্ষপ্র কৰিতে পারে । বাষ্ট্পতি-শাসিত 
সরকারে এইরূপ আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে ১ 


৩। ইহ] দাধিত্বশ্ীন 
শামন-ব্যবস্থা 


৪| এই কারণে ইহা 
বিপঙ্জনকও বটে 


সহক্ষিপ্রসান্র 


প্রাচীন রাষ্্বিজ্জানিগন রাষ্ট্রের শেযীবিভাগ করিধাছেন। বর্তনানে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিনর্তে সরকারেরই 
শ্রেণাবিভাগ করা হয়। সরকারের একটি শ্রেণীবিভাগ হইল একনায়কতন্তর ও গণহন্ধের মধ্যে। গণতন্ 
আবার বিভিন্ন ধরশের হয়-_মথ|, (ক) এককেন্দ্রিক, (খ) যুন্তরাস্ীয়, (গ) পার্লামেন্টীয়, €ে) রাষ্ট্রপতি" 
শাসিত। ৬ 

গণতন্ত্র ঃ ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সমাঙ্গ এবং সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে 
বুঝায় ণণতান্থিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের আলোয বিষয়। 

তঙ্গের দিক হইতে গণতন্ত্র জননাবারণের শাসন হইলেও, কাধক্ষেত্রে শাননক্ষদতা বাবহার করে 
সংখ্যাগরি দল। কিন্তু গণতন্ত্রে শাননকাধ পরিচালিত হয সকলের কষ্ট, মাত্র সংখ্যাগরিষ্টের জন্য নহে। 
উপরন্ত, গণতন্ত্র নকলের সম্মতির উপরও গ্রতিনিত। এইজন্য উহ| জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্তা নামেও অভিহিত । 

গণতন্ত্র প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ__উভযই হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। তাই 
বর্তমানে সকল দেশেই গণতন্ত্র হইল এারোক্ষ বা প্রতিনিধিমুলক ! তবে অতনক নময় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে 
স্বরূপ বজায রাখিবার জন্য গণভোট, গণ-উদ্োগ, পদঘ্যুতি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়। 

গণতান্ত্রিক শামন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ঠ গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত গুণগুলির নির্দেশ করা যাইতে পারে__- 
১। একমাত্র গণভন্ত্রই সকলের কল্যাণন।ধন করিতে পারে; ২। একমাত্র ইহাতেই হ্যায় ও সতোর 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব; ৩। ইহ] স্বাধীনতার ভিছ্িতে সংগঠিত ; ৪1 হা সামাকেও সমর্থন করে; ৫। ইহ] 
রাষ্টনৈত্তিক শিক্ষার বিস্তার করে ; ৬ | ইহাতে বিপ্রবের আশংকা কম থাকে । 

ক্রুটি£ কিন্তু অভিযোগ কর] হইয়াছে যে--১। গণতশ্ব অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন ; ২। এই 
শান-ব্যবস্থা রক্ষণণীল; ৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক; ৪। গণতন্ত্র দলগত ক্রটিসম্পন্ন ; ৫। ইহ! 
অস্থায়ী; ৬। গণতান্ত্রিক সত্যতা নিমন্তরের ; ৭1 এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে) 
৮। ইহা পুঁজিবাদ সমর্থন করে। 

গণতশ্ কিভাবে সফল হইতে পারে ২ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ অতিরঞ্জিত হইলেও গণতন্ত্রকে 
সফল করা কঠিন। ইহার জন্য প্রয়োজন_-১। গণতান্ত্রিক জনগণের, ২। নাগগিকগণের মধ্যে বুঝাপড়ার, 
এবং ৩। অর্থনৈতিক অধিকারের । 

একনায়কতন্ত্রঃ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা । ইহাতে চুড়ান্ত শাসনক্ষমত! 
একজনের হস্তে ন্যন্ত থাকে | ইহার গুণাগুণও গণতন্ত্রের বিপরীত । একনায়কতস্ত্ে দুইটি সাম্প্রতিক 
রূপ হইল---(১) ফ্যামীবাদ, (২) নাৎনীবাদ । 


৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


এককেন্ত্রিক ও যু্বরা্্ীয় শাসন-ব্যবস্থা £ বর্তমানে বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও 
অনেকগুলি করিয়া আঞ্চলিক নরকার থাকে । এই কেন্ত্রীযন সরকার যর্দি আঞ্চলিক সরকারমমূহকে 
ছৃষ্টি করে এবং উহাদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখে তবে শানন-ব্যবস্থাকে এককেনিক বহু? হয। 

গুণাগ্ডণঃ অখণ্ড শাসন ও নীতি কিন্ত সঈপরিবর্তশীয় অথচ দৃঢ় শানন এককেত্সিক সরকারের গুণ । 
অপরদিকে ইহ স্বায়ন্রশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে বণিয়া এবং বৃহৎ রাষ্ট্র উপযোগী নহে বিয়া 
কাম্য নহে। 

যুক্তপাহায় শাসনব্যবস্থা £ ফুক্তরাপ্রীঘ শাসন-বাবস্থায় কেন্দরীয সরকারের পরিবর্তে সংবিধানের প্রাণান্য 
বর্তম!ন থাকে। ইহার বৈশিষ্ট্য হঈল--১। শাসনতন্ত্র ঘার| ক্ষমতা বন্টন, ২। লিখিত ও ছুপ্পপ্রিবর্তনীয় 
শানমনতন্ত্র, এবং ৩। যুদ্তরাগষ জাদালত। 

গুণঃ ইহা ১। গখতন্ের গরিপোধক হ। জাতীশ এুক্+সাধনের প্রকুষ্টাইম উপায়; ৩। ইহাতে 
শাদন ব্যাপারে পরীক্ষ1 চালানো যায ৮:৪1 ৭ দের সবার্থেগ প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া ঘাঁয়। 

ক্রুটি 2 কিন্তু ইহ] ১। অপেক্ষাবুত সংঘর্ষের সম্ভাবনা পূর্ণ, ৩। বায়বহুল, ৪ | জটিলতা 
সম্পনন | 

পালামেণ্টীয় ও রাষ্্রপঠিশাসিত সরকার £ ক্ষমতা স্বহন্ত্রিকরণ শীতি অনুসারে সরকারের এই ছুই 
রূপের মধো পার্থকা কগা হয । 

গা্াদেণ্টাম সরকারের বৈশিষ্ট্য 2 ১। নিয়মহীন্ত্বিক ও প্রবৃত শানকের মধো পার্থকা, ২। ব্যবস্থা! 
কন ও শাসন বিভীশের খনিঠ সম্পক, ৩। বাবস্থা বিভাগের নিকট মন্্রিবর্গের যৌথ দায়িতশীলহা, এবং 
৪। প্রধান মন্তীপ নেতৃন্ব। 

গুণ2 এই পালামেন্টীয় সরকারে-_-১। আুশানন সম্ভব হয; ২। গণতন্ত্রের ঘর বজায় থাক; 
৩। সহজে শানক পরিবর্তন কর! যায; ৪। পাট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার খটে | 

ক্রুটি ১। কিন্তু খন ঘন শানক পঠিবর্তন কামা নাও হইতে পারে ত ২। শানকগণ দক্ষ হইতে 
পারেন নাঃ ৩। রত দিদ্ধান্ত গ্রহণ সন্তব 7য লা; ৪1 মক্রিখণ বৈপাচাপী হইতে পারেন 7 ৫1 ব্যতিশ 
্বাধীনত] ব্যাহ হইতে গাকে। 

রা্পতিশাদিত সরকার 2 ১। ইহাতে শিয়নভান্থিক শানক নাই; ২। বাবস্থা বিভাগের শিকট 
শানন বিভাগের কোন দায়িহ নাই; ৩। এই ছুঠ বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ট ন 

গুণ: ১ স্থাধিহ্ব ইহার সবপ্রধান গুণ, ২। বলা হয়, এই বংবন্থ। শান্তিপূর্ণ ৩। জরুপী অবস্থার 
উপ:যাগী, এবং ৪। বনতদহীয বাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত শান ব্যবস্থা | 

ক্রাট £ ১। কিন্তু ইহাতে কুশাননের আশংকাও রহিয়াছে; ২। বাষ্ীপতি একমাত্র শাসক বলিয়। 
নবৈরাচারী হইতে পারেন % ৩। ইহা দায়ি্বহীন শানন-ব্যবস্থাঁ; ৪1 হুভরাং ইহ] বিপজ্জনক ও বটে 


প্রশ্নোত্তর 
1. 1796 156 119 06016০৮8018 109270001785610101170. 01 010৮0]/180756 1 1)186170001918 
10965799170 [01700 100 1170:0000 100708001050% , (10. 8. (8) 1901) 


গণতািক শাদন-ব্যবপ্থার ত্রুটি কি কি?£ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধো পার্থক্য নির্দেশ কর । 
[ ৫১-৫২ এবং ৪৭-৪৯ পা ] 
৬৮০2, 105171800 ছা1/৮ চাও 200000 ০ 19970090205. ৮16 619 2৮৪ 2091068 2 
0919088 ? | (নর. ৪. (]3) 1960), 
.. গৰতন্ত্র কাহাকে বলে ?ঃ ইহার গুণা্ডণকি কি? [ ৪৬-৪৭ এবং ৪৯-৫২ পৃষ্ঠা ] 


2,1015শেহলি 015 20077692510. 00910065 0£ [00700015010 00708 01 030%8751706106, 
(0,707. 1962 3 নল. 9. (13) 1960; 17. 9. (7) 00201), 0961 $ লু, 9. (৮) 19629 ) 


গণতান্ত্রিক শামনব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচন| কর। [8৯০৫২ পৃষ্ঠা ] 


সরকারের বিভিন্ন বূপ ৬৯ 


4. 1090100 10910000105. 7০৮ 0998 86 4001)10 ৮1010 [)1065078171]) ? 
(১ দা. 1010) 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞ! নির্দেশ কর। উহার সহিত একনায়ক তন্ত্রের তুলনা কগা যায় কিকপে ? 
[৪৬ ৪৭ এবং ৫৩৫৫ প্রন্ঠা] 
৮৫৮০. 515৮ 019 006 69902219] 0970010807)9 00 6100 810দ88 06 ৫, ])৮180০7:৮ ? 79০ 
&1)0% 0151, হা) 07101 ? (11. ১. (0) 00011), 11600 7 177. 1061) 
গণতন্তব্ের সফলভার অপপ্রিহা্য সর্তকি কি? ভাগতে কি উভাদের সন্ধান পাওয়া মাম? 
| ইংগিত £ ভারতে এখনও গণতান্ত্রিক জনগণের, বিতিন্ন শেণর মধ্য বুঝাপড়াস এবং অর্থ নৈতিক 
অধিকারের সঙ্ধান পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষাবিস্তার, সমীজতশ্বী ধনের সনাজ-ব্যবস্থা গ্রভৃতির নাধ্যমে 
ইহাদের মকলকেই গড়ি তুলিবার ব্যবস্তা হইতেছে ।""এবং ৫২-৫৩ পু ] 


6. 192 10) 5০০. 00960111705 10101007911] 2 908506 2ক 00োছযা (লি, 1728 


[)]7৮0171)1]) 1৮05 হচেশে চন 216 505 আআ) হ্াছে (1ম ? (6০. ঢা. 11051) 
একনাশপ্তগ্র বলিতে কি বুণা! ইহার ত্র) কি কি। একনাযকতন্তরের কোন গুণ আছে কি? 
থাকিলে গুণপ্রণি বর্ণনা] কর। [ ৫৩-৫৬ পৃষ্ঠ। | 
এ. 1)151010011191) 1১09৮৮0গেছ 1001700070 হা 1)16121017101]), ১৮1010৮009০ [লতি 
0৭ ৮1) ? (11. ১. (0) 1061 3 1৮. 0. 1061 7 1011. 0061) 
গণহন্থ ও একনামকতন্ত্রের মধ্যে পার্ধক্য শির্দেশ কগ। উহাদের মধ্যে কোন্টকে তৃমি গছ্ন্দ কর ; 
এবং কেন কর? [ ৪৬-৩৭ এবং ৫৩-৫৬ পৃ31] 


তে ৪. বহি 11] ০0. 918017000815) ঢো00৮৮ 00৬ শোর)])৩01 টিটো [7009] (00৮015)০ 
0000 2 10109016500 ডটেছা চিন৬০], 


(0. 0. 1059, 88 577. 9. (17) (90017, 1061 ) 777, 16062) 
কিভাবে যুন্তুগার্গীয় শানন-ব্যবস্থা হইতে এককেঞ্রিক শানন্-বাবস্তার পার্থকা নিতদিশি কগিবে? 
উদ্বাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। 

[ইংগিত £ ইংলগ্ডে এককেন্রিক শানন-বাবস্থাঁ এবং ভাগতে যুত্তরাীয় শারন-বাবস্থা প্রবতিত 1১৮০) 

এবং ৫৭-৫৯ পঠা] 

9. সা] ৬106 19510020019 1764104৮09৩ ে02)0701 ৮৮101 00 610 2001119 

£10 0016৮65 06 ৪৮01) ৮ (টো 00 040৫0120106 1 (171. 9. (11) 19629) 
যুন্তরা্গীয় মরকাণ কাহাকে বলে ব্যাথা কর। এইপ শাপন-ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি? 

[ ৫৮-৬১ পৃঠা ] 


10. [015111)00)51) 1১065000 [01006875৮80 00495010775 06 (90৮01101870, 


51) 806 60)017 0091১0017৮০ 00910092550 07851001551 (1. 0. 1962) 
মুক্তরাইীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধো পার্থক) নির্দেশ কর। এই ছুই প্রকার সগকারের 
প্রত্কটির গুণাগুণ কি কি? [ ৫€৭-৫৮ এবং ৫৯-৬১ পৃষ্ঠা ] 


11. 10151173017] 10605001) 1201]18100061নাট িগোতায 01 20 শেশেডো06176 2700 1720910070084 
00 01 00501800981, [0580055 61)9)] 708])0061৮9 70271050130 06000 0ন 

(0০. ঢ. 1927) 

গার্লামেশ্টীয ও পাষ্্রপঙ্ডিশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিদ্েশ কর। উহাদের গুণাগুণের তুলনা 

কর। | ৬১-৬৭ পৃষ্টা তি 


.. জম্ট অধ্যান্ত্ 
রাষ্ট্রের উদ্দেগ্ত ও কার্যাবলী 
€151705 8170. [70170610105 01 01০ 96৪০ ) 


রাষ্ট্রের উদ্দেগ্য (চ:05 01 0১০ 50869 ) £ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সঙ্থন্ধে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞীনিগণ একমত হইতে পারেন নাই । এ্যারিষ্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণের 
মতে, রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ ? সুন্দর জীবন 
সম্ভব করিবার জন্যই উহার অস্তিত্ব । রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের 
পক্ষে স্থন্নর জীবন উপলব্ধি করা বা আত্মবিকাঁশ কোঁন 
মতেই সম্ভব নয়। অপরদিকে আবার কাহারও কাহারও ধারণায়, রাষ্ট্র 
অকল্যাণকর অথচ 'অপরিহার্ধ সংগঠন মাত্র । মানুষের প্রকৃতিগত ক্রটিব জন্তই 
ইনার অস্তিত্ব । মাযের মধ্যে মদি হিংসা, দ্বেষ, পবদ্রব্া-লোভ, হত্যার ইচ্ছা 
প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্বিগুলি ন1! থাকিত তবে ইহাদ্িগকে দমন করিবার জন্য 
রাষ্ট্রও প্রয়োজন হইত না। বস্তত, 'এগুলিকে দমিত রাখাই রাষ্টের উদ্দেশ্য | 

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মন্বাদের মধ্যপন্থাও অনেকে 
অন্সরণ করিয়াছেন । মোঁটামটিভাবে ইহাঁদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ভ্রিবিধ : 
(ক) আভ্যান্তরীণ শান্তিশুংখল ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষী করিয়া স্শংখল সমাজ- 
জীবন সম্ভব কর! ; (খ) সাধারণের 'মাধিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পথ 
স্থগম করাঃ এবং (গ) মানব-সভাতাঁর উন্নয়নে সহায়তা করিয়া বিশ্বজনীন 
উদ্দেশ্যসাখন করা । | 

ল্যাস্কি প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণের মত হইল যে, উপরি-উক্তভাবে 
চিরকাল ও সর্দেশের লোকের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত নির্ধারণ করা যায় না । দেশ 
ও কাল ভেদে রাষ্টরেরও উদ্দেশ্তের পার্থক্য ঘটিয়া খাকে। 

তবুও সাধারণভাবে বলিতে পাপ খাঁর থে, ঝত্রিঞ উদ্দেশ্য সুন্দর জীবন সব 
করা। এই স্থন্দর জীবন সকলেরই সুন্দর জীবন-_বাক্তি বা শ্রেণী বিশেষের নয়। 

অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অর্বসাধারণের 
আগা রা কল্যাণসাধন-_শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের স্থার্থসাধন নয়। 
কল্যাণসাধন সাধারণের কল্যাণের পরিবর্তে রাষ্ যদি কোন শ্রেণী বা 
বাক্তির স্বার্থপাধনে নিয়োজিত থাঁকে তবে এ রাষ্ট্র উদ্দেশ্টচযুত 

্‌ কইয়াছছে-_আদর্শরই হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এ্যারিষ্টটল এরূপ বা্্রকে “বিকৃত 
* ব্লাষ্ট্র' ( [০1৮০:06] 9086০ ) আখ দিয়াছিলেন । 


রাষ্ট্রের র্সক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ (71201165 0£ 91৪6 দা0০৩- 
$ 095 1$ সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত বলিয়! বর্ণনা করিলে» 


রাষ্ট্রের উদ্দেঞ্চ সম্বন্ধে 
মতবিরোধ আছে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ৭১ 


প্রশ্ন উঠে যে» কোন্‌ কোন্‌ কার্য সম্পাদন করিয়। রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যসাঁধন করিতে 
পারে? ছুঃখের বিষয়, এ-সন্বন্ধেও রাইবিজ্ঞানিগণ মোঁটেই 
একমত নহেন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের 
কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ছুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে- 
(ক) ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবাদ, এবং (খ) সমাজতন্ত্রবাদ। 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ €11501%1009115া0। ) 2 যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম 
শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ট- ইহাই ব্যক্তি্বাতন্ত্রাবাদের মূল বক্তব্য । এই প্রকার 
শাসনের উদ্দেশ্য ধ্ক্তিম্বাতন্ত্রা বা! ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ । 
ব্ক্তিস্বাতগ্ত্যবাদিগণের মতে, ইহ] রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য । 
একমাত্র বাক্তিশ্বাতন্ত্রের সংরক্ষণ দ্বারাই রাষ্ট্র তাহার 
উদ্দেশ্টসাধন, অর্থাৎ সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে । 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ যখন রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য তখন উহার কাঁধাবলী 
হইবে ন্যুনতম-_ সংখ্যায় মাত্র ছুইটি £ (১) দেশে শান্তিশৃংখল। প্রতিষ্ঠার দ্বারা 
ব্যক্তির নিরাপত্তা! ও সম্পত্তি রক্ষা করা, এবং (২) বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে 
দেশরক্ষাী কর! । স্থতরাং ব্বাষ্ট্রের কার্য হইল পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র । 
এইজন্য এই্ প্রকার ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (011০6 50865) 
বলা হয়। 

নানা দিক হইতে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদের সমর্থন করা হইয়াছে । মনন্তত্বের 
দিক হইতে বল] হইয়াঁছেহযে, রাষ্ট্র অপেক্ষ। ব্াক্তিই তাহার 
নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে । স্থতরাং রাষ্ট্রের 
পক্ষে কর্তব্য ব)ক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া । 

জীববিজ্ঞানের দ্রিক হইতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম 
অন্থসাঁরে যোগ্য তমেরই বাচিবার অধিকার আছে । স্থতরাং ব্রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যন্তি- 
স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে বক্ষ! কর] অযৌক্তিক ও অন্যায়। 

অর্থনৈতিক তত্বের দ্রিক হইতে বল হইয়াছে যে, ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদের ফলে 
অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে; এবং ইহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন এবং হ্বল্প দামে বিক্রীত হয়। সুতরাং সমাজও বিশেষ 
লাভবান হয়। 

অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা কর হইয়াছে যে, শান্তিশুংখল] রক্ষা 
ছাড়' সমাজজীবনের অন্টান্ত অংশে রাস্্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় 
বিপর্যয়ের স্ট্টি হয়। রাষ্ীয় হস্তক্ষেপ বলিতে বুঝাঁয় সরকারী হস্তক্ষেপ; এবং 
রাষ্ট্রীয় পরিচালন! বলিতে বুঝায় দলীয় সরকার (2ঞাে (০৮০12002786 ) কর্তৃক 
পরিচালন1| দলীয় সরকারের নীতি প্রায়ই পরিবতিত হইয়া] থাকে । আবার 
সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষাও চালায় । ফলে দাধারণের জীবন হইয়! 
উঠে ব্যতিব্যস্ত; ইহাতে সময় এবং অর্থেরও অপচয় ঘটে। 


বরাষ্টরের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে 
ছুইটি প্রধান মতবাদ 


ব্যঞ্রিঙ তন্থাবাদের 
মূল বক্তব্য 


ব্যাঞ্ত'ছগাতন্বযবাদের 
সমর্থন 


৭২ পৌরবিজ্ঞান 


কিন্ত ব্াক্তিম্বাতত্ত্রযবাদের ক্রটিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ তিনটি 
প্রধান ধারণ।র উপর প্রতিষ্টিত__যথা, (ক) প্রতোক ব্যক্তিরই নিজের ভালমন্দ 
বুঝিবার সমান ক্ষমত| ও দৃরদৃষ্টি আছে $ (খ) প্রত্যেকেরই 
নিজের মংগলসাঁধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা ও 
শ্বাধীনতা আছে; এবং (গ) প্রত্যেকে নিক্গ নিজ অভাব- 
পূরণের চে করিলে সমীজের কল্যাণ আপনাঁআপনিই সাধিত হয়। 

ব্ক্তিম্বাতন্ত্যবাদের সমাঁলোচকগণ দেখাইয়াছেন যে এই তিনটি ধারণাই 
ভ্রান্ত । প্রথমত, প্রত্যেকেরই ভালমন্দ বুধিষা! কাঁজ করিবার ক্ষমতা নাই । এই 
অভির কারণে মান্তষ কর্মপ্রচেষ্টায় অনেক সময় অন্ধভাঁবে অগ্রসর 
যে-ষে ধারণা উপর  হ্য়। উদাহরণস্বরূপ, খাগ্-সংকটের সময খাগ্য-মজুতের 
প্রতিষ্ঠিত তাহার উল্লেখ করিত পারা যায়। থাছ্য-সংকট দেখা দিলে লোকে 
প্রত্যেকটিই আগত. অন্ধভাঁবে খাগ্ঘ-মজুতে অগ্রসর হইয়া অবস্থাকে আরও সংগীন 
করিয়া তুলে । স্থৃতরাং বাক্তির অন্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া ঠিক পথে 
লইযা যাইবার জন্য প্রয়োজন হইল বাষ্ট্রেরে। আমাদের উদ্বাহরণে রাষ্ট্র 
ব্যক্তির খা্া-মজুতের স্বাধীনতাঁকে খর্ব করিয়া খাগ্ভ-সংকটকে দূর করিতে 
চেষ্টা করিবে । ৫ 

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্ত অপরের সমান ক্ষমতা 
থাকে না| কারখানার মালিকের সঠিত দরাদরি করিয়া শ্রমিক কখনই শ্রমের 
উচিত মূল্য আদায় করিতে পার ন।। সুতরাং বাক্তিম্বাতন্থাবাদের অধীনে 
অমিকের “রাদরির অবাধ স্বাধীনতার অথ তাহার পক্ষে অর্ধাহারে বা 
অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়] আর কিছুই নয়। এব্প স্বাধীনতাকে 
আদর্শ হিসাবে কখনই সমর্থন করিছে পারা যায় না । অতএব, রাষ্ট্রের কর্তব্য 
মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া তাহাকে ম্যায্য মজুরি প্রদান করিতে 
বাধ্য করা। 

তৃ্ঠীয়ত, প্রত্যেকেই তাহার বাক্তিগত অভাবপূরণের চেষ্টা করিলেই যে 
সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে ন])তাহ! পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝ! যাইবে । 
(সকলেই খাছ্য-মজুতের চেষ্টা করিলে দেশে খাগ্য-সংকট দূর না হইয়া বরং 
বিপরীত ফলই হইবে । 

উপসংহার £ রাষ্ট্র যে মাত্র পুলিস-সংগঠন নহে, একথা বর্তমানে সকলেই 
ত্ীকার করেন । রক্ষাকার্ধ ছাঁড়ীও এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহা বাস্ত্রীয় 
উদ্যোগ ব্যভীত সম্ভব নহে । উদাহরণস্বরূপ, জনন্বাস্থ্য 


বনত্তিশ্বাতন্ব্যবাদের 
ত্রুটি ঃ 


রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 


নির্বারণে ব্যক্তি- উন্নয়ন বা! বেকাঁর-সমশ্তার স্মাধানের উল্লেখ করা যাইতে 
্বাতযবাদের তুমিকা' পারে-। ব্যক্তিঘ্ধাতন্ব্যবাদের অবশ্য একটি" বিশেষ গুণও 
রহিয়াছে আছে । উহা ব্যক্তিকে আত্মনির্তরশীলতা শিক্ষা দেয়, 


তাহাকে উদ্ভোগ্ী করিম! তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ভরশীলতা ও 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কাধাবলী ৭৩ 


উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়! বিবেচিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 
নিধধারণে ব্যক্তিম্বাতন্ধ্যবাঁদের ভূমিক1 এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । 
৬৮৮সমাজতস্ত্রবাদ (5০০1811570) ? ব্যক্তিস্বাতত্ত্যবাদের প্রতিবাদন্বরপ সমাজ- 
তন্্রবাদের জম্ম । সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্্্যবাদী বাষ্্র কখনই সমাজ- 
হারার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাঁধন করিতে পারে না। ব্যক্তি 
রা স্বাতন্ত্্যবাদী রাষ্ট্রে থাকে অনিরক্রিত প্রতিযোগিতা । ইহার 
তন্নবাদের জন্ম ফলে ক্ষমতাবান ও ধনী বিশেষ সবিধাভোগ করে এবং 
দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তি পশুর পায়ে নানিয়। আসে । মালিকের 
সভিত দবাদরির সমান ক্ষমতা থাকে না বলিয়। ব্যক্তিশ্বাতগ্্রাবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক- 
শ্রেণীকে সর্বদা বেকাঁরাবস্থা, অর্ধাহাঁর ও অনাগারের মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। 
দ্বিতীয়ত, এই কারণে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধো বিরোধ লাগিয়াই 
থাকে । তৃতীয়ত, অবাধ প্রাতযোগিতার জন্য কামা ভোগাদ্রব্য প্রচুৰ পরিমাণে 
উত্পন্ধ এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হইবে--একপ ধারণ। করা ভুল। পুজিপতি মাত্র 
সেই সকল দ্রব্যই উত্পাদনে মনোযোগ ভয় যাহাতে তাহার ম্বনাফার সম্তাবন। 
অধিক থাকে । গুধধের পারবর্তে যদি মগ্য বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ হয় ওবে 
লে ষধেবু কাঁরখান| তুলিষা দিয়া মগ্যের কারখানাই খুলিবে । ফলে ওষধের 
উত্পাদন কমিবে কিন্ত সমাজে মগ্ধপানের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে । 
ব্যক্তিম্বীতস্থ্যব1দের এই সকল কুফল দুর করিবার উদ্দেশ্যে ঘে কর্মমুখ রাষ্ট্রের 
তত্ব প্রচার করা হয়, সংক্ষেপে তাহাই সমাজতন্ত্রব।দ নামে অভিঠিত। সমাঁজ- 
তন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু রক্ষাকার্য বা পুলিসের 
কার্ধ সম্পাদন করিণেই চলিবে না; রাষ্ট্রকে সমগ্র উতপাদন- 
ব্যবস্থানজ মালিকানায় "আনিয়া পরিকণ্পিত পদ্ধতিতে 
উহার পরিচালনার ব্যবস্থাও কবিতে হইবে । ইহাতে যথেষ্ট উৎপাদন হইবে» 
সমাজতগ্বাদ অনুপারে অমিক ন্যাষা মজুরি পাইবে এবং ধশী-দরিদ্রের বাবধান 
্যকতিষাতন্্ সংকুচিত ঘুচিবে । ফলে ব্যক্তিত্বীতন্তযবাদের ক্রটগুলি দূরীভূত হইবে । 
করিয়া রাষ্ট্রের কর্মন্দেত্র অবশ্য ইহাতেও যদি সমাঁজজীবনে পূর্ণ মংগলের পদধবনি 
প্রনাগ্িত করিতে হইবে শুনা না যায়, তবে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের অন্তান্ত দ্রকেও 
হক্ঞক্ষেপ করিতে হইবে । মোটকথা, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের 
সীম! নির্দেশ করা যায় না । সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে এমন এক সমাঁজ-ব্যবস্থ। 
গড়িয়। তুলিতে হইবে যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা নাই, শোষণ নাই, মানষে 
মানষে ভেদ নাই-যেখানে সকলেই সুখী, সকলেই তৃপ্ত। 
সন তাদেরও এইরূপ সমাজ-গঠনের জন্ত প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির 
রা রা 7" জদ্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে বন্ধু, পথগ্রদর্শক ও দার্শনিকের 
(2710150, 9196 2100 01)11950101527) কাজ করিতে 
হইবে । এইরপন্সমাজে ব্যক্তির নিজস্ব সত্ব কিছু,থঠকিবে নাঃ সে হুইবে সমার্জ 


সমাছতনু সাদ 
কাহাকে বলে 


৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


বা রাষ্রেরই একটি অংশ | সমাঁজের মংগলকেই সে নিজের মংগল বলিয়! গণ্য 
করিবে এবং ত্র মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে । এইরূপ সমাঙ্গ-ব্যবস্থার 
স্ষ্টি হইল সমাঁজতন্ত্রবাঁদের চূড়ান্ত লক্ষা /% 
সমাজতজ্বাদের ঘিভিন্ন দ্ধাপ (€ 01005 ০6 9০001811510) ) £ 
সমীজতন্ত্রের মূলনীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও ইহা! উপলব্ধির পদ্ধতি 
এবং সমাজতান্থিক সমাজ-বাবস্থার গঠন সম্পর্কে সমর্কগণের 
মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । এইজন্য সমাঁজ- 
তন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রভ করিতে পারে-_যথা, রাষ্ট্রীয় 
সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাঁজতন্ত্রবাদ, যৌথ বাবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং 
সাম্যবাদ। 
€ক) রাষ্ত্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (56565 5০০181157) ) 2 রাষ্ট্রীয় সমাঁজতন্ত্রবাঁদ 
সমষ্টিবাদ (00112061157) নামেও অভিহিত । ইহা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ 
পদ্ধতিতে উতপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্ঠববাধীনে আনয়ন করিয়া সমাজে সাম্য ও 
সর্বাধিক কলাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় । বলা হয়, ভারত এইরূপ সমাজতন্ত্র 
বাদের পথেই চলিয়াছ। 
€খ) সংঘমুলক জমাজতত্ত্রবাদ (0110 ১০০191152) ) ১ * সংঘমূলক 
সমাজতন্ববাদও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী । সমাঁজতন্্ববাঁদের এই রূপ 
অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সনাঁজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে নুতন করিয়] গঠন করিতে হইবে। 
রাঁষ্ট গঠিত হইবে শ্রমিক এখং যাহারা উতপন্ন দ্রব্য ভোগ করে_ অর্থাঞ্চ 
সাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া । এইরূপ পুনর্গঠিত বাষ্র দেশরক্গা, করধার্য 
প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র উত্পাদন-বাবস্থায় কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করিতে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে শ্রমিক-সংঘশুলির 
(7171806 [151017.5 01:1]17206 301105) দ্বারা । তবে যাহারা ভোগ্াদ্রব্য ক্রয় 
করে (০075009]8 ) তাহাঁদেরও সংঘ থাকিবে । শ্রমিক-সংঘগুলি ভোগপণ্য- 
ক্রেতার এই সকল সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়৷ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ 
প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিবে । 
গে) যৌথ ব্যবন্থমূলক সমাঁজভন্ত্রবাদ (55001081195 )$ যৌথ 
ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপ্রবের 
পক্ষপাতী । ধর্মঘট, ধ্বংসাত্মক কার্য (98088০ ) প্রভৃতির দ্বারা অর্থইনতিক 
বিপ্লব আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অবসাঁন ঘটাইতে হইবে । রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে 
পর শ্রমিক-সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক সমবায় (00060680101) 02 
[.8৮০০) গঠন করিবে । ইহ] রেলপণ, ভাক-বিভাগ, মুদ্রা-খ্যবস্থা পরিচালনা 
»প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে । বিশেষ বিশেষ ধরনের 
উৎপাদ্ন-ব্যবস্থা থাকিবে বিশেষণ বিশেষ শ্রমিক-সংঘের হন্তে-যথ1, বয়ন-শিল্প 
পরিচালন। করিবে বয়ন শ্রমিক-সংঘ, ইত্যার্ি। 
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সমাজতক্হীর বিভিন্ন 
বাপের কারণ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধাবলী ৭৫. 


ঘে) সাম্যবাদ (000177000171578 ) ও সাম্যবাদও রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিতে 
চায়। সাম্যবাদিগণের মতে, শ্রমিকখ্রেণীর শোষণের উদ্দেশ্টে ধনতশ্ত্রকে অক্ষুণ্ন 
রাখাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য । সুতরাং ধন্তন্ত্রের অবসান ঘটিলে 
শোষণের অবসান ঘটিবে, এবং ফলে রা্্রেরও প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবে। অবশ্য 
ধনতান্ত্রিক যুগের পরই রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয় না । ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র । 
সমাজতন্ত্র কিন্ত আপন! হইতেই আসে না; ইহা আনয়ন করে সর্বহারার 
বিপ্রব (70166020190 0২5৮০910010 )। সমাজতান্ত্রিক নুগে পূর্বেকার পুছি- 
পতি এবং জমিদার, জোতদার, মধাঁজনগণ নানাঁরূপ ছলে-বলে-কৌশলে 
আবার পুৰতন ধনতান্তরিক ব্যবস্থা ফিরাইয়! আনিতে চায়। 
দা ইহাদের বাধা দিবার জন্কা প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির । তারপর 
সাগ্যবাদের উন্দে।. সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে: 
একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যখন প্রত্যেকে সমাজের জন্ত 
আনন্দ সহকাঁরেই সাধ্যমত কার্য করিবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি 
পাইবে । এই অবস্থায় শোষণ ও মুনাঁফ। সম্পূর্ণ বিলুপ্ধ হওয়ায় রাষ্ট্রও 
প্রয়ৌজন ফুরাইবে । স্থতরাং রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (100) 969৮০ 1] আ06 
2৬৪) এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সাম্যবাদী সমাজ (001010101115010 ১০০1০ )। 
৮. সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা 2 সমাজতন্ত্রবাদ অসাম ও অন্যায়ের 
জগতে সামা ওন্ঠায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় । মান্তষের দ্বারা মানুষের শোষণ 
যে কোনমতেই সমথনীয় নয়, ধনী দরিদ্র ও শ্রমিক-মাভিকের ব্যবধান যে কোন- 
মতেই সুন্দর সমাজজীবনের সহায়ক নহে-_ইহাঁই সমাঁজ- 
তন্ত্রবাদের মূল এ্রতিপাগ্য বিষয় । স্ততরাং সনাজতন্ত্রবাদ 
নিদেশ দেয় ঘে প্ররুতির সকল দানে (10. 211 21065 ০1 
[৪5০ ) সাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হউক, মানুষে মাভষে সাম্য স্থাপিত 
হউক, এবং সকল শোষণের অবসান ঘটিয়া মানুষ পরস্পরের সহিত সৌন্রাত্রের 
বন্ধনে আবদ্ধ হউক । অতএব, আদর্শের জগতে সমাজতন্ত্রবাদের স্থান 
অতি উচ্চে। 
কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, ইহা কি জন্তব? এই প্রশ্নের উত্তরে বিরুদ্ধবাদীর! 
বলেন সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে সামগ্রিক কাজকর্ম (০01120601৬2 2০611 ) 
এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে তাহা কোন রাষ্ট্র বা 
সমাজের পক্ষে সুুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে নাঁ। 
দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে মানুষের প্রকৃতি বিচারে সমাজতন্ত্র 
বাদের সমর্থকগণ ভূল করিয়াছেন । মানুষ সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে 
কার্য করিতে চায় না-_ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্তই চায়। সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, সমাজতন্ত্বাদ মান্ষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ | ১ 
আরও বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ কাম্য নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ- 


সমাজ *বাদে 
আদর্শ অঠি ডচ্চ 


কিন্তু প্রন যে ইহ! 
কি সম্ভব? 


৭৬ পৌরবিজ্ঞান 


ব্যবস্থায় ব্যক্তির নিজন্ব সত্ত। সম্পূর্ন বিনষ্ট হয় বলিয়া জীবন হইয়া উঠে 
0 যাপ্িক$ পরিচালকগণের কোন মুনাফার সম্ভাবনা নাই 
এবং ইহা কি কাশ)? বলিয়া উৎকোচ, স্বজনপ্লীতি ও অন্যান্য ছ্ন্ঃতির সংখ্য। বৃদ্ধি 
পাইতে পারে? পরিচালকগণ পদ্দে পদে ভূল করিতে পারেন ; ইত্যাদি । 
উপরি-উল্ত ক্রট সত্বেও সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণ! প্রায় সর্বত্রই গৃহীত 
হইয়াছে । পৃথিবীর সকল রাষ্্রই "আজ অল্পবিস্তর সমাঁজতন্ত্রবাদ দ্বারা 
অন্তপ্রানিত হইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিতেছে । 
সমাঁজহান্ত্রিক অভিযানের কবলে সকল রাষ্রকেই আজ 
কিছু-ণ'-কিছু আন্মসমর্পণ করিতে ইইয়াছে। 4৫ 
০০ নিক রাষ্ট্রের হার্যাবলী (ঢা00০61025 0£ 700217 99659 ) £ 
নর উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত 
সি হইত বাক্তিশ্বাতত্ত্রবাদ দ্বারা । তারপর হইতে নান! 
করিত কারণের জঙ্ত দৃষ্টিভংশির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । ইহাদের 
মধ্যে সমাক্গ তান্ত্রিক মতবাদের প্রপারই প্রধান। 
সনাজতান্িক মতবাদ প্রসারিত হইলেও পূর্ন সমাজতান্ত্রিক বাষ্ী সংখ্যায় 
রদানেরাতি, এখনও নগণ্য । অধিকাংশ রাষ্রই বর্তনানে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদ 
্বাতস্থাবাদ ও সমাজ ও সমাজতন্ববাদের মধ্যে একটা মীমাংসা! করিয়া তাহাদের 
তস্্রবাদ ডভযই রাষ্ট্র কার্ধক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে । ইহা অবশ্য সত্য ষে গতি 
করেত নিগ্ণ করে হইল কর্মক্ষেত্র প্রসার করার দিকে । এই সকশ আধুনিক 
বাষ্ত্রের কার্যাবলী দিন দিন বাড়িয়াই চশিয়াছে | 
১প্ডিনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত এরি গ ভাগ করা হয়ঃ (১) মুখ্য 
বা অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য, (২) গৌণ বা ইচ্ছামূশক কার্ধ বা কর্তব্য। | 
মুখ্য বাঁ অপরিহার্য কার্য *ইপ সেইগুলি ধেগ্ডুলি সাধভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
হিসাবে রাষ্্ী সম্পাদন না করিযা পাঁরে না । সার্ধতভীম ক্ষমতার অধিকারী 
বলিয়া রাষ্কে আভ্যন্তরীণ শান্তথিশংখলা রক্ষা এবং বেদেশিক 
আক্রমণ হইত দেশবক্ষা করিতে হয় । এই উদ্দেশ্যে তাহাকে 
পুশিসবাতিনী, স্থল-শী-বিমানধাহিনী প্রহ্থাত রক্ষিবাহিনী 
পোষণ করিতে হশ। আভাপ্ত পণ শান্তিএখখলার জন্য শুধু 
পুলিসবাহিনী পোষণই যথেইঈ নয । বাঙ্বীহইল আইনাঙগসারে গঠিত জনসনাজ । 
সুতরাং আইন প্রধয়নেরও প্রয়োঙ্ন আচছে। আইন ন! থাকিলে শুধু পুলিস- 
বাহিনী দ্বারা, শান্তিরক্ষ। অবু্রকতার্ই নামান্তর । আইন প্রণয়নের সংগে 
সংগে বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজনীয় | সুতরাং রাষ্ট্রকে ইহাও 
«করিতে হয়। ৃ 
বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র রক্ষিবাহিনী পোষণ করিষা বারের 
নিরাপত্তা বক্ষা'করা যায় না। স্তরাং রাষ্ট্রকে অপরাপর বাষ্ট্রের সহিত 


উপসংহার 


সার্বভীম শণ্তর 
অধিকাগী ঠিনাবে 
রাষ্ট্রেপ নথ) কর্তব্য 


বাষ্ের ডদ্দেশ্য ও কাধাবলা ৭৭ 


“কূটনৈতিক সন্বন্ধ (01191009610 £01961905 ) স্থাপন করিতে হয়, পররাষ্র-নীতি 
€:072161) 1901105 ) নির্ধারণ করিতে হয়, ইন্যাদি | 
গৌণ কার্য হইল সেগুপি যাহা বাষ্র সম্পাদন করে নিজের অস্তিত্বের ওন্ঠ 
প্রয়োজনীয় বলিয়া নয়_সমীজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তপিবার জন্যই । 
রে শুধু আভ্যন্তরীণ শান্তিশুখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ 
ধা প্রতিরোধ করিখাই পূর্ণাংগ সমীজঙ্গীবন গঠন করা সম্ভব হয় 
গৌণ কাষাবলী না, স্রতরাং প্রয়োজন হয় অন্যান্য কততখ্য সম্পাদনের । এেই' 
কঙ্ব্যগুলি প্রধানত হইল £ (১) শিক্ষার বিস্তার করা, (২) 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা, (৩) ডাক-বিভাগ, রেলপথ, বিমানপথ পরিচালনা 
করা, (১) পরিবহণের অন্তান্ত উপঘুক্ত ব্যবস্থা করা, (৫) মুদ্রা ও খণ বাবস্থা 
(০0112150% ৪0 0:21) পরিচালনা করা, (৬) ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি 
নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী কতদ্বে আনয়ন করা, (৭) আমিকদের 
কল্যাণসাধন করা, (৮) বেকার-সমস্তার সমাধানে সচেষ্ট তওয়া, (৯) কৃষি ও 
শিল্পোনয়নের গ্রচেষ্ট। করা, (১০) কতকগুলি বিশেষ শিল্প-গঠন এবং ইহাদের 
পরিঢালনার ভার ব্বহুন্দ্ে গ্রহণ করা । 





আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা দেশরক্ষা 
উন্নততর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


পরিকল্পনার (71200105) দ্বার! দেশের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধনের চেই্টা করে এবং 
দেশের *সম্পদ ও স্্রযোগ যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে হ্তায়)ভাবে বন্টিত হয় 


তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে । 


৭৮ পৌরবিজ্ঞান 


উপরি-উত্ত গৌণ কর্তব্যগুলির অধিকাংশই সমাজতন্ত্বাদের মূলনীতি দ্বারা 
নিদিষ্ট। এইগুলি ব্যক্তির হস্তে রাখিলে সমাজের মংগল হইতে পারে ন1, 
কারণ ব্যক্তি হয় সঠিকভাবে ইহার পরিচালন! করিতে পারে না__না-হয় অধিক 
মুনাফার লোভে সমাজের ক্ষতি করে। যেসকল রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদকে 
পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই অথচ উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলি 
সম্পাদন করিতেছে, তাহাঁদিগকে সমাঁজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র 
(১০9০191 ৬৬০1৪71০ ১৪0০5) বলা হয় । সমাজের সেবার 
উদ্দেশ্যে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ নিজের কর্মক্ষেত্র দিন দ্দিন প্রসার করিয়! 
চলিয়াছে। 

ভারতের উদ্দাহরণ লইয়া! সমাজ-কল্যাথকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা 
যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান (0:01756108- 
0010) অন্রসারে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে 
অগ্রসর হইতে হইবে । 

সংবিধানের এই নিপেশের রূপদান করিবার জন্ত ভারতীয় রাষ্র অর্থনৈতিক 
পরিকল্পন! (20501001010 10191101100 ) গ্রভণ করিয়াছে । সমবায় আন্দোলনের 
সম্প্রসারণ, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদন, রাষ্ট্রের মালিকানায় নৃতন নুতন শিল্পের পত্তন, পরিবহণের উন্নতি- 
বিধান, কৃষি ও কুটির শিল্পের পুনর্গঠন প্রভৃতি এই পরিকল্পনারই অন্তর্ভূক্ত । ইহ 
ছাড়! ভারত-রাপ্ অস্কান্ত দিকেও হন্তক্ষেপ করিতেছে । যথা, বেকারদের 
জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে, বিদেশ হইতে খাছ আনাইয়া দেশের 
খাগ্যাভাব মিটাইতেছে, নানাভাবে শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা 
করিতেছে, শিক্ষার প্রসার ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিতেছে, 
ইত্যাদি । 

বলা হয়, এইভাবে সমাজ-কল্যাঁণের পথ বাহিয়! ভাবত সমাজতন্ত্রের দ্রিকে 
অগ্রসর হইতেছে 

ব্যক্তির সাহত সমাজের সম্বন্ধ (1706 170011008] 17) 161961012 
€০ 5০901650 ): রাষ্ট্রের কমক্ষেত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ 
যে মতবাদ দুইটির আলোচনা করা হইল, উহারা আবার ব্যক্তির সহিত 
সমাজের সন্বন্ধ লইয়ীও মতবাদ । বস্তত, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তা, রাষ্ট্রের কার্যাবলী 
এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্রের সন্বদ্ব-_এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের 
সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত । পূর্বেই বলা হইয়াছে যেরাষ্ট্রই সমাজের কেন্দ্রীয় 
ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান -এবং সমাঁজজশবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই 
ইহার লক্ষ্য |%. কিভাবে রাষ্ট্র এই লক্ষ্য সাধন করিবে- অর্থাৎ, কিভাবে 
ক্াষ্ট্র সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত কৰিবে__তাহাই হইলন্বযক্তির 


পদ সপ শা শপ পা সপ 


% ১৪ পৃষ্ঠ । 


আধুনিক রাষ্ট্র সমাজ- 
কল্যাণকর রাষ্ট্র 


ভারত অন্যতম সমাজ- 
কল্যাণকর রাষ্ট্র 


চ 


বাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কারধাবলী শনি 


সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্ন । রাষ্ট্র যদি সমাঁজজীবনকে অধিক নিয়ন্ত্রিত 
নাকরে, তবে উহা হইবে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদী রাষ্ট্র; অপরদিকে যদি অধিক 
নিয়গ্রণই উঠার নীতি হয় তবে উহ তইবে সমাজতত্ত্রবাদী বাষ্্রী। যাহা হউক, 
খাক্তি ও সমাজের মধো অন্বদ্ধের মূল নীতিগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত 
কব বাইতে পারে: 
সমাঁজ ব্যতখত মাণ্চষ যখন বাটিতে পারে না, বাচিতে পাবিলেও যখন 
ব।চার মত ঝাচিতে পারে ন!-তখন খ্যন্তি ও সমাজের মধো সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে 
র বাধ্য । অন্তভাবে বপিচত গেলে, মান্ষ পশুর মত জীবন- 
নে যাপন করিধাই সন্ত্ট থাকিতে পারে ন; সে চায় স্ৃথী 
ৃ্‌ হইয়া বাচিত, কামা জীবনযাপন করিতে | এই উদ্দেশ্যে সে 
আদিমতম কাল হইতেই সমাজকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং 
মাঙ্গষের উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার জন্গ সমাজ দীর্ঘ দিন ধবিয়! ব্রমবিকশিত 
£ইয। বর্তমান রাপ ধারণ রে | 
সমাজে বসধাস করিতে হইলে কতকখুলি সামাজিক নিষমকাহুন মানিয়া 
চশিতে হয়। '্সনেকের মতে, এই সকল শিয়মকান্তন বাক্তির আন্মবিকাঁশের 
পণখে বাধার সৃষ্টি করে। ইহাদের জন্য ব্যক্তি অব্যাহতভাবে চলাফেরা ও 
কাঞছকর্ম করিতে পারে না বলিয়া সে সম্পূর্ন স্বথী হইতে 
মাগি নিষমকানুন চর নিহিত ১ 
টির পারেন|। এই মত অবশ্ঠ বর্তমানে মানিয়া লগয়া হয় না। 
তে বাক্তিক লইয়। এবং বাক্তির জন্যই সমাজ । সুতরাং প্রকৃত 
রি সাশাঁজছক কল্যাণ কখনই ব্যক্তি-কপলাণের বিরোধী হইতে 
পাপেনা। বিভিন্ন ব্যনির কল্যাণের সসম্ব়ই সানাজিক কল্যাণ; এবং এই 
সমময়সাধনের জন্তই রাহ সমাঙ্গে আইনকানুন চালুরাথে। ইঠাতে হয়ত, 
বয়েকজনের যথেচ্ছাচারিত| ব্যাহত হয়: কিন্ত কাহারও প্রক্কুত কল্যাণের 
ভাঁনি ঘটে না। উদ্নাহপ্রণপ্ববূপ, আইনকান্ুনের ফলে দস্যতঙ্কর ইতাদি 
আণীর লোকের ক্ষতি হয়, কারণ তাহার] অপরের দ্রব্য জোর করিয়া কাড়িয়। 
লইতে পারে না। অপরদিকে আইনকান্রনের জন্ত তাহাদের ভালও হয়, 
কারণ তাহাদের সম্পত্তিও কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। স্থতরাং সামাজিক 
নিয়মকান্ঠন সকলেরই কল্যাণসাধন করে, জকলেরই আত্মবিকাশে সহায়তা 
করে। নিয়মকান্ধুন আছে বলিয়াই লোকে পরম্পরের সহিত মিলিত হ্ইয়। 
নিজেদের গুণাবলী ধিকশিত করিতে পারে । যেমন, ভাল ফুটবল খেলোয়াড় 
'অপরের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠন করিলে তবেই তাহার নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিতে পাবে- অর্থাৎ, আত্মবিকাশ করিতে পারে । 
. আত্মবিকাশ ও প্রকৃত কল্যাণের জন্য প্রয়োজন, অপরের সহসোগিতার । 
সহযোগিতা তখনই পাওযষ়1 যাঁয় যখন লোকে বুঝে যে সমাজ তাহাঁরই জন্য 
এবং সমাজের কল্যাণে তাহারও কল্যাঁণ। লোকের মনে এইপপ ধারণ! 
[এ পেখঃ__-৬ 


৮৩ পৌরবিজ্ঞান 


গাখিয়া দিবার জন্ব প্রয়োজন সাম্য ও সমানাধিকাঁর প্রতিষ্ঠার । অর্থাৎ, 
সামাজিক নিবমকানুন সকলকেই আত্মবিকাশের বা নিজেকে গড়িয়া তুলিবার 
উন্নততর জীবনযাত্রা জঙন্ক সমান স্ুযোগস্্রবিধা দিতে হইবে। ধনী-দরিড্রে, 
ভিশন অভিজাত-অভাঁজনে ভেদ করিলে চলিবে না । 

এইভাবে প্রতোক বাক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করাই সভ্য সমাজের 
প্রকৃত উদ্দেশ্ত ; ইহার জন্তই আবার রাঠেৰ অস্তিত্ব। বারট্রাণ্ড পাসেলের 
(3০:00750  [২09১০]]) ভাষায় বলা ধায়, সমাজ যাঁভাদের লইয়া গঠিত 
তাহাদের স্থন্দর জীবন সম্ভব করাই উত্তার উদ্দেশ্ট। কোন্‌ সমাজ এই উদ্দেশ্য 
কতট৷ সাধন করিতে পারিয়াছে তাহাই উহার স্উংকর্ষের মাপকাঠি । 

সমাজ বাক্তিব আম্মবিকাশে নিধুও্ থাকে বলিয়া! ব্যক্কিরও কর্তবা 
রহিয়াছে সর্বদা সমাজের কলাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবার। সমাজের কলাণ 
বলিতে সমট্টিগত কলাাণই বুঝায় । এই সমষ্টিগত কলাাণ- 
সাধনের দ্বারাই সমাজ -ব্যবস্থা স্বন্দর ও স্থগঠিত হইয়৷ ব্যক্তির 
আত্মবিকাশের পথ স্ুগম হইতে পারে। স্বতরাং নিজ 
মংগলের জহ্বই ব্যক্তিকে সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। 


সমাজের কল্য।ণসাধিন 
ব্যকির দাতিত্ব 


সহক্ষিগুসান্ * 


বাষ্টরেগ প্রকৃতি ও উদ্দেস্ট ঘর দার্শনিকগণের মধো বিশেষ মতবিরোধ রঠিয়াছে। তবুও বলা যা 

সামগ্রিক কল্াণনাধনই রাষ্ট্র উদ্দেশ্য । কোন্‌ কোন্‌ কার্ধ সম্পাদন করিত এট এই উদদেঙ্টা ল 

করিতে পাঁরে, দে-নন্বন্ধে ছুটি প্রধান মশুবাদ প্রচগিত আছেঃ কে) ব্যক্তিধাতম্বাবাদ, এবং 
কঃ 





(থ) সমাজতন্তবাণ। ১ শর 
বাক্তিত্বাতন্থাবাদ 2 বাক্তিঙ্গহন্ত্রাবাদ অন্ুনারে রুষ্ট অকলা'ণকর অপূচ তপধিহার্য প্রতিন্ঠান, 
মনুষেপ বন্তিগত ক্রটিপ জন্যই হঠার অন্টিহ। 25ণাং এ ত্রুটি দুরিকরণের জন্য ঘাহা প্রযোজন রাষ্ট্র 


মাত্র পে কাযই সম্পাদন কশিবে_কান্তে কন্যভাবে বাঙ্ির শাধনহায বা হাতজ্ো হন্তান্সপ কাগিবে 
না। ব্ততিন্বা তন্ত্রব!দ অনুনাগে এরপ প্রয়োজনীয় কায হইব ংপণম ছুতটি-(ক) আভ।হুরীণ শাশ্থিশংগলা 
বক্ষ, এবং (খ) বৈদেশিক আক্রমণ হহতে দেশপক্ষা | সুনগাত বাস্টুস কায পুদিসের হ্যায় রঙ্গাকায মাত্র । 
এইকাপ রাষ্ট্র-ক পুলিনী রাষ্ট্র বা হয । 
বক্িাতশ্ব্যবাদকে (১) মনস্তুঙ্গের দিক ইত, (১) জখব্বিজ্ঞানর দিক হইত, (৩) আরনৈঠিক 
তত্র দিক হইতে, এবং (৪) আভিজ্ঞ ত হইতে সমর্থন কগ হইয়াছে । উহা দেখাহবাএ চেষ্টা কর] 
হহধাছে মে রাষ্ট্রের অধীনে বাক্গ গাধীনা অন্বপ্র থাকিলেত মমাের লবা'ধক কল্যাণ আণিত হয়। 
ব্যড্খাতন্বাবাদ কতকগুপি জাঞ ধারণার ছিপ প্রতিষিত | সমাডের সকলে সমান ক্ষমতা স্পন্ত 
নয় বলিব ব্যণ্তিশ্বাতন্ত্রবাদী বাঁ পুরী রাই সামশিক কভাাণনাধন ক1পতে গা 21 যাহা হউক, 
বাক্তিম্বা তম্্রাবাদে ঘথেষ্ট বলিষ্ঠত। আ.ছ-_ই$1 ঝাঞ্ডিকে ব্রা ট্রুগ পর নিভগরশীল করার শিরুদ্ধ | 
সমাজতন্ত্বাদ £ সমাজতহ্বাদ ব্র্তিস্াতম্রাবাদের প্রতিজ্রিহার ফলে উদ্তুত। ব্যার্ডহাতন্তাবাদী গাষ্ট্র 
দেখা যাধ ধন তান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থ] | ইহাতে কতিপয় লোক বিশেষ শ্রথভাগ কে এবং দরিদ্র জনসাধারণ. 
পণ্র পর্যায়ে নামিয়! আসে এইরূপ অবস্থাগ বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলেই সমাজতন্ত্বাদের জন্ম |- 
সমাজতন্ত্ববাঁদ অনুসারে সমাজের কণ্)াণের জন্য ব।জ্ির শাধীনতা শিয়ন্ত্রিত এবং রলাছের কমক্ষেত্রের 
পরিধি প্রমারিত করিতে হইবে। গাঁ্রর কমক্ষেতত্রর পরিধ কতটা! প্রদারিত করিতে হইবে সে-সন্বন্ধে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্ধাবলশি ৮১ 


নিশ্চয়ই কিয়! কিছু বল যাঁধ না। সাঁনশ্রিক কল্যাণসাধনের উন্দেগ্তে গয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে বান্তির 
জন্ম হইতে মৃত্যু পযন্ত তাঁগার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শ'নকের কাজ করিতে হইবে । 

নমাজতন্্বাদ বিভিন্ন রাপ গ্রহণ করিতে পারে_সথা. (১) বাধ্য সদাজ হবরধাদ, (১) যৌণ ব)বস্থামুলক 
সমাজ তন্থবাদদ, (৩) সংঘমুলক নমাজতন্ত্রবাঁদ, এবং (৪) সাম্যবাদ | 

সমগাজতন্ত্রবাদ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধ সার্থক প্রাতিক্রিযা। কিন্ত প্রশ্ন ইউল--১) উহা কি সম্ভব, এবং 
(২) ইহ] কি কামা? সগাঁচলাচকগণ বলেন উহ] অশ্গবও নন্দ, কামাও নহে । তবুও দেগ। যাঁয় যে 
সমাজ হান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার কগিভেছ। 

আধুনিক রাষ্ট্রের কাদাবলী £ বর্তনান ঘষে অধিকাংশ রাই ব দ্তিদাতন্ত্যগাদ ও নমাজতম্বাদের মধ্যে 
একট] মীমাংনা কগিযা লইয়া তাহাদেপ কবক্ষেত্র নিণারণ কররিয়াছ। এই সঞ্চল রাষ্ী যে থে কাধ সম্পাদন 
করে তাহার্দিগকে ছুই ভ্েণীতে বিভভ্ত করা যাং(১) অপগ্াষ কাব, এবং (১) উচ্ছাধীন কায । ব্রাষ্ট্ 
অপরিতাষ কাযাবশী সম্পাদন করে নার্বতৌম শক্তির অধিকাপী টসাবে নিজ অন্তিহ বাথ প্রাখিবার জন্য ; 
কিন্ত উচ্ছাধীন কাঁন সম্পাদন করে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্টে | এইভন্য এঠ সকল রুষ্রুকে সমাজ- 
কল্যাণকর বাট বগা] হয়। ভারত এই সকল নমাজ-কল্যাণকর বা. গুর অল্তম | 

বাক্তির সহ্তি সমাজের সশবন্ধ £ রাংইুর উদ্দেশ্য ও কাধাবশী নিখারণর প্রশ্ন আবার ব্ক্তির সহিত 
সমাজের সম্বন্ধ নিরয়েরও প্রশ্ন । কারণ, রাষ্টঃ বসা-জর কেন্রীয় ও সৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্টুই 
সমাজজীবনকে নিয়শ্িত ও পঞ্চনিত কপিয। খাকে। 

ব্ন্রির সহিত সমাজের স্খন্। আও ঘনিন্ভ। সামাজিক নিষমকানুন বাত্তিকল্)াচণর সহাষ্ক, পরিপন্থী 
নহে। ব্যঞ্তির কলাণনাধন করা নদাজেপ এবং উহার কেক্রীঘ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র আদর্শ । এই কারণে 
ব্যক্তির পক্ষে সমাজের কল্যাণে নিষুণ্ত' থাকিব।গ দাঁয়িহ রহ্যাচ্ছে। 


প্রশ্নোন্তর 


, 2০ সড10৮) 81,000, 10 507 01780100819 (159 10170110218 01 £, 00002 80৮০ ? 

| (0. ঢা. 1951) 
তে!লার ন:5 আবুশিন হাষ্ট্রের ক!ঘাবণী কিকি! 

| [কংশগিত 2 পূর্ণ খ)ভ্ি্াতিন্বাবাধ বা পূণ অদাজতস্ত্রধাদ কোনটাই কানা নহে ॥ হতগাং এঠ ছুই 

মতবাদের মে এবটা মীমাংমা কিস জয়া গর কনন্ত্র শিখন বলা হুনিযত্ত বছিয়া মনে হয়। 

অর্থাৎ, সনাভি-কগ্য।খকর ব্রাহুগদি যে বে কী হ্পাদন কছে আতাশক হচ্ছ গক্ষে সেই মকল কার্য 

সম্পাদন কণা চিত মন হয়|, (৪৬-৭৮ পু) ] 

9,01৮ 610) [17062010808 ৮ 00000 960০০ 9০91৭ 65 7১903 10070 85 & 
200৮0) 918৮০ 5000100150 60 1015 00106৮0)৮2 (11. ২. (11) 19609) 
কীন আধুুশক রাগ কাযাবলী বণন| কগ। এছ বানা অনুদ|গে ভুমি কি ভারত-ক জন্যশুন 
ক রাষ্ট বলিষা গণা কির? [ পূব প্রা এবং ৭৬-৭৮ পু ঠ! দেখ | ] 

[নয)07700845৮0 0110 03802671251 268 70020705৯015851, 015৮1010894 1150 811, 
নু (0. চা. 19557) 
রাট্রুর অপরিহাঁধ ও ইচ্ছধীন কার্যাধলী বর্ণন। কর। [৭৬-৭৮ পৃ ] 
4, 09051015110 0159 9০091059656 71880 9£ 3669 [ি)01102লিত 
7. (৫. ঢি. 1959 517, ৪. (7) 0০101 1960) 






রাষ্ট্রের কাধাবলী নম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক মতবাণ ব)াঙ্গা কর। রা » ,. [৭৩-৭৪ পুঠা বি 
ঠ. ঘ1)86 ৮9 1150 ি0060203 0£ 9098] 01075031008 ? (১, গা, 8959) 


মমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কাধাবলী কিকি? [ ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা ] 


৮২ পৌরবিজ্ঞান 


6. ড/1)9৮ 195 10799101705 ১0901811820? 091৮0 5007 87600059068 00 8/00. 7291108& 
7৮, (11. 5. (81) 1969) 


সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝাম্ম? ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে ভোমার বুত্তিুলি প্রদর্শন কর। 
| ৭৩-৭৪ এবং ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠ] ] 


1... ৮৮1৮০ 10609 0182 (9) [0001৮100011300, (1১) 99০218৮1৭87)5 (0) 39015 ৮৮ ০151৬ 
১9693. 


টাকা লিখ £ (ক) ব্য্তিধাতন্থ্যবাদ, (খ) সদাজন্ত্বাদ, গে) ননাজ কল্যাণকন রাষ্ট্র 
| ৭১-৭৩, ৭৩-৭৪ 'এবং ৭৭-৭৮ পৃঠা] 1 


8. [01910 6070 [00৮11018190 0010 20১07151002] 0850 90010. (0৫. 0. 1969) 
ব্যক্তি ও সনার্জের মধ মন্বগ্ধ ব্যাখ্যা কর। ৭৮৮৭ পৃ] 


হপ্তন্ম অধ্যাম্ 
(ন্ষমতা স্বতন্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাঁগ 


€ 56193126103) 01 1১0৬৮ ০15 270 001892185 01 (0৮611017761) ) 


ক্ষমতা স্বত।জকরণ নাতি (10010501016 0? 96700180100 ০0: 
[০৬০১ )2 জ্বকাএই রাঙ্ের হইয়া কার্ধ পরিচালনা করে। স্থজ্নাং রাষ্ট্রের 
কার্ধাবলশী বলিতে বুঝায় সরকারের কণর্ধাণলশ। সরকারের কাধাবলী প্রধানত 
তিন শ্রেণীর__ যথা, আইন প্রণয়ন করা, আইন বলবৎ বা শ'সন পরিচালন। করা 
এবং বিচারের্৬বাবস্থা কর্স1। এই তিন প্রকার কায পারি, 
চালনার জন্য সরকার ক্ষমতাকেও তিন জাতে বিভক্ত করা 
যায়ঃ (ক) 'শাইন প্রণয়নসধক্রান্ত ক্গমতা, (খ) শাসনসংক্রান্ত 
ক্ষমতা এবং (গ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা । আাধারণত এই তিন প্রকার কার্ধ 
সম্পাদন বা ক্ষমতা ব্যবহারের জন্ত সরকারের তিন বিভাগ বা অংগ (0168.05 ) 
থাকে £ (ক) আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ (12215190016 ), (খ) শাসন বিভাগ 

(75000152 ) এব (গা বিঙাব বিভাগ (17107101805 )। 
রা ,. সংক্ষেপে» সরকারের তিন শ্রেণীর কার্ধ বা ক্ষমতা এই তিন 
কাটার বিভ'গ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া! 

নির্দেশ দেওয়। হইলে তাহাকে ক্ষমতা স্বতশ্ত্রিকরণ নীতি 
বলে। অন্তভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন বাপাঁরে আইন বা ব্যবস্থা! 
বিভাগ, আইন বলবৎ্করণের ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পকিত 
ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতক্ত্রা প্রদানের নীতিই ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ 
নীতি । বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের মধ্যে শিজন্ব 
স্গণ্ডি ছাঁড়াইয়া অপর বিভাগের“কার্ষে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি । 
এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন গকার অর্থ করা যাইতে পাকে ঃ (১) 
সৃহবুকারের এক বিভাগ অন্ত কোন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে নাঃ 


সরকারী ক্ষমতার 
০এবিভাগ 


ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাঁগ রি 


(২) একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাঁকিবে না; 
এবং (৩) সরকারের কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিষস্ত্রণ বা উহার 
ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে না । এখন দেখা যাউক, এই তিন 
অর্থের কোনটিতে কতরর পর্যন্ত ক্ষমতা ম্বতন্ত্রিকরণ নীতি 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা কতদুর প্রযক্ত হওয়া 
কাম্য। তাহার পূর্বে অবশ্য আলোচনা! কর! প্রয়োজন ক্ষমত। স্বতান্ত্রকরণের 
উদ্দেশ্য কি? 
ক্ষমত] স্বতন্তিকরণের উদ্দেশ্য $ বিভিন্ন ষ্গে রা্্রবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক 
আলোচিত ক্ষমত! স্বতত্ত্রিকরণ নীতির মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্ট লক্ষ্য কর যায় £ 
১। শাসনকার্ষের ক্ষেত্রে কমমাবভাগের স্রবিধা (208102£65 
০0101৮15101) 01 1900101) লাভ করা; ২। সরকারের 
তিনটি বিভাগের পারম্পরিক স্বাতন্ত্র্ের দ্বারা স্্শাসন সম্ভব করা; এবং 
৩। ব্যক্তি-স্বীধীনত1 সংরক্ষণ করা । 


ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকগণের 
তিন্টি অর্থ 


তিনটি উদ্দেশ্ট ১ 





৮৪ পৌরবিজ্ঞান 


একরূপ খ্যারিষ্টটলই প্রথমে ক্ষমত। স্বতপ্ধষিকরণ নীতির আলোচন৷ করেন । 
তিনি বলেন, সরকারী কার্ধাবলী তিন শ্রেণীর_যথা, নীতি-নির্ধারণ করা, প্র 
নীতি অন্গুসারে শাসনকার্ধ পরিচালনা কর! এবং বিচীরকার্য 
সম্পাদন করা । সরকারী কার্যাবলী এইভাবে বিভক্ত হইলে 
শাসনকার্য পরিচাঁলনায কর্মবিভাঁগ বা শ্রমবিভাগের সুবিধা 
লাভ করা যায় বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 
পরবতীকালের রাষ্্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের তিনটি বিভাগের স্বাতক্ত্রোর দিক 
দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপযোগিত। নির্দেশ করেন । 
ইহাদের মতে, সরকারের তিনটি বিভাঁগ যদি পরম্পর হইতে 
স্বতন্ন থাকে-অখাঁষ্খ পরম্পরের কারে হস্তক্ষেপ না করে 
তবেই স্বশাসন সম্ভব ভয়। 
ইহার পর ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত 
ফরাসী রাষ্্রবিজ্ঞানী মণ্টেস্কু (1001002500165 )1 মণ্টেম্বুর 
তস্তে ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইয়া দাড়ায় বাক্তি- 
স্বাধীনতার সংরক্ষণ । বলা যায়, মণ্টেস্কুই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ 
নীতির ধারণীকে ( হারারলজান: (0560:% ) পরিণত করিয়] উহার পূর্ণ 
রূপদখন করেন । 
৮ মণ্টেন্কু চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট চতুদশ লুই-এর সমসাময়িক ছিলেন। 
লুই-এর শ্বৈরাচীরের ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলা! 
চলে। একবার ইংলগ ভ্রমণে আসিয়া মণ্টেক্কু এ দেশে বাক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপক. 
রূপ দ্রেখিয়া একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার 
ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের মধ্যে এইরূপ পার্থকোর কারণ 
সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণই ইংলগের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু । এই সিদ্ধাস্ত 
হইতে পরে তিনি স্বাবীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ (58£5£991) হিসাবে ক্ষমতা 
্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের কষ্টি করেন । 
মণ্টেস্কুর বক্তব্য হইল, একই ব্যক্তির হন্তে একাধিক ক্ষমতা স্স্ত রাখিলে 
ব্যক্তি-স্থাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাজা যদি আইন প্রণয়ন, আইন 
বলবতৎকরণ, বিচারকার্ধ সকলই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, 
মটেছুর মতে, ক্ষমতা তবে তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিয়া অযৌক্তিকভাবে 
স্বতন্থিকরণ স্গাধীনভার 
সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ উহ্বাকে বলবৎ করিতে এবং অন্যায়ভাবে আইনভংগকারীর 
শান্তিগ্রদান করিতে পাবেন । এরূপ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএর, এই তিন প্রকার কার্য পৃথক তিন শ্রেণীর 
ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ.কুরি্তে হইবে) 
.. 'মপ্টেম্াইংলগ্ের শাসনব্যনস্থায় ক্ষমতা .শ্বতত্ত্রিকপণ নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে 


১। কর্মবিভাগের 
স্থবিধা লাভ কর! 


২। সুশাসন সম্ভব 
করা 


৩। বাক্তি-হ্গাধীনতা 
সংরক্ষণ করা 


ক্ষমত1 স্বতন্ত্রিকরণ 
নীতি ও মণ্টেম্কু 


ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৮৫ 


ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডেের শাসন-বাবস্থা কোন কালেই ক্ষমতা 
শ্বতদ্বিকএণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয নাই । তবুও মণ্টেম্কুর মতবাদ চিন্তাজগতে 
বিশেষ আলোড়নের কৃষ্টি করে এবং বহু লোকের নিকট ইঠ্ঠা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র 
হইয়া দ্রাড়ায়। ১৭৮৯ সালে ফরাসীরা ঘোষণা করে, 
নাক যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে 
প্রয়োগ ২, শ'সনতন্থই নাই । স্বাধীনত। যদ্ধের পর আমেরিকার ভূতপূর্ব 
ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি মিলিয়া গঠিত মাকিন ঘক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্্রে এই নীতি সম্পূর্ভাবে গৃহীত তষ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রকবরণে 
প্রণীত লাটিন আমেরিকান দেশগুলির শীসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃভীত হয়$৮ 
ইউরোপে কিন্ধ ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন দেশ এই মতবাদের প্রভাবে পড়ে নাই» 
মালোচন। 2 বর্তমানে নানাদিক দিয়া ক্ষমতা ম্বতপ্বিকরণ নীতির 
সমালোচনা করা হইয়া থাকে । এক শ্রেণীর সমাঁলোচকের মতে, সরকাঁবের 
কার্ধাবলী ঠিক তিন শ্রেণীর নয়) স্বতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি 
নয়। ইভাদের কয়েকজন বিচারকার্কে শাসনকার্ষের 
সীট. অন্তত্ক্তি করিয়া বলেন যে সরকারী বিভাগ সংখ্যায় মাত 
শ্রেণীর নহে ৪. ছুইটিঃ (১) শাসন বিভাগ, এবং (২) ব্যবস্থা বিভাগ। 
সমালোচক দলের অপর অংশ সরকারী কার্যাবলীকে পাচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাঁতী-_যখা, (১) নির্বাচন, (১) আইন প্রণয়ন, (৩) 
শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্ধ পরিচাঁলন1, (৪) আইন 
ক ও নীতিকে কার্যকর করা” এবং (৫) বিচারকার্য। ফলে 
ভিসি নহে ইঠাদের মতে, সরক|রী বিভ|গও সংখ্যায় পাচটি-__যথা, (১) 
নির্বাচকমগ্ডলী, ৫) বাবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের 
কর্মকর্তাগণের বিভাগ, (৯) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের বিভাগ, 
এবং (৫) খিচাঁর বিভাগ | 
প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যেকোন রাষ্ট্রেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরম্পর 
২। সন্রকারের বিভিন্ন হইতে সম্পূর্ণ ্বতম্ব থাকিয়া কার্ধ সম্পাদন করিতে পারে না। 
বিভাগ পরস্পর হইতে সবকাঁরকে একটি জীবদেঞ্ডের সহিত তুলন1 করা যাইতে 
সম্পক্টাত হইতে পারে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ-যথা, হস্ত পদ মস্তিষ্ক 
5০ প্রভৃতি যেরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগও সেইরূপ পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । এই বিভাগগুলিকে পরম্পর 
ক দেখা যার এক হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব । ফলে 
বিভাগ অন্য বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগ এমন সম্ত্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে 
কাধ লম্পাদন করিয়া যাহ] ক্ষমতা! ম্বতন্ত্রিকরশের হুমম নীতি অনুসারে অপর 
টা বিভাগের কর্তব্য । উদাহরণস্বরূপ, *আইন প্রণয়নের উল্লেখ, 
করিতে পারা যায় । আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের কার্য। * কিন্ত অধিকাংশ 


৮৬ পৌরবিজ্ঞান 


ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হয় শাসন বিভাগের নির্দেশে । মাঁকিন যুক্তরাষ্-_যেখাঁনে 
ক্ষমতা স্বতপ্রিকরণ প্রধান নীতি হিসাবে গৃহীত সেখানেও আইনসভা অল্পবিস্তর 
শাসন বিভ'গের নির্রেশাচ্যায়ী আইন প্রণয়ন করে। উপরন্থ, আইনসভা 
অধিবেশনে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগকে জরুরী আইন 
(০:৫£0800০0 ) পাঁস করিতে হয়। আবার শীসন বিভাগকে উপ-আঁইন 
(৮5-1৪৬ ) প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনের ফীকগুলি পুরণ করিয়া 
লইতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষ বুদ্ধি পাওয়ায় আইনসভা আইন 
প্রণয়নের কিছু ভার শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধা হইয়াছে। 
অপরদিকে আবার আইন প্রণয়ন কর! বিচার বিভাগেরও কার্ধ।। বর্তমানে 
বিচারকগণ প্রণীত আইন (10080-07806 18৬) বিচার-বাবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানাধিকাঁর করিয়া আছে। প্রচলিত আইন যখন অ-পর্ধীপ্ত বা অযৌক্তিক 
বিবেচিত হয় তখন বিচারসভা এইরূপ আইন প্রণয়ন করে। 
এইভাবে এক বিভীগ অপর বিভাগের কার্ধ সম্পাদন করে বলিয়া একই 
খ। একই ব্ন্তি ব্যক্তিকে একাধিক বিভাগের সভিত জড়িত থাকিতে হয়। 
একাধিক বিভাগের  ইংলগ, ভারত প্রভৃতি দেশের পার্লামেক্ীয় শাসন-ব্যবস্থাতে 
সহিত জড়িতও থাকে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা বিভাগেরই অংশ । 
আবার দেখিতে পাঁওয়া যায় যে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাঁকে । শুত্বেব দিক দিধা সরকারের তিনটি বিভাগ 
রে একভাগ. সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কা্ণক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর, 
নিয়িত করে বাবস্থা বিভ|গের প্রাধান্া প্রায় সকল দেশেই ক্ষীর: 
তইযষাঁছে। পার্লাদেন্টাম সরকারে শাসন বিভাগের কর্ম- 
কর্তা বা মঞ্ত্রিগণ সরাসরি বাধস্থ! বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন 7 আউন- 
সভার আস্থা হারাইলে ভাীহদিগকে পদত্যাগ করিতে ভয়। রাঁহইপতি-শাসিহ 
সরকারে শাসন বিভাগের কতিপয় কার্য আউনসভ।র 
2 শর্প অন্গমোদন-সাপেক্ষ বলিয়া উ শাসন-বানস্থাতেও আইনসভা 
তি না শীসন বিভাগকে নিশহ্িত করিধা থাকে । অপরদিকে আবার 
আানর বৈধভা-আবৈধভা ঘোষণার দ্বার! বিচার খিভাগ 
বাবস্থা বিভাগকে ভিডি নিয়ন্িত করে। স্রতরাং ক্ষমতা স্বতক্ত্রিকরণের 
তিন অর্থের কোৌনটিতেউ এ নীতির পর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাগ্যা যায় না। 
শুধু যে ক্ষমতা ্তস্িকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ অসগ্ঞর তাহাই নতে, ইহার 
হিরু পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে । বিভিন্ন বিভাগ পরম্পর হইতে 
করণের ফলে শাদন- সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিলে শালনকার্ষে 
কার্ষে দক্ষতার দক্ষতাঁর অভাব দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া জন 
অভাব ঘটে স্টয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ প্রবতিত 
. খঁকিঙ্গে প্রত্যেক বিভাগ নিজন্থ ক্ষমতা সংরক্ষণেই ব্যন্ত'থাকিবে এবং কখনই 


ক্ষমত স্বৃতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৮৭ 


অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না । ইহার ফলে শাসনকার্ধে দক্ষতার 
যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতস্র্ের স্থফল কখনই পূরণ করিতে 
পারিবে না। 

এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক ক্ষমতা স্বতগ্ত্রিকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
শাসন-ব্যবস্থাকে এক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন | 
এই ব্যার়াম-কৌশলে খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার একটু অভাবের ফলে 
সমস্ত খেলাটাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 


ক্ষমতা স্বতজ্ধিকরণ 





উপরন্/ ক্ষমতা স্বতন্থিকরণ্‌ক স্বাধীনতার মুলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। 
ইতিহাসের দিক দরিয়া মণ্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন । ইংলঙে শীসন- 
| উহথা স্বাধীনতার. ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ কোন দিনই ছিল না । তবুও ইংরাঁজরা 
মূলমন্ত্রও নহে কোঁনকালেই অন্য দেশের লৌক অপেক্ষা কম ব্যক্তি- 
উন ভোগ করে নাই । বাক্তি-স্বাধীনতা 'নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের 
উপর । জনসাধারণ খ্দি স্বাধীনতাঁকাংশ্সী হয় তবে রাষ্ট্র উহা প্রদান না করিয়া 
পারে না। আবার জনসাধাবণকেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা কত্রিতে হইবে । 
স্বাধীনতা ব্যাশ্ত হইতেছে কিনা, তাহা] জনগণকে চিরকালই সতর্ক দৃষ্টি 
লইয়া লক্ষা কবিসা যাইতে তইবে। ব্যাহত শভইংল তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে 
অবতীণ হইতে হইবে । আুহরাং স্বীধীনতা নির্ভর করে দেশের জনগণের 
শ্বাধীনতাঁকাংক্ষ। ও নিভক তাঁর উপর, ক্ষমত। স্বতন্ত্রিকরণের উপর নহে । 


বর্তমানে মাত্র বিচার মমতা শ্বঙন্ত্রিকরণের উপব্রি-উক্ত ভ্রটির জন্য বর্তমানে 
বিভাগের *তন্্যই এই নী তর ম। ত্র অ নি ক প্রয়োগ সমর্থন করা হয় । অনেক 
সমর্থন করা ঈয় নট? ১০০ ংশিক প্রয়োগ বলিতে মাত্র বিচার বিভাগের 


স্বাভন্ত্রযই বুঝায়। 

ভারতে ক্ষর্ী টুনি নীতির প্রয়োথ (56102156107) 0£ 
[905/61:5 11) [19019 ) ০2 ব্রিটিশ আমলে ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি 
মোটেই অন্ুহ্থত হয় নাই। তখন দেশের শাসক-প্রধান গভর্ণর ঞ 
জেনারেল এবং প্রদেশের শাসক-প্রধান গভর্ণরগণ আইন 
প্রণয়নও করিতে পারিতেন। শাসনকর্তাগণের আবার বিচারের ক্ষমতাও . 


ব্রিটিশ আমলে ভারত 


৮৮ পৌরবিজ্ঞান 


ছিল । জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন একাধারে জিলাশাসক এবং জিলার অন্যতম 
বিচারক । শাসকগণ আবার যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা £বচারে আটকও 
রাখিতে পারিতেন । 

ত্বাধীন ভারতের অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও 
রাজ্যপাঁলগণের হস্তে অস্থায়ী জরুরী আইন (074130100 )ছাড়া অন্ত কোনরূপ 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই; কিন্তু পার্লামেক্টায় শাসন-ব্যবস্থার দরুন কেন্দ্র 
ও রাজ্যগুলিতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শ'সন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রহিয়াছে । এখনও কয়েক ক্ষেত্রে বিনা বিচারে আটক রাখিবার ক্ষমতা শাসন 
বিভাগের আছে । সংবিধাল বিচার বিভাগকে শাসন 
বিভাগ হইতে পৃথক করিবার নির্দেশ দেওযা সবন্বেও এখনও 
সকল রাজ্যে জিলা-ম্যাজিষ্্রেট ও অন্তান্ত শাসকবর্গের হাত হইতে বিচারক্ষম তা 
অপসারিত হয় নাই। তবে শ্বতন্ত্রিকরণের কার্ধ বেশ কিছু দূৰ অগ্রসর হইয়াছে, 
এবং আশা করা যায় যে দুই-এক বৎসরের মধোই এই কার্য সমাপ্ত 
হইবে ।* তখন যে-অর্থে ক্ষমতা শ্বতন্ত্রিকরণ বর্তমানে প্রয়োজনীয় বলিষা 
মনে করা হয় তাহা অর্থাৎ» বিচার বিভাগের স্বাতন্বয, ভারতে পূর্ণভাবে 


স্বাধীন ভারত 


রর হইবে 1// | 

কার্ট বিভিন্ন বিভাগ (078805  ০0£ (0909৮%010107176 ) £ 
ক্ষমতা স্বতক্ত্রিকরণ মতবাদে ধরিয়া লওয়! হয় যে সরকারের তিনটি বিভাঁগ 
সমক্ষমতাসম্পন্ন । কিন্ত আধুনিক ইতি রাষ্রীসমূহে দেখা যাঁষ যেব্যবস্থা 
বিভাগ সরকারের অপর ছুই অংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ৬ 
মর্ধাদা ভোগ্র করে। ইহাঁর দুইটি কাবণ আছে £ প্রথমত, 
ব্যবস্থা বিভাগ জনপ্রতিনিধিবর্গকৈে লইয়া গঠিত হয়, এবং 
দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা বিভাগ আইন করিলে ত.বই শাসন বিভাগ ও বিচার 
বিভাগের কার্ষের সুযোগ ঘটে । বা আইনান্রসারে সংগঠিত জনসমষ্টি ( & 
7০01916 0:58151500. 00: 18৩) বলিয়। প্রথমেই প্রয়োজন আইন প্রণযনের । 
সেই আইন অন্রসারে শাসন ও আইনভংগের বিচার হইল পরের কথা। অতএব, 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আলোচন! স্থরু কর! উচিত ব্যবস্থা বিভাগ হইতে । 


ন্যবস্থা বিভাগ (7175 12815180016 ) £ ব্যবস্থা বিভাগ সন্বন্ধে 
আলোচনা হইল ইনার কাধাঁবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে আলেচনা। 


* ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পরযন্তর ত্র পদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল, মাত্রাজ, মতীশুর ও পশ্চিম- 
বংগের সমগ্রে এবং মধাপ্রদেশ; পাঞ্জাব, বিহার, উডিষ্য! ও উত্তরপ্রদেশের অধি কাংশ অঞ্চলে শাসন বিভাগ 
হইতে বিছ্বার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইয়াছে। মাদ্রাজে ম্যাগিষ্টেটগণ যখন বিচারকার্ধ সম্পাদন করেন 
তখন ভাহারা হাইকোর্কের তথ্বাবধানাঁধকন » থাকেন এবং মাত্র জাইনজ্ঞ ব্যপিশীণতকিই খিচারক্ষমভাসম্পন্ধ 
ম্যানিষ্টেট নিবুপ্ত করা হয়। অন্তান্ত রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলগ্িত হষ্টাছে | ]1707--4 
18£5:9509 410001881) 1962 * | 


শর 


সরকারের সকল বিচ্গাগ 
সমক্ষমতামম্পলন নহে 





ক্ষমত] স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৮৯ 


কাধাবলী ( চ51061০5 ) £ ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন প্রণয়ন 
করা। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা অন্যান্য কারও সম্পাদন 
করে। ব্যবস্থা বিভাগের কার্ধাবলীর মধ্য নিম্বলিখিত- 
গুলিই প্রধান : 

(ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য £ ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য । 
পূর্বে অধিকাংশ আইন ছিল প্রথাগত (০0560201215 125 )। কিন্ত বর্তমানে 
বাবস্থাপক সভা প্রণীত আইনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । আজিকার 
দিনে ব্যবস্থাপক সভা প্রথাগত "আইনের (08500120015 12৬5 ) সংশোধন 

করে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার খিলোপসাধন করিয়! নূতন আইন 
প্রণয়ন করে। 

(খ) অর্থসংক্রান্ত কার্য ঃ গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে জন- 
সাধারণের প্রতিশিধিবর্গের সম্মতি লইয়াই করধার্ধ বাব্য়বরাদ্দ করিতে হইবে। 
ইহার ফলে সকল গণতীর্বিক দ্রেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের নিশন্ত্রণ ও তদ্রারক ব্যবস্থা 
বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কার্ধ হইয়। দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধে রাষ্ায় অর্থবায়ের 
প্রশ্ন রহিয়াছে বধলিয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ 
ঘোষণীও করু! যা না। 

(গ) শাসনসংক্রান্ত কার্য £ ব্যবস্থা বিভাগকে কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, 
সন্ধি অন্রমোদন প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে দেখ! যাঁয়। শাসন 
বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করাও শাসনসংক্রান্ত কার্ষের অন্তভুক্তি। 

শি” শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার এই কার্থ প্রধানত পার্লামেন্টায শাসন- 
ব্যবস্থার আইনসভাঁরই বৈশিষ্টা, কারণ পার্গামেক্টী় সরকারে মন্ত্রিপরিষদকে 
দি রও, আ1ইনসভার নিকট (আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে 
নিয়ন্ত্রণের কাধ উহা নিয়তর পরিষদের নিকট) দায়িত্বধীল থাকিতে হয়। বাষ্ট্রপতি- 
পা্লামেন্টীয় মপকীরের শাসিত সরকারে ক্ষমতা ম্বতন্ত্রিকবণ নীতি প্রবতিত 
আইনসভাগই ধেশি্য থাঁকাঁর দরুন শাসন বিভাগ আঁইনসভার অন্বস্তী হইয়! 
চলে না । পার্লামেক্টায় সরকারে আইনসভা! নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, 
বিল পাস করিতে অন্বীকার কর! প্রভৃতির দ্বার! মন্ত্রিপরিষদকে যে-কোন সময় 
পদচ্যুত করিতে পারে । এইজন্ত মন্ত্রি-পরিষদ ব1 শাসন বিভাঁগকে সর্বদা সংযত 
হইয়। চলিতে হয়। 

(ঘ) বিচারসংক্রান্ত কার্য ঃ ব্যবস্থা বিভাগের বিচারসংক্রান্ত কার্ষও 
রহিয়াছে । ভারত ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার 

' করে ব্যবস্থাপক সভী। ইহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আচরণের 
-বিচাঁর হয় প্র ব্যবস্থাপক সভাতেই | ইংলগ্ডে আবার ব্যবস্থাপক সভার উধ্বতন 
কক্ষ লর্ড সভা (5095 ০ [.0:09) এ দেশ্বেরআপিল বিচারের চূড়ান্ত 
আদালত। | ্‌ 


ব্যবস্থা বিভাগের 
কাষাবলী পাঁচ প্রকার 


৮ 
7৮৪১০ 


৯০ পৌরবিজ্ঞান 


(উ) শাসনতন্ত্রস-ক্রান্ত কাধ £ শাসনতন্ব বা সংবিধান সংক্রীস্ত করর্য বলিতে 
সংবিধানের পরিবর্তন ও ব্যাখার কার বুঝায়। ভারতের ম্যায় অনেক রাষ্ট্রে 
ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিকনাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। 
স্ুইজারল্যা্েসংবিধানের ব্যাথার চুড়ান্ত ভার এ দেশের ব্যবস্থাপক সভার 
হস্তে ন্যস্ত | রগ 
গঠন (05851515500, ) £ ব্যবস্থাপক সভ! একটি অথব] ছুইটি পরিষদ 
টনাম্লা লইয়া গঠিত হইতে পাঁরে। একটি পরিষদ লইযা গঠিত 
পা হইলে উহাকে এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা ( [0171081076158] 
জানত [,০319124£৩ ) এবং ছুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে 

উহাকে ছি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা* ( 731-০800618] 
1,25151900162 ) বলা হয়। 

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার পরিষদ দুইটিকে ষথাক্রমে প্রথম বা নিম্ততর 
(10৬০1) এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর (079:) পরিষদ বা কক্ষ € 01)920161 ) 
বলিয়! অভিহিত করা হ্য়। নিম্নতর পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনি ধি- 
বর্গ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় পরিষদ (70700]191 01)200101 ) 
নামেও পরিচিত । 
দবিপরিষদনম্পন্ আইনসভা ছি-পরিষদসম্পন্ন অথবা এক-পবিষদসম্পন্র 
আইনসভার সপক্ষে হইবে ইহ] লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে । দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার 
বডি সমর্থকেরা শিম্পলিখিত যুঁঞ্গুলি প্রদশন করেন £ 

(ক) দুইটি পরিষদ না থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় বু 
একটিমাত্র পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারে না। 
ফলে ইহাতে সবদাই অবিবেচনাপ্রন্থত আহন প্রণয়নের আশংকা রহিয়াছে । 
এক-পিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে এরূপ 
আকন্মিক আইনও পাস করিতে পানে, যাহ।তে দেশের 
ক্ষতি হয়। কিন্ভছুইটি পগিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা ছুক্ষর। 
নিক্প পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পঠিষদ ধীর- 
ভাবে উহার বিচার করে । ইহাতে বিশটির দোষধন'টি ধর] পড়ে এবং আকম্মিক 
আইনও প্রণীত ভইন্ে পাবে না। এইভাবে দ্বিতয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রহ্ুত 
আইন প্রণয়নের পথে বাধার স্থট্টিকরে। 

(খ) লর্ড ব্রাইমের মণ, দ্বিহীর পরিষদ নাগবিকগ্ণ;ক একটিমাত্র পরিষদের 
শ্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে । তিনি বলেন, সকল আইন- 
সভারই দ্বৈরাচারী হইবার একটি প্ন্তশিহিত প্রবৃত্তি আছে। 
একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে এই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে 

প্রকাশ পায়। তাই আইনসভাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন ছুইটি 


*. €,68881955:০ এর বাংল! প্রতিশব্দ 'ব/বস্থাপক সভা ও 'আইনম্ভা* ছুইই করা! হয়। 


১। ইহাতে স্চিগ্তিত 
আহন প্রণয়ন 
সম্ভবপর 


২। ইহা একটিগাত্র 
পরিষদের দৈগাচার 
রোধ করে 


ক্ষমতা শ্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সবুকারের বিভিন্ন বিভাগ ৯১. 
রি 


পরিষদ্দে বিভক্ত করা উচিত যাহাতে একটি অপরটির শ্ৈরাচারিতা রোধ 
করিতে পারে ।* 

বর্তমান বুগে ব্রাইসের এই যুক্তি মানিয়া লওয়। হয় না। দ্বি-পরিষদসম্পন্ন 
আইনসভার সনর্থকরাও উভয় পরিষদকে সমান ক্ষন! প্রদানের পক্ষপাতী 
নহেন | 

(গ) উচ্চতর বা দ্বিতীয় পরিষদ মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের সাহাষ্যে 
হিয়ার বিন বিশেধ শ্রেণী ও স্বাথের প্রতিশিধিতের বাবস্তা কর] 
লিধিধেষ বাবস্থ। নগ্তব য়াইতে পারে । ভারতে €কশ্রুয ও রাঞজাগুণির 'খাইনসভার 

দ্বিতীয় পর্ষিদে শিল্পকলা বিজ্ঞান সাহ্ত্যি সমাজসেবা 
প্রন হতে খ্যাতিসম্পন্ন বাঁ অভিষ্ু ব্যক্তিদের মনোনমনের বাব হা আছে। 

(থ) অধিকাংশ সথয় উচ্চতর পরিপদে বিজ্ঞ ব্ভিপ্না সংখ্যায় অধিক থাকেন 
&। ছুঠট পরিষদ বলিয়া এ পঙজিষদ নিয্নভতর পরিষদের উত্সাহ অথচ অনভিজ্ঞ 
পও্পনকি মংযত সভ্যগণকে সংখত রাখিতে পাবেন । প্রথম পরিষদও উচ্চতর 
০০ পরিষদের রক্ষণশলগ্। কঙকাংশে দুর করিতে পারে। 

(9) বর্তমানে রপ্রের কার্ধ বিপুলভ!বে বাড়িয়। গা দার একটি পরিষদের 
নাক রা, পন্ষে সি ভাব সকলা কানু বুভ।বে সম্পাদন করা সম্ভব 
পা বণিয্নাউ গনেকে নে করেন । হুতরাং প্রয়োজন হইল 

ঢুইটি পরিষদের 

(৮) দ্বিতীয় পরিধদেও প্রে)ক রা | অল্পর্কে বিতর্ক ও অ'লোচন। অনুষ্ঠিত 

হয় । ইত হইতে জন্সাধারধ রা&নেতিক শিক্ষালাভ করে। 
একটিমাত্র পরিষদ থাকিতল হয়ত" বিতর্ক ও আলোচনার ত্রুটি 
থ]।কয়া যাউ'ত ; ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ক্রটিপর্ণ ইত। 
(ছা) অনেকের মতে, বক্তবাস্য় শাসন-খাবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
দুইটি পরিষদ সম্পূর্ণ অপরিহাঁধ। ফুক্তবাষ্ট্রেদুই প্র্ষার স্বার্থের সমস্বরসাধন করা 
হয়__যথা, জাতীয় ঘ্ার্থ ও দ্রেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ। এই ছুই পৃথক 
বাপের গ্রতিনিধিত্বের জন্ত চুইটি পরিষদের প্রয়োজন | যেমন, 
"| ইহ যুকতরাহীয়. ভারতবাসী হিসাবে আমাদিগকে সমগ্র ভারতের স্বার্থের 
বাবস্থার পক্ষে . রথ রা 
অপরিহায দিকে দষ্টি দিতে হইবে, আবার পশ্চিমবংগবাঁসীদের পশ্চিম- 
বংগের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে । সুতরাং আমাদের 
ুক্তরাষ্্ীয় আইনসভার একটি পরিষদে থাকিবে সমগ্র ভারতবাঁসীর প্রতিনিধি- 
রি টা অপরটিতে থাকিবে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িস্তা আসাম প্রতি সকল 
[র প্রতিনিধিবর্গ ৫৮৮ 
-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করিয়! ফরাসী লেখক আবে সিয়ে 


” রকি. 
 ৬। গাষ্টনৈতিক 
[শর্ণাগ পনার খ্তে 
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৯২ পৌরবিজ্ঞান 


€ £65 918569 ) বলিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদ যদি নিমতর পরিষদের সহিত 

একমত হয় বে উহা অনাবশ্যক ;$ আর যদি একমত ন] হয় 

বিপক্ষে খুকি £ তবে উহা অনিষ্টকর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, 

উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদকে সমর্থন করিতেই থাকে তবে দুইটি 

পরিষদ বজায় রাখিয়া অনর্থক জটিলতা স্থ্টি ও সময় নষ্ট 

১। দিতী পর্ষদকে করিবার কোন হেতু নাই। এ-ক্ষেত্রে উচ্চতর পরিষদের 
অনাবশ্তক মনে করা , নে রঃ খরার 

রা বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে যদি উচ্চতর পরিষদ 

নিম্নতর পরিষদের কার্ষে বাধার স্ট্টিই করিতে থাকে তবে 

বিশৃংখল।র স্থষ্টি হয় বলিয়া এই বাবস্থা! অনিষ্টকর। স্থতরাং আইনসহা একটিমাত্র 

পিষদসম্পন্নই হইবে । বস্তত, উচ্চতর পরিষদ সকল সময় 

চি বিবেচনার সহিত কার্য করে না । ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে 

নিযতর পরিষদের বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য । অর্থাৎ, 

উহার পক্ষে বিরোধিতা করা এক প্রকার স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে অনেক 

সময় ইহ! কান্য আইন প্রণখনেও বাধাপ্রদান ক্রিয়। দেশের অনিষ্টসাধন করে। 

উপরন্ত, ছুইটি পরিষদ থাঞ্চিলে অতিরিক্ত অর্থবায় হয । উচ্চতর পরিষদ 

ূ যদি অনাধশ্তক এবং অকাম্যই হয় তবে এই অথব্যয়কে 

। ইহা পচন. অপচয় বলিখা গখা করা যাইতে পারে। 
উচ্চতর পরিষদ সাধারশত ধনী, রক্ষণনাল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া 
গঠিত হয়। এইরূপ গঠন অগণতান্ত্রিক ধলিয়াও দ্বি-পরিষদসম্পন্গ আইনসভশর 


বিরোধিতান্কপা হয়। বল। $য়, গণতান্তিক রাষ্ট্রের আইন 


৪ | দ্বিতী 1 ও £ টি সি রর 7 
সিন মাত্র নিবাচিত প্রাতনিধিবর্গকে লইয়াই গঠিত হইবে, ইহাতে 
অগণ শ্রান্ত্রিক ” 

রি 


০ 


মনোনয়ন বা ইংলংগুর লর্ড সভা মত উত্তধাধিকার টু 
সভাপদপ্রাপ্তির কোনব্যবস্থাই থাকিবে না। 

আর একটি কারণে দ্বিতায় পর্িধদতক অগণতাপ্রিক মনে করাভ্য়। গণতন্ত্র 
হইল জনমত-পরিচালিত শাসন-বাধস্থ।। বাবস্থা বিভাগ জনমতের 'অঙগকূলে 
আইন পাস করিবে এবং শাসন বিভাগ তাহা খশখহ কারবে--ইহাই এহ শাসন- 
বাবস্থার খুলকথা। কিন্ধ দ্বি-পারধদসম্পন্ন আইনসভায় কেন্টি ঠিক জনমত 
তাহা নির্ধারণ কর! কগন হইয়া পড়ে । কারণ, দেখ! যায় দুহ,) পরিষদ পণস্পরের 
বিংরাধী মত প্রকাশ কারুতছে । সুতরাং বলা ভয়, 'আঞনসতা জনমতের 
গ্রাতিফলন ্ষত্র বালয়! ইঠা একবন্ধই হইবে, দুইটি পরম্পরবিগ্োেধা পারষণে 
বিভক্ত হইবে না। 


হারান আবও বলা হয, আইনসভ1 দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইলে 
বিভাগের দাধ্ত ব্যবস্থা 1বুঙশের দাধিত্ব খিভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং ছুইটি 
বিশুক্ত.করে , - পত্ধিষদেএ" প্রত্যেকটি পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া 


"অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে | 


৫ 


৮ 


ক্ষমত] শ্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৯৩ 


অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাস্কি বলেন, এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভাঁই 
বর্তমান যুগের পক্ষে প্রকট বাবস্থা । বর্তমানে বিশেষ বিচার-বিবেচন। না করিয়া 
কোন আইন পাস করা হয় না। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতায় পরিষদ এই 
টলোচনারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ফলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং, 
প্রয়োজনীয় আইন পাসে অযথা বিলম্ব ঘটে । 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণের জঙ্ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন- 
সভায় দ্বিতীখ পরিষদের প্রযোঁজন আছে বলিয়া! মনে করা হয়। লাকঙ্ষির মতে 
ইঠাঁও ভুল । কারণ, ছুক্তপাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই শ্রস্থার্থ 
সংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে । যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিক্টা সংখ্যায় 
তিনটি £ (ক) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বন্টন, (খ) লিখিত ও 
ছুস্পরিবগনীয় শাসনতন্ত্র এবং (গ) ক্ষমতা! বণ্টন লইয়া বিপাদ-বিসংবাদ 
মীমাংসার জন্য ঘুক্তরাপ্্রীয় আদীলত।* আঞ্চলিক স্বার্থ সংখক্ষণের জন্য 
এইগুলিই যণেষ্ট। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ন অহেতুক । 

উপরি-উক্ত কারণসমূতঠর জন্য দ্ব-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতি আকর্ষণ 
অনেকাংশে কমিয়া শিয়াছে । তবুও অধিকাংশ রা্ট্রবিজ্ঞানী ইহার বিলোপ- 
" . সাধন 'অপেশশণ সংস্কারেরই পক্ষপাতী । ইহারা মনে করেন, 

প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই দ্বিতীয় পরিষদের ক্রটি- 
-শুলি দুর হ বে এবং তখন উহা সংশোধনকাঁগী পরিষদ (7:০1511)6 01)0001901 ) 
হিসাবে জনকলঢাণে শিয়ৌোজিত থাকিতে পারিক্ে। 9 


সমদাসন বিভাগ (77006 7:6080৮০)2 সরকারের ঘে অংগ আইন 
বলবতকরণেব কাঁষে নিএক্ত তাহাকে শাসন বিভাগ খল! হ্য়। ব্যপক অর্থে 
প্রধান কমকর্তা (00161 ঢ০০৪০৮০ ) হইতে আন্ত করিয়া সাধারণ পুলিস 
কর্মচারী পথন্গ সকলেই শাসন বিভাগের অন্তভূত্ত। সংকার্ণ অর্থে মাত্র প্রধান 
কর্মকর্তা ও কর্মসচিবকে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত এইরূপ মন করা 
হয়। বাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই “শাসন বিভাগ” কথাটি 
ব্যবহৃত হয়। 

প্রধান কর্মকর্তা ইংলগ্ডের মত উত্তরাধিকার সুত্রে পদলাভ করিতে পারেন, 
মাকিন যুক্তরাষ্রের রাজাসন্হের রাঞাপ।লগণের গ্যায় জনসাধারণ কতৃক 
প্রত্যক্ষভাবে নিধাচিত হইতে পারেন, ভারংতর রাষ্ট্রপতির 
ন্যায় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
হইতে পারেন অথব1 কানাড] অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশের 
“গভপর্র- জেনাঁরেলের স্তাঁয় মনোনীত হইতে পারেন |" | ্‌ 


পি টি টিসি পল 


4 €৯ পৃঠ) দেখ ! 


” ৬) যুত্রর|ছ9ও ইঠার 
প্রয়োজন নাই 


উপসংহার 


প্রধান কষকততার 
নিয়োগ 
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শাসন বিভাগের কাধাবলী € চা্061005 08 076 চ:50010৮6 ) 2 
শামন বিভাগ না" রাষ্ট্রের কার্ধবুদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্ধও বন 
প্রকাগ কাধ সম্পাদন পরিমাণে বাড়িয়া গগয়াছে। বর্তনান জনকলা।ণকর রাষ্ট্রে 
রি শাসন বিভাগ যেসকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে 
তাহাদিগকে নিয়লিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা গার ২ 

(ক) আভাস্তরবীণ শাসন পরিচালনা 8 আভ্যন্তরীণ শ'ংসন পরিচালন! 
বলিতে দেশের অভ্যন্তরে শাস্তিএংখল। রক্ষা, নিন্নতন কর্মচারীবুন্দের নিয়োগ, 
সরকারী কমচারীদের জন্য নিযমকান্তন প্রণঞন, কক্রী অবস্থা অস্থামী আইন 
(0:91500৩ ) পাস প্রক্ততি কার্ধাব্পীকে বুঝায় শাসন বিভাগের যে-দগুরের 
উপর আভান্তত্রীণ শাসন পধিচাপনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ দপ্তর (70776 
[51001076126 ) বলা ভয় । 

(খ) পররাষ্্রসংক্রান্ত কার্ধ ঃ পররা্রসংক্রান্ত ব্যাপার বলিতে "অন্যান্য বাষ্ট্রের 
সহিত কৃটছনতিক সম্বন্ধ স্থাপন, এই সকল রাষ্ট্রেপুত প্রেরণ, ইহাদের প্রেরিত 
রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিদ্গিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, ইতাদি 
বুঝায়। বিজ্ঞানের অভাবন"য উন্নতি এবং অথ নৈতিক পরম্পর শির্তরণালভার 
জন্য বর্তনাঁন জগতে শাসন বিভাগের এই পরতাস্সংক্রান্ত কাষ ধিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
হইয়া দাড়াইয়াছে । 

(গ) বুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা! 2 আনেক ক্ষেত্রে বাবস্থা বিভাগে সম্মতি লইয়া 
যুদ্ধ ঘোষণা করিত তইলেও যুদ্ধ পরিচাপন] প্রধানত শাসন বিভগই করিম! 
থাকে । শাসন বিভাগের খিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশন্ব বাহিবীণি' 
সর্বাধিনায়ক ( ৩010:0100 00121770001 01 017৬ 41000 ঢ91:০৩5 ) হইয়া 
থকেন। ভারহতন রাষ্পতি ভারতের সশন্ব বাঠিনার সনাধিনা়ক। শাসন 
বিভাগের যে-দপ্তরের মাধ্যমে সশল্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার পরিচালন 
কর হয় তাহাকে প্রতিরক্ষ! দপ্তর (1)6661006 [0০7010100]0) বলে । 

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য ঃ সরকাঁবী করবা সম্পাদনের জন্য করধার্ষের মাধামে 
অর্থসংগ্রতভ করা হয় । আইনসভার সন্মতি ব্যভীত করধার্ধ ও অর্থব্যয় করা যায় 
না সতা, কিন্তু কাথক্ষেতে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। 
যে-দপগ্ডরের মাধ্যমে এই কার্ধ করা হইয়! থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর ( চ11191,০6 
[০0910015010 ) বা রাজন্ধ দঞ্ধর (77595ঘ15 ) বলে। কর সংগ্রহ বা ব্যয় 
করা ছাড়াও এই দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেঃ 

। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নসংক্রাস্ত 
কার্ধও কিছু কিছু রতিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বাৰ 
কুরে এবং উহার অধিবেশন স্থগিত রাখে । আবার প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি না 
পাইলে কোন বিল.আইনে পরিণত হয় না । আইনসভ। অধিবেশনে নাথাকিলে 
শাসন বিভাগপপ্রয়োজনবোধে জরুরী অস্থারী আইনও পাস করিতে পারে। 


ক্ষমত] শ্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাঁগ ৪৫ 


বর্তমানে আইনসভা প্রণীত মূল আইনের ফাকগুলি পূরণ করিবার জন্য শীসন 
বিভাগ নিয়মিতভাবে উপ-আইন (৮5-1৪% ) প্রণয়ন করিয়া থাকে । বাষ্ট্রের 
ৰার্ধবৃদ্ধির ফলে আইনসভা আইন প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের উপর, 
উত্তরোত্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে । 

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্ধঃ দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির বারা 
শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্ধও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও 
শাসন বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে করধার্ধের বিরুদ্ধে বাক্তি বা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের আপত্তির খিচার করে, কেহ অন্যায়ভাবে পচাত হইলে তাহার 
আবেদনের বিচার করে, ইত্যাদি । 

(ছ) অন্থান্ত কার্য £ বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় 
শাসন বিভাগকে অন্যান্য কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। আজিকার দিনে 
রাষ্্ী প্রতিরক্ষা, আভান্তরীণ শান্তিশুংখল1 রক্ষা, ডাঁক বিভাগ পরিচালনা, 
জনন্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মাঁমুলী কর্তব্াযপালন ছাড়াও নানাবিধ সেবামূলক কার্ধ 
সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল বিষয় লইয়। ব্যাপত 
থাকিতে হয়। আজিকার ধিনের সমাজ-ক্ল্যাণকর রাঞ্টে শাসন বিভাগ 
উত্তরোত্তর জ্ুনকল্যাণের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে। 

বঢার বিভাগ (7179 700101915 )£ সরকারের তৃতীয় অংগ বিচার 
বিভাগ । ইহার প্রধান কার্য ম্তায়বিচার করা! । সমাঁজ-কল্যাণ, বাক্তি-ম্বাধীনতা। 
গ্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদশ বিশেখভাবে নিবঞুপক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর 
শ্ষ্ক্ির | লর্ড ত্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে খিচাঁর বিভাগের কর্মকুশলত। অপেক্ষা 
সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মাপকাঠি আর নাই। 
প্রাচীনকালে শাসনকার্ধ ও বিচারকার্ষের মধো কোন পাথক্য ছিল না। 
উভয় কাই সম্পাদন কণিতেন স্বয়ং রাজা বা রাঁজকর্মচারী ॥ এই ব্যবস্থাকে 
“ম্বেরাচারের নাঁমীন্তব” বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে | তাঁই বর্তমান সময়ে ক্ষমতা 
শ্বতত্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত না] হইলেও বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা থাকা 
প্রয়োজন সে-সন্বন্ধে সকলেরই একমত। ফলে অধিকাংশ দেশে বিচার বিভাগকে 
শাসন বিভ।গ হইতে ম্মতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিখার ব্যবস্থা হইতেছে । । 
বিচার বিভাগের কাধাবলী €(ডা8:0000705 ০ 01২০ 00$০1915) 2 বিচার 
বিভাগের প্রধান কাধ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাকরা এবং দগডবিধান করা । কিন্ত 
প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় বিবাদ-বিসংবাদের 
ই মীমাংসা করা যায় না । এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগ্ 
খরনের বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। 
ডি এইরূপ বিচারের বায় ভবিষ্তৎ বিচারকার্ষে আইন (০55৫ 
19 ) হিসাবে -গণা হয়। স্থুতরাঁং দেখা যাইতেছে যে খিচারক্গণও শুধু 
আইনের ব্যা ও ও দণ্ডবিধানই করেন না, আইনের স্থপ্টিও করেন্ধ। 
0, পৌতিী 
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বিচার বিভাগ যুক্তরাষীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক | সংবিধানের ব্যাখ্যা 
দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাহীয় 
আদালত সংবিধানের স্বরূপ বজাঘ রাখে । আমাদের দেশের সুপ্রীম কোট বা 
প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর এই ভার ন্তপ্ত। 

বিচার বিভাগ শাসন বিভাঁগকে পরামর্শদানও করে। আমাদের স্থগ্রীম 
কোট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামশদানের ব্যবস্থা আছে। 

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহা ঠিক বিচাএকার্ষের 
অন্ততূক্তি নয়। উদ্বাহরণম্ব'প, নাবালকের অভিহ্াবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির 
বিচারাধীন সম্পত্তির ততাবধানের বাবস্থ লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । অনেক সময় আবার ইহ] ছুক্ষম বা অন্যায় রহিত করিবার জন্ 
নির্ধেশ বা লেখ (05) জারি করে। 

বিচার বিভীগের ম্বাদীনতা (170619650617065 0£ 0176 ]50101215 ) 2 
পক্ষপাতহীন ম্যায়বিচাঁর এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্থা বিচার বিভাগের 
স্বাধীনতা অপরিহার্ধ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এই কয়টি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে £ 

(ক) বিচাঁরকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি £ বর্তমানে শীসন বিভাগই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকে ৷ কিন্ত এইরূপ বাবস্থা থাঁকা 
উচিত যে, সাধারণভাবে উধ্বতন বিচারপশিগণের সহিত পরামশ করিয়াই 
নিয়োগ করিতে হইবে । নচেত্। বিচারকগণ শাসন বিভাগের যুখাপেক্ষী হইয়া 
পড়িবেন। ভারতে সুপ্রীম কোট ও হাইকোটের বিচারপতিগণের লিয়োগেন্ 
ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ পরামশ 
গ্রহণ করিতে হয়। 

(খ) বিচারকগণের কাধকাল ও পদচ্যুতি £ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার 
জন্য বিচাঁরকগণের কার্ধকাল তাভাদের নিযোগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ । 
বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণৃকে স্তায়ীভাবে নিঘক্ত করা হয় এবং 
অক্ষমতা ব1 ছুক্ষর্ম প্রমাণিত না! হইলে তাহাদিগকে পদঢ়াত করা! যায় না| 

(গ) বিচাপগকগণের বেতন ও ভাত ঃ বিচারকগণকে উপযুক্ত বতন ও 
ভাতা ন! দিলে তাহারা তাহাদের পদের মর্ধাদা রক্ষা করিতে পারেন না। দেখা 
গিয়াছে, স্বল্প বেতনভে গা বিচারপতিগণ উদৎ্কোচ গ্রহণ প্রভৃতি ছুঘমের জন্য 
উন্মুখ থাকেন । 

(ঘ) খিচার বিভাগের স্বতগ্্রিকরণ$ পরিশেষে, বিচার বিভাগকে শাঁসন 
বিভাগ হইতে স্বততপ্তর না করিলে স্বাধীন বিচার-বাবস্থার ্থষ্টি করা যায় লা। %% 

এ ৎক্ষিগুতনান্প | 
ক্ষমতা ম্বতস্িকরণ নীতি £ সরকারের কাধাধলী গুধানত ভিন শ্রেণী_(ক) আইন প্রণয়ন, 
(খ) শাসুন পরিচালনা, এবং (গ) বিচারের ব্যবস্থা। এই তিন্প্রকার কায সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক 


ক্ষমতা স্বতপ্বিকরণ নীতি ও সরকারের খিভিন্ন বিভাগ ৯৭ 


সরকারের তিনটি করিয় বিভাগ খাকে-_(কে) বাবস্থা বিভীগ, থে) শাসন বিভাগ, এবং (গ) বিচার বিভাগ । 
মে-নীতি অনুনারে এই তিন শ্রেণর কায এই তিন বিভা দ্বার! পতস্থভাবে অম্পাপিত হইবে বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়া হয় তাহাকে ক্ষমতা শ্তস্ত্রিকরণ শীতি বলে। 

ক্ষমতা হ্বতত্ত্রিকগণ নীতির ভিন প্রকাণ অর্থ করা হয ১। সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের 
কাধ পগ্চালন] করিবে না; ২। একই বাত্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত খাকিবে না; ৩। এক" 
বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ব| উহার কাষে হস্তক্ষেপ কবে না। 

ক্ষমত| ম্বতন্ত্িকরণের উদ্দেন্ঠ £ ক্ষমতা শ্বহন্থিকরণ মন্বদ্ধে ধারণা এাঞ্ষটলের নময হইছে চলিয়া 
আদিলেও ইহাকে মতবাদে পরিণত করেন মন্টেঙ্কু । মন্টেত্বর মতে, স্বাধীনতা সংগক্ষণের জন্য ক্ষমতা 
স্তস্ত্রিকগণ অপরিহায। মণ্টেক্কুর পূর্বে অবশ্য কমবিভাগেপ সুবিধা এবং বিভাগীয় শপাতক্ত্রের ফলে 
হৃশানন__এই ছই দিক পিয্পা ক্ষণত| শ্বতন্থিকরণেগ ধারণ! প্রচার ও মমর্থন করা হইয়াছিল। অতএব, 
ক্ষমত1 শ্বতশ্িকগণের তিনটি উদ্দেগ্ঠের উল্লেখ করা যাইতে পারে ১। সরকাঁগী কমবিভাগের ইবিধা, 
২। বিভাগীষ শ্বাতস্ত্রের ফলে স্রশানন, এবং ৩1 ব্যক্তি-ধাখীনতাগ সংরক্ষণ । 

সমালোচনা £ শান! দিক হইতে শখতন্ত্রিকরণ নীতির সদাচোচনা করা হউফাছে। প্রথমত, বলা 
হইয়াছে যে নরকারের কাযাবলী তিন শ্রেণর নহে বলিযা সরকারও তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত নয়। 

দ্বিতীয়ত, দেগানে! হইয়াছে যে উত্ত তিনটি অর্থের কোনটিতেই ক্ষমত! সতন্ত্রিক বণ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণ- 
ভাবে কাধ কর হইতে পারে না। 

তৃতীয়ত, ক্ষমত| ঈতস্ত্রিকপণের ফলে শাননকাধে দক্ষতার অভাব ঘ:ট। 

চতুর্থ 5, ক্ষমতা হান্বকএ্ণ শ্বাবীনতার মুলমন্ত্রও নচে। 

এই সকল কাঁঞণে বর্তমানে একশাত্র বিচার বিভাগের স্বাতম্ত্য ছাড়া আর কোন প্রকারে ক্ষমত! 
স্বতগ্থ্রিকগণের দাবি করা হয না] / 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ £ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগই অধিকতর ক্ষমতা ও 
মর্যাদ। সম্পন্ন । ্ 
* ব্যবস্থা! বিভাগের কাধাবলী £ ব্যবস্থা বিভাগ পাচ প্রকারের কাধ সম্পাদন কগিয়। থাকে 2 
১। আইন প্রণধনসংক্রান্ত কায; ২। অর্থপংত্রান্ধ কার; ৩। শাঁদনসংক্রান্ত কাব; ৪ বিচার- 
লংক্রান্ত কায; ৫। শাণশ্ঠম্বনংক্রাপ্ত কাম। শানননংব্রান্ত কাষের মধ্য আছে শানন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রণ কপার কাধ। উহ অবশ্ঠ পার্দাখেণ্টী সরকারের আইনসভারই বৈশিষ্ট । 

ব্যবস্থা বিভাগের গঠন £ ব্যবস্থা! বিভাগ একটি না ঢুইটি পরিষদ ইয়া গত হইবে মে-বিষয়ে বিশেষ 
মভবিরোধ আছে। দুটি প্যিদের সপক্ষে বলো হয যে-১। ইহাতে চিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব 
হয়; ২। ইহা একমাত্র পরিষদের পৈপাচারিভা রোধ করে) ৩। ইহাতে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্ত] 
করা সম্ভব; ৪। বর্তমান কর্মমুখর নাট একটিমাত্র পরিষদই বথেষ্ট নয়; €| ছুইটি পগগিষার 
পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে; ৬। ইহাতে রাহ্নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে; ৭1 ইহা যুভবাষ্ট্রর 
পক্ষে অপপ্রিহান। 

অপরদিকে দুইটি পরিষদের বিপক্ষে বলা হয় যে--১। দ্বিতীয় পরিষদ অনান্শ্যক ; ২। উহ] 
অনিষ্টকপও হইতে পারে 8 ৩। ছুটি পরিষদ অপচযমূলক$ ৪1 ইহা অগণতান্থিক; ৫। হহ!| 
বাবস্থা বিভাগের দাযিত্ব বিভক্ত করে ; ৬। যুদ্ুরাই্রও ইহা অপ্রয়োজনীর। 

শাসন বিভাগ £ শাসন বিভাগ নিমলিখিত কাধশুলি মল্পাদন করে 2. 
১1 আভাঘন্তরীণ শাদন পরিচালনা; ২। পরবাট্ুসংত্রান্ত কার্য; ৩। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা: 
৪। অর্থসংক্রান্ত কার্য; ৫ । আইন প্রণয়শসংত্রান্ত কাধ : ৬) বিচাঞ্নং্রীন্ত কাধ; ৭1 অন্ঠান্ত কাষ। 

বিগর বিভাগ £ বিচার বিভাগ বিভিন্ন কাধ সম্পাদন করে-_-১। আইনের ব্যাখ্যা; ২।. আইনের 
কৃষ্টি; ৩। শাসন বিভাগকে পরামর্শদান; ৪। শাননতন্ত্রের স্বরীপ বজায় রাখা; ৫। কিছু কিছু 
শাসননংক্রাস্ত কাষ। 


৯৮ পৌরবিজ্ঞান 


বিচার বিভাগের হ্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইহা! কতকগুলি বিষষের উপর নির্ভর করে_-ষথ!, 
১। বিচারকগশের নিয়োগ-পদ্ধতি ; ২। বিচারকগণের কার্কাল; ৩ বিচারকগণের ৰেতন ও 
ভাতা; ৪ | ব্যবস্থা! বিভাগ ও শানন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকি করণ। 


প্রশ্সোত্তর 
41. 131300099 (1)9 01007 01 361068000১০ জা678, (0, 0, 1948, 61) 
”” ক্ষমতা স্বতশ্ত্রিকরণ নীতির আলোচন। কণ। 
। [ইংগিত £ সংক্ষেপে নীতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে 1..." (৮২-৮৭ পৃষ্ঠা) ] 
চি ০ ৮1) 15 1 20125100190. 093101)19 60 ৪610: &1)0 [9০057618০06 1100 1০018166756, 
50901,6)9 25100 101010111 0108008 01 8, (3০0৬2050162 (চা. 9- (9) 1960) 
আইন বিভাগায়, শামন বিভাগীষ এবং বিচা4 বিভাগীর ক্ষমতা স্বতত্ত্রিকরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় কেন? 
| [ ৮২-৮৫ পৃষ্ঠ! ] 
৩) 2... 10%01)1618 (709 1110165 6০ 171)9 [0)00% 0? 96198786102 ০0 [১০675 (৩ 
83:812)1)105. (7. ৪. (1) 1961) 
ক্ষমতা হৃত'গ্রকরণ নীতির সীম! কি কি, তাহ] উদাহরণসহ ব্যাখা! কর। 

[ইংগিতঃ কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ চলিতে পারে না। বস্তুত, পূর্ণ 
ক্ষমতা স্বতত্রিক্রণ নীতি সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্রই প্রয়োজনীয়। 
৪**৮২-৮৩ এবং ৮৫-৮৭ পৃঠা ] 

কু আটা০০৮ 116 শ।০০ ৩৫ 9০701811001 1১০৬7628, 70৮ (0209 0 106 861065- 

11020 01170০0৮079 ])7,0101045919 9010 0541115])]0 ? (6. 0. 1962) 

ক্ষমত| স্বতান্ত্রকপণ নীতি বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কতদুর সম্ভব 

বা কাম্য? [ পুববর্তী প্রশ্নের উত্তর এবং ৮২-৮৭ পৃষ্ঠ ] 
পর্ণ 5. 48709 02 8200. 8£9825 13100000081 150075110171068, 

বা (6. ঢ, 1968 717., নি, (0) (000, 1960 £ 3. 0. 0961 510, 1962) 

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আউননভার সপক্ষে এবং বিপক্ষে বুক্তি প্রদর্শন কর। [ ৯*-৯৩ পৃঠ] | 


ৃ 6. 151100]0 ৮51)56 29 22092006109 0 135-08000280] [01001 15001910019, 100 ৯০৮ 
12৮001 ৪01) & 60125) 01 1,6757519/5810 2] ৪০, 1) £ 


(13. ৪. (13) 0০701), 19601 ১ 1. 0. 1901) 
দবিপরিষদমপ্পন্ন আইনভা বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। তুমি কি এই ধরনের আইনসভা সমর্থন 


কর? যুদ্িস্হ উত্তর দ1ও | [ ৯*-৯৩ পৃষ্ঠা ] 
ডা 71909901199 1179 0171০015801 110 02500061৮5 30 000907 968605, 

আধুশিক রাষ্ট্রে শান বিভাশের কাধী বলী বর্ণনা কর। [ ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা ] 

8৪. 8৮1১৮ 910 1109 20170619158 06 619 1001511৮5009 12) 8) 0802066 &5৩ 02 00৮012)- 

17801) £ (107. 5. (9) 1062) 

৪ মন্ত্রিপরিষদ শামিত দরকারে আইনন্ভার কার্য কি কি? [৬২-৬৩ এবং ৮৯-৯* পুঠা ] 


9... 170010269 (19 1001)01680009 0£ 1179 10091091)001)06 0£ 61)9 ৭ 90)01975, 70995010106 

8159 £801019 00. 71010]) 1100 11)0619017062100 01 11)9 101815 901567095. র 
বিচার বিভাগের স্গতস্থের গুরুহ নির্দেশ কর। যেয়ে বিষয়ের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা! 

নির্ভর করে তাহা দেখা ও। : [৮৭ এবং »৬ পৃষ্ঠ] 


টি 


ট অসষ্টন্ম অন্যান ৃ 
জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা 


€(18100128) 90010911517) 2100 11762177261 018911510) ) 


আধুনিক নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সমস্তা লইয়া বিব্রত থাঁকিতে প'রে 
না, তাহাকে বিশ্বের সমস্তা লইয়াঁও মাথা ঘাঁমাইতে হয় । এই কারণে তাহার 
পক্ষে যে-সকল শক্তি বিশ্বশান্তির, বিশ্ব-সমবায়ের পরিপন্থী তাহাদের সম্বন্ধে 
স্থম্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন! এইরূপ অন্যতম সক্রিষ্ন 
শক্তি হইল জাতীয়তাবাদ (29010791157) )। স্থতরাং 
নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে জাতীয়তাবাদ সন্বন্ধেআঁলোচনা একরপ অপরি- 
হার্য। কিন্ত জাতি (96০0, ) সম্বন্ধে সুম্প্ট ধারণ! ন। করিয়া জাতীয়তাবাদের 
প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং আলোচনা “জাতি” হইতেই স্থুরু 
হওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিব । 

জাতি (৪601 ) 2 জংক্ষেপে জাতি বলিতে এমন এক 'জনসমাঁজ”কে 
(2০০01০ ) বুঝায় যাহা অন্তান্ত জন্সমাজ হইতে নিজেদের পথক মনে করে 
জাতি কাহাকে কূল. এবং যাহারা স্বাধীন বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে । 

এখন প্রশ্ন, এইরূপ জনসমাঁজ, যাহাঠকে জাতি বল হয় তাহ! 

কিভাবে গড়িয়। উঠে? জাতি গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে, ক্রমবিকশিত হইয়া । 
কোন জনসমষ্টির মধ্যে এক্যবোধের ফলে প্রথমে গড়িয়া উঠে 
“জনসমাজ । পরে এই জনসমাজের বাগ্রনৈতিক চেতন 
জাগ্রত হইলে যখন উহা স্বাধীন হইতে চায় বা স্বাধীন হয় তখন উহাকে 'জাতিঃ 
আখ্যা দেওয়া হয়। 

জনসমষ্টির মধ্যে শ্রকাযবোৌধ গড়িয়! উঠে নান] কাঁরণে-_যথাও একই স্থানে 
বসবাস, একইভাবে উদ্ভূত বলিয়! বিশ্বাস, ভাষা ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস প্রভাতিতে 
সমতা, অভাঁব-অভিযোগ সঙ্বন্ধে সচেতন], ইত্যাদি । 

ইহাদের মধ্যে কোনটিই অবশ্য অপরিহার্য নয়। একস্থানে বসবাস না করা 
সত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখ! গিষাছে । প্যালেষ্টাইনে প্রতিষিত 
হইবার পূর্বে ইহুদিরা সার! পৃথিবীতে ছড়াইয়াছিল ; কিন্তু তাহ! সত্বেও ইহুদি 
জনসমাঁজ গঠিত হ্ইয়াছিল। আবার এইভাবে উদ্ভূত না হইলেও জনসমাজ 
গড়িয়! উঠিয়াছে দেখা যায়। ইংরাজ বা মাকিনদের জাতি বলিতে কেহই 
আপত্তি করিবেন না কিন্তু উভয়েই বিভিন্ন জনগোীর 'সংন্িশ্রণে উদ্ভৃত। 
অভিন্ন ভাঁষ। ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাসকেও অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। 
হুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা চারিটি স্বতত্ত্র ভাষাভাষী হইয়াও এক জনসমাজক 9 


* ভাষা চারিটি হইল জার্মান, ফরাদী, ইতালীয় এবং রোমান্স (13020955907) ) ; কিছুদিন পূর্বে প্রথম 
তিনটি ভাষাই স্বীকৃতি পাইয়াছিল। ৮৬ 


জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব 


জ'তি কিভাবে মূর্ত হয় 


ধর্মের পার্থক্য সত্বেও জন- 


চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ধর্ম জনসমাজ 


পৌরবিজ্ঞান 


বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জনসমাঁজ। 
সমাজ গড়িয়া উঠে । 


গঠনের অন্তরায় হয় নাই। 


৯০০ 
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জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আস্তর্জীতিকতা ১০১. 


এইরূপে জনসমাজ গঠনের জন্য কোন উপাদান অপরিহার্য না হইলেও 
কয়েকটি বর্তমান থাক প্রয়োজন । ভারতবর্ষে একমাত্র ধর্মগত এ্রক্যের ভিত্তিতে 
প্রথমে মুসলমান জনসমাজ এবং পরে মুসলমান জাতি গঠিত হইয়। পাকিস্তানের 
হুষ্টি করিয়াছিল । 
আসল কথা হইল, জনসমাজের যে-এ্রক্য তাহা প্রধানত চিন্তা বা ভাবগত'। 
কোন জনসমষ্টি যদি ভাবে যে তাহারা একটি পৃথক জনসমাজ তবেই তাহারা 
জনসমাজে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানের যেদিন 
ভাঁবিতে শিখিল যে তাহারা অন্থান্য ভারতবাসী হইতে 
সম্পূর্ণ পথক সেইদ্িনই তাহার1 জনসমাঁজে পরিণত হইল । 
তাহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন শ্রষ্টীন_-সকলেই ছিল ভারতীয় জন- 
সমাজের অন্তর্গত | 
এইভাবে জনসমাঁজ গঠিত হইলে ক্রমশই তাহাদের মধ্যে রাঁ্রনৈতিক 
চেতন] জাগ্রত হইতে থাকে । সেই অবস্থায় জনসমাজকে “জাতি” (50108) 
আখ্যা দেওয়া হয়। 
জাতীয়তাবাদ (138610091151) ) £ জাতির মধ্যে যেএঁক্যবোঁধ (5720 ) 
বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ (38110291150, ) বলিয়া অভিহিত 
০ করা হয়। জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্রবোধ ছাঁড়া আর কিছুই 
চি বাহক নর়। জাতি ভাবিতে শিখে, তাহারা যখন পৃথিকীর মহসত- 
জাতীয়তাবাদ বলে সম্প্রদায় হুইন্টে স্বতন্ত্র তখন তাহাদের ম্বতন্্ রাও থাক" 
প্রয়োজন । স্থতরাঁং তান্ধারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি 
করিতে থাকে । ইহাকে “আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি” বা অধিকার (2181) ০£ 
3৫1 060610701090197) ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের মুসলমানের! 
যখন ভাবিল যে তাহারা এক স্বতন্থ জাতি তখন তাহার 
পাকিস্তান গঠনের দাবি করিল। পাকিস্তান স্থির পর 
স্বতন্ত্র জাতির রূপ আরও সুস্প্ট হইল । স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত 
হইলেও জাতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া জাতীয়তাবাদেরও অবসান ঘটে ন1। 
তথন জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ পরিগ্রহ করিয়। সাআজ্য বিস্তারের পথেও অগ্রসর 
হইতে গ্রে | 
1 ৬৮জাতাঁয়তাবাদ ও আত্সনিয়জণের অধিকার (80010811570 2100 
[২1516 0£ 3০1£-06061101796102 ) £ বলা হইয়াছে, নবগঠিত জাতি 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে এই দ্রাবিকে 
মীনিয়া লওয়া হয়, অনেক সময় ইহাঁকে অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করার 
ফল অবশ্য সকল সময় শুভ হয় না) সকল সময় আবার এই দাবিকে মানিয়ঞ 
লওয়াঁও যায় না। এই কারণে দেখ প্রয়োজন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে 
কতদুর শ্বীকার করিয়া লওয়! যাইতে পারে। 


জাতি বা জননমাজের 
এঁক্য প্রধানত ভাবগত 


জাতীয় আঙ্সনিয়ন্্ণের 
অধিকার 


১০২ পৌরবিজ্ঞান 


জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা । তবে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক 


আঁত্নিয়ন্্রণের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে,জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার 
অধিকারের সপক্ষে করিয়া লওয়া উচিত। জনষ্টয়াট মিল বলেন, “জাতির 
যুক্তি সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত এক হওয়] প্রয়োজন” 


_ অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে মাত্র একটি করিয়া জাতি বাঁস করিবে । ইহাকে 
একজাতীয় রাষ্ট্রের (14070-15809702] 908 ) আদর্শ বল। হয়। 
মাকিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদশের মধ্যে সংখ্যালঘু 
সমস্যার সমাধান ও বিশ্বশাস্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকল ক্ষেতে মানিয়া লইলে সকল সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের, সকল জাতিরই দাবি পূর্ণ হইবে । ফলে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বাধিবে 
না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে অনেক নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া উইলসনের 
এই ধারণাকে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল, অনেক 
নৃতন রাষ্ট্র গঠনের পরও যুদ্ধের আঁশংকা বিলুপ্ত হইল না। 
ইহার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃতন রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতির সীমারেখার 
সহিত এক হইল না। অনেক পুরাতন ও নবগঠিত রাষ্ট্রে যেমন, জার্সেনী ও 
চেকোক্সোভাকিয়ায় অন্তান্ত জাতির অংশবিশেষ বহিয়া গেল। ফলে, আবার 
উঠিল আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি । 
বস্তত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের দ্বার সংখ্যালঘু সমস্যাঁর সমাধান 
বাঁ শান্তিপ্রতিষ্ঠী করা__কোনটিই পিম্তব নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারত 
দ্বিখগ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় 
নাইঃ শীস্তিভংগের সম্ভাবনাও দুরীভূত হয় নাই। বরং 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের আঁশংক। সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে ৮৮ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই পর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাঁর লইয়া আলোচনাকালে লর্ড 
কার্জন বলিয়াছিলেন, ইহা এমন একটি অন্ত্র যাহার ছুই দিকে ধার । ইহার ফলে 
জনগোষ্ঠী যেমন নিজেদের মধ্যে এক্যবদ্ধ হয়, তেমনি অপরাপর জনগোষ্ী হইতে 
পৃথক হইবার প্রচেষ্টাও করে । এই পৃথক হইবার প্রচেষ্টার পরিসমান্তি নাই । 
কার্জনের এই উক্তির সারবত্ব শীঘ্রই প্রমাণিত হইল । নবস্্ট চেকোঙ্্োভাকিয়া 
প্রভৃতি রাষ্ট্রে জার্মান ও অন্যান্ত সংখ্যালঘু দল আবার পৃথক হইবার দাবি 
করিতে লাগিল । ভারত দ্বিখগ্িত হওয়ার পর ভারতে অনেক মুসলমান এবং 
পাকিস্তানে কিছু হিন্দু রহিয়! গিয়াছে । তাহার] যদি আবার 
পু দাবির পৃথক হইবার দাবি করে এবং এই দাবি যদি প্রবল হয়, তবে 
্ ভারত ও পাকিন্তান রাষ্ট্রকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে 
হইদ্ষে। ম্ুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ বলিয়া কিছুই নাই। 
' প্রসিদ্ধ -ইংবাজ এ্রতিহাসিক লর্ড গ্যাক্টন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে 


বিপক্ষে ঘুত্তি 


ভারতের উদাহরণ 


জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আস্তর্জাতিকতা ১০৩ 


“ইতিহাসের পশ্চাৎগতি”র লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের 
দাবি পৃথিবীর অন্তান্ত মন্ুত্ত-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার দাবি মাত্র। ইহা 
খদিম অসভ্য যুগের সহিত বন্ধনহ্তত্রে আবদ্ধ। আদিম যুগে এক জনগোর্ী 
যেমন অন্য জনগোষ্ীর সহিত মিলিতে চাহিত না, এই সভ্য যুগেও যদি মানুষ 
তাহাই করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার পিছনে হাটিতেছে। সুতরাং" 
আত্মনিয়ন্্রণের অধিকারের দাবি পরিত্যাগ কর। উচিত । 

কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তমানে শুধু মতবাদই নয়) ইহা একটি 
সক্রিয় শক্তি। স্থতরাং শুধু যুক্তি দ্বার! ইহাকে খণ্ডন করিলেই চলিবে না, কার্ধ- 
তবে রাষ্নৈতিক . ক্ষেত্রে খগুনের ফলাফলও বিচার করিতে হইবে । রাষ্ট্রের 
কারণে এই দাবিকে জন্সমষ্টির এক বৃহৎ অংশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি যদি প্রবল 
্বীকাঁর করিয়। লইতে হয় তথন উহাকে মানিয়] লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে 
হইতে পারে পাঁরে। কারণ, এই দাবিকে অস্বীকার করিলে গৃহযুদ্ধের 
ফলে রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। 


জাতীয়তাবাদ ও আন্তঞাতিকতা৷ (13800181150 গণ [7061 
13911091151) ) £ জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়! উঠে বাষ্রনৈতিক আঁকাংক্ষার 
মধে) । পরাধীন থাকাকালীন জাতি স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা প্রকাশ কৰে 
এবং আবত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়। তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইলে 
জাতীয়তাবাদ প্রথমে স্বাদেশিকতার (086:106150 ) রূপ ধারণ করে। 

শ্বাদ্দেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং শ্বদেশ- 
সরা বাসীর প্রতি অনুরাগ ৷ স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অন্ুরাগের 
কৃষ্টি করে ফলে শ্রজাতিতুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের 

সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্ত জাতির সব কিছুকেই হেয় 
বলিয়াজ্ঞান করিতে থাকে । তাহারা বিশ্বাপ করিতে থাঁকে যে তাহাদের 
জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাঁষা নাই, সাহিতোর মত সাহিত্য নাই, 
সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। এইরূপ স্বাদেশিকতাঁকে জীতি-পৃজ1 (20০0- 
আ০:91)0 ) আখ্যাঁও দেওয়া হয়। জাতি-পূজার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টি- 
ভংগি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে | এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি তাহাদের 
মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্ঠান্ত জাতির উপর প্রতৃত্ব করিবার অধিকার 
তাহাদের আছে। ফলে তাহারা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয় । হিটলারের 
অধীনে জার্শান জাতি এইরূপই করিয়াছিল । 

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণার আধুনিক অষ্টা ইতালীয় শ্বদেশপ্রেমিক 
প্রকৃত জাতীরতাবাদ ম্যাট্সিনি (71525108) কিন্ত জাতীয়তাবাদকে এই 
কিন্ত উদার নীতি. প্রকার রিকৃত রূপে দেখেন নাই । তাহার বিশ্বাস ছিল, 
পোষণ করে প্রত্যেক জাতিরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা 
আছে। এই প্রতিভার বিকাশের জন্তই উহার পক্ষে শ্বতন্্র থাক] 





১০৪ পৌরবিজ্ঞান 


প্রয়োজন । স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহারা পরস্পরের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইবে 
নাঃ সামা স্বাধীনতা শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরম্পরের সমবায়ে মানবসমাজের 
উন্নতিবিধাঁন করিয়৷ চলিবে । 

সাধারণত ম্যাটপিনির এই আদর্শ স্মরণ করিয়! জাতীয়তাঁবাদীর। পথ চলে 
বিকৃত জাতীধতাবাদ. না। মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতীয় স্বার্থকেই গ্রব- 
উগ্র রূপ ধারণ করিলে তারক গণা করিয়া অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 
দেখা দেয় সভ্যতার  ন্বার্থের প্রক্কতিই বিরোধ” । ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ 
সকেট ধারণ করে এবং দেখ দ্রেয় “সভ্যতার সংকট” । 

সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার জন্য শুধু ম্যাটুসিনি নন, যুগে যুগে 
দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগি প্রসারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। 
তাহার! বারবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মাঁনবতারই পুজ। 
করিবেন । ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে, রাষ্ট্রের 
সমৃদ্ধিতেই যেমন ব্যক্তির সমৃদ্ধি__সেইরপ জাতিও বিশ্ব জাতি- 
সংঘের মধ্য দিয়াই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে; 
মানবসমাজের সমৃদ্ধিতেই জাতির সমৃদ্ধি। এই প্রসংগে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, 
ব্যক্তি যেমন পরিবারের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, পরিবার যেমন গ্রামের 
জন্য, গ্রাম যেমন জিলার জন্য, জিলা যেমন প্রদেশ বা রাজ্যের জন্ঠ এবং রাজা 
যেমন জাতির জন্য অনুরূপ করে-তেমনি জাতিকেও বিশ্বের জন্য, মানবসমাজের 
জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে । 

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিও যাতায়াতের অকল্পিত স্থবিধার ফলে পৃথিবী 
আজ অভি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে । এ-পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাচিবার 
আন্তর্জাতিকতার দিন আর নাই। স্থতরাং মানবতার পথে, আন্তর্জাতিকতার 
আদর্শের গুরুহ পথেই চলিতে হইবে । বিপরীত মুখে চলশিলে-__মর্থাৎ, 
জাতিকে ই দেবত] জ্ঞানে পুজা! করিতে থাকিলে বাধিয়া উঠিবে সংঘর্ষ। এই 
পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যুগে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে সকলেরই ধ্বংস অনিবার্ধ ।* 

জাতিসংঘ (1.,68£06 01 7411919১ ) 2 আন্র্জাতিকতার আদর্শকে রূপ 
দিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা কর] হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (165£06 
হিরা ০ 2261995 ) প্রতিষ্ঠার দ্বারা ] বাহার জাতিসংঘ গঠন 
আদর্শের রূপদানের . করিয়াছিলেন তাহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে সকল 
প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ঃ রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক বাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে । 
জাতি স্ৃতরাং যুদ্ধ বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবীতে অপার শাস্তি ও অপূর্ব 
সমৃদ্ধি বিরাজ করিবে । আশাবাদী উদ্যোক্তাদের এই স্বপ্ন কিন্ত সকল হয় নাই. 
_জাতিসংঘ রাষ্রগুলির নিরাপন্থা রক্ষা অথবা পৃথিবীতে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
করিতে পারে নাই । 


চল হস 
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'আস্তর্জাতিকভাঁর আদর্শ 


জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা 


পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠ করিতে না পারিলেও জাতিসংঘ বিশ্বের বহু 
কল্যাণকর কার্য সম্পাদন কবিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম 
সংগঠনের মাধামে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, পাথবীব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ছোটখাট বিরোধের 


মীমাংসা ত্যাদ্দি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
্মলিত জাতিপৃঞ্জ (01660 1961005 ) £ প্রথম বিশ্বধৃদ্ধের ফলে 


জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল 3 দ্বিতীয় বিশ্বনূদ্ধ বাঁ মহত্তর বুদ্ধের ফলে এ একই 
উদ্দেশ্তে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন 
করিবার উদ্দেশে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিগ্রতিষ্ঠঠ করিবার উদ্দেশ্তে জাতিগুঞ্জ 
সমিলিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় বিশ্বদুদ্ধ চলিতে থাকাকাঁলীনই মিত্রপক্ষীয় রাষ্্সমূহ এক আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অন্তভব করে । কয়েক বৎসর ধরিয়া নান আলাপ- 
আলোচনা, সভ1 ও জন্মেলনের পর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সান্ফ্রান্সিস্কোতে 
৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান (0. এ. 
(01)916০7 ) গৃহীত হয় । 

উদ্দেশ্যঃ সংবিধানের প্রস্তাবনীয় বলা হইয়াছে যে, ভাঁবীকাঁলকে যুদ্ধের 
নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দুঢ়সংকল্প । এই উদ্দেশ্টেই বাষ্ট্রসমূহ 
সম্মিলিত হইয়াছে এখং তাহার] তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক 
শান্তিরক্ষা ও রাষ্্রসমৃহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে । অর্থাৎ শীস্তি- 
ভংগকারী রাষ্্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে 
বিরোধের মীমাংসা করিবে । সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুজের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল 
আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্টা । সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা রক্ষার 
দ্বারা এই শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্টা করা হয় বলিয়া ইহাকে 
সামগ্রিক নিরাপভ্1” € ০01160০0156 56০01105) বলে। 
অতএব, বলিতে পার! যায় যে সামগ্রিক নিরাঁপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের 
প্রাথমিক লক্ষ্য । চুড়ান্ত লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্টা । 

সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্ত ঘোষণ! করা হইয়াছে_যথা, রাষ্ট্র 
সমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অথনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সমশ্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা $ মান্বষের অধিকার ও 
মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা; জাতিসমূহের মধ্যে 
সামোর প্রতিষ্ঠা করা; এবং পরাধীন জাঁতিসমূহকে স্বায়ভ্রশীসনের অধিকার 
দান করা। | 

যেসকল গৌণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল,.আপাততুষ্টিতে তাহারা) 
গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা বিশ্বশীস্তির প্রতিষ্ঠার সহিত 
সম্পকিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের -অর্থ নৈতিক» 


প্রাথমিক ও চুড়ান্ত লক্ষ্য 


গৌণ উদ্দেশ্য 


- ১০৬ পৌরবিজ্ঞান 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাঁধীন জাতি 
শ্বীরত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা কখনই 
সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা! ধাঁহাঁর1 করিয়াছিলেন, 
তাহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য 
নি ই ঈরম দিয়া, মান্গষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধার 
সম্পর্ষিত মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপতার মধ্য দিয়! 
এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি 
থাকিলেও জাতি নাই, রাষ্ট্র থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র 
সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ; সমগ্র মানবজাতি যেন 
এক পরিবার । এ এক নূতন পথিবী ! 
গঠন 2 জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যেসকল মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছিল তাহাদের প্রতোকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য | ভারতবর্ষও 
অন্যতম মুল সদশ্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদশ্তপদে আসীন রহিল। 
পাকিস্তান নৃতন সদণ্ত হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মুল সদস্তগণ ব্যতিরেকে 
যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুজের সাস্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে । আমাদের প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র নেপালও ইহার সদস্ত । বর্তমান (অক্টোবর, ১৯৬২) সদশ্যসংখবু! ১০৯1৯ 
জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন | ইহ! নান! বিভাগে বিভক্ত | নিম্নলিখিত- 
গুলিই ইহার প্রধান বিভাগ । 
্ সাধারগ সভ1 ((36210618] 455677)015 ) 2 ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য- 
রাগ লইয়াই গঠিত। প্রত্যেক বীষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা 
আছে,যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে 
পারে। সভা সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা! করিতে 
পাঁরে। ইহা যে-কোন সদশ্য-রাষ্্র বা নিরাপত্তা] পরিষদকে স্থপারিশও করিতে 
পারে। সভায় জাতিপুঞ্জের অন্ঠান্ত বিভাগের রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়। 
১ নিরাপত্ত। পরিষদ (990581165 0০0010011])5 নিরাপত্তা পরিষদই 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্বা 
রক্ষার প্রকৃত ভার ইহার উপর ন্তস্ত। আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ হইল কি না, 
শান্তিভংগের আশংকা আছে কি না এবং শান্তিভংগ 
নিরাপত্তা পরিষদই হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইবে প্রভৃতি সমন্তই 
সর্বাপেক্ষা গুরু হপূর্ণ 
বিভাগ নির্ধরণ করে এই পরিষদ । শ্ান্তিভংগ হইলে পরিষদ 
নানারপ ব্যবস্থা. অবলম্বন করিতে পারে। প্রথমত, ইহ্‌' 
সকল সাস্ত-রাষ্ট্রকে শাস্তিবিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক 
জু. *, ১*৭-তম ও ১০৮-তম সদশ্ত হইল বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার দেশ তৃতপূর্ব ওয়েস্ট ই্ডিজের জ্যাসাইকা 


. প্রষং ভ্রিশিদাদ ও টোবাগো। ; ১ *৯-তম সদন্ত হইল ালজেরিয়! | জ্যামাইক এবং ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগে 
২৪৬২ বালের লেপের মাসে এবং আলজেরিয়া অক্টোবর মাসে সদস্যপদ পায়। 





জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আস্তর্জাতিকতা 


সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতে পারে । এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হইলে পবিষদ 
বিভিন্ন সদশ্য-রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাহাঁধ্য লইয়া বলপ্রয়োগ করিতে 
পারে । উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এইরূপ বলপ্রয়োগই' 
করিয়াছিল এবং কংগোতে এইরূপ বলগ্রয়োগই করিয়াছে । নিরাপস্বা. 
পরিষদকে বিশ্বশান্তির রক্ষক ব। অভিভাবক বলিয়া বর্ণনা করাযায়। ইহ] 
'স্বন্তি পরিষদ” নামেও খ্যাত । 
নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত । 
পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হইল মাকিন ধুক্তরাষ্্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংলগ্, 
ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। ছয়জন অস্থায়ী সদস্ত সাধারণ সভা কর্তৃক 
ছুই বৎসরের জন্ত-নির্বাচিত হয়। অদন্তপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত 
পরেই কোন অস্থায়ী সদস্তকে পুননির্বাচিত করা হয় না। 
র্ঁ আন্তর্জাতিক খিচারালয় € [75605861009] 00016 0£ ]0586106 ) 2 
ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ । এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য 
নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গাঠত। সংবিধানের অন্তরভূক্ত সকল বিষয় 
এই বিচাঁরাঁলয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদ্রস্ত এই বিচারালয়ে 
মামল। রুজু ব করিতে পাবে । 
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (০01001510 ৪0 9০০19] 
00000] ) 5 ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া 
গঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা । এ সকল উদ্দোশ্তটে এই 
পরিষদের সহিত সংঘৃক্ত বিভিন্ন মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান- 
এই পরিষদের মহিত. গুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক অমিক-সংঘ (17:9)) খাদ্য ও 
সংযুক্ত কঞ্জেকটি মানব- কৃষি প্রতিষ্ঠান (840)3 আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
হিতকর প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (05:900); আন্তর্জাতিক অর্থভাগুার 
আছে (1147); বিশ্বব্যাংক ( ৬/০]ন 2101.) * 3) বিশ্বন্বাস্থ্য 
প্রতিষ্ঠান (ড/1709)$ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (170) প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়। ছাড়াও 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবহিতের জন্য অনেকগুলি কমিশন নিধুক্ত 
করিয়াছে । এই কমিশনগুলির মধ্যে “মাহষের অধিকারের উপর কমিশন”ই' 
(00100015519 00 [300721) 1২181)09 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 
কমিশনের ফলে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেক্ সাধারণ সভা বিশ্বজনীন- 
. ভাঁবে মানুষের মৌলিক. অধিকার ঘোষণা করিয়াছে । অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলির 
* উন্য়নের জন্য অনৈতিক ও সামাঞ্জিক পরিষদ্দের অধীনে ১৯৫৮ সালে একটি , 
অর্থভাগ্ডারও (106৮6100001) [0150 )গঠন কর। হইয়াছে | 


িি:61215578 855 
* ইহার পুরা নাম হইল 115652178,610181 1587015 1০0৮1900708 60106102 দি হত 
এইজন্ধ ইহাকে “সংক্ষেপে 7870ও বল। হয়। 


১০৮ পৌরবিজ্ঞান 


অভিভাবক পরিষদ €+1200565951910 00018041 ) 2 স্বায়তশাসনের 
উপযোগী করিয়া তুলিবাঁর জন্য সম্মিলিত জাতিপুপ্ত কতকগুলি অনুন্নত দেশের 
তত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্বাবধানকার্ধ পরিচালনা করে অভিভাবক 
পরিষদ । এই পরিষদের সদস্তগণের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদ্বস্তগণও আছেন । 

উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদর্ধর আছে । জাতি- 
পুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক বা প্রধান কর্মসচিবই (980:56815-3500618] ) 
হইলেন প্রধান কর্মকর্তা । তিনি নিরাপত্তা পরিষদের স্থপারিশ অন্থসারে 
সাধারণ সভ1 কর্তৃক পাচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কাধকাল শেষ হইলে 


পুননিযুক্তও হইতে পারেন। 
যে নৃতন পৃথিবীর স্বপ্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুগ্ত গঠন কর! হইয়াখি 
সফল হয় নাই । বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সন্বেও জাতিপুপ্জ যা 
বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্া- 
সমূহের নিরাপত্ব! রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই ঃ পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া 
মোটেই দূরীভূত হয় নাই) মানুষের মৌলিক অধিকার 
সম্মিলিত জাতিপু্জ. ঘোষিত হইলেও তাহ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; পরাধীন 
একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে 
জাতিসমূহ এখনও স্বায়ত্শাসনের অধিকার পায়ংনাই। এই 
সকল কাঁরণে অনেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বার্থ হইয়াছে বলিয়া! অভিমত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য সত্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিপুগ্ কিছু কিছু কার্য করিয়াছে; কিন্তু তাহা রাষ্ট্র 
নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তুলনায় একরূপ নগণ্য । 
এই অবস্থায় জাতিপুঞ্জে র.ভবিস্যৎ সম্বন্ধে কোন ইংগিত দেওয়া কঠিন। কিন্তু 
ইহা নিশ্চিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত সম্পূর্ণ বিফল হইলে মানবজাতির পক্ষে 
ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে । স্থৃতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের 
দ্বারা আমাদিগকে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সফল করিয়া 
কিন্ত বত তুলিতেই হইবে । দার্শনিকগণ বলেন, সাধারণ মান্ষকে ই 
কিস রে এই কার্য সুরু কবিতে হইবে। সাধারণ লোকে আন্তর্জাতিক 
দুষ্টিভংগিসম্পন্ধ হইলে রাষ্ট্রনেতাগণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন । সভ্যতার সংকট তখন দূর হইবে। 
ভারত ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (17019 210 [70150 14010105 ) £ 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্ত তম মূল 
জাতিপ্লে ভারতের সদশ্য। অব্থ পরাধীন অবস্থাতেই ভারত এই সদস্যপদ প্রাপ্ত 
ভূমিকা সংবিধানের হয়। স্বাধীনতার পর ভারত তাহার সদস্তপদ্দের ভূমিকা 
নির্েশ্বমূলক নীতি * সম্বন্ধে বিশেম্ব সচেতন হয় এবং আতস্তর্জাতিকতার আদর্শ 
বারা নিদিষ্ট. . প্রসারের জন্ট প্রয়োজনীয়, ধারা সংবিধানে নিবদ্ধ করে। 
*লযুনিখানের নির্দেশমুন্ধুক নীতি অনুসারে ম্ান্র্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা» 





জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা ১ 


জাতিতে জাতিতে ন্তায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক ম্থাপন, আন্তর্জাতিক 
আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধি এবং সালিসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের 
জন্য ভারত-বাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে ।* সংবিধানের এই নির্দেশমূলক 
নীতি অন্নসারেই ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা 
করিয়া আসিতেছে । 

প্রথম» ভারত সকল ক্ষেত্রেই জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অপিত দায়িত্ব স্ু্ুভাবে 
পালন করিয়াছে । জাতিপুঞ্জের নির্দেশান্থসারে কোবিয়া কংগে। প্রভাতিতে 
সৈম্ত প্রেরণ করিয়াছে, জাতিপুঞ্জের নিরন্ত্রিকরণের প্রস্তাবকে অকুঞ্ সমর্থন 
জাঁনাইয়াছে, আণবিক অন্ত্শত্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাব আনয়ন 
করিয়াছে । পরাঁধীন জাতিসমূহ যাহাতে সত্বর স্বায়ভ্তশাসনের অধিকার লাভ 
করে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাহাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
সম্প্রসারিত হয় তাহার জন্তা ভারত সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়ছে । 
যাহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে, তাহার জন্য 
ভারত নৃতন নৃতন রাষ্রকে সদশ্তপদ প্রদানের প্রস্তাব হয় আনয়ন করিয়াছে, 
না-হয় গ্রত্নপ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে । নয়া চীন যাহাতে সদন্তপদ পাইছে 
পাঁরে তাহার জন্য ভারত বিশেষ প্রচেষ্টা করিয়াছে । অপরদিকে চৈনিক জাতির 
প্রতিনিধি খিস্বাবে জাতীয়তাবাদী চীন যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্থয 
থাকিতে পারে না, তাহাও ভারত বারবার নিভাক কে ঘোবণ। করিয়াছে। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সার্ককরণে ভারতের এই ষে প্রচেষ্টা তাহা অন্যান্য 
রাষ্ী বাপ বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে । ভারতের শ্রীমতী বিজয়লক্ষমী 
পণ্ডিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভাপতি নির্বাঞ্চচত হইয়াছিলেন। ভারত 
নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছিল । ইহা ছাড়া 
ভারত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার সাস্য বা সভাপতির পদ অধিকার 
করিয়াছিল বা অধিকার করিয়া আছে। 


হক্ষিপ্তলাক্ 
জাতীয়তানাধ ও আম্মনিযন্ত্রণ £ আধুনিক যুগে জাচীযত!বাদ অন্যতম সন্তরিয় আন্তর্ভীতিক শত্তি। 
জাতির মধে যেভান বর্তমান থাকে তাহাকেই জাতীয়তাবাদ বলে। ভাতি হইল ব্রাষ্্ীনৈতিক চেতনা- 
সম্পন্ন ভনদমাজ। এইরীপ জনপ্নাজ নানা কারণে গড়িয়া উঠে। পরাধীন জাতির মধ্যে 'ঈকাযভাব' 
ব| 'জাহীয়তাবাদ' জাগ্রত হইলে এ জাতি শ্বাখীন রাষ্ট গঠন বা আত্মনিয়ন্্ণের ওধিকার দাবি করিতে 
একে । অনেকে বলেন, এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন যে এই দাবির শেষ 
নাই-_ সুতরাং ইহাকে মানিয়। লঙবার বেজায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে 
বাকল সমস্তার যে মমাধান হয় না! ভারতই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 
জাতীয়ভানাদ ও আন্তজ্ঞাতিকতা 8 স্বাধীন জাতির জাতীযতাবাঞ্ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। 
' ইহা! প্রথমে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি, অনুরাগের স্থা্ট করিয়। পরে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সামাজ্যবাদে .পরিণত 
হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে দেখ! দেয় 'স্ভ্যতার সংকট'। আস্তর্লাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা সভ্যতার 
এই মুংকট দূর করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিয়া আনা,হইতেছে। প্রথম বুদ্ধের পর জাতিসংঘ 
এবং বর্তমানের সন্মিলিত জান্তিপুগ্ধ গঠন এইভাবে আন্তর্জাতিক আর্শক_রূপদানের প্রচেষ্টারই ফল। . 


পপ মম. 
ঢু 





»*. ভারতের শালন-ব্যবস্থার পঞ্চম অধ্যায়. দেখ, 


১১৩ পৌরবিজ্ঞান 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্র £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবীকালকে বুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
জাতিপুঞ্ মম্মিলিত হয়। সামগ্রিক নিরাপত্তাই মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহ! ছাড়া সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের 
অর্থনৈতিক, সামা্রিক ও সাংস্কৃতিক সমস্তাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা, জাতিসমূহের মধ্যে 
সাম্যের প্রতিষ্ঠা কর! ইত্যাদিও ইহার লক্ষ্য। 

জাতিপুঞ্ এক বিরাঁট সংগঠন । ইহ] নিক্নলিৰিত বিভাগে বিভক্ত £ ১। সাধারণ সভা; ২। নিরাপত্তা 
পরিষদ; ৩। আত্তর্শাতিক বিচারালয় ; ৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; €1। অভিভাবক 
পরিষদ । ইহা ছাড়া একটি কর্মদপ্তরও আছে । প্রধান কম্মসচিব বা! সাধারণ সম্পাদকের অধীনে দৈনন্দিন 
কার্য পরিচালিত হয়। 

সম্মিলিত জাঙিপুগ্ন একরপ ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু ইহা সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইলে মানবজাতির সম্মুখে ভীষণ 
দুর্দিন ঘনাইয়! আদিবে। হৃতরাং আমার্দিগকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগি পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে ' 
সফল করিয়। তুলিতেই হইবে। 

ভারত ও সম্মিলিত জাতিপুগ্র £হ ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মুল সদস্য । সংবিধানের 
নির্দেশমূলক নীতি অনুনারে আন্তর্জীতিকতার আদর্শ প্রসারে ভারত এই সদস্যপদ বাবহার করিয়া 
আদিতেছে। ভারতের এই ভূমিকা! অন্যান্য রাষ্ট্র কতৃক বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে । 


প্রশ্নোত্তর 
1. ৮৮1)8৮ 9০ ৮০০ 07009196800 05 “৭০১০০7৮ 9400. “2 ০61010.9139100? ? 0110965,৩ 
০০] 8009 01, (0. 0. 1952) 
“জাতি' ও 'জাতীয়তাবাঁদ' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখা। কর। [ ৯৯-১*১ পর্ট| ] 


171১101) 61)০ ৮760: 50706 28৮10050709 9৮৯৮০,” ছ্ব০০]1৫ 5০080০91676 ? 
91869 50781 7:98,801)8 [0115 (০৮ 0. 1962) 


“এক জাতি,এক ব্রাষ্'-এই নীতিরব্যাখ্যাকর। ইহ1কি গ্রহণমোগা? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। 

[ইংগিত £ জাতির আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার-_অর্থাৎ, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের পধালোচন1! করিতে 
হইবে ।,-*১*১-১০৩ পৃ ] 

8০. 70990 19 69000 ০৮102 810. 91861005191) 16 তাতে 36569. 08 [0015 ৪ 
নব 8৮1০1 ? (মু. ৯. (8) 00101), 1962) 

জাতির সংজ্ঞা এবং জাতি ও রাষ্ট্রে মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারত কি একটি জাতি? 

[ ইংগিত ভারত অবগ্তই জাতি বলির! গণ্য । ভারতীয় জননমাজের মধ্যে ভাষা ধর্ম আচার- 
ব্যবহারের পার্থক্য সতেও এঁক্যবোধ আছে; ইহার ভপর আছে রাষ্টনৈভিক সংগঠন বা ভারত-াষ্র। 
অত এব, ভারত যে একটি জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই ।:...**এবং ৯৯-১০১ পৃষ্ত] ] 

4. 1)1507588 609. 0098. (07 900. 9,0809৮ (1০ 2100)৮ 06 951670665172)1758,0017 85 ৬, 
91010011919 01 0:290188,68010 0৫ 968095. (11. ১. (20) 1962) 

রাষ্ট্রলমূহের সংগঠনের শীতি হিমাবে আস্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর। 

[ ২নং প্রশ্বের উত্তর দেখ । ] 

8, 96566 6186 0771000769 87008 8170. ০7919061598 ০0 &%)9 7[0701690. ০610109. 02৮9 ৪ 


107061£ 00011176 01765 01:2071981027- £ 17. 9. (7) 002019, 1962 ) 
সম্মিলিত জাতিপুপ্রের লক্ষ্য ও ডদদেশ্ঠ বর্ণনা কর। উহার গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

[ ১*৫-১*৮ পৃষ্ঠা ] 

6. 125 5 9100৮ 209 ০2 ৮178 2010010788 800 30010078009 9? 1176 [03)1160 

টব 91079. (০. ঢ. 1961) 


সম্মিলিত জাতি পুণ্রের কার্যাবলী ও গুরুত্বের উপর একটি টক রচন| কর। [১*৫-১*৬ এবং ১০৮ পুষ্টা! 


পু. 1371997 395011106 1)5 019 61086 [17079 2089 09910 018510£ 10 009 50015979০01 619 
10551650.  810209. 


সম্মিলিত জাতি পুপ্রের ক্ষেত্রে ভারত ঘে ভূমিক। গ্রহণ করিয়। আনিতেছে তাহ! সংক্ষেপে বর্ণনা! কর। 
* [১০৮০১০৯ পৃ ] 


জ টব 





বু. পৌঃ--৮ ূ্‌ 


স্নম্বম্ম অন্থ্যান্ 
নাগরিকতা 


€ 10156799110 ) 


পৌরবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মান্থষের আচরণের আলোচন। 
করা হয়। এ-পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল) এখন 
ইহাদের সভ্য নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে । 
৬ন্সাগরিক (016520) £ নাগরিক সম্বন্ধে ধারণ প্রাচীন গ্রীন হইতে 
স্বর করিয়া অনেক স্তর পার হইয়া! বর্তমান অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছে । 
শব্গত অর্থ ধরিলে নাগরিক হইল নগরবাসী । ইহার কারণ প্রাচীন গ্রীসে 
রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র নগর-রাষ্্র ( 015 96869 )। সুতরাং যাহারা নগর-রাষ্ট্রের সভ্য 
ছিল তাহাদেরই “নাগরিক” বলা হইত । কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান 
গণতান্ত্রিক যুগের ধারণ] এবং প্রাচীন গ্রীসের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল 
ব্যবধান রহিয়াছে । প্রাচীন গ্রীসে নগর ও রাষ্ট্র অভিন্ন 
থাকিলেও নগরের সকল অধিবাঁপীই নাগরিক-অধিকার 
ভোগ করিত না। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে নগর-রাষ্ট্রের শাসন- 
কার্য পরিচালনা করিত মাত্র তাহারাই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক বলিয়া 
পরিগণিত হইত । প্রত্যেকগ্রীক নাগরিকই এক্লাধারে ছিলসৈন্য এবং বিচার্রকার্ধ 
ও শাসন-পরিচালনাকারী সংস্থার সদন্য । তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের 
মতে, যাহারা শাসনকার্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মাত্র তাহারাই নাগরিক । 
এই সকল নাগরিক মাত্র শাসন-পরিচাঁলনার কার্ষেই ব্যাপৃত থাকিত, আর 

: তাহাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি যোগাইত অসংখ্য 

প্রাচীনকালে নাগঞ্িক- প্লৌতদাস। জনসংখ্যার অধিকাংশ হইলেও শীসনকার্ধে 
ইনি 2৮ সি ইহাদের কোন অংশ ছিল না; স্থতরাং ইহারা নাগরিক- 
পর্যায়তৃক্ত ছিল না। উদাঁহরণন্বরূপ, শ্রষ্টপূর্ব ৪১৩ অন্দে এথেম্স নগর-রাষ্ট্রে ১ লক্ষ 
১৫ হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল ক্রীতদাস এবং এথেনীয় নাগরিকদের 
সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ; আর বাকী ১৫ হাজার ছিল বিদেশীয়। 

রোমক সভ্যতার যুগেও নাগরিক-অধিকাঁর সীমাবদ্ধ ছিল । শ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১ অন্দে 
দেখা ষায় যে প্যারট্রিসিয়ান (8001০1855) বা! অভিজাতশ্রেণীই মাত্র নাগরিক- 
জাতীয় রাষ্ট্র উস্তবের অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ ছিল, অন্যান্টর] নাগরিক তা 
ফলে ইহা! সন্প্রমারিত পাইত না। পরে অবশ্ত নাগরিক-অধিকার কেবলমাত্র, 
হয স্বাধীন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথার যুগে ( 768৫9] 
£১€০ ) অধিকাংশ লোক ছিল ভূমিদস (565 ),» এবং তাহাদের কোন প্রকার 
নাগরিক-অধিকাঁর ছিল ন$। 


শ্রদগত অর্থে নাগরিক 
নগরবাশী মাত্র 


১১২ পৌরবিজ্ঞান 


তারপর সমাজ-বিবর্তনের ফলে দাঁসত্বপ্রথা ও সামস্তযুগের অবসান ঘটে এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র গ্রবতিত হয়। ফলে 
নাঁগরিক-অধিকার সম্প্রসারিত হয়। 

বর্তমানে সাধারণত “নাগরিক বলিতে বুঝায় সেই সকল বাক্তিদের যাহারা 
রাষ্ট্রের প্রতি আন্গগত্য স্বীকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন 
জন বলিয়া পরিগণিত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি মিলারের (1. ]050102 1৬11161 ) 
ভাষায় বলা যায়ঃ “নাগরিকগণ বাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের 
সভ্য । তাহারা সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বার! রাষ্ট্র গঠিত হয় 
এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্ত 
সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে ।” 

কে বা কাহার নাগরিক হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ সর্তে নাগরিক-অধিকার 
অজিত হইবে, কোন্‌ কোন্‌ কারণে নাগরিক তাঁর বিলুপ্তি ঘটিবে, ইত্যাদি বিষয় 
প্রত্যেক বাষ্ট আইন করিয়। নিদিষ্ট করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন 
জনরূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে 
সমর্থ হয় যাহ! বিদেশীয়রা পায় না । এগুলিকে সাধারণত রাষ্রনৈত্তিক অধিকার 
(0০11609] 71810 ) বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ 
বাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাঁও থাকিতে পারে । উদাহরণন্বরপ, নির্বাচন করিবার 
এবং নির্বাচিত হইবার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় 
সংবিধান অগ্কুপারে কোন ভারতীয় নাগরিক ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে 
লোকসভ! কিংবা কোন বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানে সমর্থ হয় না; এবং 
২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার সদস্তরূপে 
নির্বাচিত হইতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি বিরুতমন্তি্ধ 
অথব] যে বেআইনী বা দুনীতিপরায়ণ কার্ষে লিগ হয় 
তাহাকে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার 


আধুনিক অর্থে নাগরিক 


নাগরিকের আইনগত 
সংজ্ঞা] 


আইনের দৃষ্টিতে 
নাগরিকের লক্ষণ 


হইতে বঞ্চিত কর! যায়। যাহা হউক, বলা যাইতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে 


রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক 
অধিকার ভোগ হইল নাগরিকের লক্ষণ। 

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক 
যেমন রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে কতকগুলি স্থবিধাস্থযোগ বা অধিকার ভোগ করে 
তেমনি আবার তাহাকে রাই ও সমাজের প্রতি কতকগুলি কর্তবাও পালন 
করিতে হয়। এই কারণে আধুনিক" রাষ্্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকের আইনগত 
ধারণা লইয়াই সন্ষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ইহারা অধিকারের সহিত 
নাগ্ররিকের কর্তব্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আঁরোপ করিয়। থাঞেন। রাষ্ট্রের 
এ্পাতি অঙ্থিগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলে আধুনিক 


নাগরিকতা ১১৩ 


বাষ্্রবিজ্ঞানের ধারণ! অন্থসাঁরে নাগরিককে অন্তান্তি কর্তব্যপালনের দ্বারাও 
সমাজের মংগলসাধনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে । নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার 
করিয়া শ্রীনিবাস শান্ত্রী নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে 
দিয়াছেন £ “যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে, 
থাঁকিয়' পূর্ণভাঁবে আত্মবিকাশের জন্য সচেষ্ট এবং সমাজের 
সর্বাধিক মংগল সম্পর্কে সচেতন থাঁকে তাহাকেই নাগরিক আখ্য] দেওয়া 
যাঁয়।” বিখ্যাত বাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ল্যাঞ্কিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “নাগরিকতা! হইল সমাজের কল্যাণসাঁধনের জন্ত নিজের 
জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ৯) সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ; সমাজকে 
অবলম্বন করিয়াই সে সভাতার পথে অগ্রসর হইয়াছে । সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের 
পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, আত্মবিকাশ ত” দূরের কথা । সমাজের কল্যাণ 
ব্যক্তি-কল্যাণের সুচনা করে। তাই নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্ধদী সচেষ্ট 
থাঁকিতে হইবে । এই উদ্দেশে তাহাকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইবে । 
তাহার বিচারবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞানপ্রস্থত হয় তাহাও দেখিতে হইবে_-কাঁরণ, 
অশিক্ষিত অজ্ঞের বিচারবুদ্ধি সমীজ-কল্যাণের সহাষক হইতে পাঁরে না। এইরূপ 
ব্যক্তি সমাজের জটিল সমস্তা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। ৮ 

স্বজাতীয় ও প্রজা (9৪610775815 ৪190 5812009 ) 2 নাগরিক তাঁর 
আঁলোচন। প্রসংগে ম্বজাতীয়” ও “প্রজা” শব্দ ছুইটি ব্যবহৃত হইতে দেখ! যাঁয়। 
স্বজাতীয়” (13860197915 ৯ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । অনেক সময় ভাষা-পাহিতা, ইতিহাস ও 
উতিহাগত সমতা! -প্রভতির বন্ধনে খ্রকাবদ্ধ একই জাতির 
(২200: ) অন্তভূক্তি ব্যক্তিদের স্বজাতীয়” বলিয়া অভিহিত কর হয়। এই 
অর্থে বিভিন্ন দেশে যে ভাঁরতীয়গণ বসবাঁস করে তাঁহাদের আমরা আমাদের 
স্বজাতীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে (11217796100 
[.০৬) "স্বজাতীয়* শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে বাবহার কর! হয়। এই দ্বিতীয় 
অর্থে কোন র'ষ্রের প্রতি আঙ্গগতা প্রদানকারী সমন্ত ব্যক্তিকেই এ রাষ্ট্রের 
স্বজাতীয়, বল! হয় ৷ কিন্তু স্বজাতীয় হইলেই যে নাগরিক বলিয়া! পরিগণিত 
হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উদ্াহরণ লওয়া 
যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুপ্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্তি হইলে পরও 
ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা দেওয়া হয় নাই, 
যদ্দিও তাহার! মাকিন ফুক্তরাষ্ট্রের সভ্য বলিয় স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্তমানেও 
সকল,শ্বজাতীয় তাহাদের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের “জাতীয়” বলিয়! অভিহিত 
নাগরিক-মর্যাদা নাও করা হয়, নাগরিক বলিয়া, নক্হা। স্থতরাং বলা যাইতে « 
পাইতেপারে - পারে, সকল 'নাগ্ররিকই ্বজাতীয়, কিন্ত সকল হুজাততীয় 
ন্গারিক বলিষ্কা গণ্য নাও হইতে পারে। 


আধুনিক বা' পুর্ণ 
অর্থে নাগরিক 


ম্বভাতীব' শবের 
দুই অর্থ 


১১৪ পৌরবিজ্ঞান 


প্রজা” (50৮16০5 ) শবটির মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে । অনেক 
লেখক আছেন বাহারা ভোটাধিকারী নয় এমন সমস্ত স্বজাতীয়দিগকে “প্রজা, 
বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী । এই অর্থ গ্রহণ করিলে 
রাষ্ট্রের সভ্যদের ছুই ভাগ করিয়া যাহার! পূর্ণ সামাজিক 
ও বাষ্ট্রনৈতিক অধিকাঁর ভোগ করে তাহাদের নাগরিক আখ্যা দ্রিতে হয়, আর 
যাহারা এ অধিকার আংশিকভাবে ভোগ করে তাহাঁদের প্রজা” বলিয়া 
অভিহিত করিতে হয়। কিন্ধ প্রজা শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের 
শ্বতি' বিজড়িত আছে বলিয়া দ্মনেকে ইহার ব্যবহারে 
আপত্তি করেন। তাই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে বা্র-সভাদের 
“নাগরিক? আধ্যাই দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক দকল ভারতীয়ই ভারতের নাগরিক- কেহই ভারত-রাষ্ট্রের 
প্রজা” নহে 1 
৮গিরিক ও বিদেশীয় (00261256155 জা] 4১11605 ) 2 নাগরিক রাষ্ট্রের 
আপন জন । আপন জন হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আন্রগত্য থাকে । 
০ রাষ্ট্রও তাহাকে নাগরিক হিসাবে কতকগুলি সামাজিক, 
টার পু. রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে।*অপরদিকে 
নাগরিকের লক্ষণ. বিদেশীয় (£১11675 ) হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা সেই 
বাষ্টের আপন জন। স্থতরাং তাহার স্থায়ী আনুগত্য হইল 
নিজ রাষ্ট্রের প্রতি । অবশ্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস 
করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে এ বিদেশী রাষ্ের প্রতি অস্থায়ী 
বিদ্বেশীয়ের অ!নুগত্য - নে +75 
বিজ আন্ুগতা ' প্রদরশন করিতে হয়, সম্পূর্ভাবে এ রাষ্ট্রের 
কর্তত্বাধীনে থাকিতে হয় এবং সাধারণ আইনকান্থন মানিয়া 
চলিতে হয্ব। ইহার ব্যতিক্রম ঘটলে-_অর্থাৎ, বিদেহী রাষ্ট্রের আইনকাঁন্চন 
ভংগ করিলে এ বিদেশা রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে 
হয়। আবার বিদেশীয্রকে নাগরিকের মভই কর প্রদান করিতে হয়। তবে 
নাগরিকদের মত তাহাকে সৈন্তবাহিনীতে যোগদাঁনে বাধা করানো বায় না। 
বিদেণীয় হইলেও কতকগুলি বিষয়ে নাগরিকের মত তাহাকে অধিকার 
প্রদান কর! হ্য়। পূর্বের তুলনায় বর্তমীনে এই অধিকারের 
ফলে অধিকারও পরিমাণ ক্রমশই সম্প্রসারিত হইতেছে । জীবন ও সম্পত্তির 
আংশিক 
ৃ নিরাপত্তা বিদেশীয়ের অন্যতম স্বীকৃত অধিকার । অপরাপর 
সামাজিক অর্ধিকারের ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিশেষ কোন 
| পার্থক্য করা হয় না। আমাদের দেশে নাগরিকের জন্য 
খপ দিন. সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে 
বিডি, তাহাদের মধ্যে -অনেকগুলিই বিদেশীয়বা সমভাবে ভোগ 
জন্তিতত - পাঁরে। ঘেমন্ক, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের 


প্রজা" শব্দের অর্থ 


বর্তমানে শব্দটি 
ব্যবহারে আপত্তি 
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অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি ভারতে অবস্থানকারী বিদেশীয় 
ভারতীয় নাগরিকের মতই ভোগ করিয়া! থাকে । 
কিন্ত বিদেশীয়দের সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। এই 
অধিকার একমাত্র নাঁগরিকরাই ভোগ করিতে পারে। ভাঁরতে একমাত্র, 
নাগরিকরাই আইনসভার সদশ্ত নির্বাচন করিবার অথব। সদশ্যরূপে নির্বাচিত 
হইবার অধিকার ভোগ করে; ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেগীয়, যেমন 
রুশ বা চৈনিক বা মাকিন নাগরিক, এ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ নয়। 
প্রত্যেক রাষ্ই আবার জনস্বার্থের প্রয়োজনে বিদেশীয়দের 
নর রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত অথব1 রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের 
রানৈতিক অধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারে। স্থুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি 
লয়! এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে 
বিদেশীয়ের নর্ধাদা ও অধিকার সামাঙ্দিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত 
হইলেও রাষ্নৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেনীয়দের মধ্যে এখনও পার্থক্য 
রহিয়াছে । 
বিদেশীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় । 'অনেক রাষ্টে বসবাসকারী ও 
অ-বসবাসকঞ্চরী বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যাহারা বিদেশী রাষ্ট্রে 
বিদেশীয়দের শ্রেণ. বসবাসের অভিপ্রায়ে অবস্থান করে তাহাঁদের বসবাসকারী 
বিভাগ £ ১। বসবাস- বিদেশীয় (16510006 ০0 001010110 2119105 ) আখ্যা দেওয়! 
কারী ও অ-বসবাদ- হয়; আর যাহারা সাময়িকভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে 
কারী বিদেশীয় তাহাদিগকে অ-বসবাঁসকারী বিদেশীয় ,(010157-2510217 
2112175 01 16179001215 50]030215 ) বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর বিদেশীয়দের 
মধ্ো রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ভৌগদ্খল করিবার অধিকার একমাত্র বসবীস- 
কারী বিদেশীয়দেরই থাকে । 
অন্ত আর একভাবেও বিদেশীদের ভাগ করা যায় । বিদেশীয়র। মিত্র- 
ভাঁবীপন্ন বিদেশীয় (012001% 21165 ) অথব1 শত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় (2100170% 
2116109 ) হইতে পারে । বুদ্ধ বাধিলে শক্রুপক্ষীয় বিদেশীয় 
২। মিওভাবাপন্ন ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের শক্রভাবাঁপন্ন বিদ্েশীয় বলা হয়, আর 
শত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় 
যেসকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম থাকে না তাহাদের 
নাগরিকদের মিত্রভাবীপন্ন বিদেশীয় বল। হয়। দৃষ্টান্তস্বপ্ূপ, ভারতের সহিত 
অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধিলে এ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের 
নিকট শক্রভাবাপন্ন বিদেণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে । অপরপক্ষে, ভারতের 
"সহিত সংগ্রাম নাই এমন সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট ০০ 
ভাবাপন্ন বিদেশীয় থাঁকিবে। 
এই আলোচনা প্রসংগে ভারতে কে*বা কাহার! বিদের্শীয় তাহা জানা . 
প্রয়োজন । স্বাভাবিকভাবেই *মনে হইতে পারে গে, অঞ্ারাশর সকল রাষ্ট্রের . 
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নাগরিকই ভারতের নিকট বিদেণীয়। এই ধারণ! কিন্তু ভুল । ভারতীয় সংবিধান 
অনুসারে রাষ্রপতি যে-কোন রাষ্ট্রকে “বিদেশী রাষ্ট্র নয়” বলিয়া ঘোঁষণা করিতে 
পাঁরেন। ১৯৫* সালে এইরূপ একটি ঘোষণার দ্বার! যুক্তবাঁজা 
(0.৮.), কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, 
সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তভূক্ত দ্েশগুলিকে 
ভারতের নিকট “বিদেশী রাষ্ট নয় বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। স্থতরাঁং এই সকল 
দেশের নাগরিকগণও ভারতের নিকট বিদেশীয় নয়। ১৯৫৫ সাঁলের ভারতীয় 
নাগরিকতা আইনে* এই সকল ব্যক্তিকে “কমনওয়েলথ. নাগরিকের মর্যাদ। 
দেওয়া হইয়াছে; এবং ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে ইহাদ্দিগকে সকল 
নাগরিক-অধিকাঁর প্রদান করিতে পাবে । অতএব দেখ! যাইতেছে, মাকিন 
ুক্তরাষ্ত্ঃ চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রদ্মদেশ প্রভৃতি কমনওয়েলথের বহিভূতি 
দেশগুলির নাগরিকেরা ভারতের নিকট বিদেশীয়। অপরদিকে যুক্তরাজা, 
কানাডা, অগ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলখের 
অন্ততৃক্ত দেশগুলির নাগরিক ভারতের নিকট বিদেধীয় বলিয়া পরিগণিত নয় । 
নাগরিকতা অর্জন ( 2০001516101. 06 01026179151 ) 2 প্রধানত 
ছুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়ঃ (১) জন্ম দ্বারা (%5 10] ০: 
095061ঘ) এবং (২) রাহ কতক অনুমোদন দ্বারা (15 :107709] £800 01: 
টি 001060777)010 19 052 90562) যাহারা গ্রথম উপাষে 
সা নাগরিকত1 *অঞ্জন করে তাহাদিগকে জন্বস্ত্রে নাগরিক 
(0900191-011% ০1059179) এবং যাহারা বাসদের অনমোদন 
দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিক 
(09001911560. 01015195 ) বলা হয়। 
%/ জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (4১০95151600. 0৫ 0360260- 
1510 ৮5 817৮5) হ জন্ুঙ্থত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার ছুইটি মূলনীতি 
আছে- রক্তের সম্পর্ক-শীতি (9৮১92178515 ) এবং 
গলি _ জন্নস্থান-নীতি (০5 5০74 ০ ০%$ 1,0৫6) 1 রক্তের সম্পর্ক- 
নীতি অঞসারে শিশু যে-স্থানেই জঙ্মগ্রহণ করুক না কেন 
সে পিতামাতার নাগরিকত1 পাইবে । অর্থাৎ, পিতামতা যে-রাষ্ট্রের নাগরিক 
সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে | উদ্দাহরণ- 
১ রদ্ের মমপর্ব-নাতি স্বরূপ, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়মাহুসারে 
ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে 
ভারতীয় নাগরিকত পাইবে । অপরদিকে জন্বস্থান-নীতি 
২। অনস্থান-নীতি অনুসারে শিশু যে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জক্মগ্রহণ করে সেই 
রাষ্ট্রেরই শাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে _তীঁহার পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই 


চন 
£ (৭০0০ 4০৮ 1905 - 


ভারতে বিদেশীয় 
কাহার! 
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নাগরিক হউন না কেন। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম 
অন্থসারে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতের অভ্যন্তরে 
যে-ব্যক্কির জন্ম হইয়।ছে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে । কোন 
জাহাজে বা বিমানে জন্স হইলে ট্রজাহাঁজ বা বিমান যে-রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের 
অভ্যন্তরে জন্ম হইয়াছে বলিয়! ধরা হয় । অবশ্য মনে রাঁখ। প্রয়োজন যে পর- 
রাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে জম্মস্থান-নীতি প্রযুক্ত হয় না । যেমন, মাকিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে 
কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জন্বস্থান-নীতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। 
উপরি-উক্ত দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন । 
প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই নীতি অন্ুস্থত হইত। পরে রাষ্ট্রের ভূমিগত 
সার্বভৌমিকতার* ধারণা প্রসারের সংগে জন্মস্থান-নীতিও গৃহীত হয়। যাহা 
ূ হউক, পৃথিবীর সর্বত্র একই নীতি অন্ুস্থত হয় না; অনেক 
লী সী বাষ্্রই উভয় নীতিকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়া! থাকে । 
আমর! ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারত রক্তের সম্পর্ক-নীতি ও 
জন্মস্থান-নীতি উভয়কে স্বীকার করিক্বা লইয়াছে। অনুরূপভাবে ইংলগ্ড ব1 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুইটি নীতিই প্রচলিত। জন্মস্থান-নীতি অন্থনরণের ফলে 
বাহার! ইং্গও কিংবা! মাঁকিন বুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহার! 
ব্বভাবতই এ দ্রেশের নাগরিকতা পায় ঃ আবার বিদেশে অবস্থানকালে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলগ্ডের কোন নাগরিকের সন্তানসন্ততি হইলে সে যথাক্রমে 
মাঁকিন ফৃক্তরাঞ্থ্ের বা ইংলগ্ডের নাগরিকতা অর্জন করে। 
এইভাবে বিভিন্ন বাষ্র নাগর্রিকতাঁ অর্জধ সম্পর্কে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ 
করার ফলে অসংগত্তি ও বিরোধের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি 
পরিফারভাবে বুঝা! যাইবে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন 
র্‌ নি অনুসপণের নাগরিকের সন্তান যদি ইংলগ্ের সীমানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় 
ফলে দ্বৈত শাপখিকতার চু শ্ছিত্রি 
উর তাহা হইলে দে জন্মস্থান-নীতি অন্গসারে ইংলগ্ডের, কিন্ত 
রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুযায়ী মাকিন বুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক 
বলিয়া গণ্য হইবে । এইভাবে দ্বৈত নাগরিকতার (9001015 ০1615215911 ) 
সমন্যা দেখা দ্রিবে-_-একই ব্যক্তি ছুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবার অধিকারী 
হইবে; এবং ছুই রাষ্ট্রই তাহাকে আপন নাগরিক বলিয়। দাবি করিলে 
বিরোধের সম্ভাবনা! দেখা! দিবে । 
অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার বাবস্থাও আছে । সাধারণত এরূপ নাগরিক 
রাষ্ট্রের সীমানার বাহিরে থাঁকিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ প্র ব্যক্তিকে 
আপন জন বলিয়া দাবি করেনা । অনেক ক্ষেত্রে আবার 
দ্বৈত নাগরিকতা প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে 
যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা! বাছিয়। লওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। 


* ২১ পৃষ্ঠা দেখ। 


' দ্বৈত নাগরিকতার 
সমস্যার মীমাংসা 


১১৮ পৌরবিজ্ঞান 


ভারতীয় আইনের এক নিয়ম অনুযায়ী কোন বয়ঃগ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময় ভারত 
এবং অপর কোন দেশের নাগরিক হইলে সেবব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় 
নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে । উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির 
মধ্যে চুক্তির সাহায্যেও দ্বৈত নাগরিকতাঁর সমস্যার সমাধান কর! হয়। 
এখন প্রশ্ন হইল, জন্বস্থান-নীতি ও রক্তের সম্পর্ক-নীতির মধ্যে কোন্টি যুক্তি- 
সংগত? গুণীগুণ বিচার করিয়] বলা যায় যে, ছুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণ- 
স্দিই ভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। জন্মস্থান-নীতির একমাত্র গুণ হইল 
কোনটিই ব্রটিবিহীন: যে জন্মস্থীনের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা অতি 
নহে সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্ত অন্যান্য দিক হইতে 
দেখিলে জন্মস্থান-নীতি অযৌক্তিক ও অকাম্য বলিয়াই 
প্রমাণিত হয়। কোন স্থানে জন্মগ্রহণ কর! নিতান্তই আকনম্মিক ঘটন1 এবং 
উহার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বুক্তিসংগত নহে । উদাহরণস্বরূপ, ষদ্দি কোন ভ্রাম্যমাণ মাকিন নাগরিকের 
তিনটি পৃথক পৃথক বারে অবস্থানকালে তিনট সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা 
হইলে জন্বস্থান-নীতি অন্যায়ী এ তিনটি সন্ভতীন ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রাষ্ট্রের 
নাগরিকতা অর্জন করিবে । এইরূপ অদ্ভুত অবস্থাকে কোন প্রক্কারে যুক্তির 
দ্বারা সমর্থন করা যায় না । 
রক্তের সম্পর্ক-নীতি এই দিক হইন্ে ক্রটিবিহীন। কিন্তু জন্মস্থান যেমন 
সহজেই নির্ণয় করা যায়, পিতার নাগরিকতা অনেক ক্ষেত্রে 
শা অত সহজে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এরপ ক্ষেত্রে রক্তের 
সমীচীন সম্পর্ক-নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা কঠিন 
হইয়! পড়ে। যাহা হউক», সকল দিক বিচার করিয়া 
দেখিলে রক্তের সম্পর্ক-নীতিকেই 'অপেক্ষারুত সমীচীন এবং স্বাভাবিক বলিয়! 
গ্রহণ রলরা যায় 4৮ 
নসিছ্ধ নাগরিক হইবার গদ্ধাতি (০9115861018 0£ 0102217- 
51919 %  ৪6018115916018) 2 অনুমোদন দ্বার। বিদেশীয় পররাষ্ট্রের নাগরিক ত। 
অর্জন করিতে পারে। “অন্রমোদন* (158001:91158001) ) শব্দটি ব্যাপক ও 
সংকীর্ণ উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অ্মোদন 
বলিতে বুঝায় বিবাহ, সম্পত্থি ক্রয়, সৈম্তবাহিনীতে যোগদান, 
সরকারী চাঁকরিতে প্রবেশ, দীর্ঘকাল বসবাস প্রভৃতি 
উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া] পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত 
হওয়া! । মোটকথা, যে-কোন ভাবেই. বিদ্রেশীয়কে নাগর্িকত। প্রদ্দান করা। 
গইলে ব্যাপক অর্থে তাহাঁকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়। 
. ইংলগু, "ভারত প্রভৃতি দেশে "্বহুমোদন' শব্দটি সাধারণত সংকশর্ণ অর্থেই 
ব)বন্ত্-হইয়াম্খাকে । এই-সংবপর্ণ অর্থে “অঙ্গমোদন” বলিতে বুঝায় কতকগুলি. 


ব্যাপক অর্থে 
তমুমোদন 


নাগরিকতা অরুন 


নাগরিকতা ১১৯. 


নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রের 
নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া । এইভাবে অন্থমোদনসিদ্ধ 
নাগরিক হইবার জন্ঠ বিদেশীয়কে বিশেষ অন্ষষ্ঠানের মধ্য গিয়া 
যাইতে হয়-তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতাঁর জন্য আবেদন 
করিতে হয়, এবং কয়েকটি নিদিষ্ট সর্ত পালন করিলে তবেই আবেদন করিতে 
পারা যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে “বসবাসের সতত, 
(০0150101017 0£ 00701011 ) প্রায় নকল দেশেই গ্রচলিত। 
ভারত ও ইংলগ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী অন্ত 


সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন 


এইপ্রকার অনুমোদন 
বিভিন্ন সর্তাধীন 


+ ৪ বত্সর কাল বসবাস করিয়াছে বা অন্তত প্র সময়ের জন্য সরকারী চাকরিতে 


নিবুক্ত হইয়াছে অথবা অংশত বসবাস ও অংশত সরকারী চাকরিতে তাহার 
৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এইকপ প্রমাণ তাহাকে দ্রিতে ভইবে | বসবাসের 
সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্তান্ত সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে । যেমন, 
ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে মে, আবেদনকারী বিদেশীয়কে প্রমাণ করিতে 
তইবে--গ্রথমত, সে সচ্চরিত্র; দ্বিতীয়ত, নাগরিকত1 প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট 
রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় তাহার আন্ছ ; এবং তৃতীয়ত, ইংলগ্ডের 
ক্ষেত্রে ইংরাল্ী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার 

যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন । 
অন্থমোঁদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (880) বা আংশিক 
(1১810181 ) হইতে পারে । যে-সকল রাষ্ট্রে জন্মস্থত্রে নাগরিক এবং অন্ূমোদন- 
. সিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কৌন প্রকার প্রভেদ কর] হয় না, 
রবাআংক। . সেই সকল রাষ্ট্রে অঙ্গমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা পূর্ণ 
নাগরিকতা । ভারত ও ইংলগ্ডে আন্ুমোদন-পদ্ধতির 
সাহায্যে এইরূপ পূর্ণ নাগরিকতা অজিত হয়। অর্থাৎ, এই ছুইটি দেশে জন্ম- 
স্ত্রে নাগরিক ও অন্কমোদনসিদ্ধ নাগরিক একই মধাদা ও অধিকার ভোগ 
করে। কিন্তু মাকিন যক্তরাষ্ট্রে জন্মহ্তত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ 
নাগরিকের মধো কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়। যেমন, কোন অন্থমোদন- 
সিদ্ধ নাগরিক ম'ফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা] উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত 
হইতে পাঁরে ন!; একমাত্র জন্স্থত্রে নাগরিকরাই শ্রী ছুই পদ অলংকৃত করিতে 
পারে। এইভাবে যেখানে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিককে সকল প্রকার অধিকার 
ভোগ করিতে দেওয়া হয় না সেখানে অন্ভমোৌদন দ্বারা নাগরিকত1 অর্জন 

'পুর্ণাংগ বা আংশিক । | 

বল! হইয়াছে, আহ্ুানিক পদ্ধতির.মাধামে অহ্তমাদন ছাড়াও বিবাভ, 
সম্পত্তিক্রয়, সরকারী চাঁকরি প্রভৃতি দ্বার9 পররাষ্ট্রের নাগরিক 


সমষ্টিগত অনুমোদন হিসাবে * গৃহীত হওয়া যায়। ইহার: উপর ভারত, ইংলপু,. 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ০৪ আছে যে, অন্য কোন দেশু সিরাত | 


১২৪ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে এ দেশের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে 
পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা অর্জনকে অনেক সময় “সমষ্টিগত 
হিয়া করণ, ( ৫:09 1396019115861018 ) বল। হয় । 


ঘোগনিকতার বিলোপ ([,035 01:712117017901018 0৫6 0105017- 
হী )২ নাগরিকতার আবার অবসানও ঘটতে পারে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে । যাহা হউক, এখানে 
কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা হইতেছে । প্রথমত, 
কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে । * 
যেমন, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বা শ্বজাতীয় 
হয় তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা! ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে 


ক। নাগরিকত। 
পরিত্যাগ করা যায় 


থ। এক রাষ্ট্রে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মত কোন কোন দেশে নিয়ম 
নাগরিকতা পাইলে আছেষে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্রের নাগরিকত| 
অন্য রাষ্ট্রে গ্রহণ করিলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত 


রি অবসান হইবে । তৃতীয়ত, অনেক সময় আবার অপর কোন রাষ্ট্রের 
নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যত্তি নিজ রাষ্ট্রের 
নাগরিকতা হারাইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দ্রীর্ঘকাঁল ধবিয়। নিজ 

রাষ্থে অনুপস্থিতি, অসছুপায়ে অনুমোদন দ্বারা নাগরিক তা 
৪5 অর্জন, দেশদ্রোহিতা, বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি বাঁ সম্মান গ্রহণ 
হীনও হইতে পারে. প্রভৃতি কারঞণও বিভিন্ন ব্বাষ্ট্রে নাগরিকতার অবসান ঘটিয়া 

থাকে । এইভাবে নাগরিকতার অবসান ঘটিলে ব্যক্তি 


নাগরিকতাহীন বা রাষ্ট্রহীন (99661655 ) হইয়া পড়ে । রি 
রো 


সহক্ষিগ্রসলাল্স 


শবগত অর্গে নাগরিক বলিতে বুঝায় নগরবাসী মাত্র। প্রাচীনকালে শাননকার্য পরিচালনা কাশী 
ব্যক্তিদেরই নাগরিক আখা। দেওয়া হইত। বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগতা, 
(২) রাই কতৃক সভ্য বলিয়া ব্বীকার, এবং (৩) রাষ্্রনৈতিক অধিকারভোগকে নাগগিকের লক্ষণ 
বলিয়া ধর! হয়। 

নাগরিক-অধিকাঁর ভোগ করে বলিয়া! তাহাকে কর্তব্যও পালন করিতে হয়-_কারণ, কর্তব্য অধিকারের 
সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কর্তব্যপালনের জন্য নাগরিককে উপধুত্ত হইতে হইবে। 

স্বজাতীয় ও প্রজা ঃ নাগরিকতার আলোচন! প্রসংগে শ্বিজাতীয়' ও প্রজা" শব্দ ছুইটি বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হঞ্। স্বজাতীয় বলিতে রাষ্ট্রের সকল “আপন জন'কে বুঝায়। সুতরাং নকল নাগরিক 
শ্বজাতীর়, কিন্ত সকল শ্বজাতীয়'নাগরিক নাও হইতে পারে। 

& অনেক .সফয় যাহার পূর্ণ রাষ্্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এক্সপ শ্বজাতীয়দের 'প্রশ্া, 

বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'প্রজা” শব্দটির দহিত রাজতন্ত্রের তি বিজড়িত আছে বলিয়! বর্তমানে 
ইহার ্যবহারে ঝনেকে আপতি করেন! 


নাগরিকতা ১২১ 


নাগরিক ও বিদেশীয়ঃ নাগরিক বিদেশীয় হইতে পৃথক । নাগরিকের আনুগত্য স্থায়ী এবং তাহার' 
অধিকার পূর্ণ__ অপরদিকে বিদেশীয়ের আনুগত্য অস্থায়ী এবং অধিকারও আংশিক; নাগরিকের রাষ্্রনৈতিক 
অধিকার আছে, বিদেশীয়ের নাই। 

বিদেশীয়র! নান! শ্রেণীতে বিভভ্ত-_যথা1, (ক) বসবানকারী ও অ-বসবাসকারী বিদরেশীয়, (খ) শক্রভাবাপনন 
ও মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় | 

নাগরিকত। অন্ন £ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানত ছুইটি-_(১) জন্ম, এবং (২) অনুমোধন। 

জন্ম দ্বারা আবার দুইভাবে নাগরিকতা! অর্জন কর! যাঁয়_(ক) রক্তের সম্পর্কে, এবং খে) বাষ্টাভ্যন্তরে 
জন্মগ্রহণ করিয়া । এই নীতি দুইটি যথাক্রমে রন্তের সম্পর্ক-নীতি এবং জন্মস্থান-নীতি নামে পরিচিত। 
নীতি দুইটির কোনটিই ক্রটিবিহীন নহে ; তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অধিকতর সমীচীন । 

॥ অনুমোদন দ্বার! যাহার! নাগরিকত; অর্জন করে তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়। 

'অনুমোদন' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থে ই ব্যবহাত হয়। অনুমোদন আবার পূর্ণ বা আংশিক হয়। 

নাগরিকতার বিলোপ £ নাগরিকতার বিলোপ বলিতে নাগরিকতার পগিবর্তন মাত্র বুঝাইতে পারে। 
(১) নাগগ্রিক শ্বেচ্ছায কোন রাষ্ট্রের নাগপিকত| পরিতাগ করিতে পারে; (২) এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা 
লাভ করিলে অন্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবপান ঘটে; এবং (৩) নানা কারণে ব্যক্তি, নাগরিকতাহীনও 
হইতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


৬৮5০০ “01529207, 108961020191) 8, 01008000085 1191), 
গু (3. 2, 100৭7 2 0, 0১ 1954১ 58 ) 
'নাগরিকে'র মংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও । 
] ১১১-১১৩ এবং ১১৪-১১৫ পৃষ্ঠা ] 
২১৫৫ 108510060)91)0605600 063201059 809 8116778.২প3০ 08 ৫8129105101) 009 


9৩ 05194 £ (70. 5. (0) 1969 ) 
নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরশ কর! কিভাবে নাগরিকতা অজন করা যায়? 
ৰ [ ১১৪-১১৫ এবং ১১৬-১২০ পৃষ্ঠা ] 


১৮১৫৮ ০ 080 0101%67/90)1]) 199 90001700 9700. 1107 19 11956 ? 
( লু, 3. (০) 00007, 1960 ) 
কিভাবে নাগরিকতা অন্তর কর| যাইতে পারে এবং কিভাবেই উহার বিলোপ ঘটে? 
[ ১১৬-১২০ পৃষ্ঠা ] 
4. 10181100051 96560], 2 (9) 7368106206 411908 8100. ৈ00-009899706 4159709 $ 
(9) ঘ11070415 4116))5 050. 1400000 4১18009, 
পার্থক্য নির্দেশ করত (ক) বসবাসকারী বিদেশীয় এবং অ-বসবাসকারী বিদেশীয় ; (খ) মিত্রতাবাপন্ন 
বিদেণীয় এবং শত্রভাব।পন্ন বিদেশীয়। [ ১১৫ পৃষ্ঠা] 


লদেপ্পহ্ম অন্যান 


সুনাগরিকতা 


€ 09009] 01012619910] ) 


/বর্তমান পৃথিবীর আদর্শ গণতন্ত্র) এই গণতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মানবসমাজ 
গণতন্ত্রকে সার্থক স্ন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন গড়িয়া তুলিতে আকাংক্ষিত। কিন্ত 
করিবার জন্ত প্রয়োজন গণতন্ত্রের আদর্শকে সার্থক করিতে হইলে নাগরিকদের মধ্যে 
সুনাগপ্সিকের বিশেষ কতকগুলি গুণ বর্তমান থাকা প্রয়োজন- কারণ, 
গণতন্ত্রে রাষ্ট ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দারিত্ব নাগরিকের উপর ন্তান্ত 

থাকে । সুতরাং তাহাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে 
সি কাহাকে রাষ্ট্রের গুণাণ্ডণ ও সমাজের কল্যাণঅকল্যাণ। যে-সকল 
গুণ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়! মনে করা 
হয় তাহ] যে-নাগরিকের মধ্যে আছে তাহাকেই “ন্নাগরিক” বলিয়া! অভিহিত 
করা হয়। 
এখন প্রশ্ন হইল, স্ুনাগরিকতার এই অপরিহার্য লক্ষণগুলি কিকি? লর্ড 
ব্রাইস সুযোগ্য নাগরিকের তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে, 
নুনাগরিককে (১) বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, (২) সংযমী এবং (৩) 
৪ তিনটি বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে । বর্তমান সমাজ সমস্তাবহুল ; 
এই সকল সমস্তা আবার জটিল। স্থুতরাং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন 
না হইলে নাগরিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্তাগুলির প্রকৃতি বুঝিতে 
পারিবে না এবং উহাদের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে না । ফলে, সে 
মন্দ লোক কর্তৃক ভুল পথে চালিত হইতে পারে । এইজন্য 
১। বিচারবুদধি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী স্থনাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে উক্তি 
করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে ভাঁলমন্দ, সত্যাসত্যের উপলব্ধি করিবার 
মত যোগ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে । এই জ্ঞান ব্যতীত সে নিজের কল্যাণ 
এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। স্ুনাগরিকতার জ্ঞানগত 
দিক ছাড়! নৈতিক দ্িকও আছে। নৈতিক দিক হইতে 
স্থনাগরিকতার জন্ত আত্মসংযম এবং সমাজচেতনা বা 
বিবেকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই গুণাবলীর কথ। 
চিন্ত1! করিয়াই অন্যতম আধুনিক ইংরাজ লেখক বার্ণস (10511516 73175 ) 
বলিয়াছেন ধে, গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে সমাজদরদী ও স্বাধীনচিত্ত হইঢত 
হইবে । আত্মসংষম ব্যতীত সু ও সবল সামাজিক জীবন গড়িয়া! তোল। সম্ভব 
হয় না।-আত্মসংষমী ব্যক্তিই সমাজের সামাজিক কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র ব)ঞ্িগত 
স্বার্থ উপেক্ষা ' করিতে.পারে, সাময়িক উত্তেজন্নাকে দমন করিতে পারে এবং 
লৃহিকুতার কৃহিত: অপরের যতাঁমতের বিচার করিতে পারে আবার বিবেক- 


৭। আলম্মসংযম, এবং 
৩। বিবেক 


স্থনাগবিকতা ১২৩ 


সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা নাগরিকই সমাজের কল্যাণে নিজেকে ম্বতঃপ্রবৃত্ভভাবে 
নিয়োগ করে, নাগরিক-দায়িত্ব পালন করে এবং প্রয়োজন হইলে সামাজিক 
স্বার্থের জন্ত নিভীকভাবে সংগ্রাম করিতে প্রস্তত থাকে । সে নিভীক হইলেও 
উদ্ধত নহে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাদী হইলেও বলপূর্বক নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। মোটকথা, আত্মসংযমী ও 
বিবেকসম্পন্ম নাগরিক উত্সাহ, উদ্দীপনা ও সমাজবোধের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত । গণতন্ত্রের বনিয়াদ এইরূপ নাগরিক ভিন্ন গড়িয়া 

সি যায় না। 
 স্নাগরিকতার পথে প্রাতিঘদ্ধক (17101210065 60 । 3০০৭ ০10- 
221591)10 ) 2 স্থনাগরিকতার পথে নানা প্রকারের 


স্থনাগরিক সমাঁজ- 
কল্যাণে অনুপ্রাণিত 


১১৮৮. পথে. বাধাবিদ্ব আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনটি__যথা, 
প্রতিবন্ধক £ (ক) নিলিপ্ততাঁ, (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং (গ) দলীয় 


মনোভাব । 
€ক) নিলিপ্ততা (1510167506 ) 5 নিলিপ্ততাঁকেই স্থনাগরিকতাব প্রধান 
অন্তরায় হিসাবে গণা করা যাইতে পারে । নিলিপগ্ততার জন্যই নাগরিক 
ক।নিতিপ্তত। *.. সাধারণের কার্ধে ও রাষ্ীয় ব্যাপারে উদ্দাসীন ও উৎসাহহীন 
হইয়। পড়ে এবং নীগরিক-কর্তবাকে অবহেল] করিয়! চলে । 
সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারই কাজ নয়_-এই মনোভাব দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া নাগরিক সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্যটুকু ভুলিয়া যায়। 
কিভাবে সে মনে করে আরও দশজন ত' আছে? স্কুতরাং তাহাকে 
সৃষ্টি হয না হইলেও চলিয়া যাইবে । ইহা ছাঁড়া, সাধারণের কার্ষে 
ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা! খুব কম থাকে বলিয়া 
নাগরিক উৎ্সাহহীন হইয়। এই সকল ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করে। 
এইব্প মনোভাবের জন্য সে নির্বাচনের সময় ভোটদান হইতে বিরত থাকে, 
নিজের মতামতকে সত্য জানিয়াও তাহার জন্ত সংগ্রাম করিতে চায় না, শত্রর 
আক্রমণে দেশ বিপন্ন হইলেও দেশরক্ষাকার্ষে অগ্রসর হয় না 
এবং অবিলঘ্ধে খ্যাতিলাঁভের সম্ভাবন!। না থাকিলে সাধাবণের 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। নিলিপ্ততার 
জন্তই আবার সে পৌরকর্তব্যকে (০1৮10 00665) এড়াইয়া চলে । অথচ 
সমাজ-বন্ধনের গোড়ার কথা হইল সহযোগিতা; সহযোগিতার উপর ভিত্তি 
করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে । সামাজিক 
'ক্িপিপ্ততার ফলে কল্যাণ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সম্ভব. হয় না, আর 
ব)ভি ও সমাজজীবন ও রি 
উই ব্যাহত হয়. একমাত্র প্রত্যেকটি-ক্যক্তির শুভবুদ্ধিপ্রন্থত কর্মপ্রচেষ্টা ই: সমাঁজ- 
কল্যাণকে* সর্বাধিক এবং সমাজজীবন্কে. সার্থক করিয়! 
তুলিতে পারে। গ্লমাজজীবনূকে দূর্বল. রাধিয়! ব্যক্তিগত -শথার্থকে “প্রতিষ্ঠিত 


নিপিপ্তত! কিভাবে 
প্রকাশ পায় 


১২৪ পৌরবিজ্ঞান 


করা যায় না। সমাজ পংগু ও শৃংখলিত হইয়া পড়িলে সমাজভুক্ত মানুষও 
পংগু ও শৃংখলিত হইতে বাধ্য। তাই কর্মজড়ত1, মানসিক অবসাদ ও 
ব্যক্তিগত লোভ মানুষের পরম শক্র। 
কিন্ত বর্তমান সময়ে নানাবিধ কারণে নাগরিকদের মধ্যে নিলিপ্ততা প্রসারের 
সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে । প্রথমত, গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মত প্রাচীন বুগের রাষ্ট্র 
আকাঁরে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং স্বল্প জনসংখ্যাসমদ্বিত । স্থতরাং নাঁগরিক- 
গণ রাষ্ট্রীয় কারধকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। 
কিন্ত বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্র আয়তনে এবং জনসংখ্যায় 
বৃহৎ। এই বিশাল আয়তন ও জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও 
নগণ্য বলিয়! মনে করে। যেমন, নির্বাচনের সময় সে মনে 
১। বৃহদাকাররাষ্্ী : করে অগণিত ভোটের মধ্যে তাহার একটি ভোটের মূলা 
অতি সামান্তই। এই মনোভাবের দরুন সে রাস্্ীয় ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও 
কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে। 
দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ে বাষ্ট্রনৈতিক দ্বিক ছাড়া অন্তান্ত দ্রিকের কার্যকলাপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মান্থষের দৃষ্টি অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় 
আকুষ্ট হইতেছে । যেমন, খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ, শিল্প, 


নিলিপ্ততার কারণ 


ই সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে মানুষ অধিক মণ্ত হইয়া পড়ায় 
ৃধি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গাসীন্তের মীত্রা বাড়িয়া যাইতেছে এবং 

নাগরিক-কর্তব্যে অবহেলার মনোভাব অধিকাংশের মধো 
সংক্রমিত হইতেছে । 


তৃতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশ- 
গুলিতে জীবনসংগ্রাম তীব্রতর হইয়া পড়িয়াছে। জীবন- 
ধারণের জন্ত উপার্জন করিতেই মানুষের অধিকাংশ সময্ন 
কাটিয়া! যায়ঃ অবসর তাহার হাতে সামান্থই থাকে। এই 
অবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ীয় ব্যাপারে চিন্তা বা কার্য করিবার সুযোগ অতি 
সামান্তই পায়। 

চতুর্থত, অশিক্ষা' ও কুশিক্ষা উভয়ই মানসিক অসাড়তা টানিয়া আনে । 
ভারতের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে । এতদিন পর্যন্ত 
ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া! তুলিবার 
কোন চেষ্টাই ছিল না। পু'খিগত বিগ্াকে কোঁন রকমে 
মুখস্থ করিয়! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র 
সার্থকতা । ফলে; স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার বা জানিবার কোন আকাংক্ষাক্ি, 
থাকিত না বলিলেও চলে । শুধু ইহাই নয়, অধিকাংশের ভাগ্যে এ-শিক্ষাও 
জুটিত না। সম্প্রতি অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষাকে রনজান ঢালিয়া 
সানিবার চেষ্টা চলিতেছে ।২/ 


৩। ভীবননংগ্রামের 
তীব্রতা 


৪ | অশিল্ষগ ও কুশিক্ষ। 


ন্থনাগরিকতা ১২৫ 


4) ব্যক্তিগত স্বার্থপরত। €175860 11565155) 2 নিলিগুতার পরেই 
স্থনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। ব্যক্তিগত স্বার্থের 
লোভে মানুষ অনেক সময়ই নাগরিক-কর্তব্য হইতে ভরষ্ট 

খ। ব্যক্তিগত র্‌ 
স্বার্থপরতা হয় এবং সমাজবিরোধী বা ব্াষ্টবিরোধী কার্য করিতে 
প্রয়াস পায় । নানাভাবে এই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়__যথা, 
উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদ্দান। অনেক জময়ই উতৎকোচের বিনিময়ে ভোট 
ক্য়বিক্রয় চলে । উপধুক্ত প্রার্থীকে ভোটপ্রদাঁন ন! করিয়া! 
অযোগ্য প্রার্থীকে ব্যক্তিগত স্বার্থপদ্ধির লোভে নির্বাচিত 
করা হয়। সরকারী দল অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভের 
আশায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রভাঁবশীল বাক্তিদের খেতাব ও সম্মান 
বিতরণ করিয়। সন্ধষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে । বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক' 
কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার হাঁতে বিভিন্ন কাজের “কণ্টক্ট প্রদানের 
ক্ষমতাও যথেষ্ট রহিয়াছে । ব্যবসায়ীশ্রেণী, ঠিকাদার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
ভাবে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জাতীগ্ন 
স্বার্থকে ক্ষুপ্ণ করিয়! ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে । এক- 
৯৩৮৭ দিক দিয়া বাক্তিগত স্বার্থপরতা নিলিপ্ততা অপেক্ষা সমাজের 
ক্ষতিকর হইতে পারে অধিক অহিতসাধন করে। ক্বার্থের হানাহানি সমাজবন্ধনকে 
ছিন্নভিন্ন করিয়া? দেয় এবং সমাজের মধ্যে অন্তদ্বন্ব অনবরত 
চলিতেই থাকে । তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন মাহষের সবচেয়ে বড় ধর্ম 

সমাজধর্ম, লোভ রিপু তাঁহার প্রধান হস্তারক। 

€গ্র) দলীয় মনোবৃত্তি (59165571516) 2 দলীয় মনোবৃত্তিকে স্ুনাগ- 
রিকতাঁর প্রতিবন্ধক বলিয়। অভিহিত করা হয়। আবার ইহাঁও বল] হয় যে, 
গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলপ্রথা। দলপ্রথার ফলে রাষ্ট্- 
গ। দলীয় মনোবৃত্তি নৈতিক চেতন? ও শিক্ষ। প্রসারলাভ করে, জনমত সংগঠিত 
ও মূর্ত হয়, নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন ও নীতি- 
নির্ধারণ এবং শ্বৈরাচারিতার পথকে অবরোধ করিতে পারে । তাহা হইলে 
স্ুনাগরিকতা ও দলপ্রথার মধ্যে বিরোধ কোথায়? ইহার উত্তরে বল! হয় 
যে, প্রকৃত রা্রনৈতিক দল নিদিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ- 
সাঁধন করিতে চায়। এই আদর্শ হইতে যখন কোন দল লক্ষ্যভ্ষ্ট হয়, যখন ইহ! 
সাধারণের বুহত্বম মংগলের পরিবর্তে দলভুক্ত মু্টিমেয়ের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ 
পপি করিবার যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই ইহা সমাজবিরোধী হইয়া 
রা ৮ স্থনীগরিকতার প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। দলীয় 
সদস্যগণ দলীয় আনুগত্যের ফলে নাগরিকতার আদর্শ 
ভুলিয়া যায়. এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বড় 
কিয়! দেখিতে থাকে । ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে” এখনও 


কিভাবে স্বার্থপরতা 
প্রকাশ পার 


১২৬ পৌরবিজ্ঞান 


এমন দল আছে যাহ সাম্প্রন্নায়িক বিদ্বেষ ছড়াইয়! আপন সংকীর্ণ স্বার্থসি দ্ধির 
চেষ্টা করে। 
উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধক ছাড়া সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি 
আুনীগরিকতার পথে বিদ্ব স্ষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, 
সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্ুুচিস্তিত অভিমতপ্রদদানই 
স্নাগরিক তার প্রধান লক্ষ্য । কিন্ত সমাজের বিভিন্ন সমস্থ 
সম্পর্কে স্রচিন্তিত অভিমত পিতে হইলে, উহাদের বিভিন্ন 
দিকের মতামত জালিতে হইবে । এক্ষেত্রে, সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রহিয়াছে । সাধারণ নাগরিকদের উপর ইহাদের প্রভাব অপরিসীম । স্থতরাং 
ইহারা যে-ধরনের সংবাদাদি সরবরাহ করে তাহার দ্বারাই 
2555 অনেক পরিমাণে নাগরিকদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে । 
করিতে দরে ছুঃখের বিষয় অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলি বিকৃত সংবাদ 
পরিবেশন করিয়া সাধারণ নাগরিককে তভুলপথে পরিচালিত 
করে। এইজন্তই লর্ড ব্রাইস উক্তি করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রগুলে দিনের পর 
দিন বিভিন্ন ঘটনাকে বিরুত করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
উৎসাহিত করিয়া চলে । 
নির্বাচন-পদ্ধতির ক্রটর জন্তও নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্্রনৈতিক কার্ষে 
অংশগ্রহণের স্থযোগ না পাইয়া নিলিপড হইয়া পড়ে। সংখ্যালঘু দলভুক্ত 
নাগরিকগণ যদি দেখে যে, কোনমতেই তাহারা আইন- 
সভায় প্রতিনিি প্রেরণ করিতে পারিবে না তবে নির্বাচন 
প্রতৃতিতে তাহাদের কোন উত্সাহ থাকে নাঃ রাষ্ট্রকার্ষে 
অংশগ্রহণের দ্বারা তাহার! নাগরিকের কর্তব্যও পালন করিতে পারে না। 
স্থনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দুরিকরণের পন্থা (7%16250795 
€0০150006. 0172. [711)0791)025 [0 0309090 (51012617510) ) £ 
স্থনাগরিকতার অন্তরায়সমৃহের আলোচনার পর স্বাভাবিক- 
ছুই প্রকার প্রতি- বরাত জন 
বিধান £ (১) শানন. ভাবেই আলোচনা করিতে হয় যে, কিভাবে এই অকল 
তান্ত্রিক, (২) নৈতিক প্রতিবন্ধককে দূর করা যায়। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন 
প্রতিবিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সকল 
গ্ররতিবিধানতকে মোটামুন্টভাবে দুক্ট শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি--(১) শাসন- 
তাঞ্ত্রিক প্রতিবিধান, এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান । 
শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান 2 নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকান্ছিন 
, প্রবর্তনের বারা স্থনাগরিকতার পথ সুগম করাই এই প্রকার প্রতিবিধানের 
 উদ্দেস্ত । দেখা যায় অনেক নাগরিকই শির্বাচন ব্যাপারে নিলিপ্ত এবং ভোট- 
: প্র্ধালে বিরত থাকে । এই নিলিপ্ততা গণতন্ত্রের পত্রিপন্থী বুলিয়া মনে করা 
ছগ্রগ-কার্ধু, নাগরিকগুণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না ক্ররিলে নিবাচনের ফলা- 


ঘ। অন্যান্ত প্রতিবন্ধক 
--সংবাদপত্র প্রভৃতি 


নিবাচন-পদ্ধতির ক্রটি- 
জনিত প্রতিবন্ধকতা 


4. 


সুনাগরিকতা ১২৭ 


ফলকে “জনমতের প্রকাশ? ( 25165551012 ০0: 61300110 071171017) বলিয়া ধরা 
ভুল হইবে। 
এইজন্য অনেকের মতে, ভোটপ্রদান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন । 
বেলজিয়াম, স্থইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে এই পন্থী 
অবলম্বন করা হইয়াছে । এই সকল দেশের আইন 
রঃ এ , অনুসারে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ভোট না দেওয়া দণ্ডনীয় । 
কিন্ত এখানে মনে রাখ! প্রয়োজন বলগ্রয়োগের দ্বারা প্ররুত 
নাগরিক গড়িয়া তোল] যায় না__নাগরিকদ্দের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে 
অনুভূতি ও উত্পাহের উদ্রেক না করিতে পারিলে কোন 
স্থকলই ফলিবে না । শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের মাধ্যমেই 
নাগরিকদের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধি ও সচেতন 
জাগ্রত কর! সম্ভবপর হয়। 
আবার বলা হয়, গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে একমাত্র নির্বাচনের 
মাধ্যমে রাক্রীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না 
অন্তান্ত সময়েও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগন্থবিধ। থাকা প্রয়োজন । ইহার 
বারা একদ্দিকে যেমন সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, অপরদিকে 
নাঁগরিকগণও তেমনি সক্রিয়ভাবে রাষ্নৈতিক সমস্তা 
সমাধানে উৎসাহিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ষিক নিয়ন্ত্রণের 
উপায়সমূহের মধ্যে গণভোষ্ ( ০6০:61901007), গণ-উদ্ভোগ 
(1110801্) এবং পদচ্যুতির ([২০০3]1 ) কথ। উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 
এই সকল পদ্ধতি সন্ধে আলোচন! পূর্বেই করা হইয়াছে ।* এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, ল্যাঙ্কি প্রমুখ বহু আধুনিক বাষ্ট্- 
ই বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে 
সন্দিহান সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে নির্বাচকদের 
সংখ্যা এত বেশী এবং সমন্তাসমৃহ.এত জটিল যে, গণভোট 
বা! গণ-উদ্ভোঁগের দ্বারা আইন নির্ধারণ কর। সম্ভব বা কাম্য নয়। 
সংখ্যালঘিষ্টের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান সমস্যা । গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার বিচার-বিবেচনায় সংখ্যালঘিষ্গণের 
মতামত প্রকাশের সুযোগস্থবিধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
ইহা না করিলে স্বভাবতই সংখ্যালধিষ্টগণ মনে করিবে 
তাহাদের মতামতের কোন মূলা নাই এবং তাহাদের স্বার্থ 


ইহা প্রকৃত প্রতিকার 
নহে 


২) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
নিয়ন্ত্রণ 


৩। সংখযালঘিষ্ঠের 
িিছী 


্ অসংরক্ষিত। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতির সাহায্যে তাঁহারা! ভোটসংখ্যার 


অনুপাতে আইনসভায় আপনলাভ করিতে পারে না। এমন হইতে পারে যে? 
াহারা মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগের সমর্থন পাইয়াও* আইনসভায়, 


এর্্স্্পা  -পপপ 
নু 


₹. ৪৯ পৃটা]।- 


১২৮ পৌরবিজ্ঞান 


প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য অনেক দেশে আইনসভা ও 
স্থানীয় শ্বায়ত্বশাসনমূলক সংস্থার নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের 


সংখ্যালঘিষ্ঠের (0:900610795] 7২০01:652008007 ) ব্যবস্থা আছে । এই 
প্রতিনিধিত্ের ব্যবস্থা পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দল ভোটসংখ্যার অন্গপাতে 
সমানুপাতিক আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যেমন, আইনসভায় 
প্রতিনিধিত্ব 


যদ্দি ১০০টি আসন থাকে তরে সংখ্যালঘিষ্ঠট দল মোট 
নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগ হইলে উহ্ারা ২৫টি আসন অধিকার করিতে 
পারিবে । আমাদের দেশে রাজ্যসভার নির্বাচনে এই পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ 
করা হয়। বর্তমান সময়ে বাষ্ট্রমীতিবিদগণের মধ্যে অনেকেই এই পদ্ধতিকে 
্বনজরে দেখেন না__কাঁরণ, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে কোন দলই 
এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে 
একাধিক দল লইয়া “সম্মিলিত সরকার? (০০989116107 
£০%৪0700610) গঠিত হয় । এই ধরনের সরকার ছূর্বল ও 
ক্ষণস্থায়ী ভয় । সুতরাং উহ কাম্য নহে । 

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ছাড়! সকল রাষ্ট্রেই দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধী কাধ- 
কলাপ ও নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্ত শান্তি- 
প্রদানের ব্যবস্থা আছে-হেমন, ভারতে উৎকোচ প্রদান, 
ভোটদাতাদের উপর অন্তায় প্রভাব বিস্তার, ভোটদানকেন্দ্ 
হইতে ব্যালট কাগজ সরানো, ইত্যাদি কার্ধ বেআইনী ও অসাধু আচরণের 
অন্তর্গত। ূ 

নৈতিক প্রতিবিধান ঃ স্নাগরিকতাঁর পথে অন্তরাঁয়কে দূর করিবার জন্য 
শসনযন্ত্রের উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। মান্ষকে প্রকৃত মাছষ করিয়। গড়িয়া 
তুলিতে না পারিলে সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হইতে বাধা । সুতরাং আসল 
সমস্যা হইল মানুষের নৈভিক বা মানসিক বৃত্তির উতৎকর্ষ- 
সাঁধন। তাহা হইলেই নাগরিকদের মধ্যে সমাজবোধ, 
উদ্যম ও শুভবুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ইহার জন্য চাই জন- 
সাধারণের জন্য স্থুশিক্ষ।-এ-শিক্ষা কেবল জীবিকার্জনেই সাহায্য করিবে না, 
অপরের প্রতি দরদ্রী ও সমাজহিতের প্রতি অনুগত করিয়াঁও তুলিবে 4 


হক্ষিগ্তসাল 

গণতন্থকে নার্থক করিবার জন্ত প্রয়োজন হুনাগরিকের। হুনাগরিক বিচারবুদ্ধি, আত্মসংযম, বিবেক 
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া মমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়। 
. সুনাগ্বরিকতার পথে নানা প্রতিবন্ধক আছে-ধথা, ১। নিলিগুতা, ২। ব্যাপ্তিগত স্বার্থপরতা, এবং 
৩। দলীয় মনোভাব । তন্মধ্যে .নিলিপ্ততাই প্রধান. নি্লিগ্ুতার কারণ হইল বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্র, 


. সীনাদিকে নাগরিকের আকর্ষণবৃদ্ধি, জীবনসংগ্রামে তীব্রতা এবুং অশিক্ষা ও কুশিক্গা। ইহাদের জন্য 
 নাডিক সামাজিক ক্ষর্তব্য এড়াইর! চলে। 


বর্তনানে এই পদ্ধতিকে 
সমর্থন করা হয় ন! 


৪| ছুনীতি প্রভৃতির 


বিরুদ্ধে ব্যবহা 


নৈতিক প্রতিবিধানের 
গুরুহ 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১২৯ 


ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের ফলে নাগরিক সমাজের ক্ষতি করে। 

দলীয় মনোবৃত্তির ফলে নাগরিক জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে। 

ইহা ছাড়াও সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিক তার পথে বির সৃষ্টি করিয়া থাকে। 

প্রতিবিধান £ প্রতিবিধান প্রধানত ছুই প্রকারের-_-১। শাসনতান্ত্রিক, এবং ২। নৈতিক । 

শাদনতাপ্ত্িক প্রতিবিধানের মধো (ক) বাধ্যতামূলক ভোট প্রদান ; (খ) গণভোট, গণ-উছ্বোগ প্রভৃতির 
ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ; (গ) সংখ্যালঘিষ্টের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা; (ঘ) সমাজবিরোধী “ও 
ছুর্নাতিমূলক কাজকর্ম দমন প্রভৃতি প্রধান । 

নৈতিক প্রতিবিধান হইল নাগরিককে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া! তোলা। 


প্রশ্নোত্তর 


2. 199009 9, 011291৮1096 90 0১9 008116105০1 9 £0900. 08612090 ? 
(170. ১. (7) 1961) 
নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ কর | হুনাগরিকের স্ণাবলী কিকি? [১১১-১১৩ এবং ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা ] 
চির 0০ 90. 00900188800 105 3০০. 01119289101]? 1009৭481000 ঠ1)9 18,080 
1)0৮ 1)110092 1৮, (0. 0. 1947 ) 


নাগরিকতা" বলিতে কি বুম? যে যে বিষয় ইহার পথে গ্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে তাহ] বনি। কর। 
[ ১২২-১২৬ পৃষ্ঠ] 


৭, (৮19৮ 000 ৮6 171700105909 &০ 0০০৭. 01৮1807091)11) 2 9689 21915 170 0095 
98৮0 190 19180৮00. (0.0. 1959 7 777. 19629) 


হনাগরিকষ্তার পথে প্রতিবন্ধাকগুলি কি কি? কিভাবে উহাদের দুর কর! যায় তাহা দেখাও । 
[ ১২২-১২৬ এবং ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা ] 


৬৬এক্কাঁদশি ধ্যান 
নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 
€ 1311)65 2750 70006016501 (01052105 ) 


অধিকার কাহাকে ঘলে? ( ৬/1)86 816 1২181)0 ? ) 2 সমাজে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চাঁয়__তাহার-আত্মশক্তিকে পূর্ণভাঁবে বিকশিত 
করিয়! ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। সাধারণের এই 


খ 


অধিকার বলিতে 

আত্মবিকাশের অন্তশিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া সুন্দর 
উপযোগী হযোগ-.. নাগরিক জীবন গড়িয়া তোলাই সমাজের প্রকৃত উদেস্ট-। 
১০ ইহার জন্ত প্রয়োজন হয় কতকগুলি স্ুযোগস্থবিধার | 


. এযেমন সাধারণের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্ত চাই শিক্ষার সুযোগ । 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত এইরূপ যে-সকল স্থযোগস্থবিধার প্রয়োজন হয়ু 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই পকল স্ুযোগস্থবিধা বাঁ অধিকার 


১৩০ পৌরবিজ্ঞান 


দাবি করিতে পারে; আর রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল ব্যক্তিত্ব বিকাঁশের জন্ 
অপরিহার্য অধিকারগুলি প্রদান করিয়া! নাগরিককে স্ন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন 
গঠন করিতে সহায়তা করা । উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমর! 
অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিতে পারি £ (যে- 
সকল সামাজিক স্ুযোগস্থবিধা ব্যতীত মানুষ তাহার পুর্ণ 
উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইতে পারে ন1 তাহাদিগকে অধিকাঁর বলা যায়।) 
এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে অধিকারের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, অধিকারের উদ্দেশ্য 
১। অধিকার আত্ম- প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ আত্মবিকীশের সুযোগপ্রদান । 
বিকাশে সহারনত! করে দ্বিতীয়ত, অধিকার হইল সামাজিক স্ুযোগন্ববিধা_" 
অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে থাকিয়াই মান্ষ অধিকার ভোগ করিতে পারে, 
সমাজের বাহিরে নয়। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক শ্বীকুত দ্াবিই 
অধিকার । যেমন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের 
58 জন্য আমি দাবি করি যে অপরে আমার গতিবিধিতে বাধা 
পারে না দিবে নাঃ অপরেও দেইরূপ দাবি করে যেআমি তাহাদের 
গতিবিধিতে বাধা দ্রিব নাঁ। কিন্ত সমাজ-বহিভূতি লোক 
কাহার উপর দাবি করিবে? এবং কেই বা তাহার দাবি মানির্মা লইবে? 
স্থতরাং সমাজ-বহিভ্ভত অধিকার বলিয়া কিছু নাই। 
তৃতীয়ত, অধিকার চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। সমাজ ও সন্যাতার ক্রম- 
বিকাশের সংগে সংগে ইহারাঁও প্ররিবতিত হইতেছে । অন্তভাঁবে বল যায়, 
অধিকার স্থান কাল এবং অবস্থার আপেক্ষিক । একটি 
৩। অধিকাগ স্থান ও উদাহরণ দ্রিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে । আদিম যগে মানুষ 
কালের আপেক্ষিক ১ ৃ 
যখন বনজংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রমিক-সংঘ গড়িবার 
অধিকারের কোন গ্রশ্রই উঠে নাই । কিন্তু বর্তমান শিল্প-সভ্য তার যুগে শ্রমিক- 
ংঘ গঠনের অধিকাঁর শ্রমিকদের একটি বিশেষ মূল্যবান অধিকার । আবার 
এক সময় ছিল যখন কলকারথান। প্রভৃতি উৎপাদনের 
উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকান1 একটি প্রধান অধিকার 
বলিয়৷ পরিগণিত হইত; এখন কিন্তু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে 
ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা! প্রবতিত হইবার দিকে 
ঝোঁক দেখা দিয়াছে। 
চতুর্থত, অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাঁশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগস্থবিধা হইলেও 
বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই স্ুযোগন্থবিধা কোন ব্যক্তিবিশেষ- 
ব৷ শ্রেণীর একচেটিয়। অধিকার হইতে পারে না। সমাজের 
অন্তভূক্ত সকলেই সমানভাবে এই সকল ম্যোগস্থবিধা 
. ঘভোগ করিষে | যখন এইরূপ ঘটে তখনই অধিকার হইয়া উঠে ব্যক্তিগত ও 


অধিকারের সংজ্ঞা 


অধিকারের বৈশিষ্ট £ 


উদাহরণ 


৪। অধিকার 
গদুকলের জন 


চি 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩১ 


সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক সার্থক অধিকার । এইরূপ সার্থক অধিকারের 
প্রচেষ্টাই গণতান্ত্রিক আদর্শ । 

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (€ 0185519080009 ০0 13161)05 ) £ 
নানাভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে । তন্মধো একটি 


" শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে । আইনগত অধিকাঁর' 


আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক-_ প্রধানত এই ছুই প্রকারের হয়। ইহার 
উপর সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে । 
নিপ্নে অধিকারের এই সকল শ্রে্ীবিভীগ সম্বন্ধে বিস্বত আলোচনা করা হইল £ 
(১) নৈতিক ও আইনগত অপ্রিকার (10151 8100. 1,668] [16105 ) 2 
সনাজের ন্তায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমথিত পারম্পরিক দাবিকেই “নৈতিক 
ৃ অধিকার বলিয়া অভিঠিত করা হয। এইরূপ অধিকারের 
2 পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। ফলে, 
রা সর্মঘত নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে 
প্রতিকারবিধানের কোন উপায় থাকে না। উদ্নাতরণন্বরূপ, 

আমাদের সমাজে মাতাঁপিতার নৈতিক অধিকার রহিয়াছে বুদ্ধ বয়সে সন্তানের 
নিকট হইতে আদর-মন্র পাইবার । এখন কোন সন্তান যদি এই কর্তব্যপালন 


না করে ভট্বে মাঁতাপিতা আইনে তাহার প্রতিবিধান পাইতে পারেন না। 


আইনগত অধিকার হইল আইনানভমোদিত পারস্পরিক দাবি! আইন 
আইনগত অধিকারের ছ্বারা অনুমোদিত বলিয়া রাই ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 
ভিত্তি হল রাষ্ট্র. ইহা ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে প্রতিকার পাওয়া 
শি যায়। যেমন,» প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার 
আছে । কেহ অপরের জীবননাশ করিলে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়। 

আইনগত অধিকারই প্রকৃত নাগরিকের অধিকার । নৈতিক অধিকারের 
পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না বলিয়া নাগরিকের শান্সর পৌরবিজ্ঞনে 
ইহ1 লইয়া! বড় একটা আলোচনা কর! হয় না। 

(২) সামাজিক ও রাষ্টনৈতিক অপিকাঁর (01511 এ 70116705]1 
চ15105 ) 2 বলা হইয়াছে যে, আইনগত অধিকারকে সাধারণত সামাজিক 
ও বাষ্টনৈতিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয় । সামাজিক 
অধিকার বলিতে বুঝায় সেই অধিকারগুলিকে ঘাঁহ! ব্যতীত 
মান্তষের পক্ষে স্্রপভ্া সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিক1র, সম্পন্তি অর্জন ও ভোগের 
অধিকার, পরিবার-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এই সামাজিক 
অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এগুলি না থাকিলে মান্ষের 
জীবন বন্য পশুর জীবনে পরিণত হইয়া! পড়িত। বাষ্রনৈতিক' 
অধিকার বলিতে বুঝায় শীসনকার্ধ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার স্থষোগ 1 


সামাসিক অধিকার 
কাহাঁকে বলে 


রাষ্রনৈতিক অধিকার 
কাহাকে বলে 


১৩২ পৌরবিজ্ঞান 


বর্তমান যুগে নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী 
চীকরি পাইবাঁর অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। 

,»পরিভি্ন সামাজিক অধিকার 2 দেশ ও কাঁল ভেদে সামাজিক অধিকাঁরের 
পার্থক্য ঘটিয়া থাকিলেও কতকগুলি সামাজিক অধিকারকে মৌলিক হিসাবে 
গণ্য কর] হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে মানুষের পক্ষে সামাজিক 
জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে । নিয়ে মৌলিক সামাজিক অধিকাঁরগুলির বর্ণনা 
করা হইল £ 

(ক) জীবনের অধিকার (127৮ 6০1116)2 জীবনের অধিকণর 
বলিতে বাচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকার- 
গুলির মধ্যে জর্নপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্ত সকল অধিকার 
মূল্যহীন হইয়া পড়ে । আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে 
এবং তাহার বদি কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে 
সমাজে বারাষ্ট্রেবাস করা অর্থহীন । এই কারণে প্রতোক বাষ্ট্রই পুলিস- 
বাহিনী, বিচাঁর-ব্যবস্থ!, সৈম্বাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যক্তির নিরাপত্ব। রক্ষার 
ব্যবস্থা করে । হবসের মতে, এইভাবে জীবনরক্ষার স্ুযৌগ লাভ করিবার 
জন্তই আদিম মানুষ চুক্তি দ্বার! রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল । আত্মরক্ষার অধিকার 
জীবনের অধিকারের অন্তভূক্ত। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করাও অপধাধ বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। 

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (1২18৮ 69179 ) 5 “জীবনধারণই যথেষ্ট 
নয়) ধারণোপযোগী জীবনও হওয়! প্রয়োজন ।৮ মানুষ সামার্দিক জীব। সে 
চায় পরিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে । এইজন্য তাহার পক্ষে 
প্রয়োজন স্বাধীনতার অধিকারের । স্বাধীনতার অধিকার 
বলিতে দুইটি অধিকার বুঝায়__যথ', স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করিবার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার অধিকার বা স্থযোগ । এই 
অধিকার থাঁকিলেই মানষ নিজেকে স্থন্দরভাবে গড়িয়। তুলিতে পারে। 
বর্তমানে কেহই যে দ্াসত্বপ্রথা সনর্থন করে না, তাহার কারণ হইল দাসত্ব 
মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী । স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া! ইহা হথন্দর এবং 
সার্থক জীবনেরও পরিপহ্ী। স্বাধীনতার 'অধিকার অব্যাহত অধিকার নয়। 
যুদ্ধের সময়ে বাঁ আভ্যন্তরীণ শৃংখলার প্রয়োজনে ইহ] কিছুটা খর্ব করা 
যাইতে পারে। 

(গ) স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার (7২181) ০ চ15500]07) ০ 

021092) £ গণতন্ত্র হইল সেই শাসনব্যবস্থা যাহা] জনমতের 
পপ উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত-গঠনের অন্ত প্রয়োজন মত- 
প্রকাশের স্বাধীনতা । মতপ্রকাশের শ্বাধীনত। ছুই গ্রকারের-- 
(ক) বাক্-স্বাধীনত1, এবং (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীন । মৌথিক ও লিখিতভাঁবে 


স্বাধীনতার ভধিকার 
বলিতে কি বুশ্ায 


্ 
শর 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩৩ 


্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অধিকাংশ বাষ্্রই তাহাদের অধিবাসীদের 
দিয়াছে । মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না। 
স্বঁধীনভাঁবে মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মাঁনহানিকর, দুর্নীতিমূলক, 
রাষ্ট্রদ্রোহিতাঁমূলক প্রভৃতি কোন কিছু বলিবার বা! লিখিয়া প্রকাশ করিবার 
অধিকার থাকিতে পাঁরে না। যুদ্ধের সময় বা জনম্বার্থের খাতিরে ইহ1 খর্বও" 
করা যাইতে পারে । 

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার (1২181) 6০ ঢ:0910গাে )১ জীবনধারণের জন্য 
কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য এবং ইহা ভোগ ও অর্জনের ইচ্ছা 
মানুষের প্রক্কৃতিগত। গ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, “ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাঁজ-বন্ধনের 
অন্যতম মূল গ্রন্থি।” ইহার অর্থ হইল, যে-সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ- 
সাধন করে, দে-সমাজের বন্ধনও শিথিল হুইয়! পড়িবে । ফলে সমাজ ভাঙনের 
পথে চলিবে । ব্যক্তিগত সম্পন্তি সম্বন্ধে রা'ট্রটনতিক ধারণ! দুগে যুগে পরিবত্তিত 
হইয়াছে । বর্তমানে এই বিষয়ে অধিকাংশ চিন্তাণীল ব্যক্তিই একমত যে, 
স্বোপাঁঞ্জিত সম্পর্তিভোগের অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া! উচিত । তবে ব্যাক্তি- 
গত সম্পন্তির অধিকার অবাঁধ নয়; সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য 
রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পাঁরে এবং করিয়া থাকে । 

(উ) চুদ্ভির অধিকার ( [২1800 0 0070080০0) £ শ্বাধীনতার অধিকাঁর ও 
সম্পত্তির অধিকারের সংগে চুক্তির অধিকার জড়িত। মানুষের যদি ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকার থাকাও 
প্রয়োজনীয় । প্রকৃতপক্ষে, সৎ উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত ন্বাষ্য চুক্তির অধিকার আধুনিক 
সভাতার ভিন্তি। একথাও অবশ্ঠ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন 
চুক্তির অধিকারকেই স্বীকার করে যাহা সামাজিক জীবনের অনুকুল । 
বেআইনী, ছুনীতিমূলক অথবা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র 
কখনই চুক্তির মর্যাদ1 দেয় ন!। 

(চ) পরিবাঁর-গঠনের অধিকার (161) 00 ঢ912115) £ পারিবাবিক 
জীবনযাপনের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার । পরিবারই আদ্িমতম 
সমাজ কিনা সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাঁকিলেও* বর্তমানে ইহা যে সমাজ- 
জীবনের কেন্দ্র সে-বিধয়ে সন্দেহ নাই । ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে হয়ত; 
সমাজ চলিতে পারে, পারিবারিক জীবন লা! থাকিলে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। 
সুতরাং এই অধিকার সকল বাষ্ট্রই স্বীকার করিয়! লইয়াছে। 

(ছ) ম্বাধীনভাবে ধর্মীচরণের অধিকার (12186 60 া1০০1017 0£ 
[২০116107% ) ১ বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অধিকারটিকে মানিয়! লইয়াছে। 
ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজের প্রগতির লক্ষণ। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ 
গণতাঞ্রিক বাষ্্। | 


শপ সপ সপ 


%& ১১ পৃষ্টা গ্কেখ। 


১৩৪ পৌরবিজ্ঞান 


(জ) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (7২151 €0 45300186100) সমাজে 
বাস করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। বাষ্ অন্যতম সামাজিক সংগঠন । 
রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষ তাহার রাষ্রনৈতিক আশা ও আকাংক্ষাকে বপায়িত 
করিবার স্থযৌগ পায়। কিন্ত মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও 
অন্তান্ত আশা-আকাংক্ষাও আছে। তাই প্রয়োজন হয় অন্যান্য সামাজিক 
সংগঠনের । মানুষের জীবন স্থুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য 
বলিয়া এই অধধিকারটিকে অধিকাংশ রাষ্্ই মানিয়া লইয়াছে। 

(ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (72510 10 চ088116519510:61,0) 
বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমহে আইনের চক্ষে সমানাধিকাঁর অন্ততম মৌলিক 
সামাজিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন 
ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অভাজনের মধ্যে কোন পার্থকা করে না। 

(এ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার (218 00 
চ725675০ 131501006 1,0050980 &00 00]01০): সংখ্যালঘুদের জঙ্য 
এই অধিকারটি অধিকাংশ গণতাগ্রিক রাষ্টই স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। সাধারণতারপ্রিক ভারতের সংবিধানে সংখ্যা- 
লঘ্ুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্্া রক্ষার জিিভার লিখি ত- 
ভাবে দেওয়া হইয়াছে । 

(ট) শিক্ষার অধিকার (0121৮ 60 7000০861070.) £ শিক্ষা ব্যতীত মান্ষ 
আত্মবিকাঁশে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক দেশে শিক্ষার অধিকারও অন্যতম 
মৌলিক সামাজিক অবিকার প্রলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । সমাজের প্রগতির 
সংগ্ে সংগে সামাছ্িক মৌলিক অধিকারের সংখ্য। বাঁড়িয়াই চলিয়াছে | 

ভন্ন রাষ্টরনৈতিক অধিকার $ নিপ্ললিখিতগুপিই প্রধান বাষ্ট্রনৈতিক 
অধিকার ; 

(ক) স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (211৮ 01 7:310210০ ): রাষ্ট্রের 
যে-কোন অংশে স্থীয়ীভাবে বসবাসের অধিকার নাগরিকের আছে। 
বিদ্েণীয়ের এই অধিকার নাই। 

(খ) প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার (181) 00 70109600100 
1১11০ 5125106 40199): নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন রাস 
তাহার নিরাপত্ত! রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদিনাগরিক বিদেশে অন্তায়- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের কাছে যদি কোন প্রতিকার না! পায়, তবে 
নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার প্রতিকারের বাবস্থা করিবে। 

(গ) নির্বাচন করিবার ব। ভোটদ্রানের অধিকার (২151) 60 ৬০০৫ ):.: 
নির্বাচন করিবার বাভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
* রা্নৈতিক অধিকার। নাগরিক ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নিরবাচন করিয়া 
পরোক্ষভাবে শালনকার্ষে অংশগ্রহণ কন্ে। বঙমালে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য 


এই অধিকারটি 
সংখ্যালঘুদের জন্য 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩৫ 


পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাট্রনৈতিক 
অধিকার বলিয়! ইহার প্রসার বিশেষ কাম্য এবং জাতি- 
গস 4. ধর্ম, ধনী-নির্ধন, ভ্ত্ী-পুরুষ নিবিশেষে সকল প্রাপ্তবযস্ককে 
রাষ্নৈতিক কারিকার ভোটাধিকার প্রদান করাই রাষ্টনৈতিক আদর্শ । এই 
আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসনব্যবস্থা প্রকৃত গণ- 
তীন্ত্রিক রূপ ধারণ করে। 

এ-সম্বন্ধে অবশ্য কিছুট! মতবিরোধ আছে এবং এই কারণে ভোটদানের 
অধিকার সম্বন্ধে পরে আবার আঁলোচন। করা হইতেছে । 

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (8২181, 0 6 616০৫ ) £ গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকে । অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য 
বিশেষ পদে নির্বাচিত হইবার জন্য নাগরিকের পক্ষে উপযুক্ত বয়স্ক বা বিশেষ 
যোগাতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পরপ্রার্গীকে 
৩৫ বত্সর বয়স্ক হইতে হষ। একপ ক্ষেত্রে নিরবাচিত হইবার অধিকার সকল 
নাগরিকের না থাকিলেও যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকেরই 
থাকে । 

(৪) সরকারী চাকরিতে অধিকার (২1210 0 17010 010110 00০৪) ঃ 
অধিকাংশ রাচ্টে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার 
আছে । সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ- 
গ্রহণ করে । অনেক সময় খিদেশীয়কেও সরকারী চাঁকরিতে লওয়া হয়; কিন্ত 
বিদেণীয়ের কোন অধিকার নাই। 

(চ) আবেদন করিবার অধিকার (চ২1676 0 ০601000) 8 নাগরিকগণ 
আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকারের 
প্রাথনা করিতে পাবে । 


অর্থ নৈতিক অধিকার £ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকের আইনগত 
অধিকার প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক--এই ছুই প্রকার হইলেও, সম্প্রতি 
অর্থ নৈতিক অধিকাঁর (2০01302010 1[151)05 ) বিশেষ গুরুত্ব- 

অর্থ নৈতিক টি ০৩ রি ০ 
ইরা লাভ করিয়াছে । অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় 
দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ ও বেকারত্বের ভয়ভাবন। হইতে 
মুক্তি | ইহার জন্ত নাগরিকের যথাযোগ্য কর্ধে নিধুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে, 
তাহার জন্ত কর্মসংস্থানের বাবস্থ! থাকিবে, তাহাকে পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হইবে, 
সে-যাহাতে যথেষ্ট অবক'শ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। 
আধুনিক সমাঁজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সকল অধিকার মানিয়া লওয়াহইতেছে। 
ইহার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার অধিকারও দেওয়া 


হইতেছে / 


১৩৬ পৌরবিজ্ঞান 


সাধিক প্রাপ্তবয়াক্ষের ভোটাধিকারের প্রশ্ন (1076 039636190. ০0: 
00156158] 4১৫]6 5007825 )$ ভোটাধিকাঁরের ভিত্তি কি হইবে 
তাহা লইয়! মোটামুটি দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম 
মতবাদ অনুসারে সকল প্প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ই 
রা ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে । এইরূপ ব্যবস্থাকে 
সপক্ষে যুক্তি সাবিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ([07156799] 4১01016 

99188 )বলে। ইহার সপক্ষে নিয়্লিখিত যুক্তিগুলি 


ভোটাধিকারের ভিত্তি 


প্রদশিত হয় £ 
গণতন্ত্র যখন জনগণেরই শাসন (1012 01072 06০011০ ) তখন সকল প্রাপ্ত- 
বয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত | নতুব। গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসনে 
পরিণত হইয়া মিথ্যায় পর্যবলিত হইবে । বলা যায়, গণতন্ত্রে ভোটাধিকার 
নাগরিকের জন্মগত অধিকার । | 
দ্বিতীয়ত, শাঁসননীতির ফলাফল যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয় তখন 
ত্র নীতি নির্ধারণের ভার সকলের উপরই থাক উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে" 
দেখ। গিয়াছে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভিযোগে কেহই: 
কর্ণপাত করে না--তাহাদের দ্রাবি উপেক্ষিতই হইতে থাকে। সুতরাং; 
সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে উহীীকে সাঁবিক 
প্রাপ্তবয়ঙ্কদের ভেটাঁধিকরের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে । 
তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সাম্যকে সমর্থন করে বলিয়াও সাবিক ্রাপ্তবয়স্থের 
ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । একমাত্র বয়স 
ছাঁড়া অন্ত কোন কারণে বা অজুহাতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার প্রদান, 
করিতে অন্বীকার করিলে বৈষম্যকে সমর্থন কর! হয়। ফলে গণতত্ও অলীক 
প্রতিপন্ন হয়। 
দ্বিতীয় মতবাদে সাধিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়, 
বল। হয় যে, যোগ্যত। ন। থাকিলে এই অধিকার কাহাকেও দেওয়া বাঞ্চনীয় 
নয়। মিলের মতে, শিক্ষাই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়। সাবিক প্রাপ্তবয়স্থের 
ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষাবিষ্তারের একাস্ত 
প্রয়োজন । প্রতোক নাগরিকের পক্ষেই ভোটদাঁনের অধিকারী হইবার জন্ত 
কিছুট1 পড়িবার, কিছুট1 লিখিবার ও কিছুট! অংক কষিবার 
জ্ঞান অর্জন করা চাই। একথা শ্বীকার্য যে, শিক্ষাবিস্তারের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নাগরিককে উন্নত শতরে 
লইয়া যাওয়] যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যদ্দি স্থযোগস্থবিধার অভ্ডাবে 
অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তাঁহার জন্য দায়ী হইল লমাজ-' 
১। শিক্ষার যুভি. ব্যবস্থা ঃ এবং অশিক্ষার অজুহাতে যদি জনসাধারণকে 
€ভাটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হয় তাহা হইলে 


বিপক্ষে যুক্তি £ 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩৭ 


রাষ্ট্র কোন সময়ই শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণসাধনে আগ্রহাদ্িত হইবে না। 
ইহা ছাঁড়া, নির্বাচনের সমস্য] বুঝিবাঁর জন্ত স্কলকলেজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজন হয় 
'না। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই কামাভাবে 
ভোটাঁধিকারের ব্যবহার করিতে পারে । এমনও দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত 
লোক- যেমন, প্রখ্যাত শ্রতিহাঁসিক ব। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী- রাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তীর পথে ইহার সমাধান করিতে 
বিশেষ আগ্রহাঘ্িত নন। স্তরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র 
মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে ন1। | 
2 আবার অনেকের মতে, শিক্ষা নহে সম্পত্তির মালিকানাই ভোটাধিকার 
অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত । কারণ, যাহাঁদের সম্পত্তি নাই দেশের প্রতি 
'তাতাদের দরদ থাকে না এবং তাহাদের বিশেষ কর প্রদান করিতে হয় না 
বলিয়। তাহাদিগকে সরকারী অর্থের অপবায়ের প্রশ্রয় দিতে দেখ! যায়। 
সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি 
অন্যতম সামস্ততান্ত্রিক (6509] ) নীতি । সামন্ততান্ত্রিক 
যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান কর! হইত। বর্তমানে 
এই নীতিকেশ্কহই সমর্থন করেন নাকারণ, সম্পত্তির মালিকানার সহিত 
' নাগরিকতার গুণের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পন্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি 
করিলে ধনীরাই নিজের স্বার্থে শাসনকার্ধ চালাইবে। 
উপসংহারে বলা যায়, জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকল 
প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত । প্রাপ্তবয়স্ক বলিলাম এইজন্য 
যবে, অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক'নাগরিতের রাইইীয় সমন্ত। বুঝবার বা! জানিবাঁর মত যথেষ্ট ক্ষমতা! 
| থাকে না। আমাদের দেশে কোন নাগরিকের একুশ 
উপসংহার £ বতনানে বৎসর বয়স না হইলে সে ভোটাধিকার পায় না। এইভাবে 
সকল প্রাপ্তবয়ক্ষকে 
ভোটাধিকার প্রদানের সর্বত্র ভোটদানের বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহা 
নীতি হ্বীকৃত হইয়াছে ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহার বিকৃত মন্ডিষ্ক, দেউলিয়। 
গ্রহণকারী বা রাষ্দ্রোহী তাহাদের ভোটাধিকার হইতে 
বঞ্চিত কর! হয়। কারণ, ইহার! দ্রেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ভোটাঁধিকারের ব্যাবহার করিতে অপারগ 
৮রাগরিকের কর্তব্য (1098065 ০ ৪ (10261) ): নাগরিকের 
অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচন। করিতে হয়-- 
রা কারণ, 'অধিকাঁরের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত 
অধিকার ভোগের. রহিয়াছে । আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা 
জন্যই কর্তব্যপালন 
করিতে হাঃ হইলে অপরকে কর্তবাপালন করিয়া চলিতে হইবে । 
আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা 
হইলে আমাকে কর্তব্যপালন করিতে হইবে । যেমন, আমার যদি জীবনের, 


২ সম্পত্তির যুক্তি' 


১৩৮ পৌরবিজ্ঞীন 


নিরাপতাঁর অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার 
জীবননাশ না করার । আবার অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে 
আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার । সুতরাং কর্তব্যের 
তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যেক 
নাগরিকের পক্ষে বিশদভাবে জানা গ্রয়োজন। 
কর্তব্য কাহাকে বলে? (0৪৮ ৪: 1986155 ?) 2 কোন কিছু 
করিবার অথবা না করিবার দায়িত্বকেই কর্তব্য আথ্য1 দেওয়া যায়। যেমন, 
প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আন্থগত্য প্রদান করিবার অথব। 
অপরের জীবনহানি না করিখার। আধুনিককালে নাগরিকের দায়িত্ব বা 
কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য €1.259] 8৪170 1১018] 1000195 ) 2. 
অধিক[রের মত কর্তব্যকেও ছুইভাগে ভাগ করা যায়_(১) আইনগত কর্তব্য, 
এবং (২) নৈতিক কর্তব্য । আইনের দ্বার] যে-সকল দাখ্সিত্ নিদিষ্ট করিয়। 
দেওয়। হয় এবং যাহা] ভংগ করিলে রাষ্ কর্তৃক শাস্তিগ্রদানের ব্যবশ্থ। থাকে 
. তাহাদের আইনগত কর্তব্য বলা হয়। যেমন, আয় 
উপ রর অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইল্গাত কর্তব্য । 
জরি কেহ এই কর্তব্যপালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন 
ূ অনুযায়ী শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে । অপরদিকে নৈতিক 
কর্তব্য হইল দেই সকল দায়িত্জ যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর 
নির্ভরশীল । নৈতিক দায়িত্ব পালন ন1! করা হইলে ব্যক্তি 
নৈতিক কর্তবোর. সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, ক্ষিষ্ঠ আইনের 
ভিত্তি সমাজের বিবেক নি 
চক্ষে দণ্ডনীয় হয় ন।। অর্থাৎ তাহাকে আইন-আদালতের 
হস্তে শীস্তিভোগ করিতে হয় না। যেমন, বুদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপাণন কর। 
সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তকোন সন্তান এই কর্তব্য অবহেলা! করিলে বা! 
পালন ন! করিলে তাহাকে আইন-নি।পষ্ট শাঙ্ডি ভে'গ করিতে হয় না। অবশ্য 
নৈতিক ও আইনগত কর্ব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক 
আইনগত ও নৈতিক নহে। এক দেশেযাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা 
কর্তবোর মধ্যে পার্থক্য 
সকল মম হ্পষ্ট নয় আইনগত কর্তব্যের পর্যায়তুক্ত হইতে পারে। যেমন, 
অধিকাংশ রাষ্্রেই নাগরিকের নির্দাচনের সময় ভোটপ্রদাঁন 
করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়! পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম ব] স্ুইজারল্যাণ্ডে 
ভোটপ্রদান কর। আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য | 
অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে : 
পাবে যেমন, আইন মান্ত করা নাগরিকের কর্তব্য ; কিন্ত ইতিহাসে এরূপ 
খু দটান্ত "আছে যে, অনেক সময় আইন অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ও 
বিকার হব্বণ, করিয়াছে এবং ফলে কাম্য সমাজজীবনের পরিপন্থী হইয়া 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩৯ 


দাড়াইয়াছে | এই অবস্থায় প্রকৃত নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হইল এই প্রকার 
বিকৃত রাষ্ট্র ও বিরৃত আইনের বিরোধিত। করা । এই কারণেই ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সময় আমরা «আইন অমান্য 
ধর আন্দোলন; চালাইয়াছি । তবে শ্রীনিবাস শান্্রীকে অনুসরণ 
বাধিতে পারে করিয়া বল যাঁয়। সম্ত দিকের সম্যক খিচার-বিবেচন। 
করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিত। 
করিতে অগ্রসর হইতে হইবে । 
নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (101665৮7505 0£ 1001065 
0 8 0162€12) 2 ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখ! যাইবে গতোক 
নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও বাষ্টের প্রতি বিভিন্ন ধরনের 
কর্তব্য রহিম্নাছে। 
সামাজিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ও প্রাথমিক সংস্থা! হইল পরিবার। 
পরিবারের অংগ হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিতপালিত হয় এবং আত্ম- 
বিকাঁশের পথে অগ্রসর হয়; ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক 
রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে; 
ইহার মধ্যেই স্সেহ মমতা ভালবাঁসা সহযোগিতা প্রভৃতি 
মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। সুতরাং স্থস্থ ও সবল পারিবারিক 
বন্ধন বাক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত। 
পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক দাযিত্ব-বন্ধনের দ্বারাই স্থখী ওন্ুস্থ পরিবার 
গড়িয়! তোলা সম্ভব । পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে সন্তানসন্ততিদের লালন- 
পালন ' করার ৯ও শিক্ষ' দেওয়ার ? সন্তানসন্ততিদের কর্তব্য রহিয়াছে পিতামাতা 
ও অন্তান্ত গুরুজনের ভক্তি ও মান্য করার; স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব 
র্‌ রহিয়াছে স্বখেছুঃখে এক সহযোগে ও একাত্মভাবে সংসার- 
ডা ধর্ম পালন করার। ভারতীয় সমাজে পরিবার শুধু স্বামীস্্রী 
সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত নয়, অন্থান্ত আত্মীয়স্বজনও 
যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । এই দিক দিয়! পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের অপর 
সকলের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হয়। যাহ! হউক, পারিবারিক দায়িত্ 
পালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে। 
যেখাউটি পারিবারিক সহ্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিখিল 
হইয়া পড়ে । 
পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নাগরিকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারের 
| বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে । 
খ। সমাজের প্রতি 
নাগরিকের কর্তব্য. সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর 
হইয়াছে ; লমাজকদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত 
জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে । .মাম্ৃষের মধ্যে পূর্ণ বিকাশের যে আকাংক্ষা 


ক। পরিবারের প্রতি 
নাগরিকের কর্তব্য 
ডু 


১৪০ পৌরবিজ্ঞান 


রহিয়াছে তাঁহা কখনও সমাজের বাহিবে সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত 
মংগল ও সমষ্টিগত মংগল অংগাংগিভাঁবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত 
নিজের শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের 
সামঞ্জশ্তসাধন করিয়াই মাঙ্গষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
ট্রানিাাচার এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে অপরের প্রতি দরদ ও সহ- 
কিতা যৌগিতাঁর ভাব লইয়া চলিতে হইবে । অপরের অধিকার 
করিতে হইবে যাহাতে ক্ষু্ন না হয় তাহার প্রতি যত্ববান হইতে হইবে । 
যাহারা অক্ষম, যাহারা সমাজের নিম়স্তরে পড়িয়। রহিয়াছে, 
তাহাদের কল্যাণসাধন করা তাহার নাগারক-দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ঃ সকল প্রকানন 
সমাজসেবামূলক কার্ষে শ্বতঃস্কৃর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সমাজের 
শ্রীবুদ্দিসাধন নাগরিকের অন্যতম আদর্শ । 
ভারতের কথা এখানে উল্লেখ কর যাইতে পারে । বিশাল ভারতের 
অগণিত জনসংখার অধিকাংশই বাস করে পল্লী অঞ্চলে এবং পল্লীই ভারতের 
প্রাণকেন্দ্র । দুর্ভাগ্যবশত বহুদিনের অবহেল। ও শোষণের ফলে পল্লীজীবন আজ 
নিশ্রাণ। সেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে সম্বল, না 
ভারতের উদাহরণ আছে স্বাস্থ্য । প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক্ষের দায়িত্ব . 
রহিয়াছে এই অবহেলিত জনগণকে সঞ্জীবিত করিয়! ভুলিবার । সমাজোনয়ন 
পরিকল্না, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সংগঠন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি 
পন্থার সাহায্যে পলীসমাজকে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে 
তাহার সহিত সক্রিয় সহযোৌগিত! করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তবা । মোটকথা; 
সামাজিক ক্ষেত্রে পরম্পরের সহিত আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে । এই কর্তব্য- 
পালন করিয়। সামাজিক শান্তি, সামঞ্জশ্ত ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক 
নাগরিকের কর্তব্য । 
৮/রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সদশ্ত হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি 
কর্তব্াপালন করিতে হয়। রাঙ্রের প্রতি নাগরিকের কর্তবা 
রা পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি 
সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের গ্রতি 
কর্তব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্ত করা 
এবং (গ) করপ্রদ্ধান করা । ক 
(ক) আন্গগত্ায £$ আঙ্গগত্য (911251906 ) নাগরিকের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অন্থগত না! হয়, তবে তাহার নাগরিক 
অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পাবরে। রাষ্ট্রের গ্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ. 
রাষ্ট্রের আদর্শের গ্রতিও অনুগত হওয়]। . নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়!| 
লইয়া! সূর্বদ! তাহার উপলব্ধির জন্ত চেষ্টা করিবে ।." যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে 
'দার্গরিককে সৈন্তবাহিনীতে, ফোগ দিতে হইবে; আভ্যন্তরীণ, শাস্তিশৃংখল। 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪১ 


রক্ষায় সর্বদা তাঁহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে । 
এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন কর! হয় । 

(খ) আইন মান্ত করিয়া চলা £ নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত । 
স্থতরাঁং সে রাষ্ট্রের আইন মান্ত করিয়া চলিবে । নিজে আইন মান্য করাই 
যথেষ্ট নয়, অপর সকলে যাহাঁতে মান্ত করে তাহার দিকেও নাগরিককে দৃষ্টি- 
রাখিতে হইবে । নাগরিককে আইন মান্য করিয়! রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন 
করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইনই বিন! প্রতিবাদে মান্ত করিয়া চলিতে 
হইবে এইরূপ মতবাদ অনেকে সমর্থন করেন না । আইন যদি ব্যক্তির অধিকার 
হরণ করে, ইহা যদি শ্ুষ্ু সমাঁজজীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য | 

(গ) নিয়মিতভাবে গ্যাঁধ্য করপ্রদাঁন : রাট্র নাগরিকগণের সংগঠন ; 
নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব । কোন সংগঠনের কার্ধই অর্থ 
ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে স্পন্ি- 
চালিত হয় তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে শ্তায্য করপ্রদান 
করা। যে-ব্যক্তি কর ফাকি দিতে চেষ্টা করে সে নাঁগরিক-মর্ধাদ। পাইবার 
অধিকারী নহে । 

(ঘ) অগ্ঠান্ত কর্তব্য : উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের 
আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে । রাষ্ট্র ষদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার 
অর্পণ করে তবে নাগরিকের তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি 

নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে, বল! হয়, তবে আধিক ক্ষতি 
ক্বীকাঁর করিয়াও নাগরিকের সে-কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন 
বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, আইন- 
ব্যবসায়ীর পক্ষে আধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহ 
গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের উধের্ব উঠিয়। 
সতভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য । 


6 /মধিকার ও করব্য (২151)5 20. 1006155 )-8 অধিকার ও কর্তব্যের 
পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখ! যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত 
আছে। বস্তত, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও 
কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর 
কতকগুলি দাবি থাকে । এই দ্রাবিগুলি স্বীকারের অর্থ 
হইল কণ্তকগুলি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রতি দেওয়া । এই দাযিত্বগুলিই 
কর্তব্য । আইনের দ্বারা অন্থমোদিত হইলে ইহারা অইনগত কর্তবো পরিণত 
' হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যাতীত অধিক[রের কল্পনা করা যায় না। আমার 
অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের 
অধিকাঁরভোগ আমার কর্তবাপালনের উপর, নির্ভর করে। "যেমন, প্লাক] ন্ঃ 
ও, পৌং--১৩ 


অধিকারের মধ্যেই 
কর্তধ্য নিহিত আছে 


১৪২ পৌরবিজ্ঞান 


খাইয়া পথ চলিবাঁর অধিকাঁর যদ্দি আমার থাঁকে তবে অপরের কর্তব্য হইল 
আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়। দেওয়। |*% যাহাতে এই অধিকার অপর 
সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও 
কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়৷ দেওয়া । আবার জীবনের 
নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে 
অযৌক্তিক ও অন্তায়ভাবে আক্রমণ না করিবার । 
অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্ত প্রয়োজনীয় স্ুযোগন্থ্ৃবিধা। এই স্থযোগ- 
স্থবিধা সদাজ-বহিভূতি নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিতিত | স্থতরাং এই সকল 
সামাজিক স্থুযোগস্থবিধা এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও 
সমাজের উভয়েরই সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত 
হিরা চগিভার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। 
সংগে কর্তবা সংযুক্ত এইজন্থ প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত একই সময় বাক্তিগত ও 
আছে সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত 
রহিয়াছে । মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার 
ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে কিছুটা প্রতিদান দেওয়া 
প্রয়োজন । এইজন্তই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে, যে-ব্যক্তি কার্ধ 
করিবে না, সে খাইতেও পাইবে ন।। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সমজেঁর উতৎ্পাঁদন- 
কার্ষে অংশগ্রহণ না করিয়। সমাজের নিকট হইতে ভোগের দাবি করিতে পারে 
না। আবার নাগাঁরকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য 
হইল ব্যক্তিগত স্বাথের উতধবর্ণ উদ্ঠিয়া এবং সমস্তাসমুহের সম্যক বিচার- বিবেচনা 
করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অগ্রযায়ী ভোটদান করা। 
অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রঠিয়া গিয়াছে । রাষ্ট্রের দ্বার! হ্বীকৃত 
নাহইলে কোন দাবিই 'মাইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়! পরিগণিত হয় না, 
এবং প্র অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় 
রর টা ॥.. থাকে না। শুধু ইহাই লগ্ব। ্বীরুত অধিকারকে উপযুক্ত 
রাষ্ট্র কর্তব্য ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মুল্য বিশেষ. 
থাকে না-উহ। নামমাত্র অধিকার হইয়া! পড়ে । আমাদের 
অধিকারকে স্বীকার করিনা লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র 
এাকিিরগাউির আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, করপ্রপ্ান প্রভৃতি 
করিয়া তবেই রাষ্ট্র নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে। স্তরাং একদিকে 
আন্বগতা প্রভৃতি দাবি অধিকারভোগের জন্ রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন কর্তবা 
করিতে পারে রহিয়। গিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রের কর্তবা রগিয়া 
গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে ত্বকার করিয়া 
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উদাহরণ 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪৩ 


লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার । এই কারণেই উন্নত দেশসমূহে 
মৌলিক অধিকারসমৃহকে সংবিধানের অন্তভূক্ত করিয়া দেশের প্রধান 
আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের 
সংবিধানে ইহাই কর] হইয়াছে। 

রাষ্ী যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাংমুখ হয় তবে নাগরিকগণ বাস্ট্রের 

পু প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্য পালন কৰিতে বাধ্য কিন1? 

রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য- 
পালন ন1 করিলে এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্থি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি 
নাগরিক রাষ্ট্রে মনীষিগণ বলেন যে, প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা নাগৰিকের 
বিরোধিতা করিতে. কর্তব্য) কিন্তু সমস্ত দিকের বিচার-বিবেচন! করিয়া অতি 
ঠা সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে । 
তাহা নাকরিলে আইন ও শৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাঁজবিরোঁধা 
শক্তি প্রশ্রয় পাইবে 1 


ংক্ষিগুতাক্র 

আত্মবিকাশের উপযোগী হযোগস্থবিধীকেই অধিকীর বলা হয়। অধিকারের কমেকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
করা যাইতে পারে--১। অধিকার আগ্ঘবিকাশে সহায়তা করে; ২। আহাজের বাহিরে অধিকার 
থাকিতে পারে না ৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক; ৪। অধিকার সকলের জন্য | 

অধিকারের শ্রেনবিভাগ £ প্রথম শ্রেসবিভীগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। নৈতিক 
অধিকার লমাজের ল্গায়বোধ দ্বারা সমথিত ; আইনগত অধিকারের ভিন্তি রাষ্ট্রের আইন। দ্বিতীয় শেনীবিভাগ 
সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে । ইহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক অধিকারও আছে। 

সামাজিক ও রা্ীনৈতিক অধিকার £ সামাজিক অধিকার বলিতে সেই মকল ইমোগম্টবিধাকে বুঝায় 
যাহা হবু সমাজজীবনের সহায়ক । রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রের কার্য অংশ গ্রশ্ণ করিবার সুযোগ । 

ণিভিন্ন সামাজিক অধিকীরত ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনতার আধকার, ৩। স্বাধীন 
মতপ্রকাশের অধিকার, ৪1 সম্পন্তথির অধিকার, €। চুক্তির অধিকার, ৬1 পরিবার-গঠনের অধিকার, 
৭। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, এবং ৮। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার-__-এই কয়টি 
₹ইল মৌলিক সামাজিক অধিকার । 

বিভিন্ন রাষ্্ানৈতিক আধকার £. ১। স্থায়ীভাবে বমবাসের অধিকার, ২। প্রবাঁমী জীবনের 
নিরাপত্তার অধিকার, ৩। ভোটাধিকার, ৪ শিবাচিত হইবার অধিকার, €| সরকারী চাকরিতে 
অধিকার. এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকারকে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়। 

অর্থ নৈতিক অধিকার £ সম্প্রতি অর্থ নৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। 

সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রশ্ন ই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ধের ভোটাধিকার লয়! বিশেষ 
মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, সকল প্রাপ্তবধস্চ নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান কর! উচিত। 
অনেকের মতে আবার উহা! মান্ত্র যোগ্য নাগরিকদেরই দেওয়া উচিত। এই যোগাতার মান কি হইকে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হয় যে হয় শিক্ষা! নাহয় সম্পতিকেই ভোটদান-যোগাতার মাপকাঠি করা উচিত। 
,বর্তনানে অবস্ঠ এইভাবে ভোটাধিকার সংকুচিত করার নীতিকে মানিয়। লওয়া হয় না। আধুনিক 
 শ্ণতান্তিক রাষ্নমুহে নকলের ভোটাধিকার ্ীকার কিয়! কওয় হইয়াছে । 

নাগরিকের কর্তব্য ১ অধিকারের মধোই কর্তব্য নিহিত আছে। কর্তন্য হইল .কিছু করিবার বা 
না-করিবার দায়িত। কর্তব্য আইদগ ও নৈতিক উভয়ই হইতে পারে।, নাগরিকের কর্তবোর ভিন" 
দিক আছে--১। পরিবারের প্রতি কর্তব্য, .২। সমাজের প্রতি কর্তব্য, এবং ৩।' রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য। 


১৪৪ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য প্রধানত চারি প্রকারের--১। আনুগত্য, ২। আইন দান্ত করিয়া 
চলা, ৩। নিয়মিতভাবে হ্যায্য করপ্রদান, এবং ৪ অন্ঠান্ত কর্তব্য। 

অধিকার ও কর্তব্য ঃ মানুষের সমাজবোধ হইতে উভয়েরই জন্ম। সমাজবন্ধ মানুষের পারস্পরিক 
দাবি অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কর্তব্য সংযুক্ত আছে। 
ব্য্ষির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য; ব্যক্তির নিকট হইতে আনুশত্য রাষ্ট্রের অধিকার । 


ূ প্রশ্নোত্তর 
2::33995 058501809 ৮0911209550. 006158 0£ 8 0:6120918 20 & 00000, 90965 


(7. 0. 1961) 
আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তবা সংক্ষেপে বর্ণনা কর । [১৩১-১৩৫ এবং ১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা ] 
১৫2, /1)8% 29 20095%0% 0ড 6159 55 20120762 ? 1015670£588)) 095%552 (৪) 14985] 8:02 
71088] 17121265, (১) 0811 509. 19115108] 167788, 0155 21155553008, (0.0. 1959) 
অধিকার কাহাকে বলে? কে) আইনগত ও নৈতিক অধিকার, এবং (খ) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [ ১২৯-১৩২ পৃষ্ঠ! ] 
3. 17991196159 ৮90 1016106০068 01612970, 100070)67869 0075 10210010081 0151] 09 
1৯0110198] 1101013 068 0161297), (ন্‌. ৪. (0) 00:00). 1061) 
নাগরিকের অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিকের প্রধান প্রধান সামাজিক ও রা্রনৈতিক 
অধিকারের উল্লেখ কর। [ ১২৯-১৩১ এবং ১৩২-১৩৫ পৃষ্ঠা ] 
: ৫1055011009 6৮9 00009200600] 01] 1800)15 06% 02635920 01 & 20000677) 9৮৪৮৪, 
আধুনিক রাঁের না,রিকের মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি বর্শন1 কর। (১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা ] 
6. 77169 &0 9588. 070. 1179 [00168 01 9, 01012010, (9. হা, 1955) 
নাগরিকের কর্তব্য সন্বন্থে ছোট একটি প্রবস্ধ। রচনা! কর। 
[ইংগিত £ পরিবার, সদাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য সন্বন্থে। আলোচনা! করিতে 
হইবে |১.(১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা )] ০ 
51121765800. 10000595 £০ 9£91907.7 18500190005 (লু. 5. (510) 1961 ) 
“অধিকার ও কর্তব) পরস্পরের সঠিত জড়িত ।” ব্যাখ্যা কর। [১৩৭-১৩৮ এবং ১৮১-১৪৩ পৃষ্ঠা | 
প্রশ্নটি এইভাবেও আনিতে পারে-_“177/5 12001 0:06899”  10880588, 
“অধিকান বলিতে কর্তব্য বুঝায়।” আলোচনা কর। 


পূ. 8189 107 8100. 6£95086 [0055788] 40010 9500889, 
(0.0. 71961 2 70, 0. 1962 5 (10. 2962 ) 


সাঁবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মপক্ষে ও বিপক্ষে বুদ্ধি প্রদর্শন কর। 
[ ১৩৪-১৩৫ এবং ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা ] 
৪৫8 8. 1৪৮ 25 2098726 ৮% 20416 9807889 1 ০ 52০ 50 10961 8৮1 9170010 
$5919 9 805 13701996500 00 80৮16 50:099 1 (শর. 9. (9) 1969 ) 
প্রাপ্তবরস্কের ভোটাধিকার কাহাকে বলে? তুমি কি কি কারণে ইহা সমর্থন কর? প্রাগুবয়ন্থের 


দি কোন সীমা থাক] উচিত ? [ ১৩৪-১৩৫ এবং ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা! ] 
এ. ভ2001515 605 নিচেও 154501008৩, ৮2086 ৪ 8991৮ 28800107861 200 00৬. 


05545 26 00 089 6889 01 10528 ? (হা. 9. (38) ০0700001965) 
“ভোটাধিকার” শঙটি ব্যাখ্যা কর। প্রাপ্তবয়স্থের ভোটাধিকার "কাহাকে বলে? তারতের ক্ষেতে 
 শাথরাগ্ের ভোটাধিকার তুমি কি সমর্থন কর? 


[ ১৩৪-১৩৫, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা এবং ভারতের শাষন ব্যবস্থায় তুতীয় অধ্যায়ের তৃতীগ প্রশ্থ "4 





(তেজ 


স্বাদে তবশ্যান্ত 


/ঝআইন ও স্বাধীনতা 


(1,2৬7 ৪770 1102115 ) 


রি 


সংঘবদ্ধভাঁবে বসবাঁস করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করিতে হইলে, 
সংঘবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্টসাধন করিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম- 
. কাহ্ুন প্রবর্তন করা এবং মানিয়! চল! প্রয়োজন। তাহা না 
ঠা হইলে বিশৃংখল] দেখা দিবে, সামাজিক কাজকর্ম অচল 
হইয়া পড়িবে । এমনকি সুদূর অতীতেও যখন বাষ্ট্ 
সরকার জেল পুলিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ তখন প্রথা ও ধর্মের 
অনুশাসন মানিয়া লইয়। সহজ সরল সামাজিক জীবনযাপন করিত । মোটকথা, 
নিয়মকানুন ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলা সম্ভব লয়। সভা বল, সমিতি 
বল, মানুষের সংগে মান্থুষের সম্পর্ক বল, সর্বত্রই নিয়মকান্থন না থাকিলে 
অরাজকতা বিরাঁজ করিবে । সাধারণ ফুটবল খেলার কথ! ধরিলে দেখা যায় 
যে, খেলার নিয়মকানুন ন1 থাকিলে বা না মানিলে খেলাই হইবে না । স্কুলের 
কথ। ধরিলে দেখা যায় যে, স্কুল-পরিচালনার নিয়মকানুন না থাকিলে এবং 
উহাদের না মানিয়া চলিলে স্কুলের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে । কলিকাত! 
মহানগরীর রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার কথা ধরিলে দেখা যায়, যানবাহন চলাচলের 
শিয়মকাছন না মানিয়া চলিলে ছুর্ঘটনা ও বিশৃংখল। দেখ! 
কিন্ত সকল সামাজিক 
নিয়মকানুন আইন নয় দিবে । মান্থষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই 
| | বুঝা ঘাঁয় যে, যাহার যাহ] ইচ্ছা করিবার অবাধ ক্ষমত। 
থাকিলে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই থাকিবে । ম্ুতরাং নিয়মকানুন 
সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং উহারা সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত । 
যে-দকল নিয়মকানুন কিন্ত সমাজে মানুষ যে-সকল নিয়মকান্ছন মাঁনিয়া চলে 
রাষ্ট্র কর্তৃক হুষ্ট বা]! তাহাদের প্রত্যেকটিকেই বাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন আখ্যা দেওয়! 
স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয় হয়না । আইন বলিতে রাষ্ট্রের বিধি বুঝাঁয়। অর্থাৎ, যে- 
তাহাই আইন সকল নিয়মকান্থনকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়া লইয়া 
বলবৎ করে তাহাদ্দিগকেই আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই আইন 
কেহ ভংগ করিলে রাষ্্র শাস্তিপ্রদ্ধান করে । পুলিস সৈন্ত আদালত ও জেল. 
এই কারণেই রাখা হয়। 


আইনবাতীত সমাজে অন্যান্ত নিয়মকান্ুনও আছে-_খা, সামাজিক নিরমঞ্ 
কানুন, নৈতিক নিয়মকানুন, বিভিন্ন সমিতির নিয়মকানুন, ইত্যাদি। প্রচলিত 
রীতিনীতি, প্রথা, ফ্যাঙান প্রভৃতি হইল সামাজিক নিয়মকানুন) আক, 


১৪৬ পৌরবিজ্ঞান 


সতাকথন, সত্যভংগ ও প্রবঞ্চনা না কর, অপরের অনিষ্টসাধন না কর', ইত্যাদি 
নৈতিক নিয়মকান্গনের অন্ততূক্ত। এগুলির সংগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান পার্থকা 
হইল যে আইনভংগ করা হইলে রাষ্্রশক্তি শাস্তিপ্রদান 
অন্থান্য সানার্জিক 5 
নানকালর সহি কিরে কিন্তু অন্থান্ত নিয়মকানুন মান্য না|! কর! হইলে বাষ্ট্রের 
আইনের পার্থকা নিকট কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। তবে রাষ্ট্রের 
হাতে শান্তিভাগ না করিতে হইলেও তাহাকে সমাজের 
নিন্ব। অথবা বিবেকের দংশন সহা করিতে হয় অথবা সভাসমিতি হইতে 
বিতাড়িত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিয়ম অনুসারে বয়ঃক নিষ্ঠ 
বয়ঃজ্যেষ্টদের সম্মান করিয়া চলিবে । কেহ ম্বদ্দি এ-নিয়ম ভংগ করে অপর 
দশজনে তাহার নিন্দা করিবে, কিন্তু আইন-আদালতে তাহাকে শাস্তিভোগ 
করিতে হইবে না। নৈতিক নিয়মান্সারে অপরের অনিষ্ট চিন্তা কর অন্তায় ; 
কিন্তু এনিয়ম ভংগ করা হইলে রাষ্্র-প্রদত্ত শান্তি ভোগ করিতে হয় না । তবে 
ব্যক্তি নিজের অন্তায় বুঝিতে পারল তাহার অনুশোচনা হয়। 
তবে একথা! মনে কর ভূল হইবে যে, সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি এবং 
হ্কায়-অন্যায়ের নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকতপক্ষে» 
ৃ্‌ 22. গ্রচালিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি ও ন্ায়- 
রি অন্তায়ের নীতি গড়িয়া উঠে তাহ/র ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের 
আইনকানুন প্রণীত হয়। এক সনয় আমাদের দেশে 
সহমরণ প্রথা! বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু আজ উহা! আইনভ 
দণ্ডনীয় । ্ট 
উপরি-উক্ত আলোচনা] .হইতে আমরণ আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
পারি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রোসিডেণ্ট উইলসনের ( ৬/০০৫:০৬/ 
৬/115018) ভাষায় “আইন হইল মাভষের প্রচলিত আচাঁর-ব্যবহার ও চিস্তার 
সেই অংশ যাহ! রাষ্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে 
জাহিতা এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের স্ম্পষ্ট সমর্থন আছে 1৮৯ 
অধ্যাপক হল্যাঁ্ড ([7011970 ) বলেন, “আইন হইল মান্রষের বাহিক আচরণ 
নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মকা চুন |” 
এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈশিষ্ট্য গুলি স্পষ্টই ধরা পড়ে। প্রথমত, 
আইন মাত্র মান্সষের বাহিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে) 
আইনের বৈশিষ্্যঃ. মানুষের আভ্যন্তরীণ মনেরচিন্তা বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পাঁরে না । যেমন, চুরি করা আইনত দণ্ডনীয়, কেহ চুরি করিলে তাহাকে 
গুড 15 11786 0005 0£ 6175 281/8101191)00 61)000106 8430 0)87971 71020000798 8৪050. 
01861508 9220. 1070051 99001602 0 00৪ 8108179 01 03)160700 20198 108,090 ০৮ ৮০৬ 
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৮1748 ০০৪৪০০৮৮, 





আইন ও স্বাধীনতা ১৪৭ 


শাস্তিপ্রদান করা হয়। কিন্তু কোন বাক্তি চুরির চিন্তা বা বাসনা করিলে 
১। আইন মানুষের তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ধরা এবং তাহাকে বাঁধাপ্রদ্দান করা 
বাহিক আচরণকে  জন্ভব হয় না। স্থতরাং মানুষের বাহিরের ব্যবহার বা 
শিযন্ত্রণ করে আচরণ লইয়াই আইনের কাঁজ-কারবার। দ্বিতীয়ত, 
না সস আইনের পিছনে থাকে বারের বলপ্রয়োগের শক্তি । অর্থাৎ, 
রে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিস আদালত জেল প্রভৃতির 
৩। রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বী$ত মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মান্য করিতে বাধ্য 
না হইলে কোন করায়। তৃতীয়ত, যে-পর্যন্ত না রাষ্ট্র প্রচলিত বীতিনীতিকে 
নিন ্বীকার করিয়া লইয়া উহ] বলবখকরণের ব্যবস্থা করে 
| সে-পর্যস্ত উহ! আইন বলিয়া গণ্য হয় না 


আইনের উৎস (9০81:095 ০£ [1.9 ): আইনের উৎস প্রধানত 
ছযটি__ যগা, প্রথ1, ধর্ম, বিচারের রায়, হাঁর়বিচার, পঙ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচন। 
'এবং আইন প্রণয়ন | 

১। প্রথা (085601) 2 আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্ো সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন হইল প্রথ। | প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র আইনসভা জেল পুলিস সৈন্য গুভৃতি 
ছিল ন!। তবুও সমাজজীবন বিশংখল ছিল না । মান্ষ তখন 
প্রথার সাহায্যেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া! লইত। 
পরিবার, গোী এবং উপজাতির আচার-ব্াযবহারের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রথা 
গড়িষা উঠে। ধর্মের ভয়েই তউক অথবা৷ অপরের অনুসরণে 
ব' প্রয়োজনের তাগিদেই হউক সকলে আচার-ব্যবহার 
বা প্রথাকে মাশিয়া চলিত । সমাজের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া সমাজের নেতৃবৃন্দ এই সকল গ্রথাঁর ভিত্তিতেই 
দন্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন । বর্তমানেও রাষ্ের আইনকান্থনের উপর 
প্রথার অসামান্য গুভাব রহিয়াছে । আমাদের বু আইনই প্রথাগত আইন । 


২। ধর্ম (£6175101 ) 2 প্রাচীনকালে প্রথাগত অনুশাসন ও ধর্ম এমন- 
ভাবে মিশিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইত ন1। প্রথাই 
ছিল আইন, আর আইনই ছিল ধর্ম। ধর্স প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে আইনের ক্রমবিকাশে সহায়ত। করিয়াছিল । 
পরোক্ষভাবে ইহা! প্রথাঁকে সমর্থন করিয়া উহার স্থায়িত্ব 
প্রদান করিয়াছিল; এবং প্রতাক্ষভাবে দলপতি রাজা বা পুরোহিতকে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাহার নির্দেশকেই ঈশ্বরের আদেশ 

বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। বর্তমানেও আইনের « 
বর্তমানে ধর্মের প্রভাব উপর ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । আমাদের দেশে, 
হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে 


গ্রথ! সবপ্রাচীন উৎ্ম 


বঙমানেও প্রখার 
গুরুত রহিয়াছে 


ধর্মের প্রতাক্ষ ও 
পরোক্ষ ভূমিকা 


১৪৮ পৌরবিজ্ঞান 


ধর্সের বারা গ্রভাবাঘ্বিত। ইহাঁদের ভিত্তিতে মন ও কোরানের বিধান বর্তমান 
রহিয়াছে । 

৩। বিচারের রায় (0501085]1 10601510103 ) £ বিচারের রায় আইনের 
আর একটি উৎস । অতি প্রাচীনকালে গ্রথা ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের সাহাঘো 
সহজেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যাইত । কিন্তু পরে যখন সমাজ 
জটিল রূপ ধারণ করিল তখন আর প্রথ1 ও ধর্মের মধ্যে 
সমস্যার সমাধান খু জিয়া পাওয়া গেল না । ফলে বিচারকের 
আসনে আসীন দলপতি বা রাজা ব্যক্তিগত বিচাঁরবুদ্ধি 
অন্রসাঁরে বিচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচারের রায় ভবিষ্যতে 
বিচারকার্ষে আইন হিসাবে গণা হইতে লাগিল । 

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের 
স্তি হয়। মূল আইনে অনেক ফাক থাকিতে পারে ; আইনের অর্থও সুস্পষ্ট 
না হইতে পারে । এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের 
ফাক পূরণ করেন, আইনের অর্থও সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন । 
এই কার্ধ প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নকার্ধ। তাই মাফিন 
ুক্তরাষ্ট্রেরে বিখ্যাত বিচারপতি হোম্স (73015 ) 
বলিয়াছেন, “বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই 
করিয়া! যাইবেন 1৮ 

৪। ন্যায়বিচার (05805) 2 ভ্ায়বিচার আইনের আর একটি 
উৎপত্তিস্থল । এই স্কত্রটির প্রতি বিচারের রায়ের মতই । বিচারপতির কার্য 
ন্তায়বিচার করা । কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় স্তায়বিচার করা 
যায় না। বর্তমান সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল বলিয়া কোন আইন কিছুদিন 
ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে পর উহা সমাজের হ্ঠায়বোধের সহিত 
সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। ধর! যাউক, দেশের 
আইন অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করেঃ কিন্ত সমাজে অস্পৃশ্যতার 

বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ জ্াগরিত হইয়াছে । এপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে 
নিজন্ব ন্তায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের 
রূপ পরিবতিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও হ্ষ্টি হইতে পারে। আমাদের 
উর্দাহরণে অন্পৃশ্যতা সপর্থনকারী যে-আইন বর্তমান আছে তাহার স্থলে 
অন্পৃশ্ততা-বিরোধী আইন প্রবতিত হইতে পারে । 

৫1 পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচন। € 501610650 0000670087565 ) £ 
আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত বাক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উত্তব হয়। 
গপ্রতোক সত্য দেশেই আইনল-সন্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আইনজীবী ও 
বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া। থাকেন. আইন অনেক শময় প্রথার 
চিত: গড়িয়া উঠে। পরবতী যুগে প্রথার পরিবর্তন ঘটিলেও আইনটি 


বিচারের রায় হইতে 
আইনের হুট 


এখনও বিচারপতিগণ 
আইন প্রণয়ন করেন 


স্ায়বিচীরের ফলেও 
আইনের হৃষ্টি হয় 





আইন ও স্বাধীনতা 


প্রচলিত থাকে । ফলে এ আইন সমাজের ধ্যানধারণার সহিত অসংগত 
হইয়া পড়ে । আবাঁর অনেক সময় আইন যে-উদ্দেশ্টে প্রণীত হয় লোকে তাহা 
ভুলিয়া ষায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচন! 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের রঃ ৃ ্ রর 
লোন তেও আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ 
আইনের উত্তবহয় . করাইয়া! দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তির! প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার 
সহিত তুলনা করিয়া প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ 
বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়ৌজনীয়তাও উপলব্ধি 
করা যায়। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইনের উপর টীকা ও রচনা! বিভিন্ন 
দেশের আইনের অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছে । কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের 
দেশে মন্ুর টীকাঁই ছিল হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য হিন্দু সংহিতা! 
(19০ ন100এ 0০৫০ ) পাস হওয়ায় হিন্দু আইন মন্ুর ব্যাখ্যা হইতে অনেকটা 
বিচ্যুত হইয়াছে । 
৬। আইন প্রণয়ন (1.515180107)£ আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় 
আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা! কর্তৃক আইন রচনা । আধুনিক যুগে এই আইন 
প্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দ্াড়াইয়াছে। 
সম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের একমাত্র উৎস বলিয়! 
টার িজ্ছি বর্ণনা করা হয়। আইনসভ1 জনমতকে আহ্কুষ্ঠানিকভাবে 
আইনের রূপদ্ান করে। প্রথা, ধমীয় নীতি, ভ্তাঁয়বোধ 
প্রভৃতি প্রায় সকলই আইনসভ! দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইতেছে । ফলে 
সমাজে অন্ান্ সুত্র হইতে উত্তৃত আইন ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। 
উদ্বাহরণন্বরূপ, আবার হিন্দু সংহিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হিন্দু সংহিতা, প্রথা» ধর্ম, পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা 
প্রভৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত পুরাতন হিন্দু আইনকে অপ্রচলিত কবিয়াছে। 
উপসংহার ঃ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণণ সহজেই করা যাইবে 
যে আইনের উৎসসমূহ সকল সময়ে একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে 
নাই। প্রাচীনতম যুগে প্রথার ভূমিক1 ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর 
ক্রমে প্র স্থান অধিকার করে ধর্ম, বিচারের বায় ও স্তায়বিচার । পরে সভ্যতা 
আরও উন্মতির পথে অগ্রসর হইলে আইন প্রণয়ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের 
আলোচনা উভয়ে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে 
আবার একমাত্র আইন প্রণয়নই আইনের প্রধান উতপতিস্থল হইয়। 
ফ্লাড়াইয়াছে 
আইন & নীতি (]গ্গ 200 7/0012115 ):. প্রাচীনকালে আইন ও 
নৈতিক বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না_কারণ, তখন রাইীয় জীবনঞ্চ 
এক মান্্ নৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইত | এই দিক দিয়াই এ্যারিষ্টটল 
বলিয়াছেন যে মংগলময় জীবন সস্তব করিবার জন্তই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অর্থাৎ. 


১৯৫০ পৌরবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত মংগলময় জীবন গঠন করা) এবং একমাত্র এই নৈতিক 
আদর্শ দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে । প্রাচীন ভারতীয় 
অতীতে আইন ও ্ ্ 
নীতি অভি্ন ছিল সাহিত্যেও এইরপ রাষ্রনীতি ও সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের 
সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি লিখিয়াঁছেন, 
“নাগরিকগণ সকল অসত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হউক, রাষ্ট্রপাল 
ট্রাক নীতিপরায়ণ হইয়া দেশরক্ষা করুন, মেঘ নাগরিকগণের 
পৃথক হইয়া পড়ে স্থককতির ফলে সর্বখতুতে বারিবর্ষণ করুক», এবং সকলে বন্ধু- 
স্বজন সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক |” আইন ও নৈতিক 
বিধি প্রাচীনকালে এইভাবে অভিন্ন থাকিলেও বর্তমানে উহাদের মধ্যে 
পার্থক্য নিদেশ করা যাইতে পারে । 
প্রথমত, নীতিশান্ত্রের পরিধি আইন অপেক্ষা ব্যাপকতর। নৈতিক 
স্ত্রগুলি মানুষের বাহিরের আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্ট! 
করে। নীতিশান্ত্র অনুসারে শুধু যেলোকের অনিষ্ট কর] অন্যায় তাহাই নহে, 
অনিষ্টের চিন্তা করাও অন্চিত। অপরদিকে আইনের 
উদ্দেশ্য হইল লোকের বাহিরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, যদিও বা 
অনেক ক্ষেত্রে বাহিক আচরণের পশ্চাতে উক্ত্শ্য খুঁজিয়া 
বাহির করিবার চেষ্টা কর! হয়। উদাহরণন্বরূপ, স্বভাঁববশে চুরি কৰিলে যে- 
শান্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া চরি করিলে তদপেক্ষা লু দণ্ডই হয়। 
উপরন্ত, আইন মানুষের সকল প্রকার বাহিক আঢরণ শিয্নন্থণ করে নাঃ কিন্ত 
নীতিশান্ত্র কোন বাছ্িক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখ! যায় যে, এরূপ 
অনেক কার্ধ ছু্নীতিমূলক বলিয়] ঘোষিত হয় বাহ আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে । 
মিথ্যা বলাকে নীতিশান্ত্র কখনই সমর্থন করে না; কিন্তু মিথ্যা কথ। দ্বার 
যতক্ষণ কাহারও ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইহ আইনের গপ্ডির মধ্যে আসে না। 
দ্বিতীয়ত, সমাজের কল্যাণলাধন আইনের উদ্দেশ্য । এই কারণে স্থবিধা- 
অক্সবিধার কথা চিন্তা করিয়াও আইন প্রণীত হয়» কিন্তু নৈতিক শুত্র রচিত 
হয় একমাত্র স্তায়-অন্ঠার়ের দিকে তৃষ্টি রাখিয়া । ফলে যাহা 
বেআইনী তাহ? ছুর্মীতিমূলক নাঁও হইতে পারে । প্রেক্ষাগৃহে 
ব। ট্রামে-বাসে ধূমপান করা বেআইনী, কিন্তু ছুর্নাতিমূলক নহে। 
তৃতীয়ত, প্রয়োগেব্র দিক হইতেই আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক) 
রহিয়াছে । আইন প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। ফলে 
৩। প্রয়োগের দিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনভংগরকারীকে রাষ্ট কর্তৃক নিরিই 
হইতেও উভয়ের মধ্যে শান্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নীতি প্রযুক্ত হয় মানুষের 
পাছা নাতে নিজের বিবেক ও সমাজের অনুশাসন দ্বারা । ফলে নৈতিক 
বিখিভংগের শাস্তি হইল সম্পূর্ণ মানসিক- নিজের বিবেকের দংশন এবং 
লেকের, “ছি ছি” সহ করা । . ও | 


১। বর্তমানে উভত্য়র 
গগিঘি এক নহে 


২। উদ্দেশ্যও পৃথক 


আইন ও শ্বাধীনতা ১৫১ 


পরিশেষে, আইন নির্দিষ্ট, কিন্ত নৈতিক স্ত্র অনির্দিষ্ট । আইন কি তাহা 
নির্িষ্টভাবে বলা যায়; কিন্তু কোন্টি স্থনীতি এবং কোন্টি দুর্নীতি তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা কঠিন । নৈতিক বিশ্বাস অনেকাংশে ব্যক্তিগত 
ব্যাপার | স্বতরাং একজনের নিকট যাঁহা ছুর্নীতিমূলক, অপরু 
একজনের নিকট তাহা ছুর্ীতিমূলক নাও হইতে পারে। 
অস্পৃশ্ঠতাঁকে অনেকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে কবেন, অনেকে করেন না। 
এইভাবে আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো! হইলেও উভয়ের মধ্যে 
আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান আছে, এবং চিরকালই থাকিবে । আইন ও 
ভিন নৈতিক ত্র উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের 
, এখনও গলীর সম্পর্ক: আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। আুতরাং উভয়ে পরস্পরের উপর 
রহিয়াছে ক্রিয়া করিতে বাধা । সমাজের ন্যায়বোধ__ অর্থাৎ, স্যাঁয়- 
অন্ধায় সন্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আইনে রূপান্তরিত হইয়া 
মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে । আইনও আবার কুনীতি দূর করিয়া 
স্থনীতিকে আহ্বান করে। পুর্বে যে আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপের 
উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই স্থনীতি আহ্বানেরও অন্যতম উদাহরণ ।* 
কিন্ত আইনের মাধ্যমে বাষ্্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা 
সমাজের উপর চাপাইয়া দ্রিতে চায়, তবে সে আইনকে বলবৎ করা কঠিন। 
উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক মগ্কপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়। 
মনে না করে ততক্ষণ পর্বস্ত আইন করিয়া মছাপন বন্ধ করা অসম্ভব । এই 
কারণে অনেক দেশে মগ্যপানের বিরুদ্ধে জাইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই । 
স্তরাং আইনের কার্ধকারিত! সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের উপর অনেকাংশে 
নির্ভরণীল। এইজন্য আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! । অবশ্য 
প্রচলিত নীতি যদি বর্তমান অবস্থার সহিত সামগ্রশ্যবিহীন হইয়া পড়ে তবে 
আইনের মাধ্যমে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে । তাহা না করিলে 
রাষ্ট্র কথনই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে না। স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, এই সামগ্রিক কল্যাণসাঁধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ | 
£ স্বাধীনতা (14169) £ আইনের পরই স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচন! 
কর! প্রয়োজন । আইন ব্যক্তির বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরদিকে 
স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। স্থতরাং আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয় আইন স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু 
আধুনিক রাষ্্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতার 
পরিপন্থী নহে; বরং আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি । এই কারণে স্বাধীনতার. 
স্বরূপ এবং আইন ও ম্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক আলোচনা করিয়া ও 
দেখিতে হয়। 
দ* ১৪৬ পৃষ্ঠা । 


৪ । আইন নির্দিষ্ট কিন্ত 
নৈতিক বিবি অনির্দিষ্ট 


আইন স্বাধীনতার 
বিরোধী নহে 


১৫২ পৌরবিজ্ঞান 


স্বাধীনতার স্বরূপ (৪6516 ০£ 7.1১6:65 ) 2 স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান 
রাষ্ীনৈতিক আদর্শ (001101০8] 5169] )। এই আদর্শ যুগে বুগে মানযকে 
অন্রপ্রাণিত কবিষাছে। তবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মাহুষ 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণ! পোষণ করিয়াছে । 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণ! উদ্ভূত হুষ প্রাচীন গ্রীদে। গ্রীকদের অন্থসরণে 
প্রাচীনকালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অহ্থসরণের 
জন্য বাহিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি 
টি বাধাবিহীনভাবে স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে 
রণ 
পারে তবেই সেম্বাধীন । শ্বাধীনতাঁর এই অর্থ গ্রহণ করা 
হইলে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে-_কারণ, 
আইন ব্যক্তির বাহিক আচরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিষা তাহার 
কাধাবলী নিদিষ্ট করিষা দেয়। 
কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনত। বলিতে ব্যক্তির বাহিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা 
না বুঝাইযা এমন একটি পরিবেশকে (86090501১16 ) বুঝায় 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
বর্তমান ধারণ| যেখানে মান্ছষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ 
হয়। ল্যাঙ্কি বলেন, “স্বাধীনতা বলিতে অমি সেইরূপ 
পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারে 1৮* 
অতএব বর্তমানে শ্বাধীনত1 বলিতে বুঝাষ বাক্তির আত্ম- 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ । এই পরিবেশের হ্ৃষ্টি হয় 
অধিকারের দ্বারা । স্থতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল 1%% 
বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্দুট করা যাইতে পারে । স্বাধীনতা হইল 
আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ । আত্মবিকাঁশের বিশেষ বিশেষ শ্ুযোগ- 
হবিধা বা অধিকারের -স্তিহ থাকিলে তবেই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় । সুতরাং 
স্বাধীনতা নির্তওর করে অধিকারবভোগের উপর । আমার যদি স্বাধীনভাবে 
চলাফেরার অধিকার থাকে, তবেই আমার গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিতে 
পারে। এইভাবে বিভিন্ন অধিকার ষখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির আত্মবিকাশের 
সহায়ক হয়, তখনই স্বাধীন! সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। 
দেখা গেল, স্বাধীনত বলিতে বাধানিষেধ রহিত অবস্থা বা নিয়নত্রণবিহীনতা 
বুঝায় নাবুঝায় অধিকারের অন্তিত্ব ।ণ এক দিক দিয়া কিন্ত স্বাধীনতাকে 


স্বাধীনতা 
অধিকারের ফল 


ক. 7 15096520099 6159 988: 2178109281709 01 61086 86000987009: 23) 17 
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আইন ও স্বাধীনতা ১৫৬ 


“নিয়ন্ত্রণবিহীনতা” বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে । এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা 
দ্বারা ব্যক্তির বাহিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় আত্মবিকাশের- 
্থযোগন্থবিধা বা অধিকারের উপর বাধানিষেধ সম্পূর্ণভাবে 
স্বাধীনতা বলিতে যে- 
অধিকার বুঝায় তাহ! অপসারিত থাঁক1। অর্থাৎ, যে যে অধিকার স্বাধীনতার 
নিয়ন্ত্রবিহীন হইবে পরিবেশের স্ষ্টি করে তাহারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ 
হইবে না) হইলে স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়া পড়িবে। 
স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার সীমাবদ্ধ হইলে গতিবিধির দ্বাধীনতাও পূর্ণ 
্বাধীনতা হইতে পারে লা। 
র্যক্তির জন্ত ত্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । কিন্ত স্বাধীনতা 
থাকিলেই যে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ আত্মবিকাঁশে সমর্থ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা 
নাই । মানুষ স্বাধীনতা বা! আত্মবিকাঁশের স্ুযোগন্থবিধার যথাযোগ্য ব্যবহার 
করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। বাক্‌-স্বাধীনতা থাকা সত্বেও ব্যক্তি: 
সরকারের সমালোচনায় বিমুখ থাকিয়! সরকারকে স্বৈরাচারী হইবার সুযোগ 
প্রদান করিতে পারে । এরপ ক্ষেত্রে স্বাধীনত। হইয়া উঠে নিরর৫থক ॥ এইজন্তই 
ইংরাজ লেখক ম্যাথু আরনল্ড (71800940501 ) 
ব্যক্তি যদি শ্বাধীন্ততার বলিয়াছেন, প্যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না 
জজ করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না পাই তাহাঁতে 
সার্থক হয় কিছু যাঁয় আসে না।” সুতরাং স্বাধীনতা প্রদান করা 
যেরূপ রাষ্ট্রের কর্তবা, ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা 
ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাও তেমনি বাঁক্তির কর্তব্য । অন্তভাবে বলিতে 
গেলে, ব্যক্তির যদি শ্বাধীনত] প্রাপ্তির অধিকার থাঁকে তবে ইহাকে সার্থক: 
করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বা কর্তব্যও তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে 1৮ 
ডে) আইন ও স্বাধীনতা (1,82৬ 20911665 )£ বাই যদি ব্যক্তির 
আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া! লইয়। তাহাদের 
সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যরস্থা করে তবেই স্বাধীনতার পরিবেশ হুষ্ট হইতে 
পারে । আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 
স্থতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষ- 
স্বাধীনতা আইন ও ভাবে বা্রশক্তির উপর নির্তরণীল। এইভাবে স্বাধীনতা 
রাষ্রশন্তির পর 
নিরভরদীল আইনের মাধ্যমে স্থষ্ট এবং আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া! 
ইহাকে আইনসংগত, স্বাধীনতা (1,685] 1,15০ ) বল! 
হয়। আইনসংগত রলিয়া এবপ স্বাধীনতা অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীীন 
হইতে পারে না, কারণ আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ_সকলের জন্ত ব্যক্তির 
ষখেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ । সকলকে ত্বাধীনতা প্রধানের উদ্দেশ্তেই আইন দ্বার 
ব্যন্কির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রধ করা হয়। ইংরাজ লেখক বার্কারের ভাষায় বল! 
য়, +ত্যক্ষের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়ত1 সকলের, দ্বাধীনতার প্রয়োবনীযতা 


১৫৪ পৌরবিজ্ঞান 


দ্বারা] সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত” কারখানার মালিকের পক্ষে যেমন শ্রমিকের 
কার্ধের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনত। থাক] প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের 
পক্ষেও সে যে-কার্ষে নিযুক্ত হইবে তাহার সর্তাবলী--ষথা, 
মজুরি, কয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে, ইত্যাঁদি-- 
নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা! প্রয়োজন । শ্রমিকের এই 
স্বাধীনত] না থাকিলে শ্রমিক একরপ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার 
ত্মশক্তিকে বিকশিত কবিবাঁর স্থুযোগ পাইবে না। স্কতরাং মালিকের 
স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামপ্রশ্ত:বধান করিতে হইবে) 
শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে হইবে । 
স্তরাং দেখা যাইতেছে, আত্মবিকাশের জলন্ত ম্বাধীনতা যখন প্রত্যেকের 
পক্ষেই প্রয়োজনীয় তখন ইহ] নিয়ন্ত্রিত না হইয়। পারে না। 
5 বস্তত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বজায় থাকে 
না। আইনই এই নিয়ন্ত্রণকার্ধ সম্পাদন করে বলিয়া আইন 


আইন্সংগত ম্বাধীনতা 
নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য 


ত্বাধীনতাঁর ভিত্তি । 
যাহার! আইনকে স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহারা 
ত্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন লাই । স্বাধীনতা্কে তাহারা 
যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিয়াছেন । যখেচ্ছাচারিতার ফলে কয়েকজনের 
স্থবিধা হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশেরই আত্মবিকাশ হয় 
০ ব্যাহত। শ্ক্রপতির যখেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা থাকিলে 
স্বরূপ বজায় থাকে না শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এপ ক্ষেত্রে 
শ্রমিককে শিল্পপতি কর্তৃক নিদিষ্ট কার্ধের সর্ত মানিয়া লইতে 
হইবে, তাহাকে যে-কোন মজুরিতে কার্য করিতে হইবে । আবার যদ্দি 
ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অব্যাহত হয় তবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র আচরণের 
ফলে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের খর স্বাধীনত। বিপন্ন হইতে পাবে । এইভাবে অব্যাহত 
ব! অনিয়ন্ত্িত স্বাধীনতার ফলে দুর্বল সবলের দ্বারা অত্যাঢাগিত হয়, খ্যক্তির 
লোভে সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটে। 
তাই প্রয়োজন হইল আইনের । আইন সকলের অধিকার ও আচরণের 
সীম। নির্দেশ করিয়। সবলের লোভের কবল হইতে ছূর্দলকে রক্ষা করে। ইঞ্কার 
ফলে সকলের পক্ষেই আত্মোপল্ধি সম্ভব হয়। প্ররুত 
ক্জাইদই প্রকৃত ত্বাধীনতার উদ্দেশ্যই হইল সকলের আত্মবিকাশে সহায়তা 
রা করাঁ_মাঁত্র কয়েকজনের নহে । স্তরাং আইনই শ্বাধীনতার 
গ্বূপ বজায় রাখে । আইনলই প্রত স্বাধীনতার প্রাণ।. তবে আইনের পক্ষে 
্পমাৃষ্টিসম্পঃ হওয়া প্রয়োক্ষন, নচেৎ উহা! সকলের স্বাধীনতা সংবক্ষণে সমর্থ 
হইবে ন1 উ্াহরপন্বরূপ, ক্রীতদাস প্রথার যুগে, আইনের ফলে ক্রীতদাস" 
ক ৃ কউ ক্ছাবিধা হইত) ক্রীতদাসের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইত না 1৮ 





আইন ও স্বাধীনতা ১৫৫ 


স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (1092073 0£ [10265 )£ এতক্ষণ পর্যস্ত 
স্বাধীনতার যে-বূপ লইয়া আলোচনা করা হইল তাহাকে ব্যক্তির পক্ষে 
প্রযৌজনীয় ব্বাধীনতা বা বব্যক্তি-্বাধীনত], বলা হয়। 
সি বাক্তি-স্বাধীনতাঁর তিনটি দিক আছে-_সামাঁজিক, বাস্ট্র-* 
তিনটি দিক ৬১ সিডি 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক । উপরস্ত, ব্যক্তির ন্যায় জাতির 
পক্ষেও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই শেষোক্ত স্বাধীনতাকে “জাতীয় 
স্বাধীনতা* বলা হয়। নিম্নে স্বাধীনতার এই সকল রূপ সম্বন্ধে আঁলোচন! 
কর৷ হইল । | 
১। সামাজিক স্বাঁদীনতা € 5০০19] [.1795£65 ) 2 সমাঁজজীবনে ব্যক্তির 
পক্ষে যে-ম্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাঁকে সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। 
সামাজিক অধিকারগুলি (01৮11 7151705 ) ভোগের দ্বারাই 
সামাজিক অধিকার এই স্বাধীনতা উপলদ্ধি করা যায়। স্থৃতরাং সামাজিক 
সামাজিক স্বাধীনতার ৃ 2 
উপাদান স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা, 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের 
সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুঝায় । 
২। রষ্টনৈতিক স্বাধীনতা €70০116108] 116165 ) 2 রাষ্টনোতিক 
ব্বাধীনত। বলিতে বুঝায় সকার গঠন ও নিয়ঙ্্রণ করিবার ক্ষমতা । নাগরিক- 
জীবনে এই স্বাধীনতা সামীজিক স্বাধীনতাঁর মতই গুরুত্বপূর্ণ । 
রাষ্ীনৈতিক অধিকার নির্বাচন করিবার অধিকার, নিবাচিত হইবার অধিকার, 
বাষ্র-নতিক খাধীন্তার ১৯. ঙ 
উপাদান রাষ্নৈতিক দল-গঠনের অধিকার, সরকারী কার্ষের 
সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্্রনৈতিক 
্বাধীনতাঁর উপাদান। 
৩। অর্থ নৈতিক স্বাধীনত। (১০978010010 74965 ) 2 সামাজিক জীবন 
এবং রাষ্ীনৈতিক ক্ষেত্রের ম্যায় অন্সসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা 
্‌ বিশেষ প্রয়োজনীয় । ব্যক্ভি-স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপ 
৮৯৯ অর্থইনতিক স্বাধীনতা নামে অভিহিত । ইহা দ্বার! বুঝায় 
ূ নাগরিকের পক্ষে অভাব-আঅনটনের ভাবনা ও সর্ধদ! 
বেকারত্বের ভয় হইতে মুক্তি এবং পর্যাপ্ত অবসর । স্থতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত মজুরি ও পর্যাপ্ত অবসর প্রদান করিতে 
হুইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জীবিকা নিবাচনের 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ম্বাধীনতা ও স্যোগ দিতে হইবে । অন্নচিন্তাতেই মানুষের 
ব্যতীত দামাজিক ও যদ্দি দিন 'কাটিয়। যায়ঃ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও যন্দি সে 
রাষ্রনেতিক পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না কগিতে পারে, বেকার 
স্বাধীনতা মূল্যহীন হইবার ভয়ে “তাহাকে যদি সর্বদা সন্ত থাকিতে হয় তবে 
. তাহাকস় নিকট মতামত প্রকাশের 'শ্বাধীনতা; নির্বাচনাধিকার. প্রভৃতির ঠকান্ু 


১৫৬ পৌরবাজ্ঞন 


মূল্য থাকে না। এই কারণে সমভোঁগবাদীরা ( 00200015155 ) অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
জাতীয় স্ব।ধীনতা €( ৪6০2৪] [1.162175)8 অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জাতীয় স্বাধীনতা অন্ত সকল প্রকার স্বাধীনতার 
ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনত বলিতে বুঝায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ- 
টড মা পাশ হইতে দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি। দেশ পরাধীন 
ভিতি থাকিলে বাক্তির পক্ষে আত্মবিকাঁশের সহায়ক অধিকারস্বমূহ 
ভোগ কর] সম্ভব হয় না। মাত্র ম্বাধীন দেশের লোকই পূর্ণ 
অধিকার ভোগ করিতে-পারে। হ্থতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় 
স্বাধিনভার-__অর্থাৎ, বৈদেশিক দ্মধীনতা হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার । 


)১/বাধীনতার নক্ষাকবচ ( 98£5£98105 0£ 1121) আমরা 


দেখিয়াছি যে, বাষ্্রশক্তি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়। 
থাকে। কিন্ত রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা; সরকার আমাদের 
মতই সাধারণ লোক লইয়া! গঠিত হয় বলিয়া ইহ1 আদরশ্রষ্ 
রতন হইতে পারে । নির্বাচিত প্রাতিনিধিগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়! 
অনেক সময় সাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার 
বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন | এইজন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতারক্ষার বিশেষ 
বিশেষ ব্যবস্থার | ইহাদ্দিগকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (52£5505105 ) বল] হয়। 
্বাধীনতাঁর অন্যতম রক্ষাকবচ হুইল শাসনতস্ত্রে মৌলিক অবিকারখুলি 
(070090761009] [২18105) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া । মৌলিক অধিকার 
শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে গৃহীত হইলে উহাদের একটি বিশেষ 
১। মৌলিক অধিকার মর্ধাদ্বা থাকে । জনসাধারণ জানিতে পারে যে তাহাদের 
শাননতন্ত্রে লিপিবদ্ধ 
কর! অন্ঠতম রক্গাকক অধিকার কি কি। নিদিষ্ট অধিকার ভংগ কর! হইলে 
আদ্বালতে গ্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা থাকে । আমর দেখিয়াছি 
যে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতের 
ষাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
ক্ষমতা ব্বতস্ত্রিকরণ নীতিকেও স্বাধীনতার অন্ততম রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা 
হয়। কিন্তু পূর্ণ অর্থে ক্ষমত। দ্বতত্ত্রিকরণ সম্ভব বা কাম্য কোনটাই নহে । 
সুতরাং ক্ষমত স্বতপ্রিকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত বক্ষাকবচ নহে । 
ছি তস্ত্িকরণ তবে ক্ষমতা শ্বতত্ত্রিকরণের এক অংশ স্থাধীনতার পক্ষে 
জিত বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইহ হইন্ল বিচার বিভাগের স্বাতম্ত্রা। 
বিচার রিভাগ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের প্রভার. 
হইতে মুক্ত না হইলে স্থাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। এ-হম্পর্কে 
পুর্ধে বিশ্ব আলোচন! করা হইয়াছে ।দ 


তে পন পৃঠা। 


চন 
চি 


আইন ও স্বাধীনতা ১৫৭ 


“আইনের অন্থশাসন2ও (1২015 0£1,9৬/) স্বাধীনতার একটি প্রধান রক্ষা- 
কবচরূপে পরিগণিত হয়। “আইনের অনুশাসন” বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিস 
বুঝায়__(১) আইনাঙ্গসারে শাসন, এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য । অর্থাৎ 
সরকার যে-সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা আইন-প্রদত্ত * 
হইবে এবং সকলের জন্যই একই প্রকার আইন থাকিবে । 
স্কৃতরাং বেআইনীভাবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে না; এবং একই 
প্রকার অপরাধ করিলে সকলকে একই' শান্তি ভোগ করিতে হইবে । ইংলগ্ডে 
ক্ষমত। স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত না হইলেও এইভাবে আইনের অন্থশীসনের 
মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়। 

তবুও বলা যায়, আইনের অন্থশাসন স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। 
কারণ, আইন-প্রদত্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়। থাঁকে এবং বর্তমান 
দিনের ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন পক্ষপাতহীন হইতে 
পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-সমাঁজে ধনী- 
দরিদ্র উভয়ই আছে সে-সমাজের আইনে ধনীদেরই শ্থবিধা 
হয়, দরিদ্রদের নহে । 

অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার আর একটি 
রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ জন্প্রতিনিধিগণ লইয়। 
গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বণীল থাকে এবং আইন- 
সভায় বিরোধী দল সমালোচন]! দ্বারা সরকারের দোষব্রটি 
জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে । এই ছুই কারণে সরকার জন- 
স্বাধীনত]1 হরণ করিতে সাহসী হয় না। 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শ্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ- 
উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় 
তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাঁকবধচরূণপে গণ্য করিতে 
হইবে ।* কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই 
সকল পদ্ধতি বিশেষ অনুহ্থত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের ব্যবহারিক 
মূল্য বিশেষ নাই। 

স্বাধীনতার শ্রেষ্ট রক্ষাকবচ হইল স্বাঁধীনতাঁকামী নাগরিক সম্প্রদায় । এইরূপ 
নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্ত উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাঁকে রক্ষা করিবার 
৬। হাধীনতীকামী. জন্ত তীব্র আবেগ থাকিবে । বিনামূল্যে স্বাধীনতা বক্ষা করা 


৩। আইনের অনুশাসন 


ইহাঁও প্রকৃত 
রক্ষাকবচ নহে 


৪ | দায়িত্বশীল 
শানন-ব্যবস্থ 


৫1 গণভোট, গণ- 
উদ্বেগ প্রভৃতি 


নাগরিকগণই যায় না_ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দ্রিতে হয়। নাগরিক- 
: স্বাধীনতার শ্রেষ্ট গণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মুল্য। স্বাধীনতাকামী 
রক্ষাকবচ 


নাগরিক সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনরূপে স্বাধীনতা 
ব্যাহত হইলে অবিলম্ছে বিদ্বকাবীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন 
* ৪৮ পৃউা! দেখ। 
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হুইলে সেই সংগ্রামে সর্বন্ব বিসর্জনও দেয়। এইজন্ গ্রীক দার্শনিক পেরিরিস 
(69:10159) বলিয়াছেন, “চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য” এখং 
“সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র” 1৯ 

ল্যাঙ্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও ইহার প্রকাশের 
জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার 
লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি হইল এই সকল ব্যবস্থা 
স্থতরাং এগুলিও থাকা প্রয়োজন । 


অনহক্ষিপ্তসাক্স 


ংঘবন্ধ জীবনের পক্ষে নিয়মকানুন অপরিহার্|। যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক হুষ্ট বা স্বীকৃত 
এবং প্রযুক্ত হয় তাহাদিগকে আইন বলে! 

আইনের সংগে অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের পার্থক্য এইখানে যে আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্র- 
শক্তি দণপ্রদান করে, কিন্তু অন্ত কোন নিরমকান্ুন ভংগ করিলে রাষ্রপ্রদত্ত শান্তি ভোগ কগ্তে হয় 
না__কেবল সামাঙ্সিক অবমাননা সহ বা অন্ুশোচন] ভাগ কৰিতে হইতে পারে। 

আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ঃ ১। আইন মানুষের বাঠিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত 
করে; ২। রাই কর্তৃক শ্বীকৃত না হইলে কোন নিঘমকানুনই আইনে পরিণত হয় না। 

আইনের উৎ্দ £ আইনের উত্ন প্রধানত ছযটি--(ক) প্রথা, (খ) ধন. (গ) বিচারে রায়, (ঘ) ম্তায়- 
বিচার, (৩) পণ্ডিত ব্যক্কিতেঃ আলোচন|, এবং চি) আইন প্রণয়ন । 

আইন ও নীতি অশীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল। পরে অবশ্ঠ উভকে পৃথক হঈষা পড়ে। 
বর্তমানে ১। উভযের পরিধি এক নহে, ২) উভয়ের উপেস্ত পুথক, এবং ৩। প্রযোগেগ দিক পিযাও 
উভয়ের মধ্যে পার্থক। বহিধাছে। € 

তবুও আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রি করে। শীতির দিকে লক্ষ্য রাসিযাই অধিকাংশ স্ময় 
রাষ্রের আইন রি হয; অ'ইন আবার কুনীঠিকে দূর কপ্রিযা শ্রন/ীতিকে আহগান করে। 

শ্বাধীনত1 5 শ্বাধান 5 বলিতে ধথেচ্ছাচ*গ্িঠা বুঝায় না বুঝায় অঝবিকাশের উপযোশী পরিবেশ। 
এই পরিবেশ হুট হয় অধিকারের শ্বীকার ও সংরক্ষণর হারা । হতগাং খাধীনতা আঁধকারেছহ ফল। 

যথাযোগ। বাবহার করিতে না! পারিলে শাবানা নিগর্থক । 

আইন ও শ্বাধীনত1 5 হ্থানীনতা প্রতাক্ষভাব আইন ও পরোক্ষভাবে বাষ্টরশত্তির উপর নিচরীল। 
নিয়ন্ত্রণবিহীন শ্বাপীনতা বহতা কিছুই থাকিতে পঞ্জে পা পাশ আইনের মাধাষে এহ নিংস্তুণ- 
কাধ সম্পা৭ন করিয়! হ্বাধ।নতাকে প্রকৃত ঝা খাথক করিয়া তুল। ৩বে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিমম্পন্ন 
হওয়! প্রধোজন। 

ছাধী তার বিভিন্র কপ £ ক্দগাবীনহা প্রধানত দুই প্রকারের- ব্ান্তিগত এবং সম্প্জাধ বা ভাঠিগত। 
বাডিগত শ্বাধীনভাকে বাক্তি-হ্গাধীনতা ও জাঙিগন্জ শাধীনভাকে জাভীথ হাখীনত1 বল হয়। বততি- 
হ্াধীনতার হিনটি দিক আছে-_সামাঠ্িক, পাষ্ট্ীনৈতিক ও অর্থনৈতিক । অপর সকল প্রকার 
গ্াধীনভা জাতীয় স্বাধীন শর উপর নিরভরণীল। 

হ্বাধীনভাঁর রক্ষাকবচ £ স্বাধীনতা আইনের মাধামে বাষ্রশত্তি ছার] সংরক্ষিত হয়। কিন্তু শাসক- 
বর্গ ক্ষমতার আসনে বসিয়া আদশত্রষ্ট হইয়া অকামা আইন প্রণয়ন দ্বার এবং অগাহ ভাবে সাধারণের 
খ্বাখীনতা হরণে মনে'ষে'গী হহতে পাদ্দেন। এইজন্য প্রয়োভন হয় বিশেষ বিশেষ রক্ষা কবচের। 
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। সি, 


রাষ্ট্রকতাযক ১৫৯ 


নিন্ললিখিতগুলিই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ £ 

১। নংবিখানে মৌলিক অধিকার লাপবদ্ধকরণ, ২। ক্ষমতা ম্বতন্ত্রিকরণ বা বিচার বিভাগের 
ক্বাধীনত, ৩। আইনের অনুশানন, ৪। দারিহধাল শাদন-ব্যবস্থা, ৫ | প্রত্যক্ষ গণতাপ্রক নিযন্ত্র, 
এবং ৬। স্বাধীনতাকামী জননাধারণ। 


প্রশ্নোত্বর 
1. 70দ ০০1] 5০0. 29279 149 2 ডড75৮ 815 6009 010909106 500:595 0£ 197 ? 
(0. 0. 1968) 
কিভাবে আইনের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিবে? আইনের উত্ম কি কি? [ ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা ] 
2. 10910779 [/৮চ্/, 10010865 6158 00906107 10965799015 [9 80011071165, 


(0, 0. 1960) 
আইনেএ সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও শীঠির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে দেখাও । 


[ ১৪৬-১৪৭ এবং ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠা ] 
2, ]০ড স০]৭ ০০ 99009 141091:65 ? 10196115201819 0০৮5৮9910 010091861001109 01 
7.1190705. (0.ঢ. 1950, 6) 
কিভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও । 
্ [ ১৫২-১৫৩ এবং ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠ ] 
4৮৮ [05007000৮৮০ 79186:02 0৪০৪০ 19. 8,050. [,09:65, (১, ঘর 1959) 
২ মাইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সনবগ্ধ বাধ্যা কর। 
প্রশ্নটি এই ভাবেও আনিতে পারে 
40,0৮৮ 23 (159 9090011910 01 1,11997৮5,” 17য00188120, 
রী (0. চি. 1950,92 5 17. 8. (০) 6020010. 1900) 
“আইন 'াধনতার সর্ত।"- ব্যাধা। কর। [ ১৫১ এবং ১৫৩-১৫৪ পৃষ্টা ] 
9. 10050 15 11950056195 1570970 2 আনওজা 19167615৮৮7 ৮০ [আআ ? 
(7.১ (11) 19909, 70১7০, 0. 5962 7 72. ঢ. 1962) 
স্বধীন হ| বলিতে কি বুঝার? আইনের সংগে উঠাগ সম্প্ুক কি? [ ১৫১-১৫৪ পুষ্ট ] 
1)91179 [00010 ৮৮1,৮৮৮ ৮৮৩ 565 [08 90660585105 1 (00. 7961) 
হ্থাধাশ তার নংজ্ঞা শির্দেশ কর। হাঁধীনতার প্রধান প্রধান রক্ষাকবচকিকি? 
[ ১৫২-১৫৩ এবং ১৫৬-১৫৮ পুষ্ঠা ] 


৪ অ্রস্বোদশ্ণ অন্যাস্ত 
রাষ্টরকত্যক 


€79019110 9০1:৮1065 ) 


রাষ্ট্রপতি, মন্ধ্বিবর্গ প্রন্ৃতির ন্যায় শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের পক্ষে সমুদয় 
বিষয় পরিচালন! করা সম্ভব হয় না__কাঁরণ, তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প। কিন্ত 
সরকারী কাক হইল আকারে বিরাট, অসংখ্য এবং ক্রমবর্ধমান। উপরন্ত 
রাষ্্পতি, মন্ত্িবর্গ প্রভৃতির পদ অস্থায়ী । তাহার আজ আছেন কাল নাইও 
ৃ্‌ শাসন সংক্রান্ত জটিল বিষয় সম্পর্কে তাহাদের সম্যক জ্ঞান 
থাকারও কথ। নয়। সুতরাং প্রয়োজন হয় সংখ্যায় বহুণুঞ্ 
অখিক একদল দক্ষ স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর ধাহার। দৈনন্দিন 
কার্ধ পরিচালনা করিবেন, শাস্নকার্ধে নিরবচ্ছিন্নতা বজার রাখিবেন এবং 


বুষ্টকৃহ্যক কাহাকে 
বলে 


১৬০ পৌরবিজ্ঞান 


অভিজ্ঞতালন জ্ঞান হইতে কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিবেন। সামগ্রিকভাবে এই 
সকল সরকারী কর্মচারী “বাষ্্রত্যক” বা 'জনপালন কৃত্যক” (০1৮11 50৮1০) 
নামে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রকত্যকের প্রত্যেক সভ্যকে 'রাষ্ট্রভৃত্য” 
বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 
বৈশিষ্ট (059150661156505 ) 2 বলা হইয়াছে, রাষ্্রভৃতাযগণ স্থায়ী 
সরকারী কর্মচারী । স্থায়িত্বই রাষ্ট্রভৃতাপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয়ত, 
রাষ্্রভৃত্যগণের পদ দলীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত নহে। 
যে বাষ্্ীনৈতিক দলই শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন 
১। পদের স্থায়িত্ব ব্রাষ্রভৃত্যদের নিরপেক্ষভাবে তাহারই অধীনে কার্য করিয়! 
হানি যাইতে হয়। স্থুতরাং নিরপেক্ষতা রাষ্্রকত্যকের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া! নির্দেশ কর! যাইতে পারে । তৃতীয়ত, 
রাষ্্রভৃত্যগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাঁতনাম] ( 815078510055 ) থাকেন । অর্থাৎ, 
শাসনকার্ষের জন্য তাহারা নাম জাহির করিতে পারেন না; স্খ্যাতি বা 
অথ্যাতি কোনটিই তাহাদের প্রাপ্য নয়। শাসনকার্য 
্পরিচালিত হইলে কৃতিত্ব কর্মকর্তাদেরই প্রাপা ; আবার 
স্থপরিচালিত না হইলে তাহার দায়িত্ব এ কর্মকর্তাদেরই 
বহন করিতে হয়। খাছ্-সমস্তার সমাধান হইলে লোকে খাছ্মন্ত্রীর সুখ্যাতিতে 
পঞ্চমুখ হইয়। উঠিবে ; আবার খাগ্য-পরিস্থিতি সংকটজনক অবস্থা ধারণ করিলে 
লোকে খাগ্মন্ত্রীকেই দোষারোপ করিবে । 
কার্ধাবলী (80০0025)2 সংক্ষেপে রাষ্রক্কত্কের কার্ধাবলীর 
উল্লেখও করা হইয়াছে_-যথ1,» দৈনন্দিন শাঁসনকার্ধ পরিচালনা করণ, শাসনকার্ষে 
নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা এবং অভিজ্ঞতালন জ্ঞান হইতে 
কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া । সুতরাং রাষ্ুকত্যকের 
কার্যাবলী প্রধানত তিন ধরনের । প্রথমণ্ত, রাষ্ট্রভৃতাগণ দৈনন্দিন শাঁসনকার্ষ 
পরিচালনা করেন। শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদদের কার্ধ হইল নীতি-নির্ধারণ 
কর] । প্রয়েেজনমত এইভাবে নির্ধারিত নীতি ব্যবস্থা বিভাগ 
78 দ্বারা আইনে পরিণত হয়। রাষ্ুভৃত্গণ দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অন্ত প্রাস্তে এই সকল আইনকে কার্কর করেন । 
দৈনন্দিন শাসন-পরিচাঁলন! বলিতে ইহাই বুঝায়। 
দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার চিরপরিবর্তনশীল । আজ এক 
রাষ্ট্রনৈতিক দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর 
টার একদল শাসনভার গ্রহণ করিতেছে । সরকারের এই 
ও রাখা পরিবর্তনের মধ্যে শাসনকার্ধে নিরবচ্ছিন্রতা বজায় রাখেন 
রাষ্্রভৃত্যগণ | ইহশদের জন্তই শীসনযন্ত্র পূর্বের মতই চলিতে 
. গ্কাকে-ব্বাহিরের লোক বুঝিতেও পরে না যে প্রধান কর্মকর্তাদের পরিবর্তন 


বৈশিষ্ট্য £ 


৩। অজ্জঞাতনাম! 
থাক। 


কাধাবহ্ী তিন ধরনের 


রাষ্ট্রকুত্যক ১৬১ 


ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বল] যায়, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে 
বার বার কর্মকর্তাদের পরিবর্তন সাধারণ লোকের নিকট বিশেষ টন 
বলিয়া মনে হয় নাই। 

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতি শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পদ 
ক্ষণস্থায়ী । তাহারা দলীয় নেতা এবং দলীয় রাষ্ট্রনীতির ফলেই শাসকের পদে 
অধিষ্ঠিত হন। দলীয় আবহাওয়া পরিনশ্তিত হইলে তাহাদিগকে শাঁসনক্ষেত্র 

হইতে সরিয়া যাইতে হয় । ফলে তাহাদের পক্ষে শীসনকার্ষে 
ই করানো অভিজ্ঞতা লাভ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। 
রা টা কিন্ত বর্তমানে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত জটিল আকার 
ধারণ করিয়াছে যে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত 

উহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব । এইজন্য প্রয়োজন হয় শাসনকার্ষে 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাঁজম্পন্ন একদল ব্যক্তির রাষ্ট্রভৃত্গণই এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
সরবরাহ করিয়া কর্মকর্তাদের নীতি-নির্ধারণে সহায়ত! করেন । 

নিয়োগ-পন্ধতি (1০96 ০01 /1090100752156) 2 দেখা যাইতেছে, 
শাঁসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে রা্রক্কতাকের দক্ষতার 
উপর। এইজন্য বাষ্্রভত্যগণের নিয়োগ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা! অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন । দেখিতে হইবে যেস্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ যেন কর্সকুশলতা, 
সততা প্রভৃতিতে উচ্চস্তরের মানুষ হন। স্থতরাং একমাত্র 
গুণকেই নিয়োগের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে । 
উপরন্ধ, নিয়োগ ব্যাপারে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কোন 
হাত থক] উচিত নয়। থাকিলেও ম্বজনপ্ীতি ও অনুগ্রহ বিতরণের ফলে 
সমগ্র শাসনযন্ত্রই দূষিত হইয়া পড়িবে । সুতরাং নিয়োগ স্থায়ী নিয়মাবলী 
অনুসারে কোন নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমেই করা উচিত । বর্তমানে প্রতেোযক 
সভাদেশই এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে । আদাদের দেশে কেন্দ্রের জন্য 
একটি এবং প্রতোক রাজ্যের একটি করিয়া! বাষ্ট্রভৃূত্ায নিয়োগ-ক মিশন 
(00010110  321510০ (00725155107) ) আছে ।* রাষ্টরভৃত্য নিয়োগ-কমিশন 
উপথুক্ত কর্মচারী নিয়োগ, নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণঠ চাকরিতে 
বদলি ও উন্নতি, নিয়মাঙগবতিতা সংক্রান্ত বিষয়, পেনসন্‌ 
ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারকে পরামশ দেয়। সরকার 
অবশ্য পরামর্শ অগ্রাহহ করিতে পারে। কিন্ত তাহা হইলে 
লোক সরকারকে সন্দেহ করিবে এবং জনমত সরকারের বিরুদ্ধে যাইবে 
বলিয়া সরকার রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশনের হ্ছপারিশকে মানিয়া চলিতেইও 
চেষ্টা করে। 

ম ভারতে বিশেষ ক্ষেত্র ছুই বা বা ততোধিক রাজোর, জন্য একটি করিয়] সংযুদ্ত কমিশনও থাকিতে 
পারে। 


নিয়োগ-পদ্ধতি অত্যস্ত 
গুরুধপূর্ণ 


রা্্রভৃত্য নিয়োগ- 
কশিশন 


১৬২ পৌরবিজ্ঞান 


হক্ষিগ্তচাল্র 


সরকারী কাজকর্ম পরিচালন! করিবার জন্য বনধমংখাক কর্মচারীর প্রযোজন হয়। সামগ্রিকভাবে 
ইহারা 'রাষ্ট্রকৃত্যক' বা 'জনপালন কৃত।ক” নামে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের প্রত্যেককে 
'্রাষ্ট্রভৃত্য' বলিয়! অভিঠিত করা যাইতে পারে। 

বৈশিষ্টাই ১। পদের স্থাপিত, ২। নিরপেক্ষতা! এবং ৩1 অজ্ঞাতনামা! থাক রাষ্্রকত্যকের এই 
তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 

কার্ধাবলী £ রাষ্রটতাকের কার্যাবলী প্রধানত তিন ধরনের--১। দৈনন্দিন শাদনকার্য পঞ্চালনা, 
২। শালনকার্ষে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা, এবং ৬। কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা । 

নিয়োগ-পদ্ধতি ই শানন-ব্যবস্থার উৎ্কর্ধ অনেকাংশে বাইভ্তাগণের দক্ষতা ও সততার উপর নির্ভর 
করে বলিয়া ইহাদের নিয়োগ-পদ্ধতি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । অধিকাংশ দেশে নিয়োগ নিরপেক্ষ রাষটভৃত্য 
কমিশনের মাধ্যমেই কর! হয়। 


প্রম্মোতর 
1. 10৮৮ 55 1000150 99151099 2 10170108510 61701 0087850660191105 8200 00170110218. 
রাষ্্কৃতাক কাহাদের বলে? উহাদের বৈশিষ্টা ও কাধাবলী বর্ণনা কর। [১৫৯-১৬১ পুঠ। ] 
2. 5$1)56 825 1509110 99152989 1 ₹৮70৮৮ ০9 01001 599910618] 2097প 01381105270] 
£00061028 £ (11. ৭. (17) 0০০0, 1062) 
রাষ্্কৃঠাক কাহাদের বলে? তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী কিকি? [ ১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা | 
9. 069 80065 00. [১00110 907৮1০০ (0010710198100-, 
'রাষ্টরভৃত্য নিযোগ-কমিশনে'র উপর একটি টীকা রচনা কর। [ ১৬১ পৃষ্টা] 
4. ভা] 6109 20050610205 01 42&20110 997৮109 (:010/177199701)+, (৯. চা. 19029) 
'রাষ্ট্ভৃত্য নিয়োগ-কমিশনে'র কাযাবলী ব্যথ্যা কর। [ ১৬১ পৃঠা ] 
রত 
/ চতুলে শ তবধ্যান্ত্ 
জনমত 


€12219110 01701151019 ) 


বট রর জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই 
প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ধাহাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন তীহাদগকে 
জনসাধারণের সেবক বলিয়াই গণ্য করা হয়। জনসাধারণের 
৪ জনমতের. কল্যাণসাধনের জন্ত জন্সাধারণের মতামত অগ্ুসারেই 
| তাহারা শাসনকার্ধ পরিচালনা! করিয়া! থাকেন--নিজেদের 
ন্বার্থসাধনের জন্ত বা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে নহে। 
বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপ জনমত-পরিচাপিত শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ লক্ষ্য 
ক্রয় । প্রথমত, ইহাতে সকল নাগর্িকেরই বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতা! 


জনমত | ১৬৩ 


রাষ্ী ও সমাজের মংগলসাধনে নিয়োজিত হইতে পাঁরে। স্বাধীন মতামত 
১। এইরূপ শাসন- প্রকাশের অধিকার থাকায় প্রত্যেকেই তাহার ধ্ানধারণা 


ব্যবস্থা সকলের ও আশা-আকাংক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারে । ফলে রাষ্ট্রও 
ধানধারণ! প্রতিফলিত সাধারণের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিয়া তদনুযায়ী 
হয় নীতি-নির্ধারণ ও আইনকানুন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়। 


দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী । ইহা এই ধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রত্যেকেরই সমীজকে কিছু-না-কিছু দান 
ধারন করিবার আছে । ফলে ইহা প্রত্যেক নাগরিকের মতামতকে 
হিনাবে কাধকরে. শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে । ইহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ 
হয়, ব্যক্তিরও বাক্তিত্ব পরিস্ুট হয়। অতএব, গণতন্ত্রে 
জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে। 
তলীযত, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসনকার্ধের পরিচালকগণ শ্বৈরাচারী 
হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও 
সরকারী নীতির সমালোচনার স্থযোগ থাকায় শাসনকার্ষের 
না রিতার বডি টির হইয়া চলিতে হয়। কারণ, তাহার! 
রু্ধহ্যা  *.. জানেন যে তাহাদের ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভরশীল । 
জনসাধারণের সমর্থন হাঁরাইলে পরবতী নিরাচনে পরাজয় 
আবশ্বান্ভাবী। অতএব, তীহাপিগকে সকল সময়ই জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিতে হয় এবং জনমত অন্ুসারেই শাসনকার্ পরিচালন। করিতে হয়। 
অত্নেক সময় জনমত অনুকূলে ন। থাকার জন্য আইনসভ1 ব। মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব 
নীতি ব1 পরিকল্পন। পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরপক্ষে আবার জনমতের 
চাপে নৃতন নীতি, সংস্কার বা পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে হয়। পশ্চিমবংগের 
ভৃতপূর্ মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ভাক্তার বিধানচন্ত্র রায় বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর 
সঠিত একমত হইয়া একবার পশ্চিমবংগ ও বিহারকে মিলাইয়া একটি রাজ্যে 
পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । জনমতের চাপে তাহাদিগকে 
এই পরিকল্পনা পরিত্তাগ করিতে হইয়াছিল 
গণতন্ত্রে শাসকবর্গ জনমতকে ভয় করিয়া! চলেন তাহার মূলে আছে বিরোধী 
দলের অন্তিত্। গণতন্ত্রে একাধিক দল থাকায় বিরোধী দল থাকিবেই। এই 
বিরোধশ দল বা দ্লসমূহই শাসকবর্গের ক্রটবিচ্যুতি জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিয়া জনমতকে শিজ অন্রকুলে টানিবার চেষ্টা 
৪। সরকারকে সতর্ক ও করে। এইজন্তই সরকারী দলকে সর্বদ! সতর্ক ও সংযত 
মংযত হইল চশিতে হয় থাকিতে হয়_শাসকবর্গকে দেখিতে হয় যেন শাসনকার্য 
পরিচালনায় দোষক্রটি বা দুর্বলতা না থাকে । এইভাবে বিরোধী দলের 
মাধামে জনমতই হইয়া দাড়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক | 
উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বল! যায় যে জনমত গণতন্ত্রের গ্রাণস্রুরূপ। 


১৬৪. পৌরবিজ্ঞান 


তাই গণতন্ত্রকে স্ুপরিচালিত করিতে হইলে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে 
জনমত গঠন ও প্রকাশের স্থ্ বাবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন । বস্তৃত, যে- 
কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে উহার জনমত গঠন ও প্রকাশের 
বাবস্থার উপর। জনমত গঠন ও প্রকাশের সু ব্যবস্থা না থাকিলে গণতন্ত 
মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, কোঁন ক্রমেই উহ! জনগণের শাসনে ( [২০1০ ০৫ 0১৩ 
7০01০ ) পরিণত হয় না|... 
জনমত ক্াহাকে ঘলে? (৬৬1৪0 15 2910110 (90110710110 2 
গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, 
জনমত কাহাঁক বলে? এ-সম্পর্কে বাষ্াবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ 
রহিয়াছে । সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণ 
বা সাধারণের যে অভিমত তাহাকেই “জনমত” আখাা 
দেওয়া হয়। অধ্যাপক লাঁওয়েল (],০]] ) বলেন, 
জনদত বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত 
হওয়াই যথেষ্ট নস, 'আাবার সমাজস্থ সকলের অভিনত হওয়ার প্রয়োজনও হয় 
না। বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্টনৈতিক বিষয়ে সকলের একমত 
গুরুত্বপূর্ণ নাগাঞ্জিক. থাকে না। লোকে বিভিন্ন দৃষ্টকোণ হইতে এরূপ প্রতেযক 
ও রাষ্্রনৈতিক বিষয়. বিষয়ের বিচার-বিবেচন! করে বলিয়া ঘতামত বিভিন্ন ধারায় 
সম্পর্কে প্রবলতন প্রবাহিত হ্য়ন। ফলে উহাদের মধো কোন কোনটি 
অভিনতই জনন. অন্থান্গুলি অৃপক্ষা প্রবল তর হইয়া দাড়ায় ।. এই প্রথল-তথ 
অভিমতগ্ুলিকেই জনমত বলিয়া অভিহিত করা হয়| 
আব'র সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এইপেই যে জনমত বলিয়া শ্বীরুত হইবে 
এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ় তা জনমত গঠনে অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে । 'অধিকসংখ্যক লোকে কোন অভিমন্ত পোষণ 
করিলে তাহাদের আস্থা যদি দু না হয় তবে উহা জনমত বলিয়া গৃহীত হয় 
না। বনস্তৃত, সমাজে যে মতাহুসারে সরকার পরিচালিত ও নিয়দ্ধিত হয় তাহা 
সুসংবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ধ শ্রেণীরই অভিনত । এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা সায় 
যে, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদ মভীনতই জনমত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে |" 
এইভাবে যে-অভিমত ন্গনমত বলিয়া পরিগণিত হয় তাঁহা সকলের বা 
ংখ্যাগরিঞ্টের মত না হইলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশকে উহা মানিয়া 
লইতে হইবে ; অন্তত উঠ্বার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা চলিবে না। জনমত 
যখন সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করে তখনই ইহ সম্ভব হয়| 
উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জনমতের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা 
রি যাইতে পারে : গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও বাষ্ট্রনৈতিক বিষয় 
নিতেন সম্পর্কে সুদ অভিমতই জনমত ।, সামগ্রিক কল্যাণের 
প্রকায়ক বলিয়া ইহাকে অধিকাংশ লোকে মোটামুটিভাবে মান্ত করিয়া থাকে । 


জনমতের ধাওণা 
হম্প্ট নহে 


জনমত ১৬৫ 


জনমতের সমালোচন1] করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 
ইহা] জনগণের নয় এবং মতও নয়? (15610)6 000110, 00 213 01010 )। 
জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাসীন বা অজ্ঞ হয়, 
ঠা স্বর অথবা সমস্যা সঙ্ন্ধে তাহাদের সম্যক জ্ঞান থাকে না।' 
রাজনীতা উপরন্ত, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অপরের অন্ুকরণেও বিশেষ 
মতামতের সমর্থন করিয়া থাঁকে । এই অবস্থায় যাহা “জনমত; 
নামে পরিচিত হয়, দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা স্বক্পসংখ্াযক ব্াক্তি 
বা শ্বার্থাম্বেষীশ্েণীর মত। অজ্ঞতা বা অন্থকরণ প্রবৃন্তিবশত সাধারণে এ মতকেই 
মোটামুটি সমর্থন করিয়া উহাকে জনমতে পরিণত করে । এইরূপ হইলে গণতন্ত্র 
ব্যর্থতায় পর্ধবসিত হয় । তাই আলোচনার স্থরুতেই বলা হইয়াছে ষে প্রয়োজন 
হইল সু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থার । 
জলমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম (01£9175 0£ 215110 007011101)) £ 
জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যম হইল--(১) মুদ্রাযন্ত্, (২) বেতার 
ও চলচ্চিত্র» (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, (১) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং 
(৬) আইনসভ|। 

১। মুক্রীযল্তর (7:55) জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রীষন্ত্র এক বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকর করে । শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে সংবাদপত্র, সাঁমায়িক- 
পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির পাঠসংখটাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে । সংবাদপত্রগ্ডলিতে 
সংবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হুয় এবং যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় তাহা? জনসাধারণের মতামতকে অনেকখানি 
প্রভাবাঘ্বিত করে । আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ 
তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে । সরকারও জনসাধারণের মুখপাত্র 
হিসাবে সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে সংযত থাকে । এইজন্য বল! হয় যে 
গণতন্ত্রের অন্ততম ভিত্তি স্বাধীন সংবাদপত্র । ্‌ 

কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন 
করে না। আর্বকৃত সংবাদ পরিবেশন এবং নিভীকভাবে সরকারের 
সমালোচনার পরিবর্তে তাহার। সংবাঁদকে বিকৃত করে, সত্য ঘটনাকে চাপিয়া 
যায এবং সরকার বা দলের সাফাই গাহিতে থাকে । ইহার কারণ হইল, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় বা দলীয় মুখপত্র হিসাবে পরিচালিত 
হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষসমর্থন বাঁ দলীয় স্তিবাদ উহাদের 
অপরিহার্য নীতি হইয়া পাড়ায় । 

এইজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত মালিকান। ও দলীয় প্রভা 
“হইতে সংবাদপত্রগুলিকে মুক্ত করিয়া উহাদ্দিগকে প্ররূত 
জনসেবার উদ্দেশে নিয়োজিত করা! । সাময়িকপত্র, পুস্তিক! 
ইত্যাদি সঙ্থন্ধেও এ একই মন্তব্য প্রযোজ্য | উহ্বাদ্িগের লেখক ও প্রকাশকদের 


পংবাদপত্রের ম্বাধীন্তা। 
গণতন্ত্রের ভিত 


হুষ্ঠ,ও মবল জনমত 
গঠনে মুদ্রাযন্জরের দায়িত 


১৬৬ পৌরবিজ্ঞান 


পক্ষে দল ও স্বার্থের উধ্বে” উঠিয়া প্রকৃত জনমত গঠন ও প্রকাশের দ্রারিত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

২। বেতার ও চলচ্চিত্র (2৪10 ৪0০0 087361778 )3 বেতার ও 
চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। সংবাদপত্র, সাঁময়িকপত্র 
ইত্যাদি শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্ত 
বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহাযো বর্ণপপ্িচয়হশন জনসাধারণের 
নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। বেশার ও 
চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বুদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাঁহিত করিবার শক্তিও বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এই কারণে কামা জনমত গঠন ও প্রকাশের উদ্দেশে বেতার 
ও চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে উহ্বারা যেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
রাষ্নৈতিক দলেরই গুণকীশর্তন না? করিতে থাকে । 

৩। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান € 70008010179] [15016061019 ) 2 জনমত গঠনে 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিক1 অতান্ত গুরুত্রপূর্ণ। অগ্যকীর ছাত্র তইল আগামী 

দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিস্তানাম্নক এবং শাসন-পরিচালক । 
শিক্ষা-প্রতি্ানগুলির 
ভূমিকাও গুরুবপূর্ণ  স্কুলকলেজে ছাত্রর! যে ধানধারণা ও আদর দ্বারা 'ন্রপ্রাণিত 

হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্ধকঞাপে প্রতি- 
ফলিত হয়। কিভাঁবে শিক্ষার মাঁধাতম জনমত গঠন ও নিয়ন্রণ করা 
যায় হিটলারের অধীনে জার্মেনীর শিক্ষা-বাধস্থা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা! গণতত্ত্রসম্মত হওয়া প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্যে 
পাঠাবিষয়কে গণতাপ্তর্িক ধ্াযানধারণার অন্রকূল করিতে হইবে, শিক্ষ কগণকে 
গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে । 

৪1 সভাসনিতি (1018660হ0 ) 2 জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে 
সভাঁসমিতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে 
মিলিত হুইয়৷ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃত। প্রদান এবং বিভিন্ন সমস্া সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। নেতৃগণের আলোচনা ও সমালোচনার ভিও্িতে জনসাধারনও 

নিজেদের মতাঁষত গঠন করিয়া থাকে । আবার এই 
উর গঠিত সঠাসমিতির মধ্য দিয়া জনগণের মনোভাবের গঠি ও 
ও প্িকানিতইর প্রক্কাতি অন্থধাবন করা যায়। এইভাবে সভাসমিতির 

মাধ্যমে জনমন্ত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। এইজন্ত বলা 
হয় যে সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অংগন্বরূপ | 

৫। রাষ্ট্রনৈতভিক দল (7০116551 চ8:665) £ সভাসমিতির স্বাধীনতা 
গণতন্ত্রের অন্ততম অংগ ভইলে রাষ্রনৈতিক দলসমৃহ ' 
হইল ইহার প্রাণ। বাষ্টনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজ সপক্ষে 
জনমত "গঠন করিয়া নির্বাচনে জধলাভ করা । ইহা সাধন 
ক্রিধার জন্ত প্রত্যেক দলই সভাসমিতি আহ্বান করে, সংবাদপত্র ইত্যাদির 


বেতার ও চলচ্চিত্র 
মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক 


রাষ্দৈতিক দল 
পাণতন্ত্রের প্রাগ 


জনমত ১৬৯ 


মাঁধামে নিয়মিত প্রচাঁরকার্ধ চালাইতে থাকে । জনসাধারণ দলীয় আলোচনা 
ও সমালোচনার মধ্য হইতে আপন মতাঁমত গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং 
নির্বাচনে সেই মতামত প্রকাশ করে। 
৬ আইনসভ' € 1.651519100159 ) 2 রাষই্টনৈতিক দলের সহিত 
বিরশিষভাবে সম্পকিত জনমত গঠন ও প্রকাশের আর একটি মাধ্যম হইল 
আইনসভা । আইনসভ] বিভিন্ন রাষ্রনৈতিক দলের বিশেষ 
টা ৪৪ কার্ষক্ষেত্র । এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোতিরের 
তত মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দৌষক্রটি- 
গুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া 
জনমত গঠনের চেগ্া করে । আইনসভায় অতর্কবিতর্ক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনমত গঠনে আইনসভা সভাসমিতি 
অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ ভূনিকা গ্রহণ করে না। উপরন্ত, আইনসভাঁতেই 
জনমত প্রতিফলিত হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দল আইনসভায় যে 
আলোচনা-সমালোচনা, সমর্থন ও বিরোধিতা করে তাহ] জনমতের গতির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করে। 


জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম 
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হক্ষিগ্তসা 


গণতন্ত্র জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন 
কিন্তু জনমত সন্থদ্ধে ধারণা হুপ্পষ্ট নহে। তবুও বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় , 
সম্পকে প্রবলতর অভিমতই জনমত । সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত হইবে এরপ কোন” 
কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃটতা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। জনমত দকল। 
সমগ্র সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে। 


১৬৮ পৌরবিজ্ঞান 


জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমের মধ্যে (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, 
'€৪) নভানমিতি, (৫) রাষ্নৈতিক দল» এবং (৬) আইনসভ|-_-এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


পো 
2. ৮1756 19700986105 2১00110 01918107) 2 1)99010199 61১9 01939 80028018985 10 
++02001756 10010110 00800101275 10001 01) (17008, (7 0. 1962) 
জনমত বলিতে কি বুঝায়? বর্তমান দিনে জনমত গঠনের প্রধান প্রধান মাধাম কি কি? 
[ ১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা ] 


2. 17619 7১910]19 07১00102 2 51096 079 165 005501])9) 0756008 ? 
জনমত কাহাকে বলে? উত্তর প্রধান প্রধান নাধম কি কি? [ ১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা ] 
//% 15591010. €100 158,01000 9120. 100100781)00 0৫ 1১01)170 001103010 20 2000090 960(95, 
(0. ঢ. 79660 ) 


আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রকৃতি ও গুরুহ ব্যাখ্যা কর। [ ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা ] 
২:&০ 1 30800 40১010150 070801970 0200 00110 100৮ 16 35 1010600. 00 19912,00100, 
(ঢ. ৩. (0) 09227, 1961) 


জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং কিভাবে উহা গণতন্ত্রের নহিত জড়িত তাহ। দেখাও। 
£ত ০১ ৩৬ ৬৯১৩ ৯ 0৬০৬১০ [ ৪৭, ৫৩ এবং ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা ] 
০২৯ কাশী ঝি ৩ ৩ হও) 


পর্বিওদস্শ অসন্থ্ান্র 
রাষ্নৈতিক দল 


(70011601051 7910165 ) 


তত্বের দিক দিয়া গণতন্ব জনগণের শাসন; কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করিয়া থাকে বাষ্ট্রনৈতিক দল । এইজন্য বলা হয়, রাষ্্রনৈতিক 
দলই গণতন্ত্রের প্রাণ । দলপ্রথ| ব্যতীত বর্তমানের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রের 
প্ররতিনিধিমূলক শসন-বাবন্থা ( £০21091:65501)190162 090৮6100- 
[0276 ) সফল হইতে পারে না_কাঁরণ, জনসাধারণের পক্ষে 
স্থসংগঠিত হওয়া এবং বাক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নিবাঁচন করা 
অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। লোকে রাম শ্যাম যু হরির মধ্যে কে উপযুক্ত 
প্রতিনিধি হইবে তাহা সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেস 
কমিউনিষ্ট বাঁ গ্রজা-সমাঁজতন্ত্রী দলের মধ্যে কোন্টি অপেক্ষাকৃত ভাল সে-সন্বন্ধে 
সহজেই অভিমত গ্রীন করিতে পারে । এখন দেখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রনোতিক দল 
বপিতে কি বুঝায় এবং ইহার কার্যাবলী ও গুণাগুণ কি কি ? 

রাই্টনৈতিক দল কাহাকে বলে? (112 15 2 7011605] 


এ). রাষট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে 


গণতন্ত্রে দলপ্রথা 
অপরিহার্য 


৪ 


স্কট 


রা্রনৈতিক দল ১৬৯ 


আলোচনা করিতে হয় যে “দল? কাহাঁকে বলে। কিছু সংখ্যক একমতাবলম্বী: 
ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্টসীধনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন তাহার! দল 
গঠন করিয়াছে বলা যাঁয়। এই অর্থে দলের সাক্ষাৎ সবত্রই পাঁওয়া যাঁয়-_ 
যেমন, ফুটবল খেলার দল, অস্পৃশ্ঠতা বিরোধী দল, ইত্যাদি । 
রাষ্রনৈতিক দলের প্রকৃতি এ একই । অর্থাৎ(সমমতাবলম্থী 
রাষ্টনৈতিক দলের ব্যক্তিগণ তাহাদের রাষ্ট্রীনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্ট পরস্পরের 
প্রকৃতি সহিত মিলিত হইয়া! রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করে। 
ণাষ্রনৈতিক উদ্দেহসাধন বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণের প্রসার ।. 
রাষ্নৈতিক দল বিশ্বাস করে যে তাহাদের কর্মহচশ ও কার্ধপদ্ধতিই জাতীয় 
স্বার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল । স্থতরাং তাহারা শাসনক্ষমত 
ইবি ৫ পরিচালনা করিলেই জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে ॥ 
বা এই বিশ্বাসের অন্গবর্তী হইয়া! তাহারা প্রচাঁরকার্ধ চালায় 
এবং শীঁনক্ষমতা করায়ত্ব করিয়া নিজ নিজ কর্মস্থচী ও কর্মপদ্ধতিকে রূপ 
দিতে চেষ্টা করে। স্ৃতরাং বল! যায়, বাষ্ট্রনৈতিক দল হইল সমমতাঁবলম্থী 
ব্যক্তিগর্ী” লইয়া এরূপ এক জনসমষ্টি যাহ! জাতীয় কল্যাণের জন্য গঠিত 
হইয়াছে । 
এই সংজ্ঞা হইতে বাষ্্রনৈতিক দলের নিক্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর! 
বৈশিষ্টঞ্৯ ৪. যাইতে পারেঃ (৯) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ একই 


১ সুভাগণ মতামত ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয় ।, 


১ উদ ীহরণস্বরূপ, কমিউনিষ্ট দশের সভ্যগণ লাম্যবাদের নীতি ও 


কলাণনাধনে সচেষ্ট আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয়। (২) প্রত্যেক 
থাকে রাষ্্রনৈতিক দলই জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে । 
৩। উহা শাদনক্ষমতা (৩) যাহাতে ইহা নিজ নীতি ও আদর্শকে কার্কর করিতে 
লাভের চেষ্ঠাকরে পারে তাঁহার জন্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা লাভের 
চেষ্টা করে। 
এখন প্রশ্ন উঠে, সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বা লক্ষা যখন এক তখন' 
বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের হেতু কি? উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, 
পদ্ধতিগত মতভেদের দরুনই বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ, কোন্‌ পদ্ধতি, 
কোন্‌ বাবস্থা অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক 
এ দলের অস্তিত্বের হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকে বলিয়াই গণতস্ত্রে বিভিন্ন 
দলের হৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু লোক হয়ত” 


. দ্রত সংস্কারসাধলের পক্ষপাতী, আবার কিছু লোক ধীরে ধীরে সংস্কারসাধন 


করিতে চায়। এ-ক্ষেত্রে দেশের ছুইটি রাষ্রনৈতিক দলের উত্তব হইবে । 
রা্রনৈতিক দলকে নাগরিক-স্ংঘ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 
নাগরিক হিসাবেই বিভিন্ন ব্যক্তি রাষ্্রনৈতিক দলে মিলিত হইয়! তাহাদের 


১৭৬ পৌরবিজ্ঞান 


বাষ্রনৈতিক অধিকার--যথাঁ, ভোটাধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রভৃতি-__ 
যথাযোগ্যভাবে ভোগ করিতে চেষ্টা করে । বিদেশায়দের রাষ্নৈতিক অধিকার 
নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনেরও কোন 
প্রশ্ন নাই। স্থতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন নাঁগরিকগণের 
অনন্ত ( ০3০10515০ ) অধিকার। এই অধিকার ভোঁংগর 
জন্য তাহাদের একটি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। দেখিতে হয় যে তাহাদের 
গঠিত দল যেন জাতীয় কল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়। 
জাতীয় কল্যাণের পরিবর্তে সভ্যগণের ব্যক্তিগত ম্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কোন 
দল কার্য করে তবে উহাকে “উপদল' ( চ৪০0০) আখ্যা! দেওয়া হয়। » 
উপদ্দলের কোন উচ্চ আদশ থাকে না, পদ্ধতিও নীতিমূলক 
হয় না। উহা ন্তায়-অন্তায় যে-কোন পদ্ধতিতে হউক না কেন 
দলীয় সভ্যগণের স্বার্পাধন করিতে থাকে । এইবপ 
বিকৃত আদর্শের অন্থসরণকারা উপদ্দলকে “চক্রীর্দল'ও (01100 0: 0066116 ) 
বলা হয়। 
র্লাষ্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (ঢ00০00205 0? ঢ60110081 
[81095 )£ আধুনিককালে সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্য 'বিশৃংখলভাবে 
ছড়ানো থাকে । ইহাদের মধ্য হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ- 
১। সমন্তানির্ধাচল গুলিকে বাছিয়া লওয়। গ্রযোজন। রাষ্ট্রনতিক দলপগ্তালর 
রাষ্নৈতিক দলের রি র্‌ 
আবরার প্রাথমিক কর্তখ্য হইল এইকার্ধ সম্পাদন করা। তাহারা 
আধকতর গুরুত্বপূর্ণ সদস্তার ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করিয়া 
বিশংখলার মধ্যে শূংখলা আনয়ন করে। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে 
এইগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ন সমস্যা এবং ইহাদেরই আশু সমাধান প্রয্মোক্ষন। 
রাষ্রনৈতিক দলগুলি সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে। নাগরিকগণের 
পক্ষে সনশ্যার গুরুত্ব সন্বন্ধে অবহিত হওয়াই থে নহহে»$কিভাবে উহাদের সম্যক 
ূ সমাধান করা যায় সে-দন্বন্ধেও স্থম্পষ্ট ধারনা থাঁকা প্রয়োজন । 
২। ইহা সমন্তার রব্রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিই এই ধারণার হ্ষ্টি করিয়া থাকে । 
সমাধানেও সহার়ত! 
টি তাহার নির্বাচিত সমশ্যাগুলির ভিত্তিতে নীতি ও কর্নপন্থা 
নিবারণ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। 
।'এইভাঁবে বিভিন্ন নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে তুলনাণূলক আলোচনা করিয়া অন- 
সাধারণ বুঝিতে পারে যে কোন্‌ পন্ধতিটি সশশ্তা-সমাধানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 


অনুকুল । 


ও. উহা! প্রতিনিধি 
নির্বাচনে সহাহতা করে 


রাষ্নৈতিক দলকে 
নাগরিক-নংঘ বল] যান 


ব্াষ্নৈতিক দল 
“উপদল' হইতে পৃথক 


উপরম্ধ, সমশ্যা-সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থির'মত. 
হইলেও কোন্‌ ,কান্‌ বাক্তি সেই পন্ধতি অনুসরণ করিবেন 
সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রীনতিক দল না থাকিশে নিশ্চিত হওয়। যায় 
"1 ঝ্লাইট্রনৈতিক দলগুলি তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের জনসাধারণের সম্মুখে 


রাষ্ুনৈতিক দল ১৭১ 


দাড় করায়। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে অমুক বাক্তিকে সমর্থন করিলে 
সমশ্যার সমাধান এইভাবে হইবে। স্তরাং রাষ&্নৈতিক দলগুলি প্রত্নিধি 
নিবাচনেও সাহায্য করে। বর্তমান দিনের গণতন্ত্র গ্রতিনিধিমূলক বলিয়া 
বাষ্*নতিক দলের এই কার্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । * 
রাষ্নৈতিক দলের আরও কার্য আছে । আমর! দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনতিক 
দ্বলগুলি জনমতের বাহন। সভাসমিতির অনুষ্ঠান, দলশয় প্রচার প্রভৃতি দ্বার! 
রাষ্্রনৈতিক দল জনমতের গঠন ও প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা 
রর ক গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন- 
ভুমিকা গ্রহণ করে ভার গ্রহণ করে তখন বুঝিতে পারা যায় যে এ দলের নীতি ও 
কার্ধস্থচশ জনমত দ্বারা সমথিত । আবার অপর দলের দোষ- 
ক্রটিও জনসমক্ষে উপস্থিত কর! রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্ধ। নিজ দলের 
সপক্ষে মমথনলা ভের প্রচেষ্টাতেই রাষ্্ীনৈতিক দলগুলি এই কার্ধ করিয়া থাকে । 
এইপ্তপ বিতিন্নভাবে রাষ্ট্ীনৈতিক দলের দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। 
পরিশেষে, সমস্তা-নির্বাচন, নীতি-নির্ধারণ, প্রার্থী মনোনয়ন প্রভৃতি নিবর্থক 
হইয়। পড়ে যপি-ন। নিবাচিত সমস্যার সমাধান এবং নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর 
৫ ইন শামনক্মতা করিধার কোন উপায় থাকে । এই উপায় হইল শাসন- 
অধিকণাও কিমা ক্ষমতালাভ | ম্তরাং শ্বাসনক্ষমতা অধিকার করাকে 
নী৩কে কাথকর রাষ্রইুনতিক দলের চুড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। 
বাদতেচেষ্টা করে. এই উদ্দেশ্েই তাহারা সমশ্যা-নিবাচন করে, নীতি- 
নির্ধারণ করে, প্রাথথী দাড় করায় এবং গ্গ্রচারকার্ধ চালায়। শাসন- 
ক্ষমতা অধিকার করিতে সমথ হইলে পর রাষ্রনেতিক দল 
প্রতিশ্রত নীতি অন্যায়ী, শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া 
সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকে; আর ক্ষমতা হন্তুগত 
করিতে নাপারিলে সরকারী দলের দোষত্রটির আলোচনার 
দ্বার। জনসাধারণের স্বাধীনতার রক্ষাকখধচ হিসাবে কার্ধ করে। ৮৮ 
দলপ্রখার গুণাণ্ডণ (0০115 9100. 16100621105 06 ঢ0817গে ১5৪- 
(200) 2 বলা হয় যে বাষ্টনৈতিক দ্রলের কার্ধাবলশর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত 
রাষ্্নতিক দ্র আছে। অর্থাৎ, বাষ্ট্রটনতিক দলগুলি যে যে কার্য সম্পাদন 
কাযাবণীগ মধাই.. করে তাহা বর্তমান দিনের জাতীয় রাষ্ট্রে বিশেষ মুল্যবান 
উহা গুণ শিহত বলিয়া বিবেচিত হয়। 
প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্রনৈতিক দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে 
, গুণঃ ১। দলপ্রথা শৃংখলা! আনয়ন করে। অগণিত সমস্যার মধ্যে অধিকতর 
» বিণুং্তার মধ্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির নির্বাচন, সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ 
হৃখলা আনয়ন করে এবং প্রাতনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাধারণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়া রাষ্রনৈতিক দলগুলি নুশূংখল শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব করে। 


৬1 ইহ! স্বাধীনতার 
রক্রা কব হিশাবেও 
কাথ কে 


১৭২ পৌরবিজ্ঞান 


ভারত, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিরাট দেশে রাষ্্রনৈতিক দল না থাকিলে 
নুটুভাবে শাসনকার্ধ পরিচালন! করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ, লোকে 
তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিত এবং পরম্পব্ের সহিত সম্পর্ক- 
বিহীন প্রতিনিধিবর্গ শুংখলাবদ্ধভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেন না । 
দ্বিতীয়ত, দলপ্রথ। জনমত গঠনে ও প্রকাশে সহায়ত। করিয়! গণতন্ত্রের 
ূ স্বরূপ বজায় রাখে । গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন- 
২। ইহাগণতঙ্্ের বাবস্থা” বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । দলপ্রথথা না থাকিলে 
খরপ বসাররান. জনমত কি, তাহা বুঝ যায় না! বলিয়। প্রতিনিধিগণ খুশিমত 
কার্ধ করিতে পাঁরেন। এইক্প ঘটিলে গণত্ষ্ের শ্ব্ূপ বজায় থাকে না; উহ। 
মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। 
তৃতীয়ত, দলপ্রথা জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার 
করে। দলীয় প্রচারকার্য, দলীয় সমালোচন! প্রভৃতি জন- 
সাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাঁসমৃহ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া 
তুলে এবং তাহাদিগকে ভোটদানে উৎসাহিত করে। 
চতুর্থত, দলপ্রথার সপক্ষে আরও বলা হয় যে ইহা স্বাধীনতার অন্যতম 
বক্ষাকবচ । বিভিন্ন বাষ্ট্রনৈতিক দল থাঁকে বলিয়। সমালোচনার ভঙ্ষে প্রত্যেক 
দলেই সংযত হইয়া চলিতে হয়) শাসনক্ষর্মতা অধিকার 
৪1 দলপ্রথা স্বাধীনতার করিয়াও কোন দল শ্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারে না। 
55 চলিলে অন্তান্ত দল উহ্ার প্রতি জনসাধারণের দষ্টি আকর্ষণ 
করিবে ; এবং ফলে পরবতী নির্ভীচনে এ দল শাসনক্ষমত। হইতে বঞ্চিত হইবে । 
পঞ্চমত, দলপ্রবা থাকিলে শান্তিশংখলা ভংগ ন। করিয়াও কানা স্স্কার- 
সাধন করা যাইতে পারে। রাঙ্নৈতিক দল জনমতকে সপক্ষে পরিচালিত 
করিয়। নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনের পর 
লা বিজয়ী দল নিজ কর্মক্চশ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া 
রা জনমত-অন্তমোদিত সংস্কারসাধনে সচেই হয়। এইভাঁবে 
দেশের অভ্যন্তরে যে স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে 
তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়। 
ষষ্ঠত, দলপ্রথাই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার স্তরে 
আবদ্ধ করে । 'আমর] দেখিয়াছি যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতত্ত্রিকরণ কোনমতেই কামা 
নহে ; এবং স্থশাঁসনের জন্ত ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
রি ডি ও মধ্যে সহযোগিতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য । পার্লামেন্ায় সরকারে 
৮১৮ তা ৪6 এই সহযোগিতা] নুষ্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেখানে মন্ত্রিগণ 
ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই নিষুক্ত হন, 
এবং দলীয় নেতা বলিয়াই ব্যবস্থাপক সভার সমর্থনলাভ করিয়! থাকেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যেখানে গ্রমন্তা স্তঞ্জিকরণের নীতি বিশেষভাবে 


বাষ্ীনৈতিক দল ১৭৩ 


'্বীকৃত সেখানেও দলপ্রথার জন্যই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রক্যহ্ত্রে 
'আবদ্ধ থাকে। আইনসভায় বাষ্রপতির যে দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতিকে 
সমর্থন করিয়। চলে । 
পরিশেষে, দলপ্রথা আবার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সহযোৌগিত! 
আনয়ন করে। ভারতে বর্তমানে একমাত্র কেরল ছাড় সকলম্থানে একক 
ী কংগ্রেস-সরকার গঠিত হইয়াছে । কেরলেও সংযুক্ত ফ্রণ্ট 
2 (00106 0100) কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন 
মারে করিয়াছে । একই দলভুক্ত বলিয়া এই সকল সরকার 
পরম্পরের সহিত সহযোগিত। এবং পরম্পবের সমর্থন করিয়া 
থাঁকে ; ফলে সকলে একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। 
এইভাবে দলপ্রথাঁর বিশেষ গুণকীর্তন কর! হইলেও উহার কতকগুলি 
দৌধষক্রটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। 
প্রথমতঃ বূলা যায়, দেশের লোকের এত বিভিন্ন মতামত থাকে যে তাহ] 
মাত্র কয়েকটি দলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। 
স্বতরাঁং যেদ্লীয় এঁক্য দেখা যায় তাহা কৃত্রিম । অনেকে 
তাহাদের মনোমত দলের সন্ধান নাপাইয়া বিশেষ একটি 
দলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হয়। 
দ্বিতীয়ত, দলপ্রথ। ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন করে । একবার দলতুক্ত হইলে 
ব্যক্তির পক্ষে নিজন্ব মতামতকে চাপা দিয়াও দলীয় নীতি ও 
কর্মপদ্ধতিকে সমথন কর্করয়া যাইতে হইবে । অন্যথায় 
তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে । 
তৃতীয়ত, অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে 
ক্র স্বার্থকে বড় করিয়! দেখে ১ এবং দলগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া মিথ্য। 
প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। নির্বাচনের লময়ও 
নানারূপ ছুনীতি ও প্রবঞ্কনীর আশ্রয় লয়। ফলে সমাজের 
নৈতিক মানের অবনতি ঘটে । সাধারণ সময়ে দল অযথ 
অর্থবযয় এবং চাঁকরি, সম্মান প্রভৃতি বিতরণ করিয়া নিক্ত সমর্থকদের সন্থুষ্ট রাখে। 
চতুর্থত, দলপ্রথার জন্য অনেক স্থযোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্ষে 
অংশগ্রহণ করিতে পাবেন না-কারণ»বিজয়ী দল নিজেদের 
সমর্থকদের মধ্য হইতেই মন্ত্রীঃ উপমন্ত্রী প্রভৃতি নিষুক্ত করে। 
আরও বলা যায় যে, নির্বাচনের সময় অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার 
হি কর] হয়। ফলে হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, অশোভনীয় 
বন্তৃতার্দি প্রসারলাভ করে এবং জাতীয় জীবনের সংহতি 
নষ্ট হয়। লোকে দলের ভিত্তিতেই- ভাবিতে শিখে, জাতীয় কল্যাণের্ক 
ভিত্তিতে নয়। " -. | 


ক্রুটি : ১। বল হয় 
দলীয় এক) বুঁত্রিন 


২। দলপ্রথ। ব্ক্তিত্রের 
বিনাশ করে 


৩1 নানাভাবে জাতীয় 
স্বার্থের হানি করে 


৪1 অনেক হধোগা 
ব্যক্তিকে বাহিরে রাখে 


৫ | অন্যান্ত ক্রটি 


১৭৪ পৌরবিজ্ঞান 


দ্বিদলায় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা (81-0915 ৪00. 11016729165 
35505 )£ ইহা একক্প ধরিয়া লওয়। হয় যে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল 
নিন ব্যতীত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রত্তিঠিত হইতে পারে না। ইংরাঁজ 
রা লেখক বার্কারকে অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলেন, একটি- 
অপরিহার্য মাত্র রাষ্ট্রটনতিক দল থাকিলেই সেই দেশকে একনায়ক তন্ত্র 

(15689601191 ) বলিয়া অভিছিত করিতে হইবে । কারণ, 
এইন্ূপ দ্রেশে গণতন্ত্রের অন্যতম সর্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের স্বাধীনত] থাকে 
না বলিয়াই একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। 

স্গতরাং গণতন্ত্রে একাধিক র্রাষ্্রনৈতিক দল থাকিতে হইবে বলিয়া ধরা 
হয় । “একাধিক” বলিতে যদি মাত্র দুইটি দল থাকে তবে উহাকে দিদলীয় 
ব্যবস্থা (91-02:5 5550217) ) বলা হয়; ছুই-এর অধিক 
ঘিদলীয় ও বহদলীর রা্রনৈতিক দল থাকিলে উহা বহুদলীয় ব্যবস্থা (10010-09:65 
ব্যবস্থা 
95509] ) নামে অভিহিত হয়। ইংলগ্ডে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা 
প্রচলিত । এর দেশে ব্রক্ষণধীল (00052:৮26152 ) ও শ্রমিক (1,8০0) এই 
দুইটি প্রধান রাষ্রনৈতিক দল। উদারনৈতিক ([.15679] ) ও সাম্যবাদী 
(00200507215 ) দলের সমর্থকসংখ্যা এত কম যে উহাদের অস্তিত্বকে ই একরূপ 
অস্বীকার করা হয়। অপরদিকে ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া 
ষায়। সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংখ্যায় এত বেশী যে কোন দলের পক্ষেই 
এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। 
ছিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবঙ্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচন! করিলে 
দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে ই সমর্থন করিতে হয় । দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় 
কি নাগরিকদের প্রক্ষে নীতি-নির্বাচন অতি সহজ হয়। দুইটি 
৪1 ইতি ীডি নীতির মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য লোকে তাহার বিচার 
নির্বাচন সহজ হয় সহজেই করিতে পারে; কিন্ত বহুপ্রকার নীতি যদি 
জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় তাহ! হইলে 
তাহাদের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহা শির্ধারণ কর! বিশেষ কঠিন হইয়! দাড়ায় । 
আলোচনার দিক হইতেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বছদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা 
সমর্থনীয় । দুইটি দলের করস্থচী আলোচনা করা যত সহজ, 
পি বছ দলের বহু প্রকারের কর্মহচীর আলোচনা ও বিচাঁর- 
বিবেচনা করা তত সহজ নয়। 
ছিদপীয় ব্যবস্থাতেই সৃসংবদ্ধ সরকারী দল ও শক্তিশালী বিরোধী দল 
গড়িয়া উঠে। বু দল থাকিলে অধিকাংশ সময় কোন 
পিরাধীধগ টিত হর দলই সংখ্যাগরিঠ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাঃ ফলে 
সম্মিপিত সরকার (০08110100 £০৮107056120) গঠন করিতে ৃ 


হর। সম্মিলিত সরকারের কোন আুদৃট নীতি থাকে না। পদে-পদে 


রাষ্্রনৈতিক দল ১৭৫. 


মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইহাঁকে শাসনকার্য চালাইতে হয়। অপর- 
দিকে সরকারের বিরোধী যে-সকল দল থাঁকে তাহাবাও প্রক্যবদ্ধ হয় না 
বলিয়া বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না। 
অবশ্ঠ বহুদলীয় বাবস্থার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, লোকের যে বিভিন্ন , 
মতামত থাকে তাহ! বহু দলের মাধ্যমে সম্যকভাঁবে 
ঠা প্রকাশিত হইতে পারে। ছুইটি মাত্র দলের কোনটির 
প্রতিফলনের সহায়ক. নীতির সঠিতই যদি আমার মতের মিল ন! হয়-তবে আমি 
গতান্তরবিহীন। বহু দল থাকিলে একটি না একটি নীতির 


সহিত মিল হইবেই। 
তবুও সকল দিকের বিচার-বিবেচন1 করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন না 
করিয়! পারা যাঁয় না । বহুদলীয় ব্যবস্থার কোন দল একক- 
রদ ব্যবস্থা ভাবে সরকার গঠন করিতে পারে না বলিয়া সকল সময়ই 
বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমত। অধিকারের ষড়যন্ত্র চলিতে থাঁকে। 
ফলে সরকাঁরের ঘন ঘন পতন ঘটিয়! শাসন-ব্যবস্থাকে দূর্বল করিয়া তুলে । 


সহক্ষিগুসান্র 

বর্তমান দিনের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলপ্রথা! অপর্রিহাধ। ভ্রাষ্টনৈতিক দন তরাষ্ট্নৈতিক উদ্োষ্ঠ- 
সাধনের জন্য সনমতাবলম্বী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। ব্রাষ্টীনৈতিক উদ্দেশ্তসাধন বলিতে বুঝায় জাতীয় 
কল্যাণবৃদ্ধি । 

রাষ্্রনৈতিক দলের তিনটি বৈশিষ্্য পরিলক্ষিত হয়_-১। দলের সভ্যগণ একমতাঁবলম্বী হয়, ২। দল 
জাতীয় কল্যাণে সচেষ্ট থাকে, এবং ৩। এ উদ্দেষ্ঠে শাসনক্ষমতাধ্ীভের চেষ্টা করে। 

কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকে বলিয়া! বিভিন্ন 
রাষ্্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

রা্ট্রনৈতিক দলকে 'উপদল' বা 'চত্রীদল' হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃত রাষ্নৈতিক দল 
জাতীর স্বার্থসাধন করে । উপদল দলের সভাগণের স্বার্থমাধনে মচেষ্ট থাকে। 

রা্টনৈতিক দলের কাধাবণী £ ব্রাষ্্নৈতিক দলের কাধাবীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য-_-১। সমন্ত-নিবাচন ; ২। সমন্তালমাধানে লহায়তা। করা; ৩। প্রতিনিধি নির্ধাচনে 
মাহায্য কর; ৪| জনমত গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করাঃ ৫ শাসলক্ষমত। অধিকার করিয়া 
নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা কর] ; এবং ৬। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাষ কর! । 

দ্লপ্রথার গ৭£ ১1 দলপ্রথা বিশুংখলার মধ্যে শৃংখলা! আনয়ন করে; ২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ 
বজার রাখে; ৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে; ৪। ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ; 
€। ইহা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শাসন-সংস্কার সম্ভব করে; ৬| শাদন বিভাগ ও বাবস্থা বিভাগের মধ্যে 
সহযোগিতা স্থাপন করে ; এবং ৭। বিভিন্ন প্যায়ের সরকারের মধোও সমহ্ব়নাধন করে। 

ক্রুটিঠ বলা হয় ১। দলীয় উক। কৃত্রিম ২। দলপ্রথ| ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে; ৩। নানাভাবে 
জাতীয় স্বার্থের হানি করে; ৪। অনেক ম্থযোগা ব্যক্তিকে শাসনকার্ষের বাহিরে রাখে; ৫| হিংসা ঘ্বেষ 
ধনোমালিন্ত প্রভৃতির হষ্টি করিয়! জাতীয় কল্যাণের হানি ঘটায়। 

ছ্বিদলীয় ও বহুদলীয় বাবস্থা £ গণতন্ত্র একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত চলে না! সকল দিকের. 
বিচার-বিবেচন! করিয়া! বহুয় পরিবর্তে দুইটি দলের সপক্ষে ই মত প্রদান করিতে হয়। 


১৭৬ পৌরবিজ্ঞান 
প্রশ্পোত্ুর 


2. 7096 18 0687৮ 15 8, 10301761081 9 2 410 70012150980 0১87৮199 109168015 হাতে 
৪ 10610000178, 1? 091৮9 198,80188 10 50101: 8,109 9], (0.0. 1951) 


রাষ্্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ? গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্টনৈতিক দল কি অপরিহার্য ? উত্তরের সমর্থনে 
যুক্তি, প্রদর্শন কর। [ ১৬৮-১৭* পৃষ্টা ] 


2. 709579  ১0116158 0১0:৮5৮ 8200. 50]0191 009 150610109 8000. 5৮2116168০0 
ভ১০116805] 7১9,199 11) &/ 177009778 1)610 20৮. 

(0.0. 1957 7 নু. 9. (0) 00000. 1960 8 7. 0. 1961) 

রাষ্্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্্রনৈতিক দলগুলির কায ও গুণাবলী 


ব্যাখ্যা কর। [ ১৬৮-১৭৩ পৃষ্ঠা ] 
2..771766 25 & 1১০9116108,] 1781765 ? 101861000881) 02৮57961 ৪, 7১০৮ 8:00. 8 178,0%70205 


রাষ্টনৈতিক দল কাহাকে বলে? রাষ্ট্রনৈতিক দলকে উপদল হইতে পৃথক করিয়া দেখাও । 
[ ১৬৮-১৭* পৃষ্ঠা ] 


4,709209 7201167108] [7815 8100 10970569169 12067168050. 06700677198, 
(0. 0. 1959,629) 


রাষ্্নৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উহার গুণাগুণ বর্ণনা কর। [ ১৬৮-১৬৯ এবং ১৭১-১৭৩ পৃষ্ঠ! ] 
৮. 101501058 1)9 701812৮6805 8568,065 01 11 0162-7১27165 8200 131-175% 85 81920. 
(0. 0. 195% 8 73. 0. 1905) 


বহুদলীয় ও ছবিদলীয় ব্যবস্থার গুণীবলীর তুজনামূলক আলোচনা কর। [ ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠ] ] 


পরিশিষ্ট 
শীসনতন্ত্র 


€ 0501511601610189 ) 


[ বিষয়টি সিহছেবাসের অন্তভূ্ না হইহেও একাদশ জেণীতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! সুরু করিবার পূর্বে 
ইহা! পড়িয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়। মনে করি। ] 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি করিয়া নিয়মকানুন থাকে । এই 
নিয়মকান্নগুলি অন্থসারেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, সদস্তদিগের অধিকার ও 
কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই নিয়ম কান্নগুলিকে 
গঠনতন্ত্র (00050066101) বলিয়া অভিহিত করা হয় । 
রাষ্ট্রও অন্যতম প্রতিষ্ঠান । জুতরাং প্রত্োেক বাষ্ট্রেরই একটি করিয়া গঠনতন্ত্র 
থাকে । রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রকে রাষ্টনৈতিক গঠনতন্ত্র (0011655] 00775056107 ) 
বা] শাসনতন্ত্র বলা হয়। শসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রের গঠন 
শাদনতগ্্র কাধাকে কি হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা 
বলে 
কিভাবে বর্টিত হইবে, নাগর্িকগণ ও সরকারের মধ্যে 
সম্পর্ক কিরূপ হইবে ইত্যাদির বিষয় নির্ধারিত হয়। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে, 
গিয়া! একজন লেখক বলিয়াছেন শাসনতন্ত্র হইল সেই সকল 
্ু নিয়মকান্থনের . সমষ্টি যাক! অন্রসারে সরকারের ক্ষমতা, 
নাগরিকের অধিকার এবং সরকার ও লাগ্রিকের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হয় |. 


শাসনতন্ত্র ১৭৭ 


শাসনতজ্মের শ্রেণীিভাগ (019551509610105 ০ 001796160010129) £ 
শাঁসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা ফাইতে পারে । তন্মধ্যে (ক) লিখিত 
ও অলিখিত, এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়-_-এই' ছুই প্রকার শ্রেণী- 
বিভাগই স্থপরিচিত । 
লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ €৬/1:16667) 2120 [001৮11621 001050- 
€9610175) 2 শাসনতন্তরের মূল নীতি ও বিষয়গুলি এক বা একাধিক দলিলে 
লিপিবদ্ধ থাকিলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র ( ড/1101 00205016010 ) 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অপরদিকে অলিখিত শাসনতগ্ত্র বলিতে বুঝায় যে, 
শাসন সংক্রান্ত মৌলিক নীতি ও বিষয়গুলিকে লিপিবদ্ধ বা দলিলভূক্ত কর! হয় 
নাই এবং উহার প্রধানত প্রথা, আচার-ব্যবহার ও রীতি- 
উদাহরণ নীতির অন্ততুক্তি। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রই অলিখিত শাসন- 
তন্ত্রের প্রক্ উদ্দাহরণ। এদেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রধানত প্রথা ও বীতিনীতির 
€ 0079500001002] 0:00৮210010159 ) ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে । 
লিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মাকিন বুক্তরাষ্ট্র ভারত প্রভৃতি দেশের 
শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়। 
লিখিত* ও অলিখিত-_-এই ছুই শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রমূহের শ্রেণীবিভাগ 
মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কারণ, এরূপ কোন শাসনতন্ত্রই নাই যাহা 
সম্পূর্ভাবে লিখিত বাঁ সম্পূর্ভাবে অলিখিত। ব্রিটেনের শাঁসনতন্ত্রকে 
অলিখিত বলিয়! বর্ণনা করা হয়ঃ কিন্তু এই শীসনতন্ত্রের এরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আছে যাহ! লিখিত ও বিধিবদ্ধ । অপরদিকে মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত 
প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র মূলত লিখিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকটিতে বেশ 
কিছু অলিখিত অংশ আছে। যাহা হউকঃ শাসনতন্ত্র প্রধানত” লিখিত 
হইলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র এবং “মূলত অলিখিত হইলে উহাকে 
অলিখিত শাসনতম্ত্ব বলিয়! বর্ণনা করা হয়। 
লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাণ্ডণ (1610765 9:04. 1)6£6065 0£ 
71061 2100. 1070৮701618 001056565610109 ) 2 লিখিত ও অলিখিত উভয় 
প্রকার শাসনতন্ত্রেরই গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে লিখিত শাসনতন্ত্র 
লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা] বিশেষ সতর্কতার সহিত ও 
আলাপ-আলোচনার পর প্রণীত হয়। ফলে ম্বভাবতই উহা! অলিখিত 
সংবিধান অপেক্ষা সুস্প্ট ও সুনির্দিষ্ট হয় । দ্বিতীয়তঃ লিখিত 
্ শাদনতন্ত্ের সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি 
(902০181 0:০০০০06 ) অবলম্বনের প্রয়োজন হয় বলিয়া 
উহা অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অর্থাৎ জনমতের গতি ৬ 
পরিবর্তন বা শীসকগণের খেয়ালখুশির . ফলে উহ! যখন তখন পরিবতিত 
হয় না। ,হৃতীয়ত, লিখিত সংবিধানে সাধারধৃত্ত নাগরিকগ্জীণের মৌলিক 
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অধিকার বিধিবদ্ধ থাকে। ইহার. ফলে শাসকগোষ্ঠীর শ্বৈরাচারিতা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
অপরদিকে, লিখিত সংবিধানের পরিবর্তন বিশেষ সহজসাধ্য নহে বলিয়া 
উহ] সময়ের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলিতে পারে । অর্থাৎ, লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের জন্ত কাম্য সংস্কারসাধন ব্যাহত হইতে পারে । একপ 
রি ক্ষেত্রে সংস্কার-আন্দোলন তীব্র হইয়া! উঠিলে দেশে বিপ্লবের 
অভ্যুর্থান ঘটিতে পারে । আরও বলা হয় যে, মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ 
করাই যথেষ্ট নহে; এর অধিকার সংরক্ষিত হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর 
করে দেশের জনগণ ও দেশের বিচার-বাবস্থার উপর । ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
অলিখিত, উহাতে মৌলিক অধিকাঁর বিধিবদ্ধ নাই ; তবুও ইংরাজর। অন্ত 
কোন দেশের লোক অপেক্ষা! কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে না। স্থতরাং 
মৌলিক অধিকার ঘোষণার দ্বার] ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ-উদ্দেশ্টেই ষে 
লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, এ-ধারণ তুল । 
অলিখিত শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় হয় বলিয়া উহ1 সময়ের সহিত তাল 
রাখিয়া চলিতে পাঁরে। ফলে এই প্রকার সংবিধান জনপ্রিয় হয় এবং 
বিপ্ররের আশংকা হইতে মুক্ত থাকে | দ্বিতীয়ত, অলিখিত 
সংবিধান শুধু তত্গত ভিত্তিতেই রচিত হয় না; উহা জাতীয় 
প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি রাখে । স্থতরাং 
উহা! স্ুপরিচালিত হয়। তভ্রটি হিসাবে বলা যাঁয় যে অলিখিত শাসনতন্ত্র 
সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাঁ_ 
উভয়কেই সমাঁন মর্যাদা দেয়। উপরন্ত, শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলে বিচার 
বিভাগ অকাণথ্যভাবে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। কারণ, 
রি প্র বিভাগই নির্ধারণ করে যে কোন্টি শাসনতাস্িক আইন 
এবং কোন্টি নয়। অনেকের মতে, আবার অলিখিত শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের 
উপযোগী নয়। কারণ, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সর্বদাই শাসকবর্গের 
ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া সুস্পটুভাবে জানিতে চাহে য়ে 
শাসনতত্ত্রের বিধান কি। 
মোটামুটিভাবে বল! যায়, ব্রাষ্ট্রনৈতিক চেতনশীল জনগণের পক্ষে অলিখিত 
শাসনতন্ত্র কামা হইতে পারে ও কিন্তু জনসাধারণ যদ্দি 
উহ অজ্ঞ ও বিজ্রোহগ্রবণ হয় তবে সুনির্দিই লিখিত সংবিধান 
গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । 
নুপরিবর্তনীয় ও ুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (161016 ৪:9৫ টি 
900080169610155 ) £ লিখিত ও অলিখিত--এইভাবে শাসনতন্ত্রের শ্রেণী- 
“বিভাগ শ্বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া বর্তমানে সুপরিবর্তনীয় ও ছুশ্পরিবর্তনীয় 
শাষনতঙ্তের মধ্যে শ্রেণীবিভাগই অধিক ন্ুপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই 


অলিখিত শাসনতস্ত্ের 
গুণ 


শাসনতন্ত্র ১৭৯ 


শ্রেণীবিভাঁগের জন্য আমরা লর্ড ব্রাইসের নিকট খণী। যে-শাসনতন্ত্রকে 
সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে আইনসভ] অতি সহজে পরিবর্তন করিতে 
পারে তাহাকে স্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র ( ঢ1651016 00056106100 ) আখ্যা 
দেওয়] হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সুপরিবর্তনীয় শীসনতন্ত্রের বেলায় 
সংশোধন ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোঁন- 
প্রকার পার্থক্য নাই। অপরপক্ষে, যে-শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সাধারণ 
আইন পাসের পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না_-পরিবর্তনের জন্য যখন এক বিশেষ পদ্ধাতি 
অবলম্বন করিতে হয় তথন তাহাকে ছম্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (2110 0:0150100- 
00) ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, ছুম্পরিবর্তনীয় শাসনতত্ত্রের ক্ষেত্রে 
শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধো সুম্পষ্ট পার্থক্য বিছ্যমান | 

স্থপরিবর্তনীয় শাসনতত্ত্রের দুষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে-প্রণালীতে সাধারণ আইন পাস করে, ঠিক 
সেই প্রণখলীতেই শাসনতন্ব সংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ । অপরপক্ষে 
কাটি দুম্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রে উদ্বাহরণ হিসাবে মাকিন যুক্ত- 
. রাষ্ট্রের শীসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । মাকিন 
যুক্তবাষ্ট্রের আইনসভা! কংগ্রেস ( 09787555 ) যে-পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাস 
করিতে পাঞ্র সে-পদ্ধতিতে শাঁসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে ন)। 

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই 
নিরব উহ! ছুষ্পরিবর্তনীয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই । যেমপ, 

২. - নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্ত উঠ? স্থপরিবর্তনীয়-_ 
হইলেই ছুষ্পরিবর্তনীয় ৬ 
হয় না কারণ, সাধারণ আইনসভা সাধারণ পদ্ধতিতেই উহার 

পরিবর্তনসাধন করিতে পারে । 

স্ুপরিবত্তনীয় ও ছুজ্পরিবততনীয় শাসনতন্দ্রের গুণাগুণ (1715175 ৪700 
102165065 01 [71250016 2100 11510 007896600005) 2 স্রপৰিবর্তনীয় শাসন- 
সুপরিবর্তনীয় তন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে 
শাসনতন্ত্র ৬৭ পারে। ভ্রত সামাজিক পরিবর্তনের সময় এবং সংকট- 
কালীন অবস্থায় এইরূপ শাসনতত্ত্রকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হয় । 

কিন্তু স্থিতিশীলতার অভাব স্ুপরিবর্তনীয় শীসনতত্ত্রের প্রধান ক্রটি। পরিবর্তন 
অতি সহজসাধ্য বলিয়া! এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া, 

পড়ে এবং কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত পরিবতিত হয়।' 

টি সাময়িক উত্তেজনার বশে বহু কল্যাণকর আইনও 
অপসারিত হয়। সাধারণ আইন হইতে শাসনতন্ত্রের প্থক মর্ধাদ1! না থাকায় 
উচ্হার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও থাকে না। সহজ পরিবর্তনযোগ্য বলিয়! 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয় ন1। 

ছুক্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ স্থুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণের 
ঠিক বিপরীত । দুম্পরিবর্তনীয় শীসনতন্ত্র স্থিতিণীল, স্থম্প্ট এবং স্নির্দিষ্ট। 
সাময়িক উত্তেজন!, গণ-আন্দোলনের ফলে অথবা সাধারণ আইনসভার 
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খেয়ালখুশি অঙ্গযায়ী ইহা! যখন তখন পরিবতিত হয় না। এই প্রকার শাসনতন্ত্র 
নিও অধিক মর্যাদীসম্পন্ধ এবং ইহা দ্বারা নাগরিকের মেলিক 
টি রিটন অধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া 
থাঁকে। যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যসমূহের অধিকার সংরক্ষণের 

জন্ঠ ছুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় 1* 

অপরদিকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সময়ের সহিত তাল রাখিতে পারে না। 
কোন কল্যাণকর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শাসনতন্ত্র ছুষ্পরিবর্তমীয় 
ক বলিয়া তাহ! কার্কর করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে 

সংস্কারকামীর। খ্প্রবের হ্ষ্টি করিতে পারে। মেকলেকে 

অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বিপ্রবের প্রধান কারণ হইল জাতি যখন অগ্রসর হয় 
শাসনতন্ত্র তখন স্থিতিশীল থাকে । দ্বিতীয়ত, দুশ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের 
ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের উপর থাকে বলিয়া এইক্প শাসনতন্ত্র বিচার 
বিভাগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের সংকীর্ণ 
ব্যাখ্যা করিয়৷ সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে । 

স্পারিবর্তনীয় ও দুম্পরিবর্তনীয় শাদনতন্ত্রেরে উপরি-উক্ত দোষক্রটি 
অপসারণের জন্থ আধুনিক লেখকগণ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্তবিধানের চেষ্টা 
করিয়া থাকেন । অধ্যাপক ল্যাস্কির মতেঃ শাসনতন্ত্র 
ব্রটেনের শাসনতন্ত্রের মত অতটা স্ুপরিবর্তনীয় হইবে ন।, 
আবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শীসনতন্ত্রের মত অতট! ছুপ্পরিবর্তনীয়ও হইবে ন1। 
এই ছুই-এর মধ্যপন্থাই অনুসরণ করা প্রয়োজন। 


| সহক্ষিগুসান্র 

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি করিয়া! গঠনতন্ত্র থাকে 1 রাষ্ট্রে৫র গঠনতন্ত্রকে শাননতত্ত্র বল] হয় । শাসনতন্ত্র 
অনুনারে নরকারের ক্ষমতা নাগরিকদের অঞ্চিকার এবং দরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধাগ্রিত হয়। 

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ £ নানাভাব শাবনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে । তন্মধো ছুইটি 
শ্রেনুবিভাগই অধিক সুপ্রচরিত__ (ক) হিখিত ও অদ্খখিত শাসনতগ্্র, এবং (খে) হুপগ্ির্তশীয় ও ছুপ্পনিবর্তশীয় 
শাননতন্ত্ব। লিখিত ও অভ্রিখিত শাদনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণুবিভাগ বিজ্ঞানদম্মত নহে ; তবুও এই প্রকার 
শ্েণীবিভাগ করা হইয়া থাকে । লিখিত ও অন্দিখিত শাননতন্ত্ের গুণানণ পরম্পরের বিপসীত। 
সুপরিবর্তনীয় ও দুপ্পরিবর্তনীয শাসনতন্ত্রের গুণাগুণও পরম্পরের বিপরীত । বর্তমানে এই ছুই প্রকার 
শামনতন্ত্রের মধ্যে নামচ্স্তবিধানের চেষ্টা করা হইতেছে । 


উপসংহার 


৩৫৮৫ 1. 70909 619 01270 001051,1606100. 1019561200101851) 10965799025 71920119 ৮0 121615 
001086500,6801)8,  7010817269 ৮০00 208৪5797105 79197197508 (0 1179 050158610751101 01 
85085, (10. 9. (0) 0920017, 1961 ) 


শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশে কর। হৃপরিবর্তনীয় ও দুম্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থকা কি কি 
তাহা দেখাও। ভারতের মংবিধানের উল্লেখ করিয়া প্রশ্নের উত্তর দাও। 
[ ১৭৬ এবং ১৭৮-১৭৯ পৃ] এবং ভারতের শাদন-ব্যবস্থার ২২-২৩ পৃষ্ঠ। দেখ 1 ] 


2, 109805 659 6620 00208616565010 চাওএ 07861000198 969918 ৮০0৮2155200 
৪0 চা76690 09209500010278, 99 0109 70062168 800 092009168 01 98,00৮, (8.8. (0) 1990) 


“শাসনতন্ত্র শবটির সংজ্ঞা নির্দেশে কর এবং লিখিত নিত শাননতস্ত্রের মধ্য পার্থকা দেখাও । 
* উ্য়ের ওপাগুণ বিবৃত কর । [ ১৭৬-১৭৮ পৃষ্ঠা ] 


৮৮ ৫৯ 1 রিতা | 





প্রথম অন্ধ্যান্ত 
ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 


€ ছ6৪60169 0£ 0116 00155060610 01 [15018 ) 


ভূমিকা £ ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, 
কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র অন্থসারে পরিচালিত হইত। যখন ভারতীয়গণের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন ঠিক হয় 
যে স্বাধীন ভারতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ 
(00709010061) 4১55০001915 ) গঠিত হইবে । ১৯৪৬ সালে এই গণপরিষদ 
গঠন করা হয়; এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ভারতের গণপরিষদ” এবং "পাকিস্তানের গণপরিষদ”__-এই 
দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। 
ভারতের গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে নৃতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে 
থাকে । রচনাকার্ধ সমাপ্ত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর তারিখে 
ভারতীয় জনগণের পক্ষেই গণপরিষদ্দ কর্তৃক গৃহীত হয়। 
বর্তমান শাসনতন্ত্রের 
তর আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক দুই মাঁস পরে-__অর্থাৎ ১৯৫০ সালের 
ঙ ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এই শীসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। 
ইহা “ভারতীয় সংবিধান' (06 00155010060) ০1 10018 ) নামে অভিত্িত7 
এবং এই শাসনতন্ত্র অন্রসারেই বর্তমান সাধারণতান্ত্িক ভারতের ( £১20301:- 
০৪, [7018 ) শাসন-বাবস্থা পরিচালিত হয়। 
ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (11811, 76৪00159 
0৫ 06 00219005010) 06 [70018 ) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে নিয্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারাঁশ্যায় £ 
(১) ভারতীয় সংবিধান লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। বিরাট, 
বিষয়বহুল ও জটিল । ইহা যখন প্রবর্তিত হয় তখন ইহাতে 
রি হান ৩৯৫টি অন্গচ্ছেদদ (01015) এবং ৮টি তপগীল (901)6010169) 
বিল গুটি. ছিল। তখন হইতে আজ পাস্ত এই সংবিধানের মোট 
১৪ বার সংশোধন করা হইয়াছে 1* ইহার ফলে সংবিধানের 
বেশ কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়াছে। প্রথমত, তপশীলের সংখ্যা 
« ১৯৬২ সালেই হ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধন পান কর! হয়। ছ্বাদশ সংশোধন দ্বারা গোয়া 
দমন ও দিউকে অন্যতম কেন্্র-শোসিত অঞ্চলে পরিণত করা! হয়, য়োদশ সংশোধন দ্বারা! যোড়শ অংগরাজ্য | 
মাগাভূমি গঠন কর] হয়, এবং চতুর্দশ সংশোধন দ্বার! পঙ্ডিচেরিকে অস্ততম কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত 
কর] এবং কেন্ত্র-শীপিত কয়েকটি অঞ্চলে আইনমভা ও মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা! করা হইয়াছে। 
সংবিধানের ব্যবস্থা! অনুদারে ১৯৬৫ সাজের ২৫শে জানুয়ারীর পর সরকারী কার্ধে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত 
হইতে পারিবে না। অংবিধানের আর এক দফা! সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থাকে উঠাইয়া দেওয়া! হইবে 
বলিয়া ঘোষণা! কর! হইয়াছে । ফলে ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পরও নরকারী কার্ধে ইংরাজী ভা 
ব্যবহৃত হইতে খাকিবে। 


এঁতিহাসিক পরিক্রমা 


গণপরিষদ 


২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


৬ হইতে ৯-এ দীড়াইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনুচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যা প্র 
৩৯৫ থাকিলেও বিভিন্ন সংশোধনের ফলে সংবিধানের মধ্য হইতে কয়েকটি 
অন্রচ্ছেদ পুরাপুরি ও কয়েকটি অন্ুচ্ছেদ্রের কিছু অংশ বাদ গিয়াছে, এবং 
কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংগে কিছু কিছু অংশ সংযুক্তও হইয়াছে । তৃতীয়ত, 
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূন্তের গঠন সংক্রান্ত প্রথম তপশীল, রাজ্যসভায় 
বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত চতুর্থ তপশীল প্রভৃতির বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে । মোটকথা, নান! হ্বাসবৃদ্ধি সত্বেও ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর লি/থখত 
শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম রহিয়! গিয়াছে । 

ভারতীয় সংবিধান বিপুলায়তন ও জটিল হইবার মূলে রহিয়াছে নিয়লিখিত 
কারণগুলি : (ক) সংবিধানে মাত্র কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থাই সন্গিবিষ্ট হয় নাই ) 

জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্থান্ত রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাও 
রা াটিও সম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । (খ) কেন্দ্র ও বাজাগুলির 

ল হহবার কারণ 

মধ্যে সম্পর্কও বিশেষ জটিল | (গ) সংবিধানে বিশেষ বিশেষ 
সমস্য] সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে । যথা, সরকারী চাকরি, ইংগ-ভাঁরতীয় সম্প্রদায়, 
তপশীলতু ক্ত জাতি ও জনগোঠী (9০1)905160 08565 ৪9 5০1১০011160 
10999 ), সরকারী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে অনেকগুলি "ারা আছে। 
(ঘ) সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারই বণ্রিত হয় নাই, কতকগুলি 
নির্দেশমূলক নীতিও উল্লিখিত হইয়াছে । (উ) সংবিধান বিভিন্ন দেশের শাসন- 
তন্ত্রকে বহুলাংশে অনুকরণ করিয়াছে । 

(২) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি “সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
সাধারণতন্ত্র (9০৮1617 1091009019010 [২০00110 ) বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, (ক) ভারত আভ্যন্তরীণ ও 

বহিব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন । (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার 
লা ্বীকৃত হওয়ায় শাসন-বাবস্থাও গণতান্ত্রিক । (গ) আবার 
জারি ভ1রত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ভারতে ব্রাজার স্থান 

নাই_-শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
'বর্গের হস্তে স্স্ত । ভাবতের নির্বাচিত রাষ্পতি হইলেন সর্বোচ্চ শীসনক্ষমতা।- 
সম্পন্ন ব্যক্তি । 

(৩) সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্সমূহের ইউনিয়ন” বা 'রাজাসংঘ? (007207 
9£9505055 ) বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত 
করা যায়। অর্থাৎ, বল] যায় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে নাই । কিন্ত 
জেীধু করাই ভারতকে জপ্পূর্ণভাবে ঘুক্তরাষ্ট্ঁ বলিয়া অভিহিত করার 
বিপক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে । ভারতীয় “যুক্তরাষ্ট্রে” কেন্ত্রের 
ক্ন্তে এন্ঠ-বেন ক্ষমতা! দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্ত কোন যুক্তরাম্ীয় শাসন-ব্যাবস্থায় 


বা ০ 


ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ক 


দেখিতে পাওয়া যায় না। উপবস্থ, জরুরী ও শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা 
ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় পরিবতিত করিতে পাবেন। এইজন্ত বল' হয় যে, সাধারণতান্ত্রিক 
ভারতের শাদন-ব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক । জনৈক আধুনিক 
শাঁসনতন্ত্রবিদের মতে, ভারত “্অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ত্ীয় ধরনের বাষ্ট্রর (0395$- 
6০00181 90906 )। 
৪) ভারতীয় সংবিধান একাধারে ছুশ্পরিবর্তনীয় ও স্থপরিধর্তনীয়। ইহার 
কতক অংশের সংশোধনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের 
৪। ভারতীয় সংখ্ধান প্রয়োজন হয়, কিন্ত বাকী অংশের পরিবর্তন সাধারণ আইন 
ছুপ্পরিবর্তনীয় এবং 
হপরিবর্তসীষ উভ্ই. পাসের পদ্ধতিতে সহজেই করা চলে । এই বৈশিষ্ট্যটির 
জন্যও ভারতকে “অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র, বলিয়! গণ্য করা 
হয়। কারণ, যুক্তরাস্্রীয় সংবিধানের সমগ্রটাই সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। 

(৫) সংবিধানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়া 
৫1 সংবিধানে এ-দেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের 
মৌনিক অধিকার  হ্ষুষ্টি করা হইয়াছে । মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ 
লিগ্রিবদ্ধ করা হইছে নহে) নানাভাবে উহাদ্দিগকে সীমাবদ্ধ কর হইয়াছে । 


(৬) মৌলিক অধিকার ছাড়াও সংবিধানে শাসনপরিচালনার কয়েকটি 
নিরেশমূলক নীতি (10160052 07100112502 90505 
ঢ001155 ) ঘোঁষণ1 কর! হইয়াছে । শাসনকর্তাগণ শাসন- 
কার্য পরিচালনা করিবার সময় এগুলি সর্বদা শ্মরণ রাখিবেন। 
এই নীতিগুলি সদাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের ৯ (5০০19] ৬৬০18729686 ), 
গ্োতক। 


(৭) ধর্ম-নিরপেক্ষতাঁকে (52০91211500 ) ভাঁরত-রাস্ট্রের একটি বিশিষ্ট 
ধিক বলিয়া ধরা হয়। ভারতে কোনপ্রকার রাস্ট্রীয় ধর্ম 
বু (50805 0২০116190 ) নাই । জাতি ধর্ম বর্ণ বিশ্বীস এবং 
নিলি ্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকল ভারতীয়দের জন্ক এক এবং অভিন্ধ 
নাগরিক-অধিকারের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । ভারত-রাষ্ট্র 

ধর্মের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না। 


(৮) সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্টা হইল কেন্ত্র ও রাজ্যাগুলিতে পূর্ণ 
নিযাল পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্শীল সরকারের প্রবর্তন । ব্রিটিশ 
বাবস্থাও অন্থতম আমলে দায়িত্ণিল শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত হইলেও উহ 
বৈশিষ্ট্য নানাভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এ৭ন পূর্ণ দারিত্বণনীলতার 


৬ । নিদেশমূলক নীতিও 
ঘোষ্ণ! করা হইয়[ছে 


' প্রবর্তন কর! হইয়াছে | ধীরে ধীরে এই ছাযিসিল শাসনপব্যবস্থ। কেন্ত্রশাসিত 


ক্চলগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হইতেছে।.. 


$ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 
হক্ষিগ্তসাল 


ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান” অনুমারে পরিচালিত হয়। এই সংবিধান ভারতীর 
গর্ণপরিষদ কর্তৃক রচিত। 

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

১। ভারতীয় সংবিধান সবাপেক্ষা। বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল; ২। ভারত ...একটি সার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ; অর্থাৎ ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহি্ধ্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, শাঈদ-বাবস্থা সার্বিক 
প্রাপ্তবয়ন্বের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এবং ভারতে রাজার কোন স্থান নাই; ৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্ীয় 
ধরনের রাষ্ট্র; ৪। সংবিধান আংশিকভাবে হুস্পরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে মুপরিবর্তনীয় ; ৫ | সংবিধানে 
মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ৬| ইহাতে নির্দেশমূলক নীতিও ঘোষণ। করা হইয়াষ্টে; 
৭ | ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র; ৮। দায়িত্বশীল শানণ-ব্যবস্থা সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য। 


প্রশ্নোত্তর 


ূ 2, 96889 830. 92101910) 109 010391£ 01085,0917796108 01 176 [150180, 0:01896160110]0. 
(0. 9. 7958 8 78. ১. (0) 1969 ) 
ভার্তীর সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর। [ ১-৩ পৃঠা ] 


9, 19501810 6109 100880 £950198 01 009 7095900 000981601070 01 15009, 
(127. 5. (8) 19699 ) 


ভারতের বন্তমান সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। [ ১-৩ পৃষ্ঠ ] 
৪১৫০৪৪৪ € 11৬ ” 
ছ্িতীম্ত অসধ্যান্তর 


ভারতীয় ম্ংবিধানের প্রস্তাবনা 


€ 7156 70168100016 00 006 001980160010128 01 119018 ) 


বর্তমান কালে প্রায় সকল দেশের লিখিত শাসনতত্ত্রের প্রথমেই একটি 
করিয়া প্রন্তাবনা ( 0:691016 ) সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। এই প্রস্তাবনাকে 
সংবিধানের ভূমিক1 বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ, 

শরাবনা কানে পুস্তকের যেমন ভূমিকা, সংবিধানেরও তেমনি প্রস্তাবনা । 
ভূমিকা মূল পুস্তকের অংশ নয়, প্রন্তাবনাও সংবিধানের 

কার্ধকরী অংশের (006180%6 921) অস্তভূক্ত নয় । ভূমিকায় যেমন লেখকের 
মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্ত সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া হয়, প্রন্তাবনাতেও তেমনি 
সংবিধানের উদ্দেশ্ঠ, মূলনীতি ও আইনগত ভিত্তির বর্ণনা! কর! হয়। প্রস্তাবনা 
সংবিধানের কার্ধকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত ন! হইলেও কার্যকরী 

শপরভারদার উদে্ক.:. অংশে কোন অস্পষ্টতা থাকিলে গ্রন্তাবনার সাহায্যে তাহা 
দুর করা যার। ধরা যাউক, সংবিধানের কার্মকরী অংশে রারীয় ধর্ম সম্বন্ধে 
স্তুষ্পইডাবে কিছু বলা হয়.লাই। এরপ ক্ষেত্রে দেখা হয় যে, প্রস্তাবনা কি 


ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ৫ 


আছে। প্রন্তাবনায় যদি ধর্মীয় সাম্যের উল্লেখ থাকে তবে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ষ 
থাকিতে পারিবে না; এবং ফলে রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ (55০819) হইতে হইবে । 
সংবিধানের প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে বর্ণনার বিশেষ পার্থকা দেখা যায় । কোন 
কোন প্রস্তাবনা! অতি সংক্ষেপে সংবিধান রচনার কাঁরণ বর্ণনা করে, আবার 
'কোন কোন গ্রস্তাবনায় ভাষার আড়ম্বর এবং উচ্চ আদর্শ ও নীতির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । 
ইহাতে আড়ঙ্বরপূর্ণ ভাষায় প্রায় সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চ সারা 

উল্লেখ কর! হইয়ছে। 
বল! হইয়াছে, প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্ত, মূলনীতি ও আইনগত ভিত্তি 
বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্ত ভারত-বাষ্ট্রকে 
একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে (১০০০1) 

প্স্তাবন! অনুসারে 
সংবিধানের উদ্দেষ্ত__. 1210090961০ [২০001211০) গঠন করা । ইহার মূলনীতি 
সাবভৌম গণতান্রক হইল সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় (09906) 
' সাধারণতন্ত্র গঠন প্রতিষ্ঠা ; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার 
স্বাধীনতা ও স্্যোগের সমত। প্রতিষ্ঠা) এবং ব্যক্তিগত 
মর্যাদী ও জাতীয় এ্রক্য অটুট রাখিয়া সকলের মধ্যে 
* ভ্রাতভাব রিড বর্ধন করা। প্রস্তাবনায় ভারতের জনসাধারণকে 
সংবিধানের আইনগত ভিত্তি বলিয়! উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। 
জনগণই সংবিধানের. বলা হইয়াছে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ভারতের 
রর জিত. জনসাধারণের পক্ষে গণপরিষ্দ এই সংবিধান গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । সুতরাং সংবিধান-নিদিষ্ট সকল ক্ষমতাই জনসাধারণ হইতে প্রাপ্ত। 
এখন “সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বর্ণনাটি লইয়া কিছু আলোচনা 
'া্ধভৌম গণতান্ত্রিক করা প্রয়োজন । সার্বভৌম" শবটির দ্বার! বুঝানে। হইয়াছে 
সাধারণতনতর মবন্ধে. যে, আভ্যন্তরীণ বিষয়েই হউক আর বৈদেশিক ব্যাপারেই 
আলোচনা ঃ “নার্তৌম' হউক, ভারত স্বাধীনভাবে আপন নীতি অনুযায়ী 
শব্দের অর্থ কার্ধ করিতে সমর্থ_অন্য কোন রাষ্ট্র উহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারে শা। 

গণতান্ত্রিক” শব্দটি দ্বারা বুঝানো! হইয়াছে যে, ভারতে রাষ্ট্রশক্কি 
পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জনসাধারণের নির্ধেশে । সংবিধানে সারধধিক প্রাপ্- 
বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীরুত হওয়ায় ভারতীয় নাগরিকগণই 
পতাত্্িক' শের. স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পরোক্ষভাবে 
1 শীসনকার্ধ পরিচালন! করিয়া থাকে । গণতত্রকে আবার 
গু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। সামাজিক ও অর্থ, 
-নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও সংবিধানে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । মৌলিক 
অর্ধিকারসমূহ্র মধ্যে লাম্যের অধিকার, শ্বাধীনতার অধিকার, শোষণের 


সংবিধানের সি 


ডে ভারতের শাসনব্যবস্থা 


বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় শ্বার্ধীনতাঁর অধিকার ইত্যাদ্দি সামাজিক গণতত্ত্রেরই 
গ্োোতক | আবার রাষ্্রপরিচালনার অন্যতম নির্ধেশমূলক নীতি-_যথা, বেকার» 
বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারও এই সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের হুচক হিসাবে গণ্য হইতে পারে। 
বর্তমান সময়ে “সাধারণতন্ত্র বলিতে এমন এক গণতন্ত্রকে বুঝায় যেখানে 
রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন চিহ্ৃই থাকে না। এই অর্থে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি হইল সাধারণতন্ত্র। অপরদিকে 
রাত শের ইংলও কিন্তু লাধারণতাস্ত্িক নহে-_কারণ, সেখানে রাজপদ 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে । স্থতরাং ভারতকে “সাধারণতন্ত্রঃ, 
বলিয়৷ অভিহিত করার অর্থ দাড়ায় যে ভারতে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন স্থান 
নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি উত্তরাধিকারম্থত্রে 
পদপ্রাপ্ত হন না_জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বার| নিরি্ কালের জন্ত 
নির্বাচিত হন। 
কিন্ত অনেকে প্রশ্ন করেন যে, ভারত যদ্দি সার্বভৌম এবং সাধারণতন্ত্রীই হয় 
তবে সে “কমনওয়েলথে”র পূর্ণ সদস্ত থাকে কি করিয়া? কারণ নিয়ম হইল, 
কমনওয়েলথের প্রত্যেক সদস্য-দেশের পক্ষে ব্রিটিশরাজকে (705০ 81105) 
07০02) কমনওয়েলথের মধ্যে প্রধান (3০20 0£ 00101012910) বিয়। 
স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ব্রিটিশরাজ এইভাবে কমন- 


সাধতৌম সাধারণ- এ 

তান্ত্রিক ভারতও  ওয়েলথের শীর্ষস্থানে অবস্থিত থাকায় ভারতের সার্বভৌমিকতা 
কমনওর়েনথের এবং সাধাবণতান্ত্রিক রূপ ক্ষুপ্ন হয় কি না? উত্তরে বল। হয়, 
সদস্তপদ ভারত “কমনওয়েলথ, অব নেশনসে”র সভ্য হইলেও 


ভারতের মর্যাদা অন্তান্ত সদক্দের মর্যাদা হইতে পৃথক । অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, 
নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত ভারতকে ব্রিটিশরাজের গ্রাতি আনুগত্য ম্বীকার 
করিতে হয় নাঃ ব্রিটেনের রাণী কমনওয়েলথের শীর্ষে অবস্থান করিলেও ভারত 
সম্পর্কে তাহার কোন শাসনতান্ত্রিক কার্য নাই; ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের 
বাণীর প্রতিনিধিও নন । কমনওয়েলথ. দেশগুলির সংগে ভারত নান] বিষয়ে 
পর:মশ করে সত্য; কিন্তু এ সকল দেশের কোনটির নিরধশ 


কমনওয়েথের রি 
সান্তপদ ভারতের. বা উপদেশ মান্য করিতে ভারত বাঁধ্য নয়। উপরস্ত, কমন- 
সার্বভৌমিকতা ওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্বেচ্ছায় স্থাপিত । যে-কোন 
ব্যাহত করে না দ্বিন ভারত এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কমনওয়েলথের বাহিব্রে 


আসিতে পারে। আুতরাং ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সাধারণতাস্ত্রিক রূপের 
ঙ্নহিত কমনওয়েলথের সদশ্তপদের কোঁন অসংগতি নাই। 

প্রসংগত উল্লেখষোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের অনুকরণে, 
,শাকিস্তানও কমনওয়েলথের অন্ততুক্ত থাকিয়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বাবস্থা 
এঞ্িঞ আরিষাচে 1. . 


নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ৭ 


শহক্ষিগুতাক 

পুস্তকের যেমন ভূমিকা, সংবিধানেরও তেমনি প্রস্তাবন। প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য, মূলনীতি 
এবং আইনগত ভিত্তির বর্ন] কর] হয়। 

্রস্তাবন! অনুদারে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্ঠ হইল একটি “সার্বভৌম গণতীন্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন 

রা; ইহার মূলনীতি ম্যাষ, স্বাধীনতা৷ ও সাম্য প্রতিষ্ঠ] এবং ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি কর1। 

ভারতের জননাধারণই সংবিধানের আইনগত ভিন্তি। গণপরিষদ জনদাঁধারণের নিকট হইতেই 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। সংবিধান রচনা! করিয়াছে । 

“সার্বভৌম গণতান্ধিক সাধারণতন্্' £ “দার্বভৌন' শব্দটির দ্বাগ বুঝানো ভটহাঁছে মে, ভারত আভ্যন্তরীণ ও 
বহিবিষয়ে সম্পূর্ণ থাবীন। “গণভাপ্বেক" শব্দের অর্গ হঈল যে ভাগুতে রাষট্রশন্ডি পঞ্চিনিত হয় জনসাধারণের 
নির্দেশে । “নাধারণতন্ত্র' শ্টি দ্বার] ভারতে রাজা ব| রাজতন্ত্র থাকিবে ন|, উহাই নল| হইযাছে।' 

“নার্ব:ভীম সাধারণতান্ত্রিক' ভারতের পক্ষে কমনওয়েদথেএ নদস্তুপদ অনেছি ক পা অনংগত নয়। 


প্রশ্নোত্তর 


1, 1796 19 10009101105 6৮09 (690) 51১10101019 608৮ 007786101050 1 1371095 
3990111)0 81)0 931)1817) 6110 1১72901)10 (9 61)0 00185120510] 01 170017. 
(10. ১. (7) 0037] 1961) 
সংবিধানের প্রস্তাবন! বলিতে কি বুঝায? ভারতীয় সংবিধানের প্রস্থাবন] বর্ণনা! ও ব্যাখা] কর। 


[ ৪-৬ পৃষ্ট। ] 
2. 5০15019, 18 ৮ 30৮91986 [0000০161013 0১010110,72%0)] 8018 তি 1086 2৮ 7098008, 
(11. ১. (0) 1860 ) 


“ভারত একটি নাধভৌম গণতাদ্ষিক সাধারণতন্ত ।”--উা ঘা! কি বুঝায় বঠাখ্যাকর। [৪-৬ পৃষ্ঠ] ] 
2,100 1১065101010 00 0119 11001 002051056061078 90698--177001519 2 শি০৮০91072 


10011000110 131110)110- 151), (13. ১. (17) 000]), 196১ ) 
ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বল! হইয়াছে-_-“ভারত অন্ত তম সাবভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । ব্যাখ্যা কর। 
[ ৪-৬ পৃষ্ঠা ] 

তৃতীন্স অবধ্যান্ 


নাগরিকত| ও ভোটাধিকার 


€ 01056105181 2100. 171815007156 ) 


ভারতীয় নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই ছুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা প্রয়োজন। (১) সংবিধানে নাগরিকত] 
সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নিয়মাবলী .লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। 
এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্তত্ত কর! হইয়াছে পার্লামেণ্ট বা 
১। এই সমন্ধে সংসদের হস্তে । মোটামুটিভাবে সংবিধান প্রবর্তনের সময়-_ 
নংবিধান বিস্তৃত 
াবস্থাকরে নাই... অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জাহুয়ারী তারিখে কোন্‌ কোন্‌ 
ব)ক্তি ভারতের নাগরিক বলিয়! গণ্য হইবে তাহা উল্লিখিত । 
হইয়াছে, এবং ১৯৫৫ পালে পার্লামেণ্ট-প্রণীত ৪ দ্বারা! এ-সম্পর্কে বিভৃততর : 


গ্ারঙ্সঞণ ক্র তরীমণাজ । 


ভারতীয় নাগরিকতার 
ছুইটি বৈশিষ্ট্য £ 


নু ভারতের শাসন-বাবস্থা 


(২) অনেক যুক্করাষ্ট্রে “দ্বৈত নাগরিকতা"রঞ্* বাবস্থা থাকে ; ভারতে, কিন্ত 
ই ভারতে 'দ্বেত ইহা! নাই। সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক এবং 
নাগরিকত। নাই এক্রেণীতৃন্ত । রাঁজ্যগুলির কোন পৃথক নাগরিকতা নাই । 

সংবিধান অনুসারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি দ্বারা ভারতের নাগরিকতা 
অজিত হইয়াছে £ 

(ক) জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাঁসগত পদ্ধতি £ যাহার। ভারতের 
স্থায়ী বাসিন্দা তাহারা যদ্দি ভারতে জন্মিয়া থাকে অথবা তাহাদের পিতামাতার 

. মধ্যে কেহ যদি ভারতে জন্মিয়া থাকেন তবে তাহারা 

ডি ভারতের নাগরিক । ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর ঠিক 

আগে যাহারা ভারতে পাচ বত্সর ধরিয়। বসবাস করিয়। 

আসিতেছে তাহার] যদি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয় থাকে, 
তবে তাহাঁরাও ভারতের নাগরিক । 

হ্বতরাঁং এখানে দেখা যাইতেছে যেও স্থায়ী বসবাস (000710119) নাগরিক 1 
অঞ্জনের জন্য অপরিহার্ষ সঙ । কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি নিজে বাঁ তাহার পিতা 
ব| মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ অথবা সেই ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত 
পূর্বে পাঁচ বৎসর কাল ভাঁরতে বসবাস করিয়া থাকিলেই চলিবে না। 
নাগরিকত! অর্জনের জন্ত এই সর্তগুলির যে-কোন একটির সহিত চাই স্থারী 
বনবাসের অভিপ্রায়। 

(খ) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে ব্যবস্থা £ ১৯৪৮ সালের ১৯শে, 
জুলাই-এর পূর্বে যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে 
তাহারা যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা 
পিতামহ পিতামহী মাতামহ প্লাতামহীর মধ্য কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে 
জন্মিয়]ী থাকেন, এবং তাহার! যদি ভারতে আপিবার পর হইতে এ-দেশে 
সাধারণত বসবাস করিয়া থাকে, তবে তাহার! ভারতের নাঁগরিকত1 অজন 
করিয়াছে । 

১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা এ তারিখের পর উপরি উক্ত ধরনের 
যেসকল ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছে তাহারা যদি ১৯৫০ সালের ২৬শে 
জাহুয়ারীর পূর্বে ভারত সরকারের কোন যোগ্য কর্মচারীর নিকট আবেদন 
করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, 
তবে তাহারাঁও ভারতের নাগরিক । কিন্তু আবেদন করিবার পূর্বে অন্তত 
ছয় মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে । 

(গ) ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী মুলত ভারতীয় 
বাক্তিদের নাগর্রিক-অধিকার £ ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্ত দেশে 


* বত নাগরিকত।' বলিতে বুঝ।য় একই সংগে যুক্তরাষ্ট্র ও রাল্যের নাগরিকতা-_ধেমন, মাঞ্চিল 
তা নিরিকতা ও নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিকত1। | 


নাগরিকতা ও ভোটাধিকার " ৯ 


যে-সমস্ত ভারতীয় আছে তাহারাও ভারতের নাগরিক হইতে পারে, যদি 
তাহারা অখব। তাহাদের পিতা বা মাতা অথব। পিতামহ বা পিতামহী অথব। 
মাতামহ ব। মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যদি 
তাহার] যে দেশে বাস করিতেছে সেই দেশস্থ ভারত সরকারের প্রতিনিধি 
কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইয়া! থাকে । 

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন £ নাগরিকত। সম্পর্কে সংবিধানের উপরি- 
উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই সংবিধান প্রবর্তনের সময় নাগরিকতা অর্জন করিবার মূল 
নিয়মাবলী মাত্র; এগুলি ভারতীয় নাগরিকতার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না। 
ইভা এই পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে ১৯৫ সালের নাগরিকতা 
নাগরিকতা! সম্বন্ধে. আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। কর। প্রয়োজন । কারণ, 
বিস্তৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকতা কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধাতিতে অর্জন 
বিনা করা যাইতে পারে এবং কি কি কারণে উহার অবসান ঘটে 
তাহা এই আইন ছারা নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়। হইয়াছে । বর্তমান আউনটিতে 
জম্মগতভাবে, রক্তের সম্পর্কগত গ্রত্রে, রেজেই্রকরণের সাহায্যে, দেগীয়করণের 
মাধ্যমে এবং কোন ভূধণ্ডের ভারততুক্তির ফলে সংবিধান প্রবর্তনের পর 
নাগরিকত্াপ্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আইনে 
নাগব্রিকতার বিলোপ সন্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে, ইহাতে কমন- 
ওয়েলথ. নাগরিকত1 আনুষ্ঠানিকভাবে ম্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
ইহার ফলে ভারত পারম্পরিক ভিত্তিতে কমনওয়েলথ, দেশগুলির 
নাগরিকগণকে ভারতীয় নাগরিক যে-সকনু অধিকার ভোগ করে তাহা প্রদান 
. করিতে পারে। 


ভোটাধিকার (ঢ18176155 ) 8 উ্রংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনার 
সময় বল। হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ক 
ভারতীয় নাগরিককেই ভোটাধিকার দিয়াছে ।* বস্তত, সকল প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকের ভোটাধিকার বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট । সংবিধান 
অনুসারে “লোকসভা এবং প্রতি রাজ্যের বিধানসভার নিবাচন প্রাপ্তবয়ঙ্ের 

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে ।” "পরে আরও পরিষার 


সকল প্রাপুবরগ্ক 

পা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সংবিধানের ধারা বা আইন 
ভোটাধিকার অনুসারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নয় এবং ২১ বৎসরের কম 
সংবিধানের অন্যতম বয়স্ক নয়” শন্ূপ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই শির্বাচক বা। 
বৈশিষ্ট্য ভোটার বলিয়া গণা হইবে । শাসনতন্ত্রের বিধান বা আইন 


'অন্রসারে কোঁন ভারতীয় নাগরিক নির্বাচন-এলাকায় বসবাস ন। করার জন্ত, 
মস্তিষ্ষ বিকৃতির জন্য এবং নির্বাচনের সময় বেআইনী বা অসাধু আচরণের অন্ত, 





হর ২ পৃষ্। 


১৩ ভারতের শাসন-ব্যবন্থ! 


নির্বাচক হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 
প্রত্যেক ভারতীয়ই লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচক যদ্দি সে__ 

(১) অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক হয়; (২) কোন নির্বাচন-এলাকায় 
সাধারণত বসবাস করে; (") সুস্থ মস্তিষ্ক হয়; এবং (৪) কোন নির্বাচনের 
সময় অসাধু বা বেআইনী কার্ধের সহিত জড়িত না থাকে । 

শাসনতন্ত্রে সাধিক ভোটাধিকারের বাবস্থ। করার ফলে ভারতবাসীর 
প্রায় অর্ধেক ভোটাধিকার পাইয়াছে। উদাহরণম্বরূপ, ১৯৬২ সালের 
নির্বাচনে প্রায় ৪৪ কোটি ভারতীয়ের মধো ২১ কোটির অধিক নির্বাচক- 
তালিকাভুক্ত হয়। 

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের নির্বাচকগণ শেষ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার প্রায় 
শতকরা ১9 ভাগে আসিযা দাড়াইধাছিল * আর বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় 
অর্ধেক হইল নির্বাচক । ইহার কারণ, পূর্বে সম্পন্তি আয় শিক্ষা উপাধি 


ভারতে ভোটাধিকারের প্রসার 





৮ 4. 
ব্রিটিশ তামলে হরির | 
| তা 
শতকুর। ১৪ ভাগ 1016) 
306) 
6১6) 





এখন হশাতকরা 
৫০ ভাগ নিবাঁচক 


নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ১১ 


প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইত ; কিন্তু বর্তমানে আইনের 
চক্ষে অযোগ্য নয় বলিয়। বিবেচিত এরূপ সকলকেই নির্বাচক শ্রেণীভুক্ত 
কর! হইয়াছে । সাধারণতান্ত্রিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ» ধনী- 
নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিধিশেষে সকল নাগরিক 
নির্বাচক । ২১ বত্সরকে ভোটাধিকারপ্রাপ্তির বয়স হিসাবে ধর! হইয়াছে । 
সংবিধানের এই বাবস্থাকে সংবিধান প্রণেতৃবর্গের একজন গণতত্ত্রের উৎস" 
(10080051001 00100090905 ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

সংবিধানে যখন সাধিক প্রীপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থ! করা হয় তখন 
অনেকেই ইহার যৌন্তিকত্তা সশ্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা 
বলিয়াছিলেন, শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থ। আগে না করিয়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক 
ভারতাধকে *শাটাবিকার প্রদান করস নি সম্ভাবনা ভা । ইহাতে 
পারতে গন হস্্ বা অনার শাসনে পর্বত হইত পাকে । উপরন্ধ, ১৯২০ 
কাটির মত নিহ।চক পটিয়া] নিন পখিচ শনা কত্ত এম প্রকার অসম্ভব 
বাত ভইয়াছিল । বি গ্ক ক।রক্েঞে শিবাটন পাবরিচালনা কর যেছুঃসংধ্য 
নত) "তাঠা শ্রমাশিত ভইঈল । আঅপহদিকে ডাকগায় গণতঙ্ত্রের পঞ বজায় 
রাহল : 1 উদ্ভ্খল জনহার শাসনে পণিখত হইল ন।। বন্তত, সাবিক 
প্রপ্তবয়ঞ্কের ভাচাধিক।ব গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের প্রধানতম সর্ত। 
অশিক্ষান অজুহাতে ইহা হইতে ঘুরে থ'কিলে গণতন্ত্র অলাকই গ্রতিপন্ধ হয়। 
আমপ্। পুবেই দোখয়াছু যে শিক্ষা» সম্পত্তি প্রভৃতির যুক্তিকে বর্তমানে আর 
মানা চপিতে পারে ন|। স্থতরাং স্টল দিক দিয়াই ভারতে সাবিক 
প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা ঘুক্তিনুক্ত হইয়াছে, এই অভিমত স্বচ্ছন্দেই, 
প্রদান কর! চলে। 


শণতন্ত্রের উৎম 


হস্ষিঞুখলাল 

ভার হীয় শাখগ্রিকতার ছুইটি বৈশিষ্ঠোর উল্লেখ কগা ধাউতে পারে 2 ১। অংবিধান নাগরিকতা 
স্যঝে বিকুত বাবস্থা দিশিবন্ধ করছে লাই; এবিরযে পালামেণ্টের হস্তে ক্ষমতা হ্যস্ত করিজাছে। 
২। ভারতে দেত নাগাসকভা নাই? অংবিদান অনুমাগে নাগতিকতা ভজনের পদ্ধতি হইল তিনটি 
১। জস্থাশ, বন্দান এবং হ্থাঠী বনপানগত পদ্ধতি; ২। পার্ষিস্তান হইতে আগতদের সম্পরকে পদ্ধতি ; 
৩। ভারত ও ও গ।কেক্তানে। বাহিত বমবানক্চাসী ভার জষ্দের নম্পকে পদ্ধতি | 

51 ব.£5 ১৯৫৪ সাজের নাগরিকতা আইন দ্বাগা জঙ্গেস সুতে, রেতজ্িকরণের সাহাষ্যে, €রণীয়করণের . 
মাধামে নাগরিকহ। প্রাপ্তির ব্যাপক বাব] করা হইয়াছে । এ আইন অনুমার পাগম্পঞিক ভিত্তিতে ? 
ভাগত কনন ও শখ, দেশগুগিয় নাগরিকদেস ভারতীয় মাগদিকনআবিকার প্রদান কগিতে পারে। ৰ 

ভে।টাধিকার £ ভাগঠীয় অংবিবান মকল প্রাঞুবয়ঙ্ককে ভোটাধিকার প্রান করিয়ছে। ব্রিটিশ | 
আমলে শেষ পথপ্ত জননংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ ভোটাধিকাগী হইয়াছিল; এখন প্রান অবেক সংখ্যক 
ভারতবানী নিবাচন-অধিকার ভোগ করে। এই ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের উৎ্ন' বলিয! বর্ন! করা! $5ধাছে। 

স্গাধীন ভাগতে যখন নাবিক প্রাপ্তবয়ঙ্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অ:কে ইহ! 
যুন্ভিযুন্ত' হয় নাই মনে কণিয়াছিলেন। কিন্তু কাধক্ষেত্রে দেখা গেল ষে প্রাপ্তবয়ন্ের ব্য 


ব্যবস্থা মোটেই অযৌক্তিক হয় নাই। বস্তত, ইহার দ্বারাই ভারতে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজাক্* যা 
সম্ভব হইয়াছে বল! যায়| 


১২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 
প্রশ্োত্র 


].1095011196 ৮19 91097067006 0 71570] 10918202114029120 0805 095 
20007109. 


বে-যে পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিক হা অর্থন করা খায় ভাহা ব্না কর [*-» পৃষ্ঠা? 
9. ৮10 1৮ 1000 01%171৮001)192 2) 11000 
ভারতে ভোটাধিকাঁরের উপর একটি টাকা এন! কর। [ »-১১ পৃঠা ] 


9, 70 0. 110511 4১011] 00210011150 01) 1010 ০1580 01 17)010, ? 
(17. ও. (7) 0012], 1961) 


তুমি কি ভারতের 'ক্ষত্রে নাঁধিক ভোটাখি ছার বাবস্থা নঘর্থন কর? [ ৯-১১ পৃত্ঠা ] 


চতুর্থ অসন্ধ্যাঞ্ঞ 


মৌলিক অধিকার 
€ ঢ010097771721 16115 ) 


২৬/ মৌলিক অধিকার (দএ0350060001 [181)05) £ নাগরিকদের লইয়াই 
রাষ্ট্র গঠিত । এই নাগরিকদের জন্ত গ্রন্দব ও পূর্ণাংগ জীবন সম্ভব করাই প্ররৃত 
গণতান্ত্রিক রংষ্টরের লক্ষা। এখন সুন্দর ও পূর্ণাংগ জীবন সম্ভব কর্বিতে হইলে 
প্রত্যেক নাগরিককে তাহার বাক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের খিক'শসাধনের জন্য 
সুযোগন্থবিধা দিতে হইবে ।  উদ্াগ্রণম্বর্ূপ, জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, 

শিক্ষার অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীন-া, সংঘবদ্ধ 
নি কাহাকে . হইবার অধিকার, নির্ধাচন করিবার ও নির্ধাটিত হইবার 

অধিকার প্রভৃতি শুবোগৃবিধা বাভীত নাগরিকগণ 
তাহাদের জীবনকে স্বাধীনভাবে সিয়ন্ষিত এবং তাহাদের ব্যক্তিত্রেব বিভিন্ন 
দিকের বিকাশসাধন করিতে পাবে না। এই সকল সুযোগন্থবিধাকেই 
অধিকার বণিঘ্লা অভিহিত করা হয়। অন্তভাবে বলা যায়, যে-সকল 
স্থযোগন্ুবিধা ব্যতীত মানষ মঙ্তৃম্তত্কে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার 
ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দ্রিকের বিকাঁশসাধন করিতে সমর্থ হয় না এবং সমাজজণবনের 
উন্নতিবিধানকল্পে কোন "অবদান করিতে পারে না সেই সকল শ্ুযোগ- 
হ্ববিধাকেই অধিকার আপা! দেওসা হয়।* এখন যে-সকল অধিকার আইনের 
দ্বার! সংরক্ষিত হম এবং আদালত কর্তৃক বলবংযোগ্ায হয় তাহাদিগকে 
আইনগত অধিকার বলা হয়. আইনগত অধিকারের মধ্যে কতকগুলি দেশের 
সাধারণ আইনের দ্বার সংরক্ষিত হইতে পারে আর কতকগুলি অধিক 
গুরুত্বপূর্ন অধিকার দেশের লিখিত সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হইতে 
ফেসকল গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংবিধালের. দ্বারা সংরক্ষিত হয় 


পারে 
এপি - পক 
14 * 0828900 5০0201016699 ০01 [081992%5 ০ [05815 1121755194৭ ) 
এ ও এ বট টু 





মৌলিক অধিকার ১৩ 


তাহাদিগকে “মৌলিক অধিকাঁর' ( ঢ0008759009]1 [২10265) বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। ইহাদ্রিগকে “মৌলিক” বলিয়া বর্ণনা করা হয় এই কারণে যে 
সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত অধিকার আইনসভ1 
সাধারণ পদ্ধতিতে আইন পাঁস করিয়া রদবদল করিতে 
পারে, কিন্ত সংবিধানের সংশোধন ব্যতীত বথবা সংবিধান 
কর্ঠক নিরিষ্ট পদ্ধতি ব্যহীত মৌলিক অধিকারের পরিবর্তন কর। যায় না। 
আপুনিককাঁলে মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসরণে সংবিধানে এইরূপ মৌলিক 
অধিকার লিপিবদ্ধ কা একপ্রক।র রীতিতে পরিণত ভইয়াছে। স্বাধীন 
ভারতের সংবিধানও উহ করিয়াছে । অবশ্ট কোন কোন লেখকের মতে, 
সংবিধাঁনে মেলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা 'অনাবশ্টযাক । ইহার উত্তরে বল! 
যায় যে, সংবিধানে কতকগুলি অধিকার সন্নিবিষ্ট করার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে । 
প্রথমত» নাগরিকদের কল্যাণ ও পৃ্ণ;ংগ জীবনের পক্ষে কতকগুলি অধিকার 
এতই গুরুত্বপূর্ণ ঘে রগুপণিকে সংবিধানের ন্তহ্ক্তি করিয়া সরকার এবং আঁইন- 
সভা! উভয়েরই হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট হইল জনমত পরিচালিত রাষ্ট্ী। গনতগ্থের স্বূপ বজায় 
সংবিধানে ক্রীলিক.: রাখিতে হইলে মহামত প্রকাশ, সভাসমিতি সংগঠন 
অধিকার লিপিবদ্ধ 
করার প্রদোজনীধত। প্রভৃতির স্বাধীনতা অক্ষু্ধ রাখিতে হইবে । স্ততবাঁং বল] হয় 
যে, এই সকল অধিকারকে সংবিধানের অন্থভূক্তি করিয়' 
সরকার এবং আইনসভা উভয্কই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখ] প্রয়োজন । 
সংবিধানের পরিবর্তন সহত্রপাধা না হঈলে শী অবিকাঁরসমূহকে সহজে ক্ষুণ্ 
কর। সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, অধিকার সংবধানে লিপিবদ্ধ করা হইলে 
নাগরিকগণ সুস্পষ্টভাবে জানিতে পাবে পরে তাহাদের অধিকার কি কি। ফলে 
তাঁহার? সতর্ক দৃষ্টি লইয়া অধিক।র সংরক্ষণে আগ্রহশীল থাকে । 


মৌলিক অধিকার 
কাহাকে বলে 


ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহ ( চা8008- 
17)6171581] 1২1৫1) 110591009198660 10) 0106 05025010000 0£10018 ) £ 
ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত অধিকাঁরসমূহকে ছুইভাঁগে ভাঁগ করা হইয়াঁছে। 
উহাদের কতকগুলিকে “মৌলিক অধিকার, বলিয়া 
ভারতীয় সংবিধানে অভিহিত করা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে প্াষ্ট্র- 
উল্লিখিত দুই শ্রেণার 
অধিকার পরিচালনার নির্ধেশমূলক নীতি? বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে ।। 
এই. দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হইল “মৌলিক অধিকার 
আদালত কর্তৃক বলবৎযোগা, কিন্ত “নির্দেশমূলক নীতি" আদালত কর্তৃ ু 
বলবৎযোগ্য নহে । “মৌলিক অধিকাঁরগুলি' সাধারণ অবস্থায় আইনসভা ও 
শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্বণের বাহিরে থাকে । একমাত্র আপতকালীন ওঅবস্থ 
ভিদ্ধ অন্ত কোন সময়ে.উহাদ্বিগকে ক্ষুগ্ করা যায় না। অধিকারগুলি মৌলিক 


এপ 








১৪ ভারতের শাসন-বাবস্থা 


বলিয়া রাষ্ট্রের যে-কোন আইন উহাদের কোনটির বিরোধী হইলে এ আইন 
বাতিল হইয়া যায়। 

মোটামুটিভাবে ভারতীয় সংবিধানে নিয়লিখিত সাত প্রকারের মৌলিক 
অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে £ 

(১) সামোর অধিকার ( [২160 00 [00811 )5 সাম্যের অধিকার 
বলিতে নিম্নলিখিত অধিকাঁরগুলিকে বুঝায়_-(ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা ; 
(খ) কেবলমাত্র ধর্ম জাতি অথব]! নারী বা পুরুষ বলিয়া অথবা জন্মস্থানের দরুন 
রাষ্ট্র ভেদবিচাঁর করিতে পারিবে না; (গ) সরকারী চাকরিতে জুযোগের 
সমত। ; (খ) অন্পৃশ্যতা বর্জন ; (৩) সামরিক বাঁ বিগ্যাবিষয়ক উপাঁধি ভিন্ন অন্ত 
উপাধি বিলোপ । 

(১) স্বাধীনতার অধিকার ([২161)6 00 71০০0] ) 5 প্রত্যেক ভারতীয় 
নাগরিতকর (+) বাক ও মতানত গ্রক,শের বাধন চা, (খ) শান্দিপূর্ণ ও 
নিরস্্ভীবে জাহছসেত ভইবার্র সিবিকারিত গ) অনাতি বা অংঘ গঠন করবার 
র বজাযলোন অনুর স্থান রব চলাফেরা করিব 
অধিকার, (৮) ভারুততেব যেপুকান শ্কান বসধাস করিবার আধিক।বু, 
(চ) সম্পত্তি ভোগদখল ও ক্রঘবিক্রয় কারবার অিধিক।র, এবং ছ) যেকোন 
বৃত্তি অবলম্থন করিব'র 'অগবা যেকোন উপজীবিকা, ব্যবসায় ব|] কাববার 
চাঁলাইবার স্বাধনতা আছে। পি রা ডা, কাহারও টা বা বাক্তিগত 
স্বাধীনতা আইনসংগত পন্থা ছাড়া হুরণ করা চলিবে না । কোন বাক্তিকে 
গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে ্রেগাযের টা জানাইতে ঠা | ম্যাজি্রেটের 
আদেশ ছাড়! কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী আটক রাখা যাইবে না। 
কিন্ত গ্রেণারের বিরুদ্ধে এই অধিকার শক্রভাবাপন্ন বিদ্রেণীয় (€760)9 211605 ) 
এবং নিবারক শিরোধের গাগা চিনি জন্য প্রেপগ্জার করা 
হইয়াছে এমন ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নত 

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে "অধিকার ( ০ 25911)5£ 7:501016901017 ) এ 
মানুষ লইয়া বাবসায় ও বেগার খাট।নো| এবং অন্ত কোনপ্রকারে বলপূর্বক 
শ্রম করানো আইনত দগুনীর অপরাধ । ১৪ ব্সরের কম বয়সের বাঁলক- 
বালিকাদের করখানায় খা খনিতে অথব1 অন্ত কোন বিপজ্জনক কার্ধে নিয়োগ 
করা যাইবে না। 

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতর অধিকার (1২166 00 চ০০৫0, ০৫0২6116107) : 
সকল ব্যক্তিরই স্বাধীনভাঁবে ধর্সম্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্গ্রচারের অধিকার 
আছে। তবে জনশৃংখলা, স্বাস্থ্য ও সদাঁচারের স্বার্থে এই অধিকার সীমাবদ্ধ 
কারা যায়। 
শে স্মাপ্কতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (00165:2] ৪9৫ 209০9- 
০91 81805) : নাগরিকদের সকলেরই নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা লিপি ও 


রি গা 


অধিকার, (ঘ। হাত, 


(0 


রি 


ক 


মৌলিক অধিকার ১৫ 


সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার আছে। কেবল ধর্ম, মূলবংশ, জাতি বা ভাষার 
দরুন কোঁন নাগরিককে সরকার পরিচালিত ব। সরকারী সাহাধ্যপ্রাপ্ত শিক্ষা" 
প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাঁয় না। 

(৬) সম্পত্তির অধিকার ( [২1816 60 01:009£6% ) £ আইনের নির্দেশ 
ছাঁড়া কোন ব্যাক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বাঞ্চত করা যাইবে লা। রাষ্ট্র 
যদি কাহারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সাধারণের স্বার্থে দখল বা অধিকার 
করিতে চায় ভাহ। হইলে উক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 

(৭) শাসন্তাপ্রিক প্রতিক [বের অধিক।র (71170 00 0:0705068010128] 
[২০7700165) 5 সংবিধানে যে-সমন্ত মৌলিক অধিকার শ্রদত্ত হইয়াছে 
তাহ।।ণগকে খলবত করিব জন্য ভপদক্ত পদ্ধতিতে স্বপ্রীম কোটে বা প্রধান 
ধর্মধধরণ আবেদন করা চশিতখে। কুগ্লীম কোট বা শুথান ধরাধিকরণ 


৪ ৬ 
ও ইক লতা হকি শর তা তা ৰ 
তব 1-৮81 কুক বকর করব 68) 1581 ই শপ ( /6/0625 
1 


(075৫5, 3 দশ (,7855462/75115 05 এত বের (00152 50085 তা কাক- 
০৫ ॥ 01.) ০) 70075 5) পি নু ২, %বএ থিসিস 81 ৫০৬1৩ 85০1৭ ৮১৮শ 
বাঁ সি, ১, ( ১৯ বাশার কাকি গান হ।ভতকিট বিঃ সহধমাধি- 
করবে এ সন অঙেশ সব কখিবাদ্ পকত। আহ আদহঙ্গালান 


অব) ,ঘ।।ন৩ হইপে কিন্তু ধস্্রগাত আাসনহাভ্রিক আঁতিকাধের অধিকারকে 
অক'খকর করিসা বাপিতে পাতরন। 

অধিকারগুলি অবাধ কিনা? (215 05952 1২161705 919501802?) £ 
উপরি-উক্ত অধিকারপ্শি নিরংকুশ বাঁ অঞ্।ধ নহে । কোন অধিকারই অবাধ 
দারা হতে পারে নাঁ। কাপ্ণ» তাহা হইলে সমাজজীবনে 

কোন অধিকা?ই টার রন রর দারা ক 
বাধ ভেপা নী নিহতরা 8 অদিতি দেখা দি. তন হারািত 

হহঠগাশরশ ০ 

সকণ ব্যক্তি সমানাধিকার ভোগ কারতে পারে, যাহাতে 
রাষ্ট্রের বা সমাজের বৃহতুর খার্থ সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য অধিকারের উপর 
» বন্পী-রত।/ককরণ (7495৫381511 কহ কি কারণে আটিক করা হহদাছে তাহ জাশিবার জন্ত 
আদাণভ এই গার আদেশ ঘাগা অবরুদ্ধ ব্জজকে আদালতের সম্মুথে উপাহিত কিবা হুকুম দিতে 

পারে; এখং আটক তাহনসংগত না হততন অবক্ুদ্ধ ব।ভিকে শক্তি পিবার নিদেশ বান করে। 
পমাদেশ (577 2১৫ 07৮6% ) 2 ইভা দ্বারা জদানত ব্যণিত আতিান, শিনভন আবনালত ও নসকারকে ৰ 
আপন কথা গান করিতে আড় দেয়। | 
এভিষের (1১50810190,) 8 ভহার সাহায্যে উচ্চতন আদালত নিননঙন বিচারাণয়কে আপন! 
অধিকারে সীনার মধ্যে খাকিয়া কাধ করিতে বাধ্য করে। ৰ 
আ'ধপাগপৃচ্ছ। (291৮4770170 )5 যখন কোন ব্জ্তি যে-গদের ফোশ্য নয় দেই পদ অধিকার 
ৰা দাবি করে তখন অধিকাপ-পৃচ্ছা দ্বাপা তাহার দাবি বৈধ কিনা অনুসগ্ধান করা হয়; দাবি বৈধ নু 
হইলে তাহাকে পদদঢ্যুত করা হয়। রি 
উৎপ্রেষণ (০৫7/2০7০5)$ কোন আদালত বা প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীনা লংঘন করিষ্ছট 
উহার হস্ত হইতে বিচারকে উচ্চতন আদালতের হস্তে অর্পণ এবং ক্ষমতা-বহিভূতি পিদ্ধান্ বাতি 
করিবার জন্য উৎপ্রেষণের লেখ (৮ 9£০2/40791% ) জারি করা হয়। | 







১৬ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


যুক্তিসংগত বাঁধানিষেধ আরোপ করিতে হয়। মোটকথা, সামাজিক নিরাপত্তা 
ও বাক্তিগত স্বাধীনতার মধো সামঞ্জস্তবিধান করিয়া চল? প্রয়োজন । ভারতীয় 
সংবিধান এইজন্য বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের উপর কফি কি বাঁধানিষেধ থাকিবে 
তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছে । উদ্দাহরণম্বরূপ, বাক ও মতাম প্রকাশের 
স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা যাকস। সংবিধানে এই অধিকাঁরটি সম্পর্কে 
নিয়লিখিত বাঁধানিষেধের উল্লেখ করিয়াছে £ (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) বিদেণী 
র!ষ্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন, (৩) জনশ্বংখলা, (৪) শ্রীলতা বাঁ সাচার, (৫) বিচারা- 
লয়ের অবমাননা, (৬) মানহানি, এবং (৭) অপরাধ অন্ঙ্গানে প্রবোচিত 
করা । আবার আমরা পূর্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আপংকালীন অবস্তার 
ঘোঁষণ। প্রবতিত থাকাকালীন ব্া্পতি আদেশ প্রদান করিয়া আদালতের 
মাঁধামে অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার অধিকারকে স্থগিত রাখিতে পারেন $/ 


হক্ষিগ্রসা 

আত্সবিকাঁশের ঈপবোনী অপরিস্ার্ম হযোগহবিধাগুনি যদি শাননতন্রে নিপিবদ্ধ হউযা সাধারণ আইনসভা ও 
শানন-কর্পক্ষেএ সাধারণ নিযন্থণের আগার বাহিরে থাকে হবে ভাহারা “মৌলিক অধকার" বলিমা 
অভিহিত হয়। বর্তনান অমযে সংবিধানে দৌটিক অধ্থকার ছ্িগিবদ্ধ করা একরপ বীতিতে পরিণত তইফাছে। 
ইহার কারণ হইল যে এইভাবেই অণ্ধকারের সমাক সংরক্ষণ সম্ভব__-এইভাবেই উহার! আই ও শামন- 
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের উবে খাকিয] 'মৌটিকা বহিষা পরিগণিত ভইতে পারে। 

ভাঁরহীয সংবিধানে লিখিত অধিকাবননত ঢই শ্রেণাতে বিজাঈ-ক) শৌটিক অধিকার, খে) শাসন" 
পরিচালনার নির্দেশযূলক শীঠি। ইহাদের মধো শ্রীণধোত্ত অধিকাবগুলি আদাততে বহবহফোগা, কিন্ত 
নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত বলবৎসোগা নহে । 

ভারতীধ সংবিধানে সান প্রকারের মৌলিক গুতধিকার স্বীকূত হউযাছে_ যথা, (১) সামোর অধিকার, 
(২) স্বাধীনতার অধিকার, (2) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, 9) ধমীম শ্বাধীনভার অধিকার, (৫) সাংস্তিক 
ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পন্তির অধিকার, এবং (৭) শাদনতান্ত্িক পঠিবিধানের অধিকার | 

এই অধিকারগুলি নিরংকুশ বাঁ অবশ্ধ নতে।৪ কোন অধ্ধকারঈ অবাধ হইছে পারে না| ভারতী 
সংবিধানে উল্ত অবিকারগুলির পর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে তাহ] বিস্ুঠভাবে বরন! কণা হইয়াছে | 


প্রশ্নোত্তর 
7. 1780 ৮0070 10100607901 16101)69 00 1180 [00017৮01112 0,115 
00786710585018 01 10010 2 ৯৮185 209 01095 0৮1190. “৮5106120610089 2 (117 9, (0) 19760 ) 
ভারতীয় সংবিধান অনুদারে ভারতী নাগরিকের মৌলিক অধিকার কিকি? উহ্কাদিগকে মৌনিক 
বলা হয় কেন? [ ১২-১৫ পৃষ্টা ] 


9. 10090101১09 9 চা019500655121018 60৮ 102561796010 50001170781] 27 6115 


শি গু 


90709616060 01 11000 419 61708921076 20501069 ? (০. 0. 19254) 
ভারতীয় সংবিধানে নগিবিষ্ট মৌলিক অধিকারগুলির বর্ণনা কর । এই অধিকারগুলি কি অবাধ? 


[১৬১৬ পৃষ্টা] 


3. .96৮৮9 ০৮1985৮0৮01 11১9 1717060505810115] 1121765 01 আছে [010180 0181200, 


[0%7 8:65 (10980 চা (1110871267768 70121505100 600690 20 01910001810 00188965601610 ? 
(1. 8. (মে) 19681) 


ভারতীয় নাগরিকের অন্তত চারিটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ কর। কিভাবে মৌলিক অধিকার- 
|গুণিকে ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত করা হইয়াছে? | ১৬১৫ পৃষ্ঠা ) 


সহ্৪ক্ম অধ্যান্ 


রাষ্র-পরিচালনার নিদেশিমুলক নীতি 


€ 701০-6155 1111)01195 0 90866 001105 ) 


বল! হইয়াছে, ন্াঁরশ্গীয় সংবিধানে ব্রাষ্-পরিচাঁলনার জন্য কতকগুলি 
শি্দেশমূলক নীতি বিবৃত করা ভইয়াছে। এই বিষখে প্রেরণা যোগাইয়াছে 
'আয়ারলগ্ডেব শাসনতন্ত্র। নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রধান বিষয়বস্থ হইল 
“ঘর্থ নৈতিক ও সনাজ-কলাাণ্মূলক অধিকার” । সংবিধানে বল! হইয়াছে যে, 
দেশশাসন ব্যাপারে এই নীশ্িগুলি মৌশিক এবং আইন প্রণয়নে এই সকল 
নাতির প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তবা। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় রাষ্ট্র 
নিক্ষিয পুলিসী রাষ্ট্র (1১০11০6 90769 ) নয়, উঠ হইল সম|জ-কল্যাণকর রাষ্ট্র ।%& 
গণতন্থকে রাষ্্রনৈত্িক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই যথেষ্ট নয়, উহাকে সামাজিক 
ও মর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত না করিতে পারিলে গণতন্ত্র বাস্তবে কার্কর 
১উত্তে পাবে না । সমাঁজ-কলাণকর কাজকর্মের মাধ্যমে সামাজিক ও 
শর্থটনৈন্কিক অধিকারকে প্রশ্িষিত করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধনে 
বাষ্টকে নিযোজিত করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যেই নিদেশমূলক নীতিসমৃতকে 
সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এগুলিকে কার্যকর 
করার দায়িঅ যে শাসকবর্গের রহিয়াছে তাহাও উল্লেখ করা 
হইয়াছে । অন্তভীবেঞ্বলিতে গেলে, নির্দেশমূলক নীতি- 
সমূহের মাধ্যমে সংবিধানে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্-গঠনের 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । সংগে সংগে আবার সংবিধানে এ-কথাও স্পষ্ট 
করিয়া বল! হইয়াছে যে, কোন আনালত এই নীতিগুলিকে বলবৎকরণে 
বাধ্য করিতে পাবিবে সা। অর্থাৎ, সরকার যদি এই নীতিগুলি অনুসরণ না 
করে অথবা ভংগ করিয়া চলে, তাহা হইলে আদালতে তাহার প্রতিকার । 
পাওয়া যাইবে না। নীতিগুলি প্রয়োগ করা বা না-কর1 সম্পূর্ণ নির্ভর করে | 
সরকারের খুশির উপর। মৌলিক অধিকারগুলির বেলায় কিন্ত আদালতের | 
ক্ষমতা রহিয়াছে প্রগুলিকে কার্ধকর করিবার। কোন 

মৌলিক অধিকারও মৌলিক অধিকারকে ক্ষুপ্ন করিয়া যদি আইন পাস করা তয়] 
নির্দেশমূলক নীতির ৯ রী 
টে তাহা হইলে আদালত এ আইনকে অবৈধ ঘোষণী করিতে 
বাধ্য । কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিবিরোধী কোন আইনকে 

আদালত অবৈধ ঘোষণ| করিতে পারে না। আবার এ-কথাও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকার হইসে 


শুনকল্যাণকর বাষ্ 
প্রতিষ্ঠা নংবধানের 
নিদেশ 









আপ আস 


* ৩ পৃষ্ঠ । 


১৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


ব্যাপকতর এবং সমাজ-কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক অধিকার হইল এই নীতি- 
গুলির বিষয়বস্তু । কিন্তু এই নীতিগুলি কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগের 
বেলায় রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
থাকিতে হইবে । যদি মৌলিক অধিকারের সহিত নির্দেশ- 
মূলক নীতির বিরোধ বাধে তাহা হইলে নিদেশমূলক নীতিসংবলিত আইন 
বাতিল হইয়া যাইবে । 

ভারতীয় সংবিধানে যে-সমন্ত নির্দেশমূলক নীতির কথ। বল হইয়াছে তাহা 
নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল 

(১) জনকল্যাতণর উদ্দেশ্যে বার এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন 
কারিবে যাহাতে জাতীর জীখহনর সনএ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাষ্ট্রনৈতিক 
শায়ের প্রতিষ্ঠা ভয়। 

(২) র গর এমন নতি অবলম্বন করিতে, (ক) যাতে ম্সী-পুকষ শিবিশেষে 

রর 


সংবিধানে উল্লিখিত 
ধনির্দেশমূলক নীতিসমূহ 


এ দু প্র ২ লি ্ স্ ল ০শ সপ + লি ক ৪ ৯») ্ শ শি 
অঞক্কলেরই এন উিশাক্ি বন্ধ জনের বারা ₹১০ (খ্) ব্রত জপুসাদা তন 
লি পো ৮ সি এ ৮ সি চি চে রশ ০৭ দানে রি সণ সপ তা 
হন ধক কু নাহি বাতি 2 খু, (5 যাহাতে 


ধন্দোলত বাবসাপ।শিশা হইসে লেকের হস্তসত হত সাবারশেধ স্বংখের 
হানি না করে, (ধ) সঙাত পুরু ও নারী উ৬খেই সমান কাধের জন্ক সমান 
বেতন পায়, ($) যাঠ্‌তে পুরুষ ও নাবী অমিকদের স্বাস্থা ও শক্তির এবং 
শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়। এবং (০) যাহাতে শৈশব ও 
যৌবন শোষণের হাত হইতে রক্ষা পায়। 

(৩) কার্ধের ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকারাবস্থায় ও বার্ধকো, পীড়িতা- 
'বস্থায়, অংগহানি হইলে অথরা অন্তভীবে অভাবে পড়িলে সরকারী সাহায্য 
পাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বার বাবস্থ। করিতে হইবে । 

(5) সকল শ্রেণীর শ্রমিক যাহাত্জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পাষ, এবং 
পর্যাপ্ত অবসর, সামাজিক ও সংস্কতিগ ত সুযোগ ভেংগ করিতে পারে তাহার জন্য 
বাষ্কে চে] করিতুত তইবে। 

(৫) বাগ্কে সনতায় বাব্যক্তিগহ মালিকানার ভিন্ভিতে গ্রামাঞ্চলে কুটির 
শিল্পের প্রপারস ধনের বিশেষ গ্রচেই্ট] করিতে হউবে। 

(৬) সংবিধান চালু ভইবার দশ বত্সরের দধো বালকবালিকার। যাঙাঁত্ে 
চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিন! বেতন বাধাতহাশুলকভাঁবে শিক্ষালাভ করিতে 
পারে তাহার জন্ত ব্াষ্্রকে টেকা করিতে হইবে । 

(৭) গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন, হপশ'লজুক্ত জাতি ও জনজাতি (9০1১০0এ]০0 

| 08565 ৪707 3০1:001৩0.7710569 ) এবং অন্াস্থা অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ক 
ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতিব্ধান, খাঘ্যাপুষ্টি বুদ্ধি ও জীবিকার মাঁন উন্নয়ন, 
অনগ্থাস্থ্যের উন্নতি, রুষি ও পশুপালন সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তবা । 
).া *্পুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্থান ও বস্তসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ শালন বিভাগ হইতে 


রাষ্পরিচাললার নির্দেশমূলক নীতি ১৯৮ 


বিচার বিভাগের পৃথকি করণ এবং ভারতের সর্ধত্রনাগরিকদের জন্য এক ইপ্রকারেরা 
দেওয়ানী আইনের প্রচলন, প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে । 

(৯) ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জাতিতে জাতিতে 
্ায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি 
শরদ্ধ! বুদ্ধি এবং সালিসির মারফত আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্ত রাষ্ট্রকে 
সচেষ্ট হইতে হইবে। 


ক্ষিপ্ত সাব 

ভাগতে সমাজ-কল্যাণকর প্র প্রহিষ্ঠার উদ্দেষ্ঠে সন্ধানে কতকগুলি নির্দেশমুক নীতির বরন] 
করা হউয়ান্ছে। এবিষয়ে পেরণ! যোগাইয়াছে আহাব্তণ্ডের সংণ্ধান। 

শিঃদশমহক শীঠিগুলি আদানতে বলবৎফোগ্য লতে | এখানেই দৌদ্িক অধিকারগুনির সহিত ইহাদের 
মূল গাণকা। ভপগদ্্, নিদেশ্মুতক শীতির বিছোধী আইন প্রনত হইতে পারে, কিন্ত মৌলিক 
অধিকাগবিরোধী ভাইন প্রণও হইতে পারে না।  পঞ্িশেষে, শৌদিক অধিকারের মীমার মধ্যে থাকিয়াই 
শিদেশহুদক নীতিনমুকে কাধকর কঠিতে হইবে। 

সমড-কলাণুকর ও ভতর্থমৈতিক তধিকরই এই নির্দেশমুলক নীতিসমূহের বিষয়বন্ত | বিশেষ বিশেষ 
শিদেশমূলক শীতির উলেখ করিযা বছ] ধায় যে-_১। জামাডিক, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্যায়ের 
প্রতিষ্ঠা, ২1 বদের ভন্য পধাপ্ত ভীবিকাভনের ব্যবস্থা, ৩। শোযণর অবসান, ৪। পীড়িত ও 
তঙ্কাবস্থায ভ্রাভাযোর ব্যথা, ৫1 জীবল্ধাতণোপযোগী মজুরির ব্যবস্থা, ৬। সমবাষের ভিত্তিতে 
গাশপ লে রুটির শি্ের প্রসাহনাধন, 91 প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, ৮1 গ্রামপঞ্ধাযেত গঠন, 
»। * গুকুপূর্ণ স্মীসক ও বন্থ সংরক্ষণ, এবং ১০। আন্তজীতিক শান্ত ও সৌহা্দাপুদ্ধির প্রচেষ্টা_- 
ভাগত-ছাুইর কর্তব্য । 


প্রশ্মোস্কর 

1. 5110 876 1150 101760159,1277)037105 01918101011 2 1018617100181 6105228 
[00তা। 1110 ঢাঞাচুদছেত(5] 3101018, (6.0. 190৭7 7 0, 8. (8) 00700, 1960) 
রাষ্ট্রপগ্চাতনার নির্দেশমু5ক নীতি কাহাধের বঙ্জে? মৌল্গিক অধিকা'রসমূহ হইতে ইহাদের পার্থক্য 
নির্দেশ-কর। [ ১৭-১৭ পৃষ্ঠা ] 
৬৮:27 80200087189 2000 23170600150 11000010105 01 9006 7০1105- 1056 19009 81 ঠোহোছিশ 
8110০ 01 11)650 1078110809169 ? (০.0. 19609) 
নি:দশমুলক নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। নীতিগুভির তাৎপধ কি? [ ১৭-১৯ পৃষ্ঠা ] 
9. %/1)8% 18 27768020605 10075061৮9 01750010198 0: 9৮৮১9 291705 9৪ 89০0190.10 
819 0070861601100 01 [0018. 11109289500 8৮085/0], (7.9. (7) 1968 ) 

ভানতীয় সংবিধানে গুহীত 'রাষ্ট্রের নির্দেশমূক নীতি” বলিতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ উত্তর দাও। 
[ ১৭-১৯ পৃষ্ঠা ] 
4. ৮7166 5 10706620019 070. 1179 1017650৮156 1000110198৪ 0 96869 70115 ৪ 
1910 0022 229 $1)9 0:07086817011025 0£ 110 018 (0. ঢে. 1962 ॥ 


ভারতীয় সংবিধানে নিপিবদ্ধ রাষ্ট্রের নিদেশমুতক নীতিসমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাক! রচনা কর॥ 
[ ১৭-১৭ পৃষ্ঠা 


সন্টী অস্ধযাশ্ত্ 


/ ভারতীয় যুক্তরাস্ 
€ 


06 77602186101) 0£ 118019 ) 


ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রন্ধতি (টব ৪0৮6 91 006 1170191) 7720619- 
(11) )$ বর্তমান সংবিধানে ভারতকে “রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন” বা “ঝাজ্য- 
সংঘ? ( 07207. 0£ 508065 ) বলিয়| বর্ণনা করা হইয়াছে । 
ভারতকে রাজা “ইউনিয়ন” শব্টি ব্যবহার করিয়! ভারতের বিভিন্ন অংশ যে 
বলা হইয়াছে কেন 
পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ একা ন্থত্রে গ্রথিত আছে তাহা বুঝানে। 
হইয়াছে । কোন রাজা বা অংশের ভারতীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া চলিয়। 
যাইবার আইনগত ক্ষমতা নাই । 
ভারতকে “রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন” ব! রাজ্যসংঘ বল! হইলেও যুক্তরাষ্ট্রে 
লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়া বিচার কগিলে ভারতকে এককেন্দ্রিক নহে, যুক্তরাষ্ট্র 
বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি 
বৈশিষ্ট্য ই সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। (১) এখানে শাসন- 
ভারতে বু্তাুপ : ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজাগুলির মধ্যে সংবিধান দ্বারা বর্টিত 
'লক্ষণগুলি বিগ্ভমান 
হইয়াছে; (২) ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও একরূপ 
ছুষ্পরিবর্তনীয় ; এবং (৩) ভারতে একটি যুক্তরাষ্্ীয় আদালত আছে। কিন্তু 
ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহ! অন্য 
কোন যুক্তরাষ্রীয় শীসন-ব্যবস্থায় দেখাঞ্যায় না। ন্ৃতরাং ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 
“যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত. করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। উপরন্ত, দেশের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের শাসন-ব্যাবন্থ। যুক্তরাপ্ীয় হইলেও, রাষ্ট্রপতি জরুরী 
'অবস্থী সংক্রান্ত ঘোষণার ছার! ইহ্াত্ক এককেন্দড্রিক শ[াসন-ব্যবস্থায় পরিবতিত 
' করিতে পারেন। নাষ্ট্রপতি কিভাবে ইহ! করিতে পারেন তাহ! রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতা প্রসংগে পরে আলোচনা করা হইতেছে । রি 
আমরা দেখিয়াছি যে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমত' 
। গমাইনগতভাবে কেন্দ্রের হন্তেই স্স্ত থাকে । শাসনকার্ষের মবিধার জন্ত কেন্ত্ 
স্থানীয় সরকারসমূহকে কতকগুলি ক্ষমত! ছাড়িয়। দেয়। এই ক্ষমাতাগুলিকে 
ৰ কেন্ত্রআবার ইচ্ছামত ফিরাইয়। লইতে পারে। কিন্তু যুক্ত- 
কি ও একাধরে, র্া্থীয় শাসন-ব্যবস্থায় কে বাজযসনূহের মতা কোন সময়ই 
নি রা কাঁড়িক্লা লইতে পারে ন1।* সাধারণ সময়ে ভারতে কেন্ত্রীয় 
সরকার অবশ্য কোন রাজ্যের শাসনকার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে 
য়ে নাঃ কিন্ত ইতিনধ্যেই বল। হইয়াছে যে আপৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ৰ 
কিঘাধিত' হইলে রাজ্যের শাসন সম্পূর্ণ বা আাংশিকভাবে কেন্দ্রের নিযন্্ণা্ধীনে / 


রং :৮ যুজতরাই ও এককেন্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্োর আলোচনার জন পৌরবিক্ানের ৫1-৫7 পৃঠা দেখ। / 
৮/ 


বর রা 
টা 








ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২১ 


আসিতে পারে । এই সকল কারণে বলা হইয়াছে যে প্রজ্গাতান্ত্রিক ভারতের 
শাসনব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাদ্্রীয় ও এককেন্দ্রিক। 


ভারতে যৃক্তরাষ্্র গঠন ( 6191190) 10) [7019 ) £ ব্রিটিশ আমলে 
ভারভবর্ষ শাসন-ব্যবস্থার দ্রিক দিয় দুই অংশে বিএজ্ত ছিল--ব্রিটিশ ভারত এবং* 
ভারতীয় ভারত। ভারতীয় ভারত বলিতে দেশীয় বাজ্যসমৃহকে বুঝাইত। 

শাসন-বাবস্থার দিক দ্রিয়াই ব্রিটিশ ভারত আবার ছুই অংশে 
জী ভাগ বিভক্ত ছিল-_গভর্ণর-শীসিত প্রদ্দেশসমূহ এবং চীফ 
টি নি কমিশনার-শাপিত প্রদেশসমৃহ । ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন 

আইনে ব্রিটিশ ভারত ও দেণীয় বাঁজাগুলির সমবায়ে 
ভারতবর্ষে ঘুক্ত'রাষ্্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন| করা হয়। কিন্তু নাঁনা কারণে এই 
পরিকল্পনা কার্ধকর হয নাই । 

১৯৪৭ সালের ১*ই আগষ্ট যখন ইংরাজ ভাবত ত্যাগ করিল তখন ভারতে 
টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ, ৫টি চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ এবং ৫৫০-এর 
অধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। এই দেণীয় রাজাগুলি আবার ছিল তিন শ্রেণীর । 
১০০-এর কিছু অধিক ছিল বুহৎ দ্রেশীয় রাজ্য; প্রায় এ সংখ্যকই ছিল 
অপেক্ষাকৃত ক্রুদ্র দেশীয় রাজ্য; এবং প্রায় ৩৫০টি ছিল ক্ষুদ্র দ্েণীয় রাজ্য যাহাদের 
জায়গির ছাড়া আর কিছুই বলা যাইত না। ক্ষমতা-হন্তাম্তরের সময় ব্রিটিশ 
ভারতের প্রদ্েশগুলিতে একরপ পার্লামেন্টীযফ সরকার প্রবতিত থাকিলেও, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশীয় রাজাগুলি রাজন্যবগের হ্বেচ্ছাতন্ত্রের অধীন ছিল। 

ইংরাঁজ ভারত ত্যাগ করিবার পর দেশীয় রীজ্যগুলি আইনত স্বাধীন হইল । 
কিন্ত ভৌগোলিক, শার্নৈতিক ও রাগ্রনৈতিক কারণে ইহাদের পক্ষে স্বাধীন 
অবস্থায় থাকা সম্ভব হইল না । ভারতের সক্ষিহিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় 
ডোমিনিয়নের* সহিত যোগদান করিতে বাধা-হইল | ফলে বহু শতাব্দী পরে 

ব্াষ্্রনৈতিক ও শাসনতাস্ত্রিক স্থত্রে গ্রথিত এক “মহাভারতের 
'মহাভারভে'র উদ্ভব. উদ্ভব হইল । ভারতে যোগদানের পর ত্র সকল দেশীয় 
বাজ্যগুলি সম্পর্কে ছুইটি শক্তি কার্য করিতে লাগিল £ একটি শক্তি ইহাদ্দিগকে 
একীভূত হইবার প্রেরণা দিতে লাগিল, অপরটি গণতান্ত্রিক শ্বাসন-ব্যবস্থার 
প্রবর্তনে সহায়তা করিল । এই ছুই শক্তির কার্ধের ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য 
পার্বতী প্রদেশের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গেল $ অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি বা 
অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য মিলিয়ন রাজ্য-সন্মেলন গড়িয়া উঠিল) কয়েকটি বৃহৎ 
দেনীয় রাজোর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বজায় রহিল । ইহার ফলে দেশী রাজ্যগুলির 

সংখ্যা ৫৫০ হইতে ক্রমশ ১৬-তে নামিয়া আসিল । 
* “ভারতীয় ডোনিনিয়নত (115918) 190010105 ) বল! হইয়াছে, কারণ ক্ষমতা-হস্তান্তরের 


' ভারত “ডোমিশিযন মর্যাদা (70020103002 95805 ) লাভ করে। পরে নুতন শাসনতন্ত্র বিবৃতি 
* সংবিধান, শ্রবতিত হইলে ভারত প্রজাতঙ্ে চ:০০10 ) পরিগত হর | ৃ 





২ ভারতের শাসন-বাবস্থা 


এই ১৬টি দেশীয় রাজা ও রাজ্য-সম্মেলন এবং ডোমিনিয়ন ভারতের 
গভর্ণর-শাসিত ও চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশসমূহ লইয়া ১৯৫০ সালের 
২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় “যুক্তরাষ্ট্র” গঠিত হইল । 


[খভারতায় ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহ (006 [00197 07100, 200 
17০ 508065 ) 2 বর্তমান শাসনতন্ত্রে অগংরাঁজ্াসমূহকে বাঁজ্য (980০5 ) 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । 

যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলি (59050106170 0015 ) সাধারণত একই অ্ণীর 
হয়। কিন্তু ভারতীষ ইউনিয়ন ও রাজ্যসংখ ছিল এই সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম । তবে রান্া-পুনর্গঠন আইন থ্বাণা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে 
সকল রাজাকে এক ই শ্রেণীভুক্ত করিয়া উপরি-উক্ত সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্টাই 
করা হইয়াছে। 

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় সংবিধান যখন ভারতীয় 
জনগণের পক্ষে গণপরিসদ কর্তৃক গৃহীত হয় তখন অংগরাজ্যগুলি সংখ্যায় ছিল 
মোট ২৮টি। রাজাগুলি ক থ ও গ-এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 
ক শ্রেণীতে হিল ৯টি রাঁজ্য-_আসাঁদ, বিহার, বোম্বাই, মধাপ্রতদশ, মাদাজ, 
উড়িস্তা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ* এবং পশ্চিনবংগ ।. থ শ্রেণীতে ছিল,৯টি রাজ্য- 
হায়দরাবাদ, জন্মু ও কাশ্ীর, মধ্যভারত, মহীশুব, পাতিয়াল| ও পূর্ণ-পাঞ্জাব 
রাজা-সন্মেলন, রাকষস্থান, সৌর, এিবাংঃকুর-কোচিন এবং বিন্ধযপ্রবেশ। 
গ শ্রেণীতে ছিল ১০টি রাজা_আজমীর, ভুপাল, বিলাসপুব, 
কুচবিহার, কুঁ্শ, দিক্লী, ঠিমাচলপ্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর এবং 
তরিপুরা। উহ] ছাড়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
“ঘ অংশের রাষ্ট্রক্ষেত্র' (76001692165 ) বলিয়া! অভিতিত ছিল । 

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা হইতে ১৯৫৬ সালের ১ল1 নভেম্বর তারিখে রাজ্য পুনর্গঠন 
পর্যন্ত নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কুচবিভার পশ্চিমবংগের অন্বহুক্তি হয়; 
বিন্ধ্যপ্রদেশ গ শ্রেণীর রাজো পরিশত হয় মাদ্রাজ রাজ্যকে ভাঁঙ্যা মাদ্রাজ 
ও অন্জর এই দুইটি রাজ্য গঠন করা হয়ঃ এবং ১৯৫৪ সালে বিলাসপুরকে 
হিমাচলপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরক্ধ, ফরাসী উপনিবেশসমূহ ভারতীয় 
ইউনিয়নের সহিত সংঘুক্ত হয়। 

১৯৫৩ সালে অন্ধ রাজ্য গঠনের পর ভারত সরকার অবিলগ্ষে শাসনতান্ত্রিক 
্ববিধা ও ভাষার ভিভিতে বাঁজ্যসমূহের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করিয়া এক কমিশন নিধুক্ত করে। এই কমিশন রাজ্য- 
পুনর্গঠন কমিশন (50855 চ২60:48171580101 0010001- 
55500) নামে অভিহিত। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে কমিশনের রিপোর্ট 


অংগরাজানয়হের 


পুনর্গঠন 


পুনর্গঠন কমিশন 


শরীরও... ০০... পপ পা পপ দিপাপীন পন শাশিপপাস 


ঞ পরে নাম পরিবর্তন করিয়া উত্তরপ্রদেশ কর! হয়। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র টি 


ও স্রপারিশ প্রকাশিত হয়। সুপারিশ অনুসারে নিয়লিখিত পরিবর্তনগুলি 
ঘটিবার কথা ছিল : 

১। মোট রাজ্যসংখ্যা ২৭ হইতে কমিয়! ১৬-তে ধ্াড়াইবে ; 

২। গশ্রেণীর সকল রাঁজোর বিলুপ্তি ঘটিবে এব€ খ শ্রেণীর যে-সকল রাজর 
বর্তমান থাকিবে তাহার! ক শ্রেণীর রাজ্যগুলির সহিত সমমর্ধাদাসম্পন্ন হইয়। 
একই শ্রেণীভুক্ত হইবে ; 

৩। মাত্র মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে 
থাকিবে; 

৪ । মহ্াকোশল, কেরণ, কর্ণাটক, বিদর্ত এবং তেলেংগানা--এই পাঁচটি 
নৃতন রাঁজ্যের হৃষ্টি হইবে; 

৫। উপরি-উক্ত ১৬টি রাজ্য যথাক্রমে হইবে-_অঙ্ধ, আসাম, বিহার, 
বোম্বাই, মাত্রীজ, মহাঁকোশল, উড়িস্তা, পাপ্রাব, উত্তর প্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক, 
বিদর্ভ, তেলেংগানা, রাজস্থান, জন্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগ | 

রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ বাহির হইবার পর সরকারী ও কংগ্রেসী 
মহলে বিশেষ আলোচনা চলে, এবং নান! আন্দোলনও সরু হয়। অবশেষে 

ভারত সরকার কমিশনের স্থপারিশের অনেকাংশে পরিবর্তন- 
টি পাস্যসঘের সাধন করিয়া ১৯৫৬ সালে তিনটি আইন পাস করে । আইন 
ল্‌ 
তিনটি হইল : রাজ্য-পুনর্গঠন আইন, বিহার-পশ্চিমবংগ ভূমি- 
হস্তাস্তর আইন এবং সংবিধান (সগ্তম সংশোধন ) আইন। এই তিনটি আইনের 
ফলে ১৯৫৬ সালের ১ল1 নভেম্বর হইতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটে £ 

১1 ভারতীয় রাজ্যসংঘ ১৪টি রাজ্য ও ৬টি ইউনিয়ন রাষ্রক্ষেত্র (00107. 
"21116091155 ) বা কেন্ত্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গাঠিত হয়। 

২। এই ১৪টি রাজ্য ছিল যথাক্রমে অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বিহার» বোশ্বাই, 
জন্মু ও কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদ্দেশ, মহীশৃর, উড়িয্তা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, 
ভত্তরপ্রঙ্নেশ এবং পশ্চিমবংগ । কেন্দ্র-শীসিত অঞ্চল ৬টি ছিল আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাঁচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং লাক্ষা মিনিকয 
ও আমীন দ্বীপপুষ্র (017০ 1,20০801৮2 [%1101005 2100 4১101050151 [5191005 ) 1% 

৩। উপরি-উক্ত ১৪টি রাজ্যের প্রত্যেকটি একই শ্রেণীভুক্ত হয়-__অর্থাৎ, 
ক খ ও গ শ্রেীর রাজ্োর পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে খ শ্রেণীর 
রাজা প্রধান রাঁজপ্রমুখের পদও বিলুপ্ত হয়। 

উপরন্ধ, সন্নিহিত রাজ্যসমূহ্ের পারস্পরিক, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক এবং 
সীমান। সংক্রান্ত সমস্তাসমূহের সমাধান সম্বন্ধে স্থপারিশ 
করিবার জন্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য-_এই গাচটি 
“আঞ্চলিক পরিষদ" (20081 00010115 ) গঠন করা হয়| 


.* এই ্বীপপুরন পু পূর্বে মাগ্রাজ রাজোর অন্তর্গত ছিল।" 
কত? পরত 


আঞ্চলিক পরিষদ 





২৪ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! 


ইহার পর ১৯৬* সালে ১লা মে তারিখে আবার বোশ্বাই রাজ্যকে ছুই ভাগ 
করিয়! মারাঠী ভাষাভাষী মহারাষ্ট্র রাজা এবং গুজরাটী ভাষাভাষী গুজরাট 
রাজা গঠন করায় ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্যের সংখ্যা! ১৪-এর স্থলে ১৫-তে 
দাড়ায় । পরিশেষে, নাগ! পাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলকে (10706 98 771]]9 
. [0209206 &ঠ০৪% ) ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
সর্খশেষ রাজ্য লাগাতৃমি নাগাভূমি (2851800) নামে অভিহিত করিয়া প্রথমে এক 
স্বতন্ত্র রাজ্োর মধাদা (50903 01 2. 520812106 ১০০1০ ) দেওয়া হয়, এবং পরে 
১৯৬২ সালের সেপ্টে্বর মাসে উহাকে নাগাভূমি নামেই পুরাপুরি অংগরাজ্যে 
পরিণত করা হয়। ফলে বর্তমানে অংগরাজোর সংখ্যা ১৬-তে দ্াড়াইয়াছে। 


ভারতীয় রাজ/দধাঘের বত আান গন 


ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- 
সরকার সমূহ সমূহ 


১। অন্ধ_ প্রদেশ ১। দিলী 


২। আসাম ২। হিমাচলপ্রদেশ 

৩। বিহার ৩। মণিপুর 

৪। মহারাষ্ট্র ৪1 ত্রিপুরা 

৫ | গুজরাট ৫।| আন্দামান ও 

৩। মধ্যপ্রাদেশ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
৭| মাদ্রাজ ৬। ল্লাক্ষা মিনিকয় ও 

৮ উড! আমীন দ্বীপপুঞ্জ 
৯। পাঞ্জাব | দাদরা ও নগর হাভেলি 


১০। উত্তরপ্রদেশ ৮। গোয়া, দমন ও দিউ 
১১। গশ্ডিমঘংগ ১ | পাচেরি* 

১২। জন্মু ও কাম্মার 

১৩। মহাঁশুর 

১৪। প্াজস্থান 

১৫। কেরল 

১৬। লাগাভূমি 


* পত্ডিচেরি ইত্যাদি সমুদ্বেপিকূলবহী ফরানী উপনিবেশদমূহ ভারতের নিকট হত্তান্তরিত হয় ১৯৫৬ 
ফুলেন্ব এক চুক্তির ঘার।। এই চুক্তি করানী পার্লানেন্ট কতৃক অনুমোদিত হয় ১৯৬২ সালের জুলাই মামে। 
তখন সংবিধানের ১৪শ নংশোধন দ্বারা করেকটি কেন্রু-শাসিত অঞ্চলে বিধানদণ্ডল ও মন্ত্রে-পরিষা গঠনের 
সংগে গে পগ্ডচেরি ইত্যার্দিকে *ম কেন্দ্র “শানিত ছলে পিখিত করা হয়। ্ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২৫ 


এইভাবে অংগরাজ্য ছাড়াও কেন্দ্রশাদিত অঞ্চলগুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যথাক্রমে ১৯৬১ সালে সংবিধানের দশম এবং ১৯৬২ সালে 
সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন দ্বারা পৃতুগীজ অধশনতাপাশ- 
নৃতন বিশেষ কেন্ত্র- বি ০ ্ 
নি মুক্ত ভূতপূর্ব পতুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি, 
দাদরা ও লগর হাভেলি এবং গোয়া, দমন ও দিউ দুইটি ম্বতন্ত্র কেন্ত্রশীমিত অঞ্চলে 
পরিণত হইয়াছে । ইহার উপর পণ্ডিচেরি প্রভৃতি সমুদ্রোপ- 
কুলবতীা ভূতপূর্ব ফরাপী উপনিবে্শেসমুহ ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে 
চুক্তিক্রমে ভারতের নিকট হস্তান্তারিত হইয়া অন্কতম কেন্্রশাসিত অঞ্চলে 
পরিণত হ্ইগ়্াছে। ফলে কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলসমূহের সংখ্যা ৬ হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৯-এ দাড়াইয়াছে । অতএব, ভারতীয় রাজ্যসংঘ বর্তমানে ১৬টি অংগ- 
রাজা ও ৯টি কেন্ত্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত । 

/কজ্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন (7015029607 ০৫ 
70৬৮2151060 261) 0106 00101010910 ১0965) 2 শাসনতন্ত্র দ্বারা 
কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সবকাধগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন যুক্তবাষ্ট্রের অন্ততম 
বৈশিষ্টা। ভারতীয় সংবিধান সরকারের ক্ষমতাঁসমূহকে একদিকে ইউনিয়ন 

ব1 কেন্দ্রীয় সুরকার এবং অপরদিকে জন্মুও কাশ্মীর ছাড়! অপর বাজ্যগুলির 
মধ্যে বটিত করিয়া দ্রিয়াছে । ক্ষমতার বণ্টন নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়াছে ঃ 

ক্ষমতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটি 
ক্ষততা বণ্টনের পদ্ধতি তালিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে । প্রথম তালিকাকে বলা 
হইয়াছে "ইউনিয়ন তালিকা? (0101 [150৯ এই তালিকায় আছে ৯৭টি 
বিষয় । এই বিষয়গুলি সম্পূণভাবে ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীর সরকারের 
এলাকাধীন ; কোন রাজ্য সরকারের ইহাদেন্ত সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার 
ক্ষমতা নাই। 
দ্বিতীয় তালিকাকে “রাজ্য তালক], (96806 1456) বলিয়া অভিহিত 
কর হইয়াছে । বাজ্য তালিকায় আছে ৬৬টি বিষয়। এই বিষয়গুলি রাজ্য 
সরকারসমূহের এলাকাধীন। ইহাদের সম্পর্কে আইন প্রথয়ন করিবার ক্ষমতা 
সাধারণ অবস্থায় ইউশিয়ন সরকারের নাই। কিন্তু যদি, (১) জরুরী অবস্থা 
ইত্যাদি ঘোষিত হয়, অথব] (২) পালামেণ্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভা! 
ছুই-তৃ তীয়!ংশ সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে অনুমোদন করে যে রাজ্য তালিকাভুক্ত 
কয়েক ক্ষেত্রেকেন্র কোন বিষয়ে কেন্ত্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন জাতীয় স্বার্থের 
গাজা তালিকাভুক্ত খাততিরেই প্রয়োজন, তবে পার্লামেন্ট রাজ্য সরকারের 
বিষয়ে আইন প্রণয়ন এলাকাধীন কোন বিষয়ে সমগ্র ভারতের জন্য বা ভারত- 
করিতে পা রাষ্ট্রের কোন অংশের জন্ত আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 
(৩)-আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রভৃতির সর্তার্দি পালনের জন্যও রাজ্যের এলাকাধীন* 
কোন বিষয়ে মমগ্র ভারত বা.যেকোন্ন,অঞ্চলের জন্ত আইন প্রণয়ন করিধার 


হও ভারতের শান-ব্যবস্থ! 


ক্ষমতা কেন্দসের আছে। (৪) ছুই বা ততোধিক রাজ্য অন্থরোধ করিলেও 
পার্লামেণ্ট অনুরোধকারী রাজ্যগুলির সম্পর্কে রাজ্য তালিকাভূক্ত কোন বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে । ইহা ব্যতীত, ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন 
অঞ্চল কোন বাঁজ্যের অন্তর্শত না হইলে প্র অঞ্চল সম্পর্কে রাজ্য তালিকার 
অন্তভূক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর যে-কোঁন সময় আইন প্রণয়ন করিবার 
অধিকার পালামেণ্টের আছে। 

তৃতীয় তালিকাটির নাম হ্ই্ল “যুগ তালিকা? (00100010217 1,150) | যুগ্ম 
তালিক1 কেন্দ্র ও রাজা উভয়ের এলাকাধীন বিষয়গুলি লইয়া রচিত হইয়াছে । 
এই তালিকায় ৪৭টি বিষয় আছে। এইগুলি সম্পর্কে ইউনিয়ন সরকার ও 
রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে । যদি এই তালিকার 
কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্য সরকার- 
প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে রাজ্য সরকারের আইন বাতিল হ্‌ইয়! 
যাইবে। 

এখন তিনটি তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ কর! প্রয়োজন £ 

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় (৯৭টি) 


প্রতিরক্ষ রিজার্ভ ব্যাংক 

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (9626০ 73801.) 
যুদ্ধ ও শান্তি মুদ্রা-ব্যবস্থা 

আণবিক শক্তি বীমা 

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার জনগণন। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত ব্যাপ্টর পালামেণ্ট প্রভৃতির নির্বাচন 
ব্েলেপথ ডাঁক, তার ও বেতার 
বিমানপথ লবণ 

নৌ-বিভাগ আফিম 

প্রধান প্রধান বন্দর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
নাগরিকতা 


বৈদেশিক খণ, জাতীয় খণ, গ্রভৃতি । 


রাজ্য তালিকাতৃক্ত বিষয় ( ৬৬টি ) 


রাজ্যের শান্তিশুংখল! রক্ষাঁ_অর্থাৎ। বন 
পুলিস, বিচার-ব্যবস্থা, জেল ইত্যাদি মতস্ত 


্বানীয় ব্বায়ভশাসিত প্রতিষ্ঠান পরিবহণ 
' স্কৃষিঃ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা সেচকার্য 
গ্জ]ভ্যপ্তরীণ বাবসাবাণিজ্য | সমবায় আন্দোলন 


", শিক্ষা " ব্বাস্তাঘাট, প্রভৃতি $ 


ভারতীয় যুক্তরা্ ২৭ 
যুগ্ম এলাঁকাধীন বিষয় ( ৪৭টি ) 


দেওয়ানী কার্যবিধি বৈদ্যুতিক শক্তি 

বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংবাদপত্র, পুস্তক ও মুদ্রীযন্ত 
দেউলিয়। শ্রমিক-সংঘ এবং শ্রমিক-সংঘাঁত 
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ছোট ছোট বন্দর, প্রভৃতি | 
কারখানা! 


ক্ষমতা বণ্টনের আলোচন! প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইউনিয়ন 
সরকার এবং জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক একটু স্বতন্ত্র ধরনের । এই 
বিশেষ সম্পর্কের কারণ হইল ভারত সরকাঁর এবং জন্মু ও কাশ্ীর সরকারের 
মধ্যে বিশেষ চুক্তি। এই চুক্তি দ্বারা জন্মু ও কাশ্মীর ভারত সরকারকে মাত্র 
কয়েকটি বিষয় সমর্পণ করিয়া বাকিগুলি নিজ হস্তে রাখিয়াছে। এ- বিষয়কে 
রাজাসমুহের আলোঁচন! প্রসংগে আরও আলোচনা করা হইতেছে । রে 


সহক্ষিগুসাব্র 


সংবিধানে ভারতকে 'রাজানংঘ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি 
যুক্তরাষ্ট্র; কারণ, এখানে যুন্তরাষ্ট্রের নকল বৈশিষ্ট্ই পরিলক্ষিত হয়। ভারতকে অবগ্ঠ যুক্তরাষ্ট্র 
বলিযা অভিহিন্ত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। এই কারণে বল৷ হয় বেভারত একাধারে যুক্তুরাষ্্ীয় ও 
এককেল্দিক রাষ্ট্র। 

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন £ ব্রিটিশ আমলেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। 
কিহ। ভারতে প্রকৃত বুদ্ধ'রা্ট গঠিত হয ১৯৫০ সালের ২৬শ জানুয়াগী তারিখে_ যে দিন বর্তমান লংবিধান 
গ্রবঠিত হয়। অবগ্ঠ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় কিনা সে-বিষয়ে মতবিরোধ আছে। 

ইন্টনিয়ন ও রাঁজামূহ £ বর্তমানে ভারতীয় রাজ্যনংঘ ১৬টি রাজা ও »টি কেন্দ্রশাদিত অঞ্চল লইয়া 
গঠিত। 

কেন্দ্র ও বাঁজ্যগুলির মধো ক্ষমত! বণ্টন £ যুদধরাষ্্ীয় নীতির অনুনরণে ভারতে ইউনিয়ন নরকার ও 
রাজ্য সরকাঁরসমুহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হইয়াছে। এই উদ্দেশে তিনটি ত।লিকা রচিত হইয়াছে । 
প্রথম তালিকায় আছে ইউনিধন সরকারের ৯৭টি অনন্য ( 9%০15319 ) ক্ষমতা । দ্বিতীয় তালিকায় আছে 
রাজাদমূহের ৬৬টি ক্ষমতা । তৃতীয় তালিকাতুন্ক 8৭টি বিষয় ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারমমুহ উভয়েরই 
কতৃ ত্বাীন। 

কয়েক স্ষেত্রে কেন্জর রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয় বা যুগ্ম 
তানিকাতুক্ত বিষয়ের উপর পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজের আইনসভা-প্রণীত আইনের 
সংঘর্ধ বাঁধিলে প্রথমোক্ত আইন বনবৎ হইবে এবং দ্বিশীয়োন্ত আইন বাতিল হইয়া যাইবে। জন্মুও কাশ্মীর 
রাজ। এবং ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে ক্ষমতা একটু শ্বতন্ত্রভাবে বন্টিত হইয়াছে । 


প্রশ্গোত্তর 
1]. প09 00896160610 01 11701 19 27079 00685 61080 19019:8১],৮ [01800085. 
“ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অপেক্ষা! এককেন্দ্রিক 1” আলোচনা কর। 
[ ২-৩ এবং ২০-২১ পৃষ্ঠা ] 


2, ৪6৪৮০ &156 70865901809 15059 17909787072 58 9819,191)5))50 রঃ ৮27৪ (9028৮ 
80701), 01 170019, (লে. 9. (0) 19690) 


ভারতীয় সংবিধানঃদবারা প্রতিষ্ঠিত হুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ন কর। [২-৩ এবং ২*-২১ পৃষ্ঠ। ] 


ভারতের শাঁসন-ব্যবস্থা 
১,৪6৪ 8100. 65001817) 10 10710070506 00788 081156105 ০01 6159 7609118,6)00 18 
0015, (লন. 9. (0) 00001). 1960 7 7. 9. (17) 1961) 
ভারতীঘ যুক্তুরাট্র প্রধান প্রধান বৈশিষ্টোর উল্লেখ ও ব্যাণ্যা কর। [২-৩ এবং ২২১ পুঠা] 

4. ৮৮11159 ডেে 69985 07 17900111300 2 11000, 
ভারতে বুক্ষুরাষ্ গঠন লইয়া একটি ছোট প্রবন্ধ বচন! কর। [২১-২৫ পূঠা ] 


ঢ..10180099 6159 901)0710 ০01 915611১6100 ০1 7১০0%791৪ 1709%008 ৮10৩ 10107, 2770 10009 
968/,4 01009 609 00185101101 01 11001, ( চা, থি. (11) 00701. 1961,62 ) 


ভারতীয় সংবিধানে 'কন্ত্র ও রাজ্য শির মধো ক্ষমতা বন্টন পদ্ধতি লইয়। আলোচনা কর। 
[ ২৫-২৭ পঠা1] 


/হলপ্তক্ম অধ্যান্ত 
ী, ইউনিয়ন সরকার 


€ [00101010 (০৮100700101) 


শাসন বিভাগ (7176 86০06) 2 বলা হইয়াছে, স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও বাঁজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাদন-বাবস্থার 
প্রবর্তন করিয়াছে ।* এই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ 
রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপাতি ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া! গঠিত ; এবং কেন্দ্রীয় বাবস্থা 
বিভাগ রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা ও রাজ্যসভা_-এই ছুইটি পরিষদ লইয়া 
গঠিত। শঠসন বিভাঁগের আলোচনা বাষ্্রপতি হইতে স্থুরু করিতে হয়। 
রাষ্ট্রপতি (706 015510ঞ%।6) £ রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নিয়মতীত্থিক 
শাসনকর্তা বলিয়া] অভিহিত করা চলে । ভাঃ আঙ্ছেদকারের ভাষায়,দআমাদের 
রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রে পতি, কিন্তু শাসন বিভাগের কর্তা নহেন। 
াপতিপদের প্রকৃতি তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।” 
শীসন বিভাগের কর্ত। হইলেন প্রধান মন্ত্রী। ইংলগ্ডের রাজা বা বাণীর পদের 
সহিত আমাদের রাষ্ট্রপতির পদের কজকট তুলনা কর! চলে । আইনত উভয়েই 
প্রধান শাসক হইলেও, কার্ধত দায়িত্বণীল শাঁসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে 
উভয়েই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অন্গুসারে শাসনকার্ধ পরিচালনা করিয়া 
থাঁকেন। উভয়েরই পদের মর্ধাদ1 আছে, কিন্তু কাহারও কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং 
দ্বায়িবও নাই। 
(৮. নির্বাচন (15০০9) 3 রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে 
” নির্বাচিত হন না । তিনি এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বা- 
রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে চিত হন। এই নির্বাচকমণ্ডলী (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভ1 বা 
নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত- সদস্যবৃন্দ, এবং 
খে) রাজোর বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্তবৃ্দ লইয়া গঠিত হয়। 


আরা (৮৮০৫-পল্প 





৭..৯৬ পৃঠা দেখ। 


ইউনিয়ন সরকার ২৯ 


ভোটের ব্যাপারে ছুইটি নীতি অন্রসরণ করা হইয়া থাঁকে-_(ক)- দেখা হয় যে 
পার্লামেন্টের সদশ্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে যেন মোট ততগুলি ভোট 
থাকে রাজ্যের বিধানসভার সদণ্তগণের ; এবং (খ) যেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
ভোটের ব্যাপারে সমতা থাকে । এই ছুইটি নীতিকে কার্কর করার উদ্দেশ্টে 
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট এবং ব্বাঁজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদশ্তের 
ভোটসংখ্য নির্ধারিত হয় £ 

গ্রথমে রাজ্যের জনসংখ্যাকে এ রাজোর বিধানসভার নির্বাচিত সদশ্তগণের 
সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করা! হয়। 
এইবার যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই হইল এর রাক্ষে্যের বিধানসভার নির্বা- 
চিত প্রত্যেক সদন্তের ভোটদ্বানের সংখ্যা । এই সংখ্যাকে এ রাজ্যের নির্বাচিত 
সদন্যগণের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে এ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া 
যাইবে । সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখাগুলি যোগ করিলে যে-সংখ্য! 
হইবে, তাহাই পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্তগণের নোট ভোটসংখ্য1। (পূর্বেই 
বল। হইয়াছে রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদন্তগ ণর মোট যতগুলি ভোট 
থাকে ততগুলিই ভোট থাঁকে পার্লামেণ্টের নিবাঁচিত সদন্যগণের |) পার্লামেন্টের 
নির্বাচিত স্মদস্তগণের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া! গেলে তাহাকে নির্বাচিত সদস্য- 
সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া! যাইবে তাহাই পার্লামেন্টের 
নির্বাচিভ সব্বশ্তগণের প্রত্যেকের ভোটদ্বানের সংখ্যা ।* 

ষে-পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহ! একটি জটিল পদ্ধতি । 
সংবিধানে ইহাঁকে এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমান্গপাতিক প্রতিনিধিত্ব 
(6:00076101791 [২০1065200090101% 05 10006210501 0176 9106] 77:281051617 
৪1৪ ৬০০০ ) বলা হইয়ংছে। পদ্ধতিটি এইবুষ্ঠ : £ ভোটাধিকারী ব্যালট কাগজে 
নির্বাচনপ্রার্থদের নামের পাশে তাহার পছন্দ (01912721002) অগ্পারে ১১ ২, ৩, 
৪ প্রভাতি সংখ্যা বসাঁইবেন। ২য়, ৩য় এবং পরবতী পছন্দ তিনি নাও জাঁনাঁইতে 
পাঁরেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাহাকে জানাইতেই' হইবে । না জানাইলে তাহার 
ভোট বাতিল হইয়া যাইবে । 

ভোটদ্বান সমা্ড হইলে ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ 


(চপ. 


%* বিষটিকে বুঝাইবার জন্য একটি কল্সিত উদাহরণের সাহায্য লওয়| যাইতে পারে। ধরা যাক, 
পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ এবং পশ্চিমবংগের বিধানসভার নির্বাচিত মর্দস্তগণের সংখ্যা 
২৫২। এই জননংখ্যাকে জদস্তনংখ্য। দ্বারা ভাগ করিলে*ভাগ্কষঙ হয় ১ লক্ষ। এই ভাগফলকে আবার 
এক হাঁঞ্জার দ্বার! ভাগ করিলে (১,**,*০০--১০*০) ভাঁগফল হয় ১**। সুতরাং ব্াষ্ট্রপতি নির্বাচনে পশ্চিম- 
বংগের বিধানসাঁর প্রত্যেক নির্বাচিত স্দস্তের ১০* ভোট থাকিবে। নিধাচিত নদস্তনংখা। ২৫২ হওষায় 
সদস্যদের মোট ভোটসূংখ্যা হইবে ২৫,২০1 এইভাবে আপাম, বিহার, উড়িস্তা প্রভৃতি দকল রাজোর 
সদন্তদের মোট ভোটসংখ্যা বাহির কর] যাইতে পারে। তারপর এই নকল মোট ভোটসংখ্যাকে যেপ্তা 
দিলে যে-সংখ্যা, পাওয়া যাইবে তাহাই হইল খার্লামেন্টের নির্বাচিত সদন্তের মোট ভোটসংখ্যা। উহাকে 
পার্লামেন্টের নির্বাচিত স্দহ্যসংখ্য। দ্বার ভাগ ব্রিলে প্রত্যেক স্দস্তের ভোটপংখ্যা পাওয়! যাইবে। 





৩০ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


করিয়া তাহার সহিত এক যোগ কর! হয়। ইহাতে যে সংখ্যা পাওয়া যায় 
তাহাকে “কোটা? (08০ ) বলে। প্রথমে ১ম পছন্দের ভোটগুলি গণনা 
করিয়া দেখা হয় যে, কেহ কোটা পাইয়াছেন কিনা । কোটা পাইলেই তিনি 
নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়! ঘোষণা! করা হয়; কেহ কোটা না পাইলে সর্বনিষ্ন- 
সংখ্যক ভোটগপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়! তাহার প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ 
অনুযায়ী প্রার্থদেব নিকট হস্তান্তরিত কর! হয়। ইহাঁতেও যাঁদ কেহ কোটা না 





নির্বাচিত সদঙ্গাগণকে 





পান তবে তৃতীয়বার এইরূপ করা হয়। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না একজন প্রার্থী 
কোটা প্রাপ্ত হন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্গবাদ ও ভোট-হন্তান্তরকার্ধ চলিতে থাকে । 
এইরূপ নির্বাচন-পদ্ধাতি অবলম্বনের কারণ : বাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এইবপ জটিল 
পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্ধনের তিনটি কারণ আছে । 
(ক) ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিপুল নির্বাচকমণ্ুলীর 
সপ দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বিশেষ অস্থ্বিধাজনক ও 
৮১২ ব্যয়সাঁধ্য ব্যাপার; 


ইউনিয়ন সরকার ৩১ 


(খ) নিয়মতান্ত্রিক শাঁসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না করাই 
যুক্তিযুক্ত ; করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন। তাহাকে 
প্রকৃত শামনক্ষমত1 দিলে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে নাঃ 
এবং ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাঁসন-ব্যবস্থার (চ81112086176815 30৮11803213 ), 
স্বরূপও বজায় রাখ! যায় ন।; 

(গ) রাষ্ট্রপতি যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে, অর্থাৎ মোট ভোটসংখ্যার 
অর্ধেকের বেণী পাইয়া, নির্বাচিত হন সেই উদ্দেশে 'সমাসথপাতিক প্রতিনিধিত্বের, 
বাবস্থা করা হইয়াছে। 

যদি সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত তবে রাষ্ট্পতি-পদে 
নিবাঁচনপ্রার্থীর সংখ্যা বেশী থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখ্যাঁলঘিষ্ঠের ভোটেও নির্বাচিত 
হইতে পারিতেন। এইরূপ ঘটন1 গণতন্ত্রের দ্রিক হইতে অবাঞ্চনীয় বলিয়াই এক 
হস্তান্তরযযোগ্য ভোট দ্বার! সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

রাবির কার্কাল ও পদচ্যুতি € 7 212012 8100 চ২০17702] 01 006 
[1:6510678€ ) 2 রাষ্ট্রপতি পাচ বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হন। কার্যকাল উত্তীর্ণ 
হইলে তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রা্ধী হইতে পারেন । কার্ধকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে 
তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন । শাসনকাল অতিক্রান্ত 
হইবার পূর্বেই আবার পালামেণ্টের উভয় পরিষদ তাহার 
বিচাপ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে । এই বিচার 
করিতে পারে সংধিধানভংগের অভিযোগে । যে-কোন পরিষদ সংবিধানভংগের 
অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে । অভিষ্কোগ প্রস্তাবাকারে আনিতে হয়। 
এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদশ্তসংখ্যার অন্ন 
এক-চতুর্থাংশের দ্বারা শ্বাক্ষরিত অন্তত চৌদ্দঞদনের এক লিখিত নোটিস দিয়া 
প্রস্তাব উাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হইবে । ইহার পর প্রস্তাবটি এ পরিষদের 
মোট সদন্যসংখ্যার অন্তত ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হওয়া প্রয়োজন। 
এইভাবে পার্লামেণ্টের এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর পরিষদ 
অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে বা অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থ। করিবে । 
অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী পরিষদ যদি উহার মোট সদশ্যসংখ্যার অন্তত 
ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অভিযোগ সত্য বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে--এই মর্মে 
প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইবেন । 

রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্যুন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, 
ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন 
হইতে হইবে । লাভজনক কোঁন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত 

মিলল ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদে নির্ধাচিত হইতে পারিবেন ন1। রাষ্ট্রপতি 
নন পার্লামেণ্ট: বা কোন রাঁজোর আইনসভার সদস্য হইক্টে 
পারেন না । এরপ কোন ব্াক্তি যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে যে-দিন তিনি 


কিভাবে বাষ্রপন্চিকে 
পদচ্যুত কণা ধায় 


৩২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


রাষ্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই দ্বিন হইতে তাহার পার্লামেন্টের বাঁ 
রাজোর আইনসভার পদ শৃন্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

শাসনভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান্ অগ্ুষায়ী শপথ কু! শ্বীরূতি 
গ্রহণ করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্পতির কার্ধ পরিচালনা 
করিবেন, সাধ্যানগুসারে সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিছবন এবং 
নিজেকে জুরতীয় জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন / 

4 রাষ্রপতির ক্ষমতা € 5০0৮/৮215 01£ 09 70155100186 ) 2 ইউনিয়ন সরকা?:রর 
শীসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির উপর ন্বস্ত হইয়াছে । অবশ্য তিনি 
দায়িত্বশীল শাসন-বানস্থার মূলনীতি অন্যায়ী মন্ত্রি পরিষদের 
পরামর্শ অনুসারেই এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন। অন্থভাবে বলিতে গেলে, আইনত সকলক্ষমতাই 
রাষ্পতির ; তাহার নামেই শাসনকাধ পরিচালিত এবং সরকারী আদেশসমুহ 
প্রচারিত হয়-কিন্ক প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হইল মন্ত্রিপরিষদের। ভারতের 
নিষমতান্ত্রিক শাসনকর্তা বাষ্রপতিকে ইংলগ্ডের রাঁজা বা রাণীর ন্যায় মন্ত্রিবগের 
পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। দরাযিত্বণীল শাসন-ব্যবস্থার এই মৌলিক 
নীতিটি স্মরণ রাখিয়া বা্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচন1 করিতে হবে । 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ £ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানত চারি ভাঁগে 
বিভক্ত করা যায়_শাসন সংক্রান্ত ক্ষমত', আইন বিষয়ক ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত 
ক্ষমত1 একং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা । 

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা: রাক্গযপালগণ, প্রধান ধর্নাধিকরণ ও 
মহাধর্মীধিকরণের বিচারপতিগণ' নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক (00100601101 
৪100 4১0101607-03512678] )১ নির্বাচ্া কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্রকৃতাক কমিশনের 
লদশ্গণ, এাটনী-জেনারেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী বাষ্ট্রপাতি কর্তৃক 
নিযুক্ত হন। জদ্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য প্রধান “দদর-ই-রিয়াসৎ' বাষ্পতির দ্বারা 
শ্বীকৃত হন। 

রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমান--এই তিন রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি | 

দিলী, হিমাচল প্রদেশ+ মণিপুর প্রভৃতি কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলগুলির (0702 
€'2171601169 ) শাসনকার্ষ রাষ্ট্রপাতিরই তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন 
রাজ্যের মধ্যে শাসন ধিষয়ে সমতা ও সহযোগিতার জন্ত তিনি এক আন্তঃরাঁজ্য 
পরিষদ (1062 90806 0০01.011) নিযুক্ত করিতে পাঁরেন।* জরুরী অবস্থায় 
তিনি রাজ্যপালের শাসন-পরিচাঁলন] সম্পর্কে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারেন। | 

কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত বাক্তিকে মার্জনা করিবার অথবা তাঁহার দণ্ডাদেশ 
ক্লিপ করিবার অথবা দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা 'রাষ্্পতির আছে । 


* রাজা-পূমগঠন আইন অনুসারে ৫টি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন কর হইয়াছে। ২৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


দাঁধিত্বশীল শাদন- 
ব্যবস্থার মৌগিক নীতি 


ইউনিয়ন সরকার ৩৩, 


(খ) আইন বিষয়ক ক্ষমতা £ পার্লামেন্টীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাইপতি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগ বাঁ পার্লামেণ্টের একটি অংগ। তাহাব সন্মতি ব্য হীত 
কোন বিল (81]] ) আইনে পরিণত হইতে পারে না। পার্লামেণ্টের উভয় 
কক্গে পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে সম্মতির জন্ত তাহার নিকট উপস্থিত, 
করিতে হয়। তিনি সম্মতি দ্বিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, অথব] বিলটিকে 
পুনবিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারেন ।* 

কেন্দ্রে আইন ছাড়াও রাজোর আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সঘতির 
প্রয়োজন হইতে পারে । রাজ্যের আইনসভা কোন বিল পাস করিলে তাহা' 

রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপস্থিত কর! হয়। 
রাজের আইন প্রণয়ন রাজ্যপাল নিজে সব্মতি বা অসম্মতি কোন কিছুই জ্ঞাপন না 
ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির রী 
ক্ষমতা করিয়! বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্ত সরাসরি তাহার 
নিকট পাঠাইতে পারেন। এ-ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সম্মতি না 
দিবার ক্ষমতা আছে। 

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ ব1 রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য 
মনোনীত করেন। নিয়তর পরিষদ বা লোকসভাতেও তাহার অনধিক দুইজন; 
ইংগ-ভারতী় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা আছে। 

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভাঁর অধিবেশন আহবান করেন। সাধারণত 

' পার্লামেণ্টের উদ্বোধনী সভায় তিনি বক্তৃতা করেন । এই বক্তৃতায় সরকারী কার 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং যে-যে কারণে অধিবেশন আহ্বান করা 
হইয়াছে, সে-সন্বন্ধে জ্ঞাত করানো হয়। পার্লফ্মেণ্টের যে-কোন পরিষদে তিনি 
অন্ত যে-কোন সময় বক্তৃতা করিতে বা নির্দেশ পাঠাইতে পারেন । 

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অধিবেশনগ্মুলতখী রাখ! এবং নিম্ন পরিষদ বাঁ 
লোকসভাকে ভাঙিয়! দিবার ক্ষমতাও রা্পতিত্ আছে। 

পার্লামেণ্ট অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতি অভিন্ঠান্স বা অস্থায়ী জরুরী 
আইন জারি করিত পারেন। এইরূপ আইন বা অডিন্থান্স পার্লামেণ্ট 
অধিবেশনে বসার পরও ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কার্কর থাকিতে পারে। 

(গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমত1 £ পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবন্থায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দ 
করিবার এবং খরচের অনুমতি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে আইনসভার হস্তে । 
কিন্তু শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্ের দাবি করা না হইলে এবং খরচের, 
অনুমতি চাওয়া না হইলে আইনসভ| ব্যয়বরাঁদ্দ করিতে ব1 খরচের অনুমতি 

দিতে, পারে না। আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার 
সস সুপারিশ বাতিরেকে শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদের 
দাবি করাযায়না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে 
কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয়বরাদ্দের কোন দাবি করা যায় না 


18000 পপ ১ 


রন  অর্থ-স্ন্ীয কোন বিলকে পুনবিবেচন্থার জন্ত ফেরত পাঠানে। যায় ন]। 


রী ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


উীহার হ্ুপারিশ ব্যতীত অর্থ-সন্বন্ধীয় কোন বিলই লোকসভায় আনয়ন করা 
যায় না। 

রাষ্ট্রপতি প্রতি 'আথিক বৎসরে”র ( চ119619] ৪৪: )* প্রারন্তে সেই 
বৎসরের জন্য ইউনিয়ন সরকারের আয় ও বায় সংক্রান্ত প্রস্তাব লইয়! একটি 
বিবৃতি মন্ত্রী মারফত পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে পেশ করান । এই বিবৃতিকেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের “বাজেট” ( 8069) বল! হয় । 

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীনে একটি তহবিল (0000 

ৃ €০০% ঘ৪0) আছে । ইহার পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার 
অনিশ্চিত ব্যয়ের টু 
চিনা মত। হঠাৎ কোন অনিশ্চিত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইলে 

পার্লামেন্টের অনুমোদন পাইবার পূর্বেই তিনি এই তহবিল 
হুইতে বায়ের অনুমতি দিতে পারেন । 

রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎ্ঘর অন্তর বা তাহার পূর্বেই একটি অর্থ কমিশন 
( ঢা1087০০ 00701015510 ) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে । তিনি 
এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজাগুলির মধ্যে রাজন্ব বণ্টনের 
ব্যবস্থা করেন । 

(ঘ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা £ ভারতের বর্তমান সঞ্তবিধান তিন 
ধরনের জরুবী অবস্থার কল্পনা! করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তিন প্রকার জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছে । প্রথমত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন 
যে যুদ্ধ অথবা বহিঃশক্রর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোল" 
যোগের দ্বারা তারতের বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্ব 
বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তবে তিনি “'আঁপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা? 
(0০০12108610 01717216005 ) করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা 
_ অর্থাৎ পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ অন্থমোদন করিলে এই 
ঘোষণণ ছুই মাসেরও অধিক বলবৎ থাঁকিতে পারে। ঘোষণ' 
বলবৎ থাকাকালীন ইউনিয়ন শরকার রাজ্য অত্রকারের 
এলাকাধীন আইন বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে । ইহা ছাড়া এইরূপ 
জরুরী অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার 
অধিক।রী হন। 

ভারতে এ-পর্যস্ত একবার এইন্রপ আপত্কালীন অবস্থার ঘোষণা করা 
হইয়াছে । এই ঘোষণা করা হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে 
অক্টোবর তারিখে চান কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণের ফলে 
ভারতের নিরপত্তা বিপন্ন হইলে । 
দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজাপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়। 


“তিন ধরনের অরুরী 
সংক্রান্ত ক্ষমতা 


১। আপৎকালীন 
অবগ্থার ঘোষণ। 


এইরূপ ঘোষণার 
ৃষ্টান্ত 


* আর্থিক বৎসর এপ্রিল মান হইতে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মান পর্বন্ত। 


সি 


ইউনিয়ন সরকার ৩৫ 


অথবা অন্ত কোন কারণে মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্র 
রাজ্যের শীসনকার্ধ পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তবে তিনি ঘোষণার ছ্ার। 
২। শারনভাত্রিক এ রাজোর শাসন সংক্রান্ত সমন্ত ক্ষমতাই নিজ হত্ডে তুলিয়! 
অচণাবস্থা ঘোধণা. লইতে পারেন এবং আইন বিষয়ক সকল ক্ষমতা পালামেন্টকে 
প্রদান করিতে পারেন । রাজ্যের মহাধনীধিকরণের কোন 
ক্ষমতা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিতে পাবেন না বা কাহাঁকেও প্রদান করিতে 
পারেন না। রাষ্পতির এইপ্রপ ঘোষণাকে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা” 
( 0811016 01 092901000101821]119,০1)10615 ) ঘোষণা বলিয়া অভিহিত কর 
যাইতে পারে। পালামেণ্টের উভয় পরিষদের অনুমোদন পাইলে এইরূপ শাসন- 
তান্ত্রিক অচলাবস্থা সর্বাধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারে। 
পাঞ্জাব, অঙ্ধপ্রদেশ ও কেরল রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ শাসনতাস্ত্রিক 
অচলাবস্থা! ঘোষণা কর] হইয়াছিল । 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সমগ্র দেশের বা দেশের কোন অংশের 
আঘধিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম ক্ষুঞ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি 
এক “আঘথক স্ংকটাবস্থ।” ( চা102018] [7.07615610 ) 
*। আখিক সংকটাবস্থার ঘোষণা! করিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা 
ঘোষণ|  & 
অবলম্বন করিতে পারেন। এইরূপ সংকটাবস্থায় সরকারী 
কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে 7/ 


উপরান্টপতি (1196 ৬1০০-7165106106) £ ভারতের একজন উপ- 
রাষ্্পাতিও আছেন । তিনি পদাধিকার বাঁলে পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ বা 
রাজাসভার সভাপতি ! পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এক 
নির্বাচন-সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন।* ক্ষির্বাচন-পদ্ধতিকে এক্ষেত্রেও “এক 
হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব” বলা হইয়াছে । আবার 
রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিকেও কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত 
করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতির ন্যায় এই পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ঠিক ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি 
অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। বাষ্ট্রপতির ন্যায় উপবাষ্ট্রপতির কার্যকালের 
মেয়াদও পীচ বৎসর । রাজ্যসভায় মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা 
পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং খর প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি প্রদান 
করিলেই উপরাষ্ট্রপতি তাহার পদ হইতে অপসারিত হন। 

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে অথবা তিনি অসুস্থ 
বা! পদচ্যুত হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন। মৃত্যু, 
পদচ্যুতি বা পদত্যাগ দ্বার] রাষ্ট্রপতির পদ শৃন্ত হইলে উপরাষ্ট্রপাতি অবস্ঠ 

* ১৯৬১ সালে সংবিধানের একাদশ সংশোধন দ্বারা এই নির্বাচন-সংস্থার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ব্যবস্থা! ছিল ষে পার্লামেন্টের উভয় পর্ষদের দস্তগণ সংযুক্ত অধিবেশনে মিলিত 
হইয়! উপরাষ্ট্রপতিকে নিবাচিত করিবেন। 


নর ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


ব্াষ্ীপতির পদে আসীন হন না-রাস্্পতির কার্য পরিচালন! করেন মাত্র। 
রাষ্্রপতির শূন্য পদ পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে ন্বাচনের দ্বারাই পুরণ করা হয়। 

মজিি-পরিষদ ( 00:10] 0£ 1117130615 ) £ পূর্বেই বল! হুইয়াছে যে, 
পালামেঞ্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিপরিষদের হস্তে এবং 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অহ্থসারেই শাসনকার্ধ পণ্রিচালন। 
করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার স্বেচ্ছাধীন কোন ক্ষমত1 থাকে না। 

ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বাষ্পতিকে পরামশ দিবার জন্য এবং 
তাহাকে শাসনকার্ষে সহায়তা করিবার জন্ত প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি 
মন্ি-পরিষদ আছে । প্রধান মন্ত্রীকে নিধুভ্ত করেন রাষ্ট্রপতি । প্রধান মন্ত্রী 
হইণেন পার্লামেন্টের নিন্নতর পরিষদ বা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । 
তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্রপতি অন্থান্ত মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রি- 
পরিষদের আলাপ-আলোচন। ও প্রন্তাব সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী রাগ্রপতিকে জ্ঞাত 
করান। রাষ্ট্রপতি যে-বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহিবেন সে-বিষয়ে তাহাকে জ্ঞাত 
করানো প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য । 

প্রত্যেক মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদের যে-কোন একটির সদস্ত হইতে 
হয়। যদ্দি এরূপ কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন যিনি পার্লামেঘণটর কোন 
পর্িষদেরই সভ্য নহেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে পার্লামেপ্টের সদস্য 
হইতে হইবে । না হইতে পারিলে তাহার মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিবে না। মন্ত্রিগণ 
যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল | 

সকল মন্ত্রীই মন্ত্রি-পরিষদের গঈ্ভ্য নহেন। বীহারা মক্ত্রিপরিষদের সভ্য 
তাহাদের “পরিষদতুক্ত মন্ত্রী” (0:81766 1২017150675 ) বল। হয়। তাহাদের 
সাঙাযা করিবার জন্য কয়েকজন রক্ঈস্্রমত্ত্রী (4110156575 ০ 9682) এবং উপমন্ত্রী 
(1990 1010150515 ) আছেন । রাধ্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর! পদ্মর্ধাদ্রায় পরি ষদ- 
ভুক্ত মন্ত্রিগণ অপেক্ষ। নিম্ন । 

সংবিধান অন্ুস।রে মন্ত্রিগণের পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্রপতির ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিলেও, মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী বলিয়া যতদ্দিন 
'লোকদভার নিকট লোকসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততঙ্দিনই পদে অধিষ্ঠিত 
মন্ত্রিপরিষদের যৌথ থাকেন। লোকসভার আস্থাভাজন কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রি- 
দায়ি মগ্ডলীকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করেন না। পদচাত কলে 
তাহাকে আর একটি মন্ত্রিগুলী গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পদচ্যুত 
মন্ত্রিমগুলীর প্রতি যদি লোকসভার আস্থা থাকে, তবে 


বাষ্পতিকে কেন | 
ম্ত্িগকে পদঢ্যত. নূতন মন্ত্রিমগুলী গঠন করা অর্থহীন, কারণ নবগঠিত মগ্ত্রি- 
করিবার ক্ষদতা মগুলীর প্রতি অন্নাস্থাজ্ঞাপন করিয়া লোকসভা! *উহ্বাকে 
জে হইগাছে. . পচাত করিবে | হবে ববা্ট্রপতি যদি-মনে করেন যে মতি 


অপু]: সংবিধানভংগ করিতেছে, তুহে]..হুইলে -তিনি তাহাদিগকে - পদচ্যুত 


এস 


ইউনিয়ন সরকার ৩৭ 


করিয়া এবং সংগে সংগে লোকসভ। ভাঙিয়া দিয়া নৃতন নির্বাচনের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকমগ্ডলীর 
পিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করা উচিত। এইজন্ঠই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিগণকে 
পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে। 


প্রধান মজা (10106 000৩ 2১111015667) 5 ইতিমধ্যেই বলা 
হইয়াছে যে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবন্থ।র বিধি অন্্যায়ী প্রধান মন্ত্ীই প্রকৃতপক্ষে 
প্রধান শাসনকর্তা । ভামতায় সংবিধান বা! ভারতের বর্তমান 
শাসনতন্ত্র সুম্পষ্টভাবে খোষণ। করিয়াছে যে প্রধান মন্ত্রীর 
নেতৃত্বাধীনে একটি মাগ্রসভা থাকিবে। প্রধান মন্ত্রী শুধু 
মপ্িসভার নেতা নহেন, তিনি পালামেণ্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণেরও নেতা। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। 
তাহারই পরামর্শ অন্থসারে অন্ঠান্ত মন্ত্রী নিধুক্ত হন।॥ পরিষদতৃত্ত মন্ত্রী কে কে 
হইবেন, কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্রীর উপর কোন্‌ «কান্‌ দপ্তরের ভার থাকিবে এই 
সবল বিষয় নির্ধারণ করেন তিনিই । তিনি যে-কোন মন্ত্রীকে পদচাত করিতে 
পারেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভীও ভাউডিয়া যায়। তিনিই 
রাষ্ধপতিকে গ্লালামেণ্টের অধিবেশন প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন। পার্লামেন্টীর 
শাসন-ব্যবস্থার বিধান অশ্নসারে তিনি বাষ্পতিকে লোকসভা ভাডিয়। দিবার 
জন্তও পরামর্শ দিতে পাঁরেন। যতদিন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার 
পদ অধিকার করিয়া থাকেন, ততদিনই তিনি গুধান মন্ত্রীর পর্দে অধিষ্ঠিত 
থাকেন। মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুথায়ী তাঁনই প্রধানত রাষ্্পতিকে পরামর্শ 
দেন। প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগস্থত্র বলিয়া 
অভিহিত করাযায়। উপম1 দিয় বলিতে ষ্টালে বল] যায় যে, সৌরমণ্ডলের 
কেন্দ্র যেমন হৃর্য, মন্ত্ি-পরিষদের কেন্দ্র মনি প্রধান মন্ত্রী । 

পদমর্যাদার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী বা্রপতি অপেক্ষ। নিয় হইলেও প্রধান 
মন্ত্রীকেই প্রত প্রধান জননায়ক বলিয়া! অভিহিত করা যাঁয়। 


»ঞ্্র্যবস্থা বিভাগ ([.০819150016 ) £ ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ 
পালামেন্টের তিনটি বা আইন বিভাগকে পালামেণ্ট বল হয়। পার্লামেন্ট রাষ্ট্র 
অংশ পতি এবং দুইটি পরিষদ বা কক্ষ লইয়া গঠিত। উচ্চতর 
পরিষদের নাম রাজাসভা এবং শিশ্পতর পরিষদের নাম লোকসভা ।& 

রাজ্যসভা1 : রাজাসভার সদশ্তসংখ্যা ২৫০ জনের অধিক হইতে পারিবে 
না। সদস্তগণের মধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা-এই চারিটি 


প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত 
প্রধান শাননকর্ত। 








পুরে ইংরাগীতে ইহাদের যথাক্রমে তা 0 8699৪, এবং "70586 ০ 6279 108007৩৩ 
বলা হইত। এই ছুইটির বাংল! প্রতিশব্দ ছিল 'রাজী-পুরিষূ্' ও “লোকসভা'॥ বর্তমানে সরকারীভাবে” 
ভারতীয় নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে ব্রাজয- পরিষদ ন। বিয়া 'রাজ্যনভা”্বলা হয় । 


৩৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাঁস্পাতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন 
সদস্য সকল সময়েই থাকিবেন | বাকী অনধিক ২৩৮ জন 
হইবেন রাজ্য ও কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি 
(1০1[য6১610006165 ) | সংবিধান অন্থসারে প্রতিনিধিসংখ্য। ২৩৮ অবধি হইতে 
পারিলেও বর্তমানে এই সংখ্যা হইল মাত্র ২২৬ জন ।* এই ২২৬ জন প্রতিনিধি 
ও রাষ্পতি-মনোনীত ১২ জন সদস্য লইয়া বর্তমানে রাজ্যসভার মোট 
সদশ্তসংখ্যা হইল ২৩৮ জন। 

রাজ্যের প্রতিনিধিগণ এ রাজাগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বার! 


রাজামভার গঠন 


পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।+* কেন্দ্রশীসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিবর্গ । 


বিশেষভাবে গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বার] নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্যসভায় 
রাজ্যসমূহের ২১৮ জন, এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের ৮ জন প্রতিনিধি 
আছেন । পশ্চিমবংগের গ্রতিনিধিসংখযা হইল ১৬ জন। 


রাঁজ্যসভ1 চিরস্থায়ী পরিষদ-_-ইহাঁকে কখনও ভাঙিয়। দেওয়! হয় না। 
ছুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্তট অবসর গ্রহণ 
করেন এবং পুনরায় মনোনয়ন ও পুননির্বাচন দ্বার! তাহাদের 
শূন্য আসন পূর্ণ করা হয়। 


রাঁজ্যসভার সদস্য হইবার জন্ত প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যুন ৩০ 
বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে । পূরেই বলা হইয়াছে যে পদাধিকারবলে ভারতের 
উপরাষ্্পতিই হইলেন রাঁজ্যসভার সভাপতি (015811790 )1। সভার একজন 
সহ-সভাপতিও (1060005 01810000) আছেন । তিনি সদশ্তযগণের মধ্য 
হইতে সদস্যগণ দ্বার! নির্বাচিত হন। 

লোকস্তা ঃ লোকসভা অংগরাজ্যসমূহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ 
দ্বার! নির্বাচিত অনধিক ৫০০ জন এবং কেন্দ্রশীসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক 
২৫ জন-_সর্বাধিক এই ৫২৫ জন সদ্য লইয়া গঠিত হয়।শ অবশ্য অংগরাজ্য- 
সমূহের মধ্যে জন্মু ও কাশ্ীর বাজে) ৬ এন দন্ত শ্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ 


রাঁজ্যমভ| চিরস্থায়ী 
পরিষদ 


* পূর্বে রাজ্যসভায় রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের ২২৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে নূতন 
ংগরাজ্য নাগাভুমি এবং নুতন কেন্ত্রশীসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরি-_ উভয়ই ১ জন করিয়া প্রতিনিধি রাজ্য- 
সভভায় প্রেরণের অধিকাী হওয়ার বর্তমান সদস্তসংখ্য বৃদ্ধি পাইয়া! ২২৬-এ দাড়াইয়াছে। 
* ভাজোর বিধানসভায় মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য থাকিতে পারেন। মনোনীত সদস্যদের ভোট দিবার 
অধিকার নাই। 
+ পূর্বে কেন্ত্রশাদিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২* জন সদস্ত লোকসভায় আসন গ্রহণ করিতে 
পারিতেন। কিন্তু নুতন কেন্ত্র-শামিত তঞ্চল পণ্ডিচেরির জন্য ভোঁকসভায় আসনের ব্যবস্তা করিবার নয় 
$ দেখা যাঁয যে এই সংখ্যা ইতিমধ্যেই আঅতিভ্রান্ত হইয়খুছে |" তাই সংবিধানের চতুরর্শ সংশোধন খ|9| কেন" 
শাসিত অর্চসমূহ হইতে সদস্তসংখ্যা ২* হইতে ২ধ৪এ এবং জেকসভার মোট সদস্তসংখ্যা (মনোনীত 
ইংগ-ভারতীয় ফন বাদে) ৫২* হইতে ৫২৫'এ লইয়। যাওয়। হইয়াছে । 


ইউনিয়ন সরকার ৩৯ 


বারা নির্বাচিত হন না। তাহারা পরোক্ষভাবে এ রাজ্যের আইনসভার 
নুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিধুক্ত হন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের সাস্তগণ 
কিভাবে লোকসভায় আসন গ্রহণ করিবেন তাহা! পার্লামেপ্ট আইন করিয়। 
স্থিরকরিয়া দেয়। এই আইন অনুসারে দিল্লী, হিমাচলপ্রদ্রেশ, মণিপুর ও. 
ত্রিপুরার সদগ্চগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া আসেন এবং বাঁকী কেন্দ্র শাসিত 
অঞ্চলগুলি হইতে সদন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। 

নির্বাচিত সদশ্তগণের মধ্যে তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির 
জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে । এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সংবিধান. প্রবর্তনের 
পর ২০ বৎ্সর-অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্তমান 
থাকিবে । 

ইহ! ছাঁড়1 শাসনতন্ত্র এই বিধানও আছে যে, যদি রাষ্ট্রপাতি ইংগ-ভারতীয় 
সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই 
বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি এই সম্প্রদায় হইতে সংবিধান প্রবর্তনের এ 
২০ বতসর পর্যন্ত অনধিক দুইজন সদশ্তয এই পরিষদে মনোনীত করিতে 
পারিবেন । এই মনোনয়নের ফলে লোকসভার সদস্তসংখ্য। সর্বাধিক ৫২৫-কে 
ছাড়াইয়া ৫২৭-এ পৌছিতে পারে 

বর্তমানে লোকসভার সদশ্যসংখা! উক্ত সর্বাধিক ৫২৫-এর পরিবর্তে 
(বা মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদশ্ত ধরিয়া ৫২৭-এর পরিবর্তে) হইল 
৫১০ জন। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্ত হইলেন ৪৯৪ জন। 
বাকী ১৬ জন হইলেন জন্মু ও কাশ্ীর রাজা, নাগাভৃমি, পণ্ডিচেরি, 
দাদর1 ও নগর হাভেলি, গোয়া দমন দিউ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, আলাঞ্্রে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চল এবং 
ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে রাষ্্রপতি কর্তৃক মনোনীত । নবগঠিত রাজ্য 
নাগাভূমি হইতে নির্বাচিত সদস্য আসন গ্রহণ করিলে মনোনীত সদস্য 
পদতাগ করিবেন । পশ্চিমবংগ হইতে ৩৬ জন সদস্য লোকসভায় প্রেরণ করা 
হইয়াছে । 


লোকসভার জীবনকাল সাধারণত পাচ বৎসর । ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি এই 
পরিষদকে যে-কোন সময়ে ভাঙিয়া দিতে পারেন । আপতৎকালীন অবস্থায় 
রাষ্রপতি ইহার কার্যকাল ১ বৎসরের জন্য বৃদ্ধিও করিতে 
পারেন । পরিষদের সাদশ্তগণের 'মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা 
নির্বাচিত একজন পরিষদূপাল (57981.6:) এবং একজন 
উপপরিষদপাল ( [0259 50281:61 ) থাকেন । 


* সংবিধান অনুসারে পালামেন্টের ছুই অধিবেশনের মধেড় 
ছয় মাসের অধিকপসময় অতিবাহিত হয় না। 
চলা, €পী ১7১৫ ] 


লোকসভার জীবনকাল 
পাঁচ বৎলর 


অধিবেশন 


8০ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! 


ব্যবস্থা বিভাগ 


শাসন বিভাগ 





ই'উনিয়ন সরকারের ব্যবস্থ। বিভাগকে পার্লামেন্ট 
বলা হয়। গার্লামেণ্ট রাষ্্রতি এবং দুইটি পরিষদ 
লইয়া গটত। উচ্চতর পরিষদের নাম রাগসভা ; 
শিতর পরিষদকে বলা হর লৌকপভ1। রাজাপভা 
অনধিক ২৫* জন সদস্ত লইযা গঠিত। ইহার 
মধ্ো ১২ জন রাষ্্রণঠি কর্তৃহ মলোনীত। ন্বোকী 
সদত্যণণ রাঙ্গানঘুহের ধিধাননভাগুলির সদস্যগণ 
দ্বার! পরোক্ষভাবে ন্বাচিত | 

লোকসভা প্রণানত জনলাধারণ দ্বারা প্রন্যাক্ষভাবে 
নিবাঠিত অনধিক ৫২৫ জন স্দস্ত লইয়া গঠিত। 


শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপবাষ্টুপতি ও মন্ত্র 
পর্ষিদ লইযা গঠিত । 

ররাটপতি ও উপরা্পতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত । 
মন্ত্রিপরিষদ শাননকার্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয় 
এবং সহায়তা করে। 
মন্ত্রিগণ যৌথভাৰে 
দায়িতশীল। 
মস্ত্রিপঞ্ষিদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃহাধীনে কাঁধ করে। 
প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপাত ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে 
যোগনুত্র। 


লোকসভার নিকট 


পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্ধ (0০05৮615800. [70106021801 
10801197500 & ইউনিয়ন এবং উভয় এলাঁকাধীন তালিকার অন্তর্ভূক্ত যে-কোন 


আইন বিষয়ক ক্ষমতা 


বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেন্টের 
আঁছে। যদ্দি উভয় এলাকার্ধীন তালিকার অন্তত কোন 


বিষয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন বরাজোর আইনসভা-প্রণীত 
আইনের সংঘর্ষ বাধে, তবে রাজোর আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল 
হইয়া যাইবে এবং কেন্জ্রের আইনই বলবৎথাকিবে। সাধারণ অবস্থায়রাজ্গুলির - 
অন্তর্গত অঞ্চলের জন্ত রাজা তালিকার অন্তর্ুন্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত 


ইউনিয়ন সরকার ৪১ 


ঘোষণ! করেন, তবে পালামেণ্টকে রাজ্য তালিকার অন্তভূক্ত যে-কোন বিষয়ে 
সমগ্র ভারত বা ভারতের যে-কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া যাইতে পারে । কোন রাজ্যে শাসনতাস্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণ1 করিয়াও 
রাষ্ট্রপতি এ রাজ্য সম্পর্কে রাজ্য তালিকার অন্তভূক্ত বিষয়গুলির উপর আইনু 
প্রণয়ন করিবার ক্ষমত] পার্লামেন্টকে অপণ করিতে পারেন । ইহ] ছাড়া আরও 
তিনটি ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকার অন্তভুক্ত'ষে-কোন বিষয়ে আইন 
প্রণয়ন করিতে পারে-_যথা, (১) যদি রাজ্য সভা ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে 
স্থিরকরে যেজাঁতীয় স্বার্থের খাতিরেই পালামেণ্টের পক্ষে রাজ্য তালিকার 
অস্তভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত । (২) যদ্দি দুই বা] ততোধিক 
রাজ্য পালামেণ্টকে এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে অন্থরোধ করে এবং জম্মতি 
দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন মাত্র অন্থুরোৌধকারী রাজাগুলিতেই 
প্রযুক্ত হইবে, অপর রাজ্যগুলিতে নহে । (৩) আন্তর্জাতিক জঞ্ধি ইত্যাদির 
সর্তাদি রক্ষার জন্ত পালামেণন্ট সমগ্র ভারত বাঁ ভারত-বাস্ট্রের যে-কোন অঞ্চলের 
জন্য যে-কোন বিষয় আইন প্রণঘন করিতে পারে ।* 
প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী মারফত একটি “বাৎসরিক আখিক বিবৃতি” বা 
বাজেট পার্গামেণ্টের উভয় পপ্ষিদে পেশ করান ।+* এই বিবৃতিতে “কেন্দ্রীয় 
তহবিলের উপর ধার্ধ বায়' (01191650017 01০ 0010501109- 
অর্থ দা্রা্ত ক্ষমতা! €ন ঢএাহণ 0£175018), এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অন্বান্য 
ব্যয় করিবার প্রস্তাবগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়। যে-বায়গুলি কেন্্রায় 
তহবিলের উপর ধাধ তাহা লোকসভার অ্জোদন-সাপেক্ষ নহে । এই ধরনের 
বায়েব মধো রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির 
বেতন ও ভাতা, লোকসভার পরিষদপাল ওঞ্উপপরিষদপাঁলের বেতন ও ভাতা, 
প্রধান ধমাধিকরণের বিচারপতিগণের এবং শিয়ন্ত্রক ও মহাগণন1-পরীশক্ষকে র 
বেতন ভাতা ও পেনসন্, সরকারী খবজনিত ব্যয়, এভৃতিই প্রধান । এই ব্যয়- 
গুলি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যর লোবসভার অন্ুমোদন-সাপেক্ষ। স্থতরাং দেখা 
যাইকেছেঃ লোকসভার বায় সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা নাই । কিন্তু কর-নির্ধারণ ও 
সরকারী খণ সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা লোকসভার আছে । লোকসভার অনুমোদন 
ব্যতীত করধার্ধ বা খণসংগ্রহ করা যায় না । করনীতি ও সরকারী খণপদ্ধতিতে 
যেকোন পরিবর্তননাধন করিতে হইলে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজনীয় । 


রাষ্ীপতির স্থপারিশ ব্যতীত বায়বরাদ্দের কোন অর্থ পাললামেণ্টের নিকট 
দ্বাবি করা যায়না! বা কোন “অর্থ খিল” লোকসভায় আনয়ন করা যায় না। 

উপরি-উক্ত আঁলোচন] হইতে এ-ধারণ। সহজেই হইবে যে পালামেন্টের অর্থ 
সংক্রান্ত ক্ষমতা বলিতে প্রধানত লোকসভার ক্ষমতাই বুঝায়। উচ্চতর পরিষদ 


* ২৫-২৬ পঠা দেখ। 
++ ৩৪ পৃষ্ঠ! দেখ। 





০০ 


৪২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


ব।রাঁজ্যসভার আইন বিষয়ক ক্ষমতা নিয়তর পরিষদ বা লোকসভার সমতুল্য 
হইলেও, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোৌকসভার একচেটিয়া বলা যায়। অর্থ সংক্রান্ত 
কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন কর] যায় না। এইব্প বিল 
লোকসভায় পাস হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় বটে, কিন্ত 
উহাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভাঁর নাই। এই 
পরিষদ এই প্রকার বিলের সংশোধনের জন্য স্থপারিশ করিতে পারে মাত্র। 
লোকসভায় এইরূপ স্ুুপারিশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও বিল ছুই পরিষদ 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়] ধর! হয় । 

পার্লামেন্টায় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অস্সারে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ কর 
পার্লামেন্টের অন্যতম প্রধান কার্ধ। এই উদ্দেশ্তটে সংবিধান মন্ত্ি-পরিষদকে যৌথ- 
ভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল করিয়াছে । লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব 
পাস হইলে অথবা মন্ত্রি-পরিষদের কোন গুরুত্পূর্ণ প্রশ্ডাৰ 
পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ 
করিতে হয়। এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাস অথব মন্ত্রি- 
পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর। ছাড়াও পালামেণ্ট অন্ভাবে মন্ত্রি-পরিষদকে 
সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। শাসন বিভাগের উপর পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে একটু পরেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে । 

পা্লামেণ্টের অন্তান্ত ক্ষমতার মধ্যে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমত! 
এবং রাস্ত্পতি, উপরাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । «এককভাবে সংবিধান পরিবর্তনের আংশিক 
ক্ষমত! পার্লামেণ্টের আছে । কিন্তু সংবিধানের এমন কতক- 
খুলি ধারা আছে যাহাদ্ের পরিবর্তন পালামেণ্ট রাজ্যগুলির আইনসভার 
অর্ধেকের সম্মতি পাইলে তবেই করিতে পাৰে । 

সংবিধানভংগের জন্ত সংবিধান-নিদিষ্ট পদ্ধতিতে বিচার করিয়া পালামেণ্ট 
রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে । রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির 
পদচ্যুতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। কর! হইয়াছে ।* প্রধান ধর্মাধিকরণ ও 
মহাধর্মীধিকরণের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও পালামেণ্টের 
আছে। ৫ 


পার্লামেণ্ট কতৃকি শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (007001 ০0: 0১2 
12০0০110156 05 [811181067)0) £ পালামেণ্ট কিভাবে শাসন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে সে-সন্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইন্তিমধ্যেই করা 
হইয়াছে । প্রথমত, লোকসভ। সাধারণভাবে সরকারী আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ 
ক্তরিয় থাকে । লোকসভার অন্থমোদন ব্যতীত কোন ভোট-সাপেক্ষ ব্যয় 


অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমত৷ 
লোকনভার একচেটিয়! 


শাসন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। 


আন্ঠান্য ক্ষমত। 


সিসি স ম্জি 





ক ৩১ এবং ৩৫ পৃঠা দেখ। 





ইউনিয়ন সরকার ৪৩ 


নির্বাহ করা যায় না, করধার্য বা খণসংগ্রহও করা যাঁয় না। ইহ] ছাড়া সরকারী 
আর-বায় ব্যবস্থা ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য 
লোকসভার দুইটি কমিটি আছে ।* মন্ত্রিগণ এই কমিটিদ্বধয়ের 
সদ্য হইতে পারেন না । পার্লামেণ্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা 
হইলে, অর্থ অপচয় করা হইলে, বেআইনীভাবে অর্থব্যয় 
কর! হইলে ও বায়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা না করা হইলে কমিটিদ্বয় মন্ত্রিপরিষদের 
দৃষ্ট আকর্ষণ করে এবং কিভাবে আর-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা! করিতে 
হইবে সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দ্রেয়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পার্লামেপ্ট 
অন্ঠান্ত যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে তাহার মধ্যে খবরাখবরের জন্ত 
মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাস।, বাষ্্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর বিতর্ক, মুলতবী 
প্রস্তাবঃ নিন্দাস্থচক প্রস্তাব, বাজেটের সমালোচনা গ্রভৃতিই প্রধান । 

পার্লামেন্টের সদস্যগণ খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়! 
থাঁকেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানের পর প্রত্যহ আধ ঘণ্ট! ধরিয়া আলোচন! 
হয়। কোন জরুরী ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য যে- 
কোন সদস্য লোকসভায় বা রাজ্যসভায় মুলতবী প্রস্তাব 
(40)00510002106 7%061018 ) আনয়ন করিতে পারেন- অর্থাৎ, প্রস্তাব করিতে 
পারেন যে সভার সাধারণ কর্মসথচী বন্ধ বাখিয়া এখন এ্রবিষয়ে আলোচনা 
করা হউক । বিষয়টি বিশেষ জরুরী না হইলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্ত সভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ (0211126 4650010) ) করা যাইতে পারে । ১৫ দিনের নোটিস 
দরিয়া সাধারণের স্বার্থ সম্পকিত যে-কোক্মী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন 
করিবার অধিকার পালামেণ্টের প্রত্যেক সদন্তের আছে। এরূপ প্রস্তাব পাস 
হইলে উহাকে কার্ধকর করিবার জন্য পক্চিষদপাল (97581521 ) উহ] সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন । রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া 
সদশ্যগণ সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া 
থাঁকেন। বাজেট পেশ কাঁলেও এই সুযোগ মিলে । 

ইহ ছাড়! দরকারী প্রতিশ্ররতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা 
দেখিবার জন্যও কিছুদিন পূর্বে লোকসভা একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছে ।** মন্ত্রিগণ-প্রদূত্ত প্রতিশ্রতি ভংগ কর! হইলে 
অথবা ঠিকমত প্রতিপালিত না! হইলে কমিটি সভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। সরকারকে নিয়ন্ত্রণের আর .একটি কমিটি হইল অধস্তন বা 
অধস্তন আইন সংক্রান্ত অপিত আইন সংক্রান্ত কমিটি ।শ* বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর 
কমিটি রাষ্ট্রের কার্য করত বাঁড়িয়! গিয়াছে । এই কারণে পালামেণ্ট 


আফ়-ব্যয় ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ 


অন্ঠান্ত পদ্ধতি 


সরকারী প্রতিশ্রুতি 
কমিটি 


পপ পাশ শিক আপ পাশা আল 
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৪8 ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


শাসন বিভাগের হাতে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । কিন্তু শাসন বিভাগ যাহাঁত্তে এই অপিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না 
করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্টে অধন্তন আঁইন সংক্রান্ত কমিটি 
নিয়োগ কর] হয়। 


চরম ক্ষেত্রে লোৌকসভ! অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া অথবা সরকারী 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে মন্ত্রি-পরিষদের পতন ঘটাইতে পারে তাহার 
উল্লেখ পূর্বেই কর? হইয়াছে । 

পার্লামেণ্টের উপরি-উক্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ-বাবস্থার জন্য মন্ত্িপরিষদকে সর্বদা 
সতর্ক ও সংযত হইয়৷ চলিতে হয়। কারণ প্রথমত, লৌকসভায় পরাজয় ঘটলে 
মগ্ত্রিপরিষদকে সরাসরি পদত্যাগ করিতে হইতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, 
নির্বাচকদের নিকট জনপ্রিয়তা হ্বাস পাইলে পরবতী নির্বাচনে জয়লাভের আশা! 
থাকে না। 


পার্লামেণ্টের শাসন বিভাগে নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে ইহা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতাঁ। রাজ্যসভায় পরাজয় মন্ত্রি- 
পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না। 


পালণমেণ্টের দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (1২618000 160৮661 
00০ ড্0 [700565 01 78111911619) £ উপরি-উক্ত আলোচনা হইন্ডেই' 
পালামেণ্টের পরিষদদ্ধয়ের মধ্যে আম্পর্ক সম্বন্ধে স্থম্পষ্ট ধারণা করা যাইবে । 

প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য- 
০৬ সভার ক্ষমত অূ্তি সামান্যই ১ এ-বিষয়ে লোৌকসভাই এক- 
একচেটি়। চেটিয়া ক্ষমত1 ভোগ করে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ আইন 
পাসের ব্যাপারে কিন্তু উভয় পরিষদ সমক্ষম'তাসম্পন্ন | 
এইরূপ আইনের জন্য বিল উভয় পরিষদে পাস হওয়া গ্রয়োজন । এই ব্যাপারে 
ছুই পরিষদের মধ্যে যদি মতবিরোধ ঘটে তবে রাষ্রপতি 
দিন া৭ পরিষদদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন । এই 
হায় সমক্ষমতাসম্প্ন বুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বা« বিলটির ভাগ্য 
নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যর! বিলটিকে গ্রহণ 

করিলে উহা পাস হয়, প্রত্যাখ্যান কৰিলে উহা বাতিল হইয়া যায়। 
তৃতীয়ত, সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আবার লোক সভা 
রি ৮৯৪৪ রাজ্যসভ1 অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী । সংবিধান অন্গসারে 
জি * মন্ত্রিপরিষদ , লেৌকসভার নিকটই দায়িত্বশীল, এবং 
হি. রাজ্যপভাঁর পরাজয় মন্ত্রিপরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ 


কষে না বলিলেও চলে। - ৃ 


ইউনিয়ন সরকার ৪৫ 


নহক্ষিগ্তসাব 


ইউনিয়ন সরকারের শাদন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষর্ধ লইয়| গঠিত। র্লাষ্টুগতি 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা । তিনি পরোক্ষভাবে এক বিশেষ নিধাচন-সংস্থা! দ্বার] মিবাচিত হন। রাষ্ট্রপতির 
কার্কাল € বৎনর। শাননকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পার্লামেশের উভয় পরিষদ সংবিধানভংগের, 
অভিযোগে তীাহীর বিচার করিয়া তাহাকে পদচাত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়ন্ষ, 
ভারতীয নাগরিক এবং লোকমভার সদঘ্ত হইবার ষোগ্য তামম্পনন হইতে হয় | 

রাষ্রপতির ক্ষমতা £ নিয়মতান্ত্রিক শালনকর্তা বলিয়া রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিযদের পরামর্শ অন্ুযাধীই 
শামনক্ষমত] প্রয়োগ করেন। তিনি চারি প্রকারের ক্ষমতা ভোগ করেন-্্যথা, (ক) শাসন সংত্রান্ত 
ক্ষমতা, (খ) আইন বিষয়ক ক্ষমতা, (গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং €ঘে) জরুপী অবস্থ1 সং্রান্ত ক্ষমতা । 
জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা আবার তিন শ্রেণীর--১। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা, ২। শাসনতান্ত্রিক 
অচলাবস্থার ঘোষণা, ৩। আথিক জরুগী অবস্থার ঘোষণা । 

উপরাষ্ট্রপতি £ উপরাষ্টপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার মভাপতি | রাষ্ট্রপতির পদ অস্থায়ীভাবে শন্য 
হইলে তিনি রাষ্্পতির কার্য পরিচালন! করেন। 

মন্ত্রিপরিষদ £ পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে মন্ত্র-পরিষদই প্রকৃত শাদক | মন্ত্রিপরিষদ 
প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় এবং লোকপনভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে । রাষ্ট্রপতি 
অবন্ঠ যেকোন সময় মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত কগিতে পারেন। 

প্রধান মন্ত্রী £ প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান শাসনকর্ত। | তিনি শুধু মন্ত্রিদভার নেতা নহেন, পার্লামেন্টের 
বা জন্সাধারণে& নিধাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা । আবার প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক 
বলিরা অভিহিত করা যায়। 

বাবস্থা বিভাগ £ ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগকে পার্লামেন্ট বলা হয়। পার্লামেন্ট 
(১) রা্রপতি এবং (২) রাজ্যনভা ও লোকলভা-_এই ছুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। রাজ্যসভ| অনধিক 
২৫* জন এবং লোকসভ। অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া পঠিত হয়। লোকসভার জীবনকাল « বদর ; 
রাজাসভা! কিন্তু চিরস্থায়ী পরিষদ । 

পার্লামেন্টের ক্ষমতা £ পার্লামেন্ট নানাপ্রকারের ক্ষমতা ভোগ করে- যথা, (ক) আইন প্রণয়ন 
সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, গে) শাসন বিষাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, এবং (ঘ) সংবিধান 
সংশোধন করিবার ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি 

পার্নামেণ্ট কর্তৃক শামন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ £ আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্বের দ্বার! এবং প্রাশ্ন জিজ্ঞাসা, 
মুূলতবী প্রস্তাব আনয়ন, রং্পতির উদ্বোধনী বক্তৃতা ও বাঁজেট-প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া সমালোচনা 
প্রভৃতির মাধামে পার্লামেন্ট শানন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে | শাসন বিভাগের এই নিয়ন্ত্রণক্গমতা 
প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা, রাজ্যসভার নহে । 

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক * পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে নিয়তর পরিষদ বা 
লোকনভাই অধিক ক্ষমতীনম্পন্ন । সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমক্ষমতাদ্ষ্পন্ন হইভেও 
অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভারই একচেটিয়া এবং কাধক্ষেত্রে লোকসভাই শামন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া ধাকে। . 


প্রশ্সোত্তর 


২৮৫, [7010569 :6109 100৮7929০01 109 779810956 01 1179 11701870 010100, 100৮ 18 179 
81800 1 (দূ. ৪. (8) 19607 98. ঢ; 19৫) 


ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ন। কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন? [৩২-৩৫ এবং ২৮-৩৭ পুষ্ট1 ] 


৪৬ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


2,132997 99802108606 00516501 ৪500 [9০0%7915 01 01১9 1১981097601 6109 [100187. 
0701050, (0. 0. 71956, 761 ॥ 7. 8. (13) 1961 ) 
ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা] বর্ণনা! কর। [২৮ এবং ৩২-৩৫ পৃষ্ঠ! ] 
ও, 17880088 6])9 791962090 199৮7991) (9) 0179 72581090680 1018 00718011 ০0৫ 

81117790975 5 (9) 009 00001] 0£ 10101910919 8,700. 7১971181159700, (0. চ. 19629 ) 
রাষ্পতি ও মস্ত্রিপরিষদের মধ্যে এবং মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেন্টের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচন। কর । 

[ ২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা ] 

4.10990109 6179 0901001009861018 0 &1)9 [0101070 7715:9051019, (0, ঢে. 1964 ) 

ইউনিয়ন শাসন বিভাগের গঠন বর্ণনা কর। [ ২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা ] 

২১৫ 0, 109801199 6159 07681319810 800. 0০0৮5791901 6190 [0101070 149£1819609 21 110019. 

(0.0. 1955,68 5 খু, 9. (01) 1962 ) 

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনমভার গঠন ও ক্ষমতা বর্ণনা কর। [ ৩৭-৪২ পৃষ্ঠা ] 
6. 1899199 61)9 2618,65070, 06696] 11)9 ৮9 17005898 01159 [011010 7১8,711051097)6, 

(8. ৪. (70) 0070], 1961 5 0. 0. 1962 ) 


৪ 


কেন্দ্রীয় আইনমভার উভয় পরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর। [ ৪০-৪৪ পৃ্ঠা ] 
7..170ঘ 00995 61109 [00101 146£19186570 93:810196 768 001000] ০0৪] &159 00010 
775090068৮9 ? (বল. 9. (70) 00201. 19609) 


কিভাবে কেন্ত্রীয় আইনসভা ( পার্লামেন্ট ) কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?  [ ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা ] 
8, 70য01915 6199 09816101001 6109 107006 1001015600 910097 608 101910 00108 


1১101802010. (0. 0. 19609) 
ভারতীয় সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর পদমধাঁদ] ব্যাখ্যা কর। [২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠ! ] 
9, 10950710009 1156 2518,/3018 1709চ59920 1119 [001028 12500008৮9 8050. 1100 70010 
[96181860079 20 6109 107989706 0901)5611061010, 01 07018. (এ, ৪. (0) 1961) 


ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় শ!নন বিভার্গও কেন্দ্রীয় ব)বস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। 

[ইংগিত £ কেল্পীয় শাসন বিভাগ ছুই অংশে বিভদ্ত-_াষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ । ভারতের শানন- 
ব্যবস্থা পার্লামেশ্টীয় বিয়া এই ছুই অংশের দূৃহিত ব্যবস্থা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বামান। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা 
বিভাগ ব। পার্লামেন্টের একটি অংগ | মন্ত্রিপরিষদ আইনম্ভার সদস্তগণের মধ্য হইতেই নিধুক্ত হয় এবং 
লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে 1***এবং (৩৩, ৩৬-৩৭ এবং ৪২ পৃষ্ঠা ] 


অসষ্টন্ম অধ্যাস্ত্ 
রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা 


€ 4 017711715686101) 01 99665 ) 


রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থারই অনুরূপ । এখানেও 
দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত | * | 

রাজ্যপাল ( 00%61:)01 ) £ জন্মু ও কাশ্শীর ছাড়] প্রত্যেক রাজ্যের 
পীর্ষে আছেন একজন করিয়া বাজ্যপাল। রাক্স্যপালকে নিয়োগ করেন 
াষ্ট্রপতি। সাধারণত তাহার কার্কাঁল হুইল ৫৪বৎসর।, তবে রাষ্ট্রপতি 


রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা ৪৭ 


ইচ্ছ। করিলে যে-কোন সময় তাহাকে অপসারিত করিতে পারেন। 
ব্রাজাপালকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ও ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। 

জন্মু ও কাশ্মীর রাজোর রাজাপ্রধান, “সদর-ই-রিয়াসৎ (5981-]- 
[২15858) বলিয়া অভিহিত | কাশ্নীরের সংবিধান অনুসারে তিনি এ রাজ্যের 
আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে স্থির 
হইয়াছে যে যিনিই সদর-ই-রিয়াসৎ পদে নির্বাচিত হইবেন, রাষ্্রপতি তাহাকে ই 
জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যগ্রধান হিসাবে স্বীকার করিখা লইবেন । 

রাজ্যপালের ক্ষমত। € 7০৬25 0£ 6.০ (0৮10001 ) 2 মন্ত্রিপরিষদ 
সম্পর্কে পাজ্যপালের কতকগুলি ক্ষমতা আছে-যেমন, মন্ত্রিবকে নিবুক্ত কর, 
মণ্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইত্যাদ্দি। এ-বিষয়ে পরে আলোচনার জন্ 
রাখিয়। দিয়া এখন বাঁজ্যপালের অন্ঠান্ত ক্ষমতা বর্ণনা করা হইতেছে । রাজ্যপাল 
ন্ত্রিবর্গ ছাড় রাজ্যের গ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং রাষ্ট্রকৃত্ক কমিশনের 
সদম্তগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের শাসনকার্ষের শ্থবিধার জন্য তিনি 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা 
করিবার বা তাহার দণ্ডার্দেশ লাঘব করিবার ক্ষমত। তাহার আছে। 

রাজাপাল রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ । এ-ক্ষেত্রেও তাহার পদের 
সহিত রাষ্ট্রপতির পদের মিল আছে। রাজাপাল রাজ্যের আইনসভা 
অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি পরিষদ বাপরিষদদয়ের 
অধিবেশন স্থগিত রাখিতে এবং নিম্নতর পরিষদ বা বিধান- 
সভাকে ভাঙিয়া দিতে গ্পারেন | তাহার সম্মতি ব্যতীত 
কোন বিলকে আইনে পরিণত করা যায় না। রাজ্যের আহনসভ] কর্তৃক 
পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে তাহার স্ন্তির জন্য তাহার নিকট উপস্থিত 
করিতে হয়। তাহার সম্মতির জন্য বিলকে তাহার নিকট উপস্থিত করা 
হইলে, তাহাকে সম্মতি যে দিতেই হইবে এমন কোন কথ। নেই । তিনি সম্মতি 
না-ও দিতে পারেন, অথব1 পুনবিবেচনীর জন্য বিলটিকে আইনসভায় ফেরত 
পাঠাইতে পারেন, * অথব1] নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির 
বিবেচনার জন্ত তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন । 

রাজ্যপাল আইনসভার এক বা উভয় পরিষদ্কে আহ্বান করিয়৷ বক্তৃতা 
করিতে পারেন। আইনসভার যে-কোন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিবার ক্ষমতাও 
তাহার আছে । আইনসভার প্রত্যেক অধিবেশনে তিনি সাধারণত উদ্বোধনী 
বক্তৃতা করিয়া থাকেন । 
অডিষ্তাপ জারির আইনসভ। অধিবেশনে ন। থাকিলে রাজ্যপাল অভিন্থান্স 
ক্ষমতা বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন । আইনসভ। 
অধিবেশনে বসার ছয় সপ্তাহ পরে এইরূপ আইন আর কার্ধকর থাকে না। ৯ 


্স্স্স্পষপ সস পা শিপ পি শাশিশ 


* অর্থ-ুন্বন্বী্ন,বিলকে অবুগ্ঠ ফেরত পাঠানে। যায় না। 


রাজাপাল ব্যবস্থা! 
বিভাগের একটি অংগ 





৪৮ ভারতের শীসন-বাবস্থা 


বাজ্যপাঁলের সুপারিশ ব্যতিরেকে খরচের-জন্ত একটি টাকাঁও বিধানসভার 
নিকট দাবি করা যাঁয় না । মন্ত্রী মারফত তিনিই আইনসভার নিকট বাৎসরিক 
আধিক বিবৃতি” বা বাজেট পেশ করান । 

যে রাজ্যের আইনসভার ছুইটি কক্ষ বা পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল 
উচ্চতর কক্ষ বা বিধান পরিষদে চাঁরুকল', সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা! ও 
সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ বাক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মনোনীত 
করেন। 

রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি নিয়মতান্ত্রিক 
শাসনকর্তা । প্রধানত মগ্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি এই শাসন- 
ক্ষমতার ব্যবহার করেন। 

* মজি-পরিষদ (0০001701] 0£ 7৬110150615) £ রাজাপালের কার্ধসম্পাদনে 
সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্ত প্রতোক রাঁজো একটি করিয়! মন্ত্রিপরিষদ থাকে । 
কেন্দ্রের মত এখানেও মন্ত্রিপরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর (01515 7/11015661 ) নেতৃত্বা- 
ধানে কার্যকরে । জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের 
শীর্ষ ব্যক্তিকে অবশ্য বলা হয় প্রধান মন্ত্রী । রাজ্যপাল প্রথমে 
মুখ্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন; পরে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়? অন্ান্য মন্ত্রীকে 
নিযুক্ত করেন। মুখ্য মন্ত্রী হইলেন রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতা । কেন্দ্রের মত রাজ্যসমৃহেও মুখ মন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রপরিষদের 
মধো যোগস্ত্র রক্ষা করেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার পটভূমিকায় মুখা 
মন্ত্রীকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীব প্রস্তিছবি বলা যায় । 

ভারতীয় সংবিধান রাঁজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর উপর বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ 
করিয়াছে । তাহাকে মস্ত্রি পরিষদের আইন সংক্রীস্ত ও শাসন সংক্রান্ত সকল 
প্রস্তাব রাজাপালকে জানাইতে হয়। রাজ্যপালযে যে বিষয়ে জ্ঞাত হইতে 
চাঁহেন, সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাত করাঁনোও মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্য । রাজ্যপাল 
আদেশ করিলে মুখ্য মন্ত্রীকে যে-বিষয় মস্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, 
তাহ] বিবেচনার জন্য মব্রিপরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। বাজোর 
মুখা মন্ত্রীর এই সকল দায়িত্বের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাষ্ট্রপতির যে 
নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণক্ষমত! রহিয়াছে 
রাজোর মস্ত্রি-পরিষদের উপর রাজ্যপালের। 

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধাঁনলভাঁর নিকট দায়িত্বনীল । তাহাদিগকে আইন- 
সভার কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হয়। যদ্দি এমন 
কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন, যিনি আইনসভার সভ্য 
নহেন, তবে তাহাকে হয় ছয় মাসের মধো আইনসভা বা 
কিধানমগ্ডলের*্* সভ্য হইতে হয়ঃনা'হয় পদত্যাগ করিতে হয়। আইনত রাজ্যপাল 


মুখ্য মন্ত্রীর ভূমিকা 


বিধাননভার নিকট 
যৌথ দারিত্ 


আরা 


* রাজোর আইনদভাকে বর্তমানে বাংলায় বিধানমণ্ডল বল1হইতেছে। 
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যে-কোন মন্ত্রীকে যে-কোন সময় পদচাত করিতে সমর্থ হইলেও, মন্ত্রিগণ যতদিন 
বিধানসভার আন্বাভাজন থাকেন ততদিন মন্ত্রীর পদেও আসীন থাকেন । তবে 
কেন্দ্রের শ্তায় সংবিধান ভংগ করার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদ ও বিধানসভ। 
ভাঙিয়] পুননির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন । আর যদি রাজাপাল মনে 
করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজোর শাসনকার্ধ চলিতেছে না, তবে 
তিনি রাষ্রপতিকে জানাইতে পারেন । রাষ্ট্রপতি তখন ইচ্ছ। করিলে “শাসন- 
তান্ত্রিক অচলাবস্থা? ঘোষণ। "করিয়া রাজ্যের শাঁসনভার কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ 
করিতে পারেন । 

শাঁ্যবস্থা বিভাগ ([-815100016) £ প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া 
আরঁইনসভ1 বা বিধানমগ্ডল আছে। এই আইনসভা! রাজ্যপাল (কাশ্মীরের 
ক্ষেত্রে সদর-ই-রিয়াসৎ্? ) এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। 
ভারতীয় ইউনিয়নের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১০টিতে-যথা, অঙ্ধপ্রদেশ) 
বিহার, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, পশ্চিমবংগ 
এবং জন্মু ও কাশ্মীরে দুইটি করিয়া এবং বাকী ৬টি রাঁজ্যে একটি করিয়া পরিষদ 
আছে । ছুই পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ (1,9£151956 
00900011 )০এবং নিয্নতর পরিষদকে বিধানসভা (1,261919052 £952700] ) 
বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাঁকে বিধানসভাই বলা হয়। 


গ্রাজা পরকার 


রাজ্যপাল-রাষ্্পতি কতৃকি নিযুক্ত হন 
এবং ৫ বৎসর পরে অধিষ্ঠিত থাকেন । 


শাসন বিভাগ 









ও হ্ঠ 
থ্ বিধান পরিষদ ৮ ৰ 
[বিধান সভ। নী 


কহ ডু 





মন্ত্রিপরিষদ 


ব্যবস্থাপক সভার সাশ্তগণের মধ্য হইতে 
মস্ত্রিগথ নিযুক্ত হন। তাহারা সমবেতভাবে 
বিধানসভার নিকট দাধী থাকেন। 


রও ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


যদ্দি কোন রাজ্যের বিধানসভা মোট সদশ্তগণের অধিকাংশের এবং উপস্থিত 
ভোটপ্রদ্ানকারী সদশ্তগণের ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সেই রাঁজো বিধান পরিষদ 
লুপ্ত করিবার জন্য বা সেই রাজ্ো বিধান পরিষদ গঠন 
“বিধান পরিষদ লোপ ৫ 
করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে পার্লামেণ্ট সেই রাজ্যে 
বা গঠনের ব্যবস্থা] 
বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 
বিধান পরিষদ 2 বিধান পরিষদের সদশ্যসংখ্যা ৪*-এব কম এবং বিধান- 
সভার সদশ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। সদশ্যগণের মোটামুটি 
এক-তৃতীয়াংশ পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড 


রি প্রভৃতি স্থানীয় ত্বায়ত্বশামনমূলক প্রতিষ্ঠীনগুলির সভ্যদের ' 
দ্বারা, মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশের 
রাজ্য বিধান পরিষাদর গঠন পদ্ধাতি 


বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্য। বিধান সভার সদস্তাসংখ্যার 
এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং ৪০-এর কম হয় না। 





মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধান সভার সদস্তগণ দ্বার নির্বাচিত । 
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কাছাকাছি গ্রাজুয়েটদের দ্বারা এবং এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি শিক্ষকদের 
দ্বার নির্বাচিত হন। বিধানসভার কোন সদস্যকে অবশ্ঠ বিধানসভা নির্বাচিত 
করিতে পারে না। বাকী সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক মনে'নীত হন । রাজ্যপাল 
চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা এবং সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ * 
ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। বিধান 
পরিষদের সদশ্য হইবার জন্য অনুযুন ৩* বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। 
বিধান পরিষদের সদন্তগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভাপতি 
( 01191709218 ) ও একজন সহ-সভাপতি (1062465 0108110008 )থাকেন। 
পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদের সদশ্তসংখ্যা ৭ জন। ইহার মধ্যে ২৭ জন 
পশ্চিমবংগের বিধান. করিয়া যথাক্রমে বিধানসভা ও স্ায়ত্তশীসনমূলক প্রতিষ্ঠান- 
পরিষদ গুলির সভ্যদের দ্বার] নির্বাচিত; ৬ জন করিয়া শিক্ষক ও. 
গ্রাজুয়েটগণ। দ্বার] নির্বাচিত। বাকী ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত । 
বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী পরিষদ-_ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। 
প্রতি ছুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। 
বিধানসভা £ বিধানসভার সদস্যসংখ্য! ৬০-এর কম বা ৫০০-র বেশী হইতে 
পারে না। *সদস্যবর্গ প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিক- 
গণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সভায় তপণীলী বর্ণ 
এবং কয়েকটি তপগীলী উপজাতির জন্ত আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 
তুলিয়! দেওয়ার কথা ছিল; সংবিধানের অষ্ষ্প সংশোধন দ্বারা উহার মেয়াদ 
আরও দশ বৎসর বা! :৯৭* জালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বধিত করা হইয়াছে ॥ 
রাষ্ট্রপতির স্ায় রাজ্যপালকেও সংবিধান প্রবর্তনের পর ১০ বৎসর পর্য্ত-_ 
অর্থাৎ, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস অবধি নিয়তর পরিষদ বা বিধানসভায়, 
ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল । বর্তমানে 
উহ্বার মেয়াদ আরও ১* বৎসর- অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি 
কর1।হইয়াছে। পশ্চিমবংগের বিধানসভায় ৪ জন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য 
আছেন। বিধানসভার সদস্য হইতে হইলে অন্ন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। 
বিধানসভার সদশ্তগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন পরিষদপাল। 
(56516: ) ও একজন উপপরিষদপাল (1060805 9268]67 ) থাকেন । 
সভার জীবনকাল ৫ বৎসর | তবে রাজাপাল ইহাকে ইহার কার্যকাল উত্তীর্ণ 
হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পাবেন । অপরদিকে আবার জরুরী অবস্থা ঘোষিত 
হইলে পার্লামেন্ট ইহার কার্ধকাল ১ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়! দিতে পারে । 
পশ্চিমবংগের পশ্চিমবংগের বিধানসভার বর্তমানসাদস্তসংখ্যা ২৫৬ জন) 
বিধানসভা ইহার মধ্যে ২৫২ জন প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচকগণ 
দ্বারা নির্বাচিত । বাকী ৪ জন হইলেন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য । 


বিধানসভ| গঠন 


৫২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা (7১০৮6:৪ 0£ (1.৪ 9865 1.261516872 ) 2 
বিধানমগুলের রাজ্য তালিকার অন্তর্গত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার 
ক্ষমতা আছে। ইহা উভয় এলাকাধীন যে-কোন বিষয়েও 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে? তবে উভয় এলাকাধীন কোন 
বিষয়ে যদি রাজ্যের আইনের সহিত কেন্ত্রীয় আইনের 
সংঘর্ষ বাঁধে তবে রাজ্যের আইন যতদূর বিরোধ ততদূর প্স্ত বাতিল 
হইয়া যাইবে । 

করধার্য ও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতাঁও বিধানমগ্ডলের আছে । এ-ক্ষেত্রে 
বিধানমণ্ডল বলিতে কার্ত একমাত্র বিধানসভাকেই 
বুঝায় । কারণ, অর্থ সংক্রান্ত বিশেষ কোন ক্ষমতাই বিধান 


আইন প্রণয়নের 
মতা 


অর্থ নংক্রাস্ত ক্ষমতা 


পরিষদের নাই । 

বিধানসভার ব্যয়বরাদ্দ করিবার ক্ষমত' পৃর্ণ ক্ষমতা নহে); কতকগুলি ব্যয় 
ইহার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে---যমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান 
পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাত!, বিধানসভার পরিষদপাল 
ও উপপরিষদপালের বেতন ও ভাতা, মহ্াধর্মীধিকর্ণের বিচারপতিগণের 
বেতন ভাতা ও পেনসন্, রাজ্োর খশজনিত ব্যয় প্রভৃতি । প্রধানত এই বিষয়- 
গুলি ছাড় অন্যান্য বিষয়ে বায় বিধানসভার অন্ঠমোদন-সাপেক্ষ । অনুমোদিত 
ব্যয় ঠিকভাবে করা হইতেছে কিনা, তাহা দ্রেখিবার জন্য লোকসভার মতই 
বিধানসভাগুলির ছুইটি করিয়া কমিটি আছে ।* রাজ্যপালের স্থপাপিশ ব্যতীত 
বিধানসভার নিকট কোন ব্যয়ররাদ্দের দাবি করা যায় না। করনীতি ও 
সরকারী খণপদ্ধতি সম্বন্ধে বিধানসভার ক্ষমতা অবশ্থ পূর্ণ ক্ষমতা। 

মন্ত্রিগণ ফৌথভাবে বিধানসভান্র নিকটে দায়িত্বশীল । বিধানসভা অনাস্থা 
প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচাাত করিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা, সমালোচন1, বিতর্ক» মুলতবী প্রস্তাব ইত্যাদির 
দ্বারা বিধানমগ্ডলের উভয় কক্মই মন্ত্রিপরিধধকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাকে । তবে এই বিষয়ে বিধানসভা অধিক গুরুত্ব 
পূর্_কারণ, উচ্চতর পরিষদে পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে ততট!স্পর্শ করে না। 


শাসন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রণ 


নাগাভৃমিল শাসন-ব্যবস্থা (£0201101500801012 04 29821900 ) £ 
ভারতের নবতম রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা অন্তান্ত অংগরাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক । নাগাভূমি অন্যতম পূর্ণ অংগ- 
রাজ্য হইলেও প্র রাজ্যের রাজাপালের হম্তে অনিদিষ্ট কালের 
জন্য আইন ও জনশৃংখল1 রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অপিত রাখ] 
কইয়াছে। এই ব্যাপারে রাঁজাপাল মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া 


কিছুট! পৃথক 
শালন-ব্যবস্থা! 


».৪৩৪৬ পৃতা। দেখ । 


রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা ৫৩ 


বাক্তিগত বিচারবুদ্ধি (17901100581 10080677) অনুসারে কার্য করিবেন। 
অর্থাৎ, তাহাকে যে মন্ভ্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কাধ 
করিতে হইবে একপ কোন কথা নাই । মন্ত্রি-পরিষদের 
সহিত আলোচন। তাহাকে অবশ্তই করিতে হইবে । কিন্তু, 
আলোচনার পর তিনি মন্ত্র-পরিষদের পৰ্ধামশকে উপেক্ষাও করিতে পাবেন। 
দ্বিতীয়ত, নাগাভূমির তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্ধ ১* বৎসরের জন্ত খাজ্য- 
পালের অধশনে পরিচালিত হইবে । এই সময়ের মধ্যে এই জিলা অধিবাসীরা 
দ্বায়িত্বণীল শাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশ] কর হইয়াছে । 
নাগানৃমির জন্তু এক-পরিষদসম্পন্ন খিধানমণ্ডল গঠনের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এই বিধানমণ্ডল বা বিধানসভ! প্রায় ১০ বত্সরের জন্ত ৪৬ জন 
এবং পরে ৬০ জন সদস্য লইয়া! গঠিত হইবে । এই ৪৬ জন 
সহিহ সস্তের মধ্যে ৬ জন সদস্ত তুয়েনসাং জিল। হইতে আঞ্চলিক 
পরিষদ (7২2210781 0০০5০11) দ্বাবা মনোনাত হইয়া আসিবেন; বাকী 
৪০ জন সদন্ত নাগাভূমির অন্থান্ত অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত 
হইবেন । 
তুয়েনস$ং জিলার উল্লিখিত আঞ্চলিক পরিষদ এ জিলার বিভিন্ন উপজাতির 
(02১০5) নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে । এই আঞ্চলিক পরিষ? 
বিভিন্ন গ্রামপরিষদ, এলাকা-পরিষদ প্রভৃতির কার্ষের 
(1858 তত্বাবধান করিবে, এবং আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ 
আঞ্চলিক পগিযদ 
ব্যতিরেকে নাগাভমি বিধীনমণ্ডলের ( [388121)0 [.6015- 
12576 ) কোন আইন তুয়েনপাং জিলায় কার্যকর হইবে না। 
ইডাঁনয়ন অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যকম্া] (£01001015080100 ০0৫ 
00102) 76101601165 ) £ বর্তমানে কেন্দ্র-শাদসিত অঞ্চল সংখ্যায় হইল 
*টি-যথা, (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ, (৩) মণিপুর» (৪) ত্রিপুরা, 
(৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, 
(৭) ভূতপূর্ব পতুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি, (৮) গোয়া, 
দমন ও দ্রিউ, এবং (৯) সমুদ্রাৌপকৃলবতী ভূতপূর্ব ফরাপী উপনিবেশগুলিসহ 
পণ্ডিচেরি। সংবিধানের চতুর্শশ সংশোধন পাস হইবার পূর্বে সকল কেন্ত্রু- 
শাসিত অঞ্চলেরই শাসনকার্ষ রাষ্ট্রপতির শিদেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 
হইত । ব্রাষ্ট্রপতি শাস্তি, প্রগতি ও স্থুশামনের জন্য উহাদের সকলের ক্ষেত্রেই 
নিয়মকাছগন প্রণয়ন করিতে পাবিতেন্‌। 
বর্তমানে উক্ত চতুর্দশ সংশোধন দ্বার! দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, 
পণ্ডিচেরি, এবং গোয়া দমন দিউ-_এই ছয়টি কেন্ত্র-শাপিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে 
এই ব্যবস্থা পরিবর্তনসাধন ধরা! হইয়াছে । পরিবর্তন দ্বারা পার্লামেন্টকে 
আইন করিয়া এই কয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ 


রাঁজাপালের বিশেষ 
দায়িহ ও ক্ষমতা 


৫৪ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । গঠিত আইনসভা অধিবেশনে বসিলে পর 
রাষ্ট্রপতি আর সংশ্লিষ্ট কেন্্র-শীসিত অঞ্চল সম্পর্কে শান্তি, প্রগতি ও স্থশাঁসনের 
জন্য কোন নিয়মকানুন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। অপর তিনটি কেন্দ্র-শাসিত 
অঞ্চল অবশ্য রাষ্পতির প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই আছে। ইহাদের ক্ষেত্রে বিধান- 
মগুল ও মন্ত্রি-পরিষদ্র গঠনের ব্যবস্থা কর! যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাঁই। 

প্রত্যেক কেন্দ্রশীসিত অঞ্চলের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন একজন 
করিয়া “শাসক? (2000101505001 )। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
রাষ্ট্রপতি শীসককে যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পারেন । উদাহরণস্বরূপ, 
কেন্দ্রশীসিত অঞ্চল দিলীর শীসক “চীফ.কমিশনার** কিন্ত হিমাচল প্রদেশের 
শাসক “উপরাজ্যপাল' ([,16500651781)6-00৮61501) নামে অভিহিত । রাষ্ট্রপতি 
ইচ্ছা করিলে পার্বতী কোন রাজ্যের রাজ্যপালকেও শাসক নিযুক্ত করিতে 
পারেন। যে-কোন কেন্ত্রশীসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত 
ন। হইলে-শাসক রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল থাকিবেন, কিন্তু আইনসভা ও 
মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হওয়ার পর তিনি মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিক শীসকে 
পরিণত হইবেন। | 

পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে-কোন কেন্ত্রশাসিত আঞ্চলের জন্য 
মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে । আবার পাশ্ববর্তী কোন 
রাজ্যের মহাঁধর্মীধিকরণের এলাকাঁও কেন্ত্রুশাসিত অঞ্চলে গ্রস।রিত করিতে 
পাঁরে। শেষোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পণ্ডচেরিকে মাদ্রাজ রাজ্যের 
মহাধর্মাধিকরণের এলাকাধীন কর্পা হইয়াছে । 


স্হক্ষিপ্ত সান 


জন্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত প্রত্যেক রাজোর শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল । 

রাজাপাল : রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হন এবং নাধারণত ৫ বং্রকাল পদে শিষু্ত থাকেন। 

মন্ত্রিপরিষদ £ কেন্দ্রের মত প্রত্যেক রাজ্যে একটি কারিয় মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদ দুখ 
মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে কাধ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিধানসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। 

রাজ/পালের ক্ষমতা! £ রাজ্যপাল শানন সংক্রান্ত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা 
ভোগ করেন। ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মান্র। 

ব্যবস্থা বিভাগ £ রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগকে বিধানমগ্ডল বলা হয়। বিধানমণ্ডল রাজ্যপাল এবং একটি 
ব! ছুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয় । অংগরাজাগুলির মধ্যে ১*টিতে দুইটি করিয়! পরিষদ এবং বাকী ৬টিতে 
একটি করিয়া পরিষদ আছে। ছুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ এবং নিনতর 
পরিষদকে বিধানসন্ভ। বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধাননভাই বলা হয় 

বিধান পরিষদের জদন্তসংখ্যা ৪*-এর কম এবং বিধানদভার সদস্তসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। 
বিধানসভার নদস্তসখ্যা ৬*এর কম বা ৫**এর অধিক হইতে পারে না। বিধানসভার সংপ্তগণ 
পতাক্ষভাবে নির্বাচিত হন; বিধান পরিষদের সদন্তগণ পরোক্ষভাবে স্থানীয় খ্বায়তশাননমূলক প্রতিষ্ঠান, 
: শিক্ষক, গ্রাজুয়েট প্রভূতিদের দ্বার! নির্বাচিত হন। : 


রাজ্যসমৃহের শাসন-ব্যবস্থ। ৫৫ 


বিধানমগ্ডলের ক্ষমতা £ বিধানমণ্লের ক্ষমত| তিন গ্রকারের_€কে) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, (খ) অর্থ 
সংক্রান্ত ক্ষমত| এবং (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা । 

নাগাভূমির শারনব্যবন্থ। £ নবগঠিত রাজ্য নাগাভূমির শানবযবস্থা একটু খবতন্ত্র। এখানে অপির্দি্ 
সময়ের জন্ত রাজ্যপালের হস্তে আইন ও জনশুংখল! রঙ্গার বিশেষ দায়ি তশিত রাখা ইইরাছে। ছিতীয়ত, 
এ রাজ্যে তুর়েননাং গিলার শাদনকাধ ১* বৎসরের জন্য রাজ)পালের অধীনে পরিচালিত হইবে। তৃতীয়ত, 
আইননভায় বর্তমান নোট ৪৬ জন সব্দস্তের মধ্যে ৬ জন তুঞেননাং ভিলা] হইতে পগোক্ষভাবে মনোনীত 
হইয়। আনিবেন। 

ইডনিযন অঞ্চলের শাসন-ব্াবস্থাঁঃ কেন্দ্রশীশিত বা ইউনিয়ন অঞ্চদগুলি রাষ্ট্রপতির অধীনে একজন 
করিয়া শাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ছযটি কেন্ত্রশাদিত অঞ্চলে শামন-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়া 
তুপিবার জন্য বিধানমণ্ডল ও মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা কর হইয়াছে। 


প্রশ্থোত্তর, 


1,7371995 29507:009 6199 [09916501800 [0০৮8] 02 0159 0০0৮9200701 8 968৮.9, 

(10. ৩. (11) 00:00]. 1960৯ 762) 0. 0. 1955, 75?) 
নংক্ষেপে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের পদমযাদা] ও ক্ষমতা ৰণনা! কর। [ ৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা ] 

2. 1)150539 (129 [918507 ০৩০০০0 (৪১) 0০৮91:001 £81)0. 1019 00001] 0£ 101771560185 
81) (0) 0০98201| 01 71110156975 8070 ১62০৮5 1,9£01818,618):9. 

রাজ/পালঞও মন্ত্রিপরিষদ এবং মগ্ত্রিপরিষদ ও বিধানমগ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক আলোচন। কর। 

[ ৪৭-৪৯ এবং ২২ পৃষ্ঠা! ] 

3. 0095071109 &1)9 191011010. 096৮509000 1)8 0০৮01908100 1106 0070051] 0৫ 101700- 
81078 119 5 ১6০৮9 01700) €1)9 13199025৮ 123058,2) 0:030567/8512020, 100৮7 59 2709 09০01001| 9£ 
81101956975 1000090 ? (লে. 9. (8) 00001). 1961.) 

ভাগতের বর্তমান সংবিধানে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ষ্টি রাজ্যের মন্তিপরিষদের মধ্যে সম্বপ্ধ বর্ণন! কর। 
কিভাবে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়? 

[ইংগিত ঃ রাজ্য বিধাননভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইজেন্ট মন্ত্রিপপিযদ গঠন করা হয়। প্রথমে রাজ্যপাল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রী হইবার জন্য আহ্বান করেন এবং পরে তাহার পরামর্শ অনুখায়ী অন্যান 
মন্ত্রীকে নিবুদ্ত করেন ।**(৪৭-৪৯ পৃষ্টা ) ] 

4, ড517%6 800 ৮159 10০075919 8000. 00550050108 0£ 0109 1,9651519//876 01 (79৪৮ 13070821 £ 

(07. 9. (20) 1969) 
পশ্চিমবংগের আইনসভার ( বিধানমণ্ডলের ) ক্ষমতা ও কাধাবলী কিকি? [৪৮-৪৯ এবং ৫২ পৃষ্ট। ] 

6. 7371985 09801109 009 00109051100 809. 0০918 0£ 01) /696 7362)681 90০69 
[,601818,0079, (73. 0. 2961) 

পশ্চিনবংগ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের গঠন ও ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ ৫*-৪২ পৃষ্ঠা ] 

6, 73779 095077106 619 9.020080896910930 0৫ 619 0701900 050601108, 


কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত কর। ' | ৫৩৫৪ পৃষ্ঠা ] 


স্নবস্ন ধ্যান 
কেন্দ্র ও রাজ্যসযূহের মধ্ স্্ 


€(821261010 06656678 €1)5 02006 2170 01)০ 9168065 ) 


যুক্তরাত্ত্রীয় শাসন-বাবস্থায় কেন্ত্র ও অংগরাজাসমূহের মধ্যে ছুই গ্রকাঁর সম্বন্ধ 
নির্ধারণের প্রয়োজন হয়-__(ক) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্বন্ধ (16615- 
1961৬০ 1০213010105 ), এবং (খ) শাসন পর্ধিচালন। সংক্রান্ত সম্বন্ধ (8000171১09- 
(152 12120010501 ইভাদের মধ্য ভারতের ক্ষেত্রে আইন 
প্রণয়ন সংক্রীস্ত সন্বন্বের আলোচন] পূর্বেই করা হইয়াছে ।* 
এখন শাসন পরিচালন? সংক্রান্ত সঙ্গন্দের আলোচন! করা প্রয়োজন । 

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগরাজাসমুহের মধো শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ 
নির্ধারণের প্রয়োজন হয় সংবিধান দ্বার! ক্ষমতণ বণ্টনের জঙন্ত | যুক্তরা্্ৰীয় সংবিধান 
বরা রাড আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করিয়! দিয় কেন্ত্র ও 


ছুই প্রকারের সম্বন্ধ 


সংকর সম্বন্ধ বাজাগুলির সরকাঁরকে পরস্পর হইতে পৃথক রাধিতে চেষ্টা 
নির্বারণের করে। কিন্তু একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকার পরস্পর হইতে 
প্রয়োজনীয়তা 


পৃথক থাকিতে পারে না বলিয়া সংবিধান দ্বারাই আবার 
তাহাদের মধো শাসনকার্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগিতার*শ্ত্র রচনার 
ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তত, এই সহযোগিতা ব্যতীত যুক্তরাহ্ীয় শাসন-ব্যবস্থ। 
একক্সপ অচল হইয়া পড়ে। 
এই সহমোগিত! বা সম্বন্ধ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে বল! 
হইয়াছে যে রাজ্যের শাপন সংক্রপরিস্ত ক্ষমতাকে ( চ০০৪6৮০ 2০০]: ) এমন- 
ও ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে, (ক) কেন্দ্রীয় 
পরিউঘািতা্ত আইনের সঙ্তিত সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত বজায় থাকে, (খ) ইউনিয়ন 
্্ধ সরকারের শাসন পরিচালনায় বিদ্ব না ঘটে। কিভাবে 
ইউনিয়ন সরকারের শাসন পরিচালনায় বিদ্বু না ঘটাইরা 
ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারগুল তাহাদের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যবহার 
ডি করিবে তাহার জন্ত ইউনিয়ন সরকার নির্দেশও প্রদান 
করিতে পারে । কোন রাজা £ই নির্দেশ অমান্ত করিলে 
রা্রুপতি ধ্ররাঁক্গে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন । 
ইউনিয়ন সরকার আরও ছুইটি বিষয়ে রাজা সরকারগুলিকে নির্ধেশ প্রদান 
করিতে পারে-_ যথা, (১) জাতীয় স্বার্থ বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত 
হইয়াছে এইরূপ সংসরণ-ব্যবস্থা 000017)111)1080101) 5%500120, ) সংরক্ষণের 
জন্ত ; (২) রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথ সংরক্ষণের জন্য । উদাহরণস্বরূপ বল। 
যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পশ্চিমকংগ সরকারকে পশ্চিমবংগের অভ্যন্তরে 
রেলপথ ইত্যাদির সংরক্ষণের জন্ত পুলিস নিয়োগ করিতে হইতে পারে। 


০০০ 


ক ২৬২৭ পুটা দেখ । 


কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ ৫৭ 


এই সকল নির্দেশ পালনের জন্য রাজা সরকারের যদি কোন অতিরিক্ত ব্যয় 
হয় তাহা অবশ্য ইউনিয়ন সরকাঁর বহন করিবে । 


ইউনিয়ন সরকার কয়েক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সরকার নিজন্ব কার্য ভার রাজ্য 
কর্তৃক রাজগুলিকে অরকাঁরের হস্তে অর্পণ করিতে পারে। ইহার জন্তও ? 
কাভার অপণ অনভিরিক্ত বায় হইলে তাহা! কেন্দ্রকে বইন করিতে হইবে । 


উ্া ব্যতীত বিভিন্ন রাঙ্ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী ও নদী-উপত্যাকাগুলি 
সম্বন্ধে সংগ্লি রাজ্যসনুহের মধো বিবাদ-বিসংধাদ মীঘাংসাকক্সে পালামেণ্টের 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। 

পরিশেষে, বিভিন্ন রাজোর মধ্যে শাসন বিষয়ে সমতা এবং সহযোগিত্তার 
জন্য বাপ্পতি এক আন্তঃরাজা পরিষদ (106৩-9650৪ 0০1,011) নিধুক্ত 


বিডি রাগোর করিতে পাঁরেন। এইকপ পরিষদ বিভিন্ন রাজের মধ্যে 
শাদনকারের মধো বিরোধের কারণান্সন্ধান কিয়া সংহতিসাধনের জন্য ষে 
সংহতিনাধন ক্ষপারিশ করিবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহা কার্যকর 


করিতে পারে। 
প্রসংগত উল্লেখষোগ্য যে বাঁজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে এ একই উদ্দেশ্রে 
৫টি আঞ্চলি"্ক পরিষদ (01521 0007901]5 ) গঠন কর! হইয়াছে 1৫ 


সহস্ষিগুসাল্র 


যুক্তরাষ্ট্রে কেন্রা ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে ছুই প্রকার সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়-__(ক) আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা লংক্রাপ্ত সথ্বন্ধ, এবং (খ) শাঁদন-পরিচালন। সংক্া্ত সম্বন্ধ | অংইন প্রণহন সংত্রান্ত ক্ষমত| 
বন্টনের জন্যই শাসন-পগ্রিচালন! সংক্রান্ত সন্বন্ধ নিখারণের প্রয়োজন হয। কাব্রণ, কেন! ও রাজ্য উভয় প্রকার 
সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বাতীত যুন্তগাষ্ঠীর সরকাঁগ চলিতেঞ্ারে না। 

এই মহত্ঘাশিতা বা সম্বন্ধ নি এরুণর উদ্দেঙ্টে ভারভীষ স*বিধা.ন কতকগুলি ধারা সগ্সিবিষ্ট করা হইয়াছে । 
যাহাতে কেআীয সরকারের আইনের সহি» রাজ্াগুল্র শালনেনর সামঞ্জন্ত থাকে তাহার জন্য এবং অন্ঠান্ত 
কয়েকটি উদ্দেশ্যে কেন্রীঘ সরকাঁপ রাজ্য সরকারগুলিকে নিদেশ প্রদান করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার 
রাজ্য সরকারের উপর কতকগুলি শাননভারও অর্পণ করিতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


2,030 49501091009 8,010017013172659 10155620709 0969618615০ 08102 885 6199 
5609৪ 75001011109 092586)60011027 01 1780100, (700. 9. (10) 1962 ) 


ভারতীয় সংবিধানে কেন্ত্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শানন-পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ সংক্ষেপে বিঠত কর। 
[ ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠ] ] 
2. 5৮৪৮০ 09 01511018095 9010 6059 05075 8150 0709 368698 01 01991000180 [70100 
018 [491818511৮0 8000 190907061৮9 00,06918, | (7. 9. (10) 902010. 19609) 
আইনু প্রণংন ও শামনকার্য সংত্রান্ত ব্যাপারে কেন ও রাজযুলির মধ্যে বন্ধ বর্ণনা কর। 
ণ [২৫২৭ এবং ৫৬৫৪ পৃষ্ঠা ৫ 








* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


দশ্ণঞ্ম অবধ্যান্ 
ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারসযূহের আয়-ব্যয় 


€ 1769805 ০01 1২০৮61)010 2100 01:06 0: [7:09 019016116 01 
0106 [00101 01) 200 60০ 96766 (30৮০1: 1721769 ) 


ুক্তবাষ্্ীায় শীসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা এরূপ- 
ভাঁবে বন্টিত করিয়। দেওয়া তয় যাক্তাতে একে অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত 
থাকে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য 
সরকারসমূৃহ উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন বা ন্বতন্ত্র থাকে ।* এই 
স্বাধীনতা বা স্বীতত্ত্রয রক্ষা করিতে হইলে উভয় প্রকার 
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন 
সরকারের ক্ষমতা. সরকারেরই নিজন্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | যেখানে 
হ্বতন্ত্র বলিয়া আগিক বাঁজ্য সরকারগুলিকে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
শ্বাওস্থাও প্রযোজন হাত পাতিতে হয় সেখানে ব্াজ্যগুলির স্বাতন্ত্রা বজায় 
থাকিতে পারে না; তেমনি আবার কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের জন্য বাজ্যগুলির 
উপর নির্ভরনীল হইলে কেন্দ্রের স্বাতন্ত্রাও ব্যাহত হয়। অতএব প্রয়োজন হইল 
প্রত্যেক সরকারের জন্ত দায়িত্ব পালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে রাজন্ব- 
প্রাপ্তির পৃথক ক্ষত্র নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। তবে শাসনতাপ্তিক সুবিধ। 
( 80101015020156 20620191005 )১ সমতার স্বার্থ (17001001016 01 00171601- 
[)ডে ) এবং পর্ধাঞ্চির (৫%008০5 ) জন্য যুক্তরাস্্রীয় শ্বাতন্ত্য নীতিকে 
(7001001016 0 10060670517০6 ) ক তকটা ক্ষু্ন করিয়। চলিতে হয়। 
বিষয়টিকে আর একটু পরিশ্ফুট করা প্রয়োজন । যুক্তরান্্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার 
প্রথম নীতি হইল স্বাতন্ত্র । অর্থাৎ, কেন্ত্র ও বাজ্যসমৃহের আয়-ব্যয়ের সথত্র 
পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র হইবে। কিন্ত সকল সময় এই নীতি অনুসরণ করা 
সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তম্বূপ, আঁয়করকে একমাত্র কেন্দ্রীয় রাজন্বের সুত্র 
হিসাবে নির্দিষ্ট করিলে রাজ্যসমূহের আয় যথেষ্ট হইতে পারে না, অথবা আয়- 
করকে রাজাসমৃহের রাজন্বের শ্ত্র হিসাবে নির্দিষ্ট করিলে বিভিন্ন রাজ্যে 
বিভিন্ন হারে আয়কর ধার্য হইয়া সমতার স্থাত্রকে ব্যাহত 
শট করিতে পারে । আবার রেল-মাসুলের উপর কর যদি 
সাধারণ নীতি রাজ্যসমূহের রাজস্বের সুত্র হয় তবুও শাসনতান্ত্রিক স্থবিধার 
দ্বিক দিয়া কেন্দ্রের পক্ষেই উহ সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত-_-কারণ, 
রেলপথ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। অতএব উপরি-উক্ত চারিটি নীতি 
-যথা, (১) স্বাতত্ত্রা, (২) পর্যাঞ্চি,.(৩) সমতা! এবং (৪) শাসনতাক্ত্রিক সুবিধার 
“মধ্যে সামগ্শ্তবিধান করিয়াই যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার সরকারের রাঁজন্মের সুত্র 
নির্ধারণ কর! হইয়। থাকে । 


ইউনিয়ন ও রাঁজ্য সরকারসমূহের আয়-বায় ৫৯ 


যুক্তরাষ্্ীয় আয়-বায় ব্াবস্থার এই সকল নীতি অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় 
ভারঠীয সংবিধানে সংবিধানে ইউনিষন ও রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের সুত্র 


আথিক হ্বাতন্ত্রোর ৮ মিনির 
কা নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


ভয় সরকারেরই রাঁজস্বের স্ত্রসমূহকে দুই ভাগে ভাগ কর যাঁয়_-(ক) কর- 

ছুই প্রকার পাজশ্ের বাজন্থ (6৪: 1257০ ) এবং (গ) কর নিরপেক্ষ রাঁজন্ব 
হ্ত্রঃ (1500-00য12%2125)। যে-রাজন্ব সরাসরি কর হইতে 
১। কর-রাদ পাওয়। যায় তাহাকে কর-রাজন্ব বলে-_যথা, আযকর, 
বাণিজাশুক্ক, উৎপাদনশুন্ক, বিক্রয়কর প্রভৃতি হইতে আয় । 

অপরদিকে সেবামূলক কার্ষয ( 52:108) সম্পাদন বা ব্যবসাব*ণিজ্য 
হা হইতে সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহাকে কর-নিরপেক্ষ 
ন্াজস্ রাজস্ব বলা হয়_-যেমন, ডাক-বিভাগ, রেলপথ, রাষ্ট্র 
ব্যাংক (90806 3919] 9£ 10010. ), বাষ্রীয় পরিবহণ প্রভৃতি হ৩তে আয়। 

সমতা ও পর্যাণ্তির নীতির অনুসরণে ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ কর-রাজন্ব হইতে 
টানা সংগৃহীত অর্থ ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারস্মৃহের মধ্যে বন্টিত 
অর্থ কেন্দ্র ওরাভা  হয়__যথা ব্যক্তিগত আয়কর (6৫ 00. 96750730] 1020216 ) 
গুলির মধ্যে বণ্টঙ হয় এবং কতিপয় উত্পাদনশুক্ধ। আবার কতকগুলি কর আছে 
কতকগুলি কেলীয়. তাহা ইউনিয়ন সরকার কতৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয়, কিন্ত 
করের মম্পূ্নটাই সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ টাই রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে 
রাজ্যগুলিগ মধ্যে বর্টিত হয়_যথা, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর, সম্পত্তিকর (50906 
বা 145 ), বিচারকার্ধের অঁন্য প্রয়োজনীয় নহে এইবপ ্ট্যাম্পের 
উপর ধার্য কর ( নু: 02 1)019-1001010] 50810), ইত্যাদি । 

ইহা! ছাড়া কেন্দ্র হইতে রাজাগুলিকে ক্কয়েকগ্রকার অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা 
আছে। যেমন, পশ্চিমবংগ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাধীন উন্গয়ন কার্ধ সম্পাদনের 
কেজ হইলে রাজা, অন্ত বাৎসরিক ৮৫* লক্ষ টাকা এবং সাধারণ বায় 
গুলিকে নানাপ্রকার সংকুলানের জন্ত বাৎসরিক প্র একই পরিমাণ টাকা পায়। 
অর্থসাহাম্যও কর! ইহ1 ছাঁড়। অনেক রাজ্য তপধীলীউপজাতিদের (9০15000160 
হহরা থাকে 1719) উন্নয়নের জন্য, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্তু 
নিিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে । 

আঁয়ক'র ইত্যাদির কুট! অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে বর্টিত হইবে, বণ্টন- 
কর কটন, অর্থদাহাধা যোগ্য অংশ হইতে কোন্‌ রাজ্য কতটা পাইবে, কেন্ত্র হইতে 
ইতাদি ফিনান কোন্‌ বাজ্াকে, কি কি খাতে কতটা অর্থসাহায্য কর। 
কমিশনের স্বপারিশ হইবে ইত্যাদি বিষয় ফিনা্প কমিশনের (710906 
অনুসারে করা হয 00121715510) ) স্রপারিশ অন্রসারে নির্থারিত হ্য়। 
বর্তমানে এই সকল বাবস্থা তৃতীয় ফিনাদ্দ কমিশনের সুপারিশ অনসধরে 
নির্ধারিত হইয়াছে । | | 


ডি ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


ইউনিয়ন সরকারের র্রাজস্ব €17২০৮0095 0 0119 0101018 
কর-রাজস্ের প্রধান. (09%21021760) £ ইউনিয়ন সরকারের কর-রাজন্বের 
রি মধ্যে নিরলিখিতগুলি প্রধান* £ 

১। ইউনিয়ন উৎপাদ নশুক্ক ([077107) 70156 [086165 )£ উতৎপাদনশুদ্ক 
বলিতে দেশের অভ্ন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শুন্ক বুঝায়। ইউনিয়ন 
উৎপাদনশুক্ক কাহাকে সরকার দেশের অভ্ান্তরে ভত্পাদ্িত বহুবিধ দ্রব্যের উপর 
নন শুষ্ক ধার্য করিয়া থাঁকে-_-যেমন, চিনি, দিয়াশলাই, 
কেরোসিন তৈল, তামাক, বনম্পতি তৈল, টায়ার, টিউব, চা, কফি, পাটজাত 
দ্রব্য, বৈ্/তিঞ দ্রব্য ইত্যাদি । কিন্ত মগ, অহিফেন প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্যের উপর করধার্ষের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের । 
এগুলিকে রাজ্য সরকারের উত্পাদনশুদ্ক (30900 [7:0156 
1)00165 ) বলা হয । 

ইউনিয়ন উতৎ্পাদনশুন্ক বর্তমানে ইউনিয়ন সরকারের রাজস্বের সর্বপ্রধান 
উৎস এবং এ-পর্যস্ত €*টির মত দ্রবাকে এই করের আওতায় আনা হইয়াছে । এই 

স্তত্র হইতে বর্তমানে বৎসরে ৫২৫ কোটি টাকার মত সংগৃহীত 
ররর. সয সংগৃহীত অর্থ হইতে ৩৫টি দ্রব্যের উপর শুদ্ধের 
অর্থের একাংশ রাহ্গা- 
গুলির মধ বন্টিতহয শতকরা ২৭ ভাগ রাজাগুলশির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। 

ইহ] ছাড়! মিল বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর ৮৮৮ 
পরিবর্তে যে-অতিবিক্ত অন্তঃশুক্ক ধার্য আছে তাহার দরুন সংগৃহীত অর্থও রাজ্য 
সনূহকে প্রদান করিতে হয়। এই ছুই খাঁতে রাজ্াসমৃহকে অর্থপ্রদ্ধানের পর 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগে ৪০* কোট টাকারও অধিক থাকে । 

২। আয়কর (17009739785 5 আয়কর ইউনিয়ন সরকারের রাজস্থের 
দ্বিতীয় প্রধান উত্স। ভারতীয় আয়কর ঠিন ভাগ বিভক্ত-(ক) বাক্কতিগত 
আয়কর (9য় 00) 7615018] [1১50101 ) বা সাধারণ আয়কর, (খ) উপরিস্থ 
কর (১০ 2) এবং (গ) করপোরেশন কর? বা 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর । ইহাদের মধ্যে 
উপরিস্থ কর এবং করপোরেশন কর হইতে সংগৃহীত অর্থ 
সমুদয়ই ইউনিয়ন সরকারের প্রাপ্য ; কিন্তু ব্যক্তিগত আয়কর 

হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা ৬৬$ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টন করিয়া 
দিতে হণ। পশ্চিমবংগ বন্টিত অথের শতকরা ১২০৯ ভাগ পাইয়া থাকে । 


প্লাজা সরকারের 
উৎপাদন শুক্ষ 


বাঞ্িগত আযগনকরের 
শতকরা ৬৬২ ভাগ 
রাজ্যঞলি পার 


পপ 


* কেন্দীয় সরকারের আায়-বায়ের যে হিদাব দেওয়া হইল তাহা ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট হইতে 
গৃহীত। এই বাঞ্সেটে তৃতীয় ফিনাপ কমিশনের হুপারিশসমূহকে কাধকর করা হইয়াছে এবং নানাভাবে 
করপৃদ্ধি কর] হইয়াছে । ফলে এই গ্স্থের পূর্ববর্তী নংস্করণসমূহে প্রদত্ত হিসান হইতে বর্তমান ছিমাবের বেশ 
কিছুটা পার্থকা দেখ! যাইবে । *... | টি | 


ইউনিয়ন ও রাজা সরকারসমূহের আয়-ব্যয় ৬১ 


সকলপ্রকার আয়কর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৎসরে ২৫০ কোটি টাকার 
মত নিজন্য আয় হয়। 


৩। বাণিজাশুক্ক (04509005) হ বাণিজ্যশুন্কা ইউনিয়ন সরকারের 
রাঁজন্বের তৃতীয় উত্স। বাণিজ্যশুক্ক বলিতে আমদানি ও রপ্চানি শুন্ধকে বুঝায় । 
এই হ্ত্র হইতে বর্মানে ভারত সপকারের বংসরে ২০০ কোটি টাকার কিছু 
উপর আয় হয়। 


৪। মুশধন-লাভকর ও সম্পদকর (0870100] (21750 আন ৬৬০০৪10 
[9ষ» )£ এই ছুইটি কর ধাব হয় যথাক্রমে ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে । সম্পত্তি 
ক্রয়বিক্রয় হইতে যে-লাভ হয় তাখার উপর ধাষ করকে 
মূলধন-লাভকর এবং ব্যক্তি ও হিন্দু যৌখ পরিবারের 
সপ্পদ্দের উপর ধার্ধ করে সম্পনকর বলা হয়। পূর্বে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর 
সম্পদকর ধার্ব ছিল । বর্তমানে উহা রহিত করা হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া এ ১৯৫৭-৫৮ মাল হইতে বায়করও (5:97301- 
চ875 [2 ) প্রবক্তিত ছিল । কিন্তু এই কর হইতে উল্লেখযে।গ্য অর্থ সংগৃহশীত না 
হওয়ায় উহাপ্ণও বিলোপসাধন করা হইয়াছে ॥ বর্তমানে সম্পদ্কর ও মূলধন- 
লাঁভকর্ হইতে বংসরে ১০-১২ কোটি টাকান্ মত সংগৃহীত হয়। এই প্রসংগে 
একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে । মূলধন-লাভকর স্বতন্ত্র কর হইলেও 
বাজেটে উহা হইতে সংগৃহীত অর্থকে ব্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয় না, আয়করের 
অংশ হিসাবেই দেখানে। হয়। 


৫ | সাধারণ দানকর (036021:90] 311 গা )2 ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে 
এই' কর প্রবতিত হইয়াছে । ইহা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বত্সরে ৩ কোটি 
টাকার মত আয় হইবে বলিয়া আশ] করা হইয়াছিল । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে 
বর্তমানে ১ কোটি টাকারও কিছু কম সংগৃহীত হইতেছে । 


কর-নিরপেক্ষ রাজ্বের ইউনিয়ন সরকারের কর-নিরপেক্ষ রাজন্বের মধ্যে 
প্রধান প্রধান সুত্র নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ১ 
১। রেলপথ হইতে আয় (1000202 070 [২91]৬7255) 5 বেলপথের 
লাভ হইতে একটা অংশ ভারত সরকার পাইয়া থাকে । বাকী অংশ রেল- 
পথের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হ্য় এবং রেলপথের রিজাঙ 
রেলপথের লাভের. তহবিলে জমা থাকে । গত কয়েক বত্সর ধরিয়া কেন্দ্রীয় 
একাংশ ইউনিয়ন | 
সরকার পাইয়া থাকে সরকারের প্রাপ্তির পরিমীণ ছিল গড়ে মোটামুটি ৬-৭ কোটি 
টাক1। তবে বর্তমানে রেলভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদির দরুন এ 
প্রাপ্থির পরিমাণ ২০ কোটি টাকার উপর ধীড়াইয়াছে। 
২। ডাক ও তার (চ০996 82107516281) ) £ এই হুত্র হইতে ইউনিয়ন 
সরকারের বিশেষ আয় হয় না। কয়েক বৎসর রিয়া এই হুত্র হইতে আয়ের 


দুহাট নূতন কর 


অধুনালুপ্ত ব্যয়কর 


৬২ ভারতের শাসশ-ব্াাবস্থা 


পরিমীণ ছিল ৩-৪ কোটি টাকার মত। বর্তমানে উহা হাঁস পাইয়। ১ কোটি 
টাকারও কমে দীড়াইয়াছে | 

৩। মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন (05010010520 00910 ): মুদ্রাংকন 
ও রিজার্ভ ব্যাংকের কাঁজকাঁরবাঁর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বসবে 
৪৫-৫০ কোটি টাকার মত আয় হয়। 

৪1 অন্যান্য স্তর (06100 9051০0959 )ঃ অহিফেন, সিঙ্ধির ন্যায় সরকারী 
কলকারখাঁন! পরিচাঁলন।, ব্যবসাবাশিজা পরিচালনা, রাস্্রীয় ব্যাংক (90706 
73210]. ০ [7508.) প্রভৃতি হইতেও ভারত্ত সরকারের কিছু কিছু আয় হয়। 
বিমাঁন পরিচালনা তইতে'ও কিছু লাভ ভইবার কথা; কিন্তু বর্তমানে লাভের 
পরিবর্তে ক্ষতিই হইতেছে । তবে ভবিষ্যতে এই সুত্র হইতে কিছু কিছু 
লাভের আঁশ! করা যায়। আবার ভবিষ্ততে কলকারখানা হইতে আয় ঘে 
বাড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

উপরি-উত্ত কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাঁজস্বসমূহ হইতে বর্তমানে বৎসরে 
ইউনিয়ন সরকারের ১২২৫ কোটি টাকার উপর আয় হয়। 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যুগ সুরু হইবার পূর্বে বা ১৯৫০-৫১ 
সাঁলে আফ্বের পরিমাঁণ ছিল ৪০০ কোটি টাকার মত। 


গী 

ইউনিয়ন সরকারের ব্যয় (7769795 0£ 17য00070010012 0£ 0106 
[09109] (30৮61700506) £ বায় বদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই ইউনিয়ন 
সরকারকে অতিরিক্ত করধার্য ইত্যাদির মাধ্যমে আয়বুদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে 
হইতেছে । উক্ত ১৯৫০-৫১ সালে থ্যয়ের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৩৮০ কোটি 
টাকা । বর্তমানে উহ বুদ্ধি পাইয়া! ১২০০ কোটি টাকার উপরে দাড়ানোর দরুন 
১২০০ কোটি টাকার উপর আয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে । নিম্নলিখিত 
থাঁতে ভারত সরকারের রাজন্বের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় : 

১। প্রতিরক্ষা (109190০৮ ): প্রতিরক্ষা খাতেই ইউনিয়ন সরকারের 
ব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক । অংকের হিসাবে হা ২৫০ কোটি টাকার মত বা 
প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৭ ভাগের কাছাকাছি । তবুও ইহা 
বায়ই দবাধিক ঘষে যথেষ্ট নহে চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণের ফলে 
তাহা তুম্পইটভাঁবে প্রমাণিত হইয়াছে । স্তরাঁং ভবিস্বতে প্রতিরক্ষার দরুন বায় 
যে আরও বুদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অনুমান করিয়! লওয়া যাইতে পারে। 

২। বেসামরিক শাসন পরিচালন! (01৮11 4১012101505 000 ) £ 
বেসামরিক শাসন পরিচালন! বলিন্তে বুঝায় ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর 
সংক্রান্ত বায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
ব্য়বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে সরকারী দপ্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশে দূত1খাসের 
ব্যবস্থা, ছুমূ'লা ভাতা প্রভৃতি । এই খাতে বর্তমানে মোট ** কোটি টাকার 
মত ব্যয় ভয়। 


ইউনিয়ন সরকারের 


মোট আয় 


ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকাঁরসমূহের আয়-ব্যয় ৬৩ 


৩। রাজন্ব হইতে গ্রতাক্ষ বায় (10150 1021279170 01) [২০৮61)012 ) 2 
রাজন্বসংগ্রহের জন্য যে-বায় হয় তাহাকে রাজত্ব হইতে 
প্রত্যক্ষ বায় বলিয়া অভিহিত কর! হয় । এই খাতে বর্তমানে 
বায় হইল ২০-২৫ কোটি টাকার মত । 

৪1 খখজনিত ব্যয় ( [0990 991%1০99 )8 বিভিন্ন সমষে ভারত সরকাঁর* 
খণগ্রহণ করিয়াছে । এই সকল খণের স্থদ প্রদান এবং সময়মত আসল 
মিটানোর জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। বর্তমাঁনে এই খানে বাঘসরিক 
ব্যয় ২৫০ কোটি টাকার মত । 

৫ | উন্নয়নগুলক বায় (1৩610107160 07] 8:ফা০501005) 2 শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
সমবায়, বেতার, বৈজ্ঞানিক গবেষণ1, কুষি, গ্রামোনয়ন প্রভৃতির জন্ত সরকারকে 
সংগৃহীত রাঁজন্ব ভইতে বায় করিতে হয়। এইখাতেব্যয়দিন দ্িনবুদ্ধিপাইলেও, 
ভারতের স্বায় অনগ্রসর দেশের পক্ষে ইহ! এখনও 'অত্যল্প বলিয়াঁউ মনে হয়। 

৩। অন্যান্ত বায় (06130 1606105 ০0: ঢায0201016 ): এই সকল 
বায় বাতীতও ভারত্ত সরকারকে পেনসন্‌, খাঁছপ্রব্যের মূল্যহাঁস, রাজ্যগুলিকে 
অর্থসাভাষা প্রভৃতি নানা খাতে বায় করিতে ভয়। 

উপরে ভারত সরকারের যে-ব্যয়ের বর্ণনা করা হইল তহাঁকে প্রাজন্ব 
খাতে ব্যয় ( [05001601601 [২2৮০০ £৬০০০9156) বলিয়া অভিহিত কবা 
হয। ইচা ছাড়াও ভারত সরকার মূলধন খাতে ( 02701 
(01০ 00 €21691 £১০০০])) নানারূপ ব্যয় করে-- 
যেমন, কলকাবখাঁন। নির্মাণ, নূতন রেললাইনের পত্তন, নদ্দী-উপত্যকা পরিকল্পন] 
ইত্যাদি । ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবাষিকুীী পরিকল্পন1 গৃহীত হইবার পর 
হইতে মূলধন খাতে বায় বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । 

রাঁজন্ব খাঁতে ইউনিয়ন সরকারের আয়-বায় সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট ধারণা করিবার 
জন্য নিয়ে ছকটি দেওয়া হইল £ টি 

১৯৬২-৬৩ সালের বাঁজেটে প্রদভূ হিসাব (কোটি টাকায়) 


রাজন হইতে প্রতাক্ষ 
ব্যয় কাহাকে বলে 


মূলধন খাতে ব্যয় 


ইউনিয়ন সরকারের আয় ইউনিয়ন সরকারের ব্যয়, 


পাটি ২৮ শশী শিট শি তিশিীশি 


১। । আয়কর ইত্যাদি ২৪৭"৩০ 
২। সম্পদ্কর ইতভাদি ১৪*৭৩ 
৩। বাণিজা ও উতপাদনশুক্ক ৬২৭১৯ 


২। প্রতিরক্ষা ৩৪৩৩৭ 
২। বাজন্ব খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয় ২২৫৮ 


] 
ৃ 
্ু 
ৰ 
র 
| ৩। বেসামরিক শাসন- 
| 











৪ | রেলপখ, মুদ্রাংকন, পরিচালন] ৭৬-৩১ 
ডাক, তার ইত্যাদি ৭৩৪২ ূ ৪ খণজনিত বায় ২৪৭৯০ 

৫। অন্যান ২৭৩৪৭ , ৫ | মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়. ১৯৪১১ 
| ৬। রাজ্যসমূহকে অর্থসাহাঁযা ২১৬৬১ 

| ৭। অন্তান্য ১৪১২১ 

মোট ১২৩৬১১, ১.0 মোট :১২৩৬:৯৯ 





উদ্বস্ত ৬৪২ 





৬৪ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


নাজ্য সরকারের লাজস্ব 0২০৮2016506 07০ 96৪৮ (0০9৬2175- 
[00100 ) £ রাঁজযসমৃহের কর-রাজন্বের (12 1০৮21) ) মধ্ো ভারতীয় 
আয়করের অংশ, সম্পত্তিকরের অংশ, ইউনিয়ন উতপাদ্ন- 
শুদ্ধের অংশ, কষি-আয়কর, ভূমি-রাজন্ব, ষ্ট্যাম্পকর ও 
রেজিষ্রেশন, বিক্রয়কর, প্রমোদকর এবং রাজা উত্পাদন- 


রাজ্য সরকারের প্রধান 
প্রধান কররাজখ 


শুন্কই প্রধান। 

১। ভারতীয় আয়করের অংশ (51816 06 006 [10019171100 
7৪) 5 ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে» ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের শতকরা 
৬৬২ ভাগ রাজালমূহেৰ মধ্যে বটিত হইয়া থাকে। বণ্টনযোগ্য রাজন্বের 
শতকণা ১২০৯ ভাগ পশ্চিমবংগের প্রাপ্য । এই স্তর হইতে পশ্চিমবংগ বৎসরে 
১০-১২ কোটি টাকা পাইয়া থাকে । 

২। সম্পত্তিকরের অংশ (51215 01 072 750865 [)এগে ): মুত ব্যক্তির 
সম্পত্তির উপর কপ ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য হইলেও সংগৃহশত রাজস্ব 
রাঁজাসমূহের মধ্যে বন্টিত হয় । সম্পত্তির মূলা ৫০ হাজার টাকার কম হইলে 
সম্পত্তিকর ধার্ধ করা হয় না। পশ্চিনবংগে স্থাবর সম্পত্তি হইতে যাহা সংগৃহীত 
হয় তাহার সনগ্রট। এবং অস্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকর1্"১১ ভাগ 
পশ্চিমবংগ পাইয়া থাকে । 

৩। ইউনিয়ন উতপাদনশুক্কের অংশ (91385 ০6 7000101  ঢাফ০156 
[06195 ): ইউনিয়ন উৎ্পাদনশুক্কের বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচন পূর্বেই 
করা হইয়াছে । তৃতীয় ফিনান্স কিশনের স্থপারিশ অনুসারে ৩৫টি দ্রব্যের 
উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত নীট আয়ের শতকরা ২* ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে 
বন্টিত হয়। বণ্টনযোগা অর্থের ঞাধো পশ্চিমবংগের প্রাপ্য হইল শতকর 
৫০৭ ভাগ । 

ইহা! ব্যতীত বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর পূর্বে যে বিক্রয়কর ছিল তাহ। 
উঠাইয়। দিয়া ব্তনানে কেন্দ্রীয় উত্পাঁদনশুক ধার্য করা হইয়াছে । এই উত্পাদ্দন- 
শুদ্ধ হইতে প্রাপ্য অর্থ রাজাশুলিকে পূর্বের বিক্রয়করের ক্ষতিপূরণস্বর্ূপ 
দেওয়া হয়। এই হ্ুত্র হইতে পশ্চিমবংগের শ্রাপ্তির পরিমাণ ৬-৭ কোটি 
টাকার মত। ্‌ 

৪। কৃষি-আয়কর (851108100181 10009106758): জমিদারী প্রথ। 

বিলোপসাধনের পূর্বে কষি-আয়কর হইতে রাজ্যগুলির বেশ 
১০ কিছুটা আয় হইত । বর্তমানে কিন্ত এই সুত্র হইতে সকল 
রাজ্যের আয়ের পরিমাণ হইল ৮ কোটি টাকার মত। ইহার 

মধ্যে পশ্চিমবংগ সরকারের আয় ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি । 
*৫ | ভূমি-রাজস্ব (1:90 [২০৬৩1০") ই. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ্দের ফলে 
কৃষি-আয়কর হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ কমিয়৷ গিয়াছে ? অপরদিকে কিন্তু তূমি-. 


ইউনিয়ন ও রাজা সরকারসমূহের আয়-ব্যয় ৬৫ 


রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে । জমিদারী আমলে ভূমি-রাজন্ব হইতে 
পশ্চিমবংগ সরকারের ১৫০ কোটি টাকার মত আয় হইত 
এখন উহা! বাড়িয়া ৭ কোটি টাকার উপরে দ্াড়াইয়াছে । 
ইহা অবশ্য নীট (709) সংগ্রহের পরিমাণ । মোট (42959 ) 
সংগ্রহের পরিমাণ ইহার প্রায় দ্িগুণ। ভূমি-রাজন্ব হইতে সকল রাজ্যের নাট" 
আয় হয় ১০০ কোটি টাকার উপর। 


৬। ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্েশন (9৮107 [95 217৭ 22515000101) ) £ 
রাজ্যসমূহের রাদস্বের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য স্থত্র । ইহা হইতে সকল রাজোর 
৪০-৪৫ কোটি টাকা এবং মাত্র পশ্চিমবংগের ৪ কোটি টাকার উপর আয় হয়। 

৭। বিক্রয়কর (99199 723): কর-রাজন্ব হিসাবে বিক্রয়করের ক্থান 
ভূমি-র।জন্বের পরই । পশ্চিমবংগে বর্তমানে অধিক1ংশ দ্রব্যের বিক্রয়ের উপব, 
শতকরা ৫ টাকা হারে এবং কয়েকটি বিপাঁস-দ্রব্যের ধিক্রয়ের উপর শতকরা 
৭ টাকা হারে বিক্রয়কর প্রদান করিতে হন । বর্তমানে বস্ত্র চিশি ও তামাকে প্র 
উপর রাজ্যসণৃহ বিক্রয়কর ধার্য কৰিতে পারে ন।। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরক:ণ 
উৎপাদনশুদ্ধ স্থাপন কৰে এবং প্রাপ্ত অথ রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টন করিয়া! দেএ। 
আবার আন্তঃবাজ্য বাশিজ্যের দিক দিয়। গুরুত্বপূর্ণ 
কতকগুলি দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয়কর স্থাপন 
করে। ইহা হইতে সংগৃহীত অর্থও রাজাস্মৃহের মধ্যে বর্টিত হয়। বাকা 
সকল দ্রব্যের ভপর রাজা সরকারই বিক্রয়কর ধার্য করে । পশ্চিমবংগে বিক্রধ- 
কর হইতে মোট ২০-২২ কোটি টাক] সংগৃহীত হয়। নীট সংগ্রহের দ্রিক দিয়া 
বিক্রয়করই পশ্চিমবংঃগর রাজস্বের সর্বপ্রধান সথত্র। 


৮। বেল-মাস্থলের উপর কর ( গায় 01, 1২211৩2% 78125) 5 পুর্বে 
রেল-মাস্থলের উপর ধার্ধ কর হইতে সংগৃহীত অর্থ বাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টিত 
হইত। বর্তমানে এই কর রেল-মাস্থলের অন্তত হওয়ায় নিদিষ্ট ১২৫ কোটি 
টাক1 রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ইহার মধ্যে পশ্চিমবংগ পাইয়া 
থাঁকে প্রায় ৮* লক্ষ টাক1। 

৯। রাজা উতৎপাদনশুক্ধ (96806 ঢা০15০ [00065 ) £ এই উৎপাদন শুগ্ধ 
মগ্ভ, অহিফেন প্রভৃতি মাদক জাতীয় দ্রব্যের উপর ধার্য কর! হয়। এই করের 
মূল উদ্দেশ্ট হইল এ সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করা । এইজন্য এই করকে 
প্রতিরোধকারণ বা নিষিদ্ধকরী উদৎ্পাদ্রনশুক্কও (0010191615০ 6য:01565 ) বলা 
হয়। পশ্চিমবংগে এই শুদ্ধ হইতে ৬ কোটি টাকার উপর আয় হয়। 

১০1 অন্যান্য কর (00006: 70865): বাজাসমুহের কর-রাজন্বের 
অন্যান্ত স্বত্রের মধ্যে প্রমোদকর, (27:67:08101060 গুহ), বিছ্যুতৎ্কর, খলি- 
্বত্বের উপর কর বিশেন্ভাবে উল্লেখষোগ্য। ইহ ছাড়া রুয়েকটি রাজ্যে পেশ। ও 


ভুমি-রাজস্বের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে 


১] 
ছুই প্রকারের বিক্রয়কর 


৬৬ ভারতের শাসন-বাবস্থা 


বৃত্তির উপর ধার্য করও (1[9য 012 0£015551070 ) আছে । অবশ্য পশ্চিমবংগে 
ইহা নাই। 

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের স্ত্রসগ্হের মধ্যে জলসেচ-ব্যবস্থ'ই প্রধান । 
বিভিন্ন করনিরপেক্ষ.: সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের সংগে সংগে এই ত্র হইতে আয়ের 
রাজন পব্মাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ইনার পর আছে বিদ্বাৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, পথ পরিবহণ, জলপথ পরিবহণ 
এবং কিছু কিছু শিল্প । এই সুত্রগুলি হইতেও আয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে । 
অপরদিকে অরণ্াসম্পদ হইতে আয় কিন্ত দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । ইহার 
কারণ হইল অরণাসম্পদের যথেচ্ড ধ্বংসসাধন। তবে 'মাশার কথা যে 
বর্তমানে ইহাদের সংরক্ষণ ও পরিমাশরদ্ধির উপর দুষ্টি দেওয়া হইতেছে। 

নানা হ্ত্রেযেমন, তপশীলী জাতিলমূতের উন্নয়ন, বাস্তহারাঁদের পুনর্বাসন 
প্রভৃতি বিষয়ে রাজাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্যও 
পাইয়া থাকে । 


রাজ্য সরকারের ঘ্যয় ( চ80300100165 0৫6 0175 5687065 ) £ 
রাজা সরকারের বায়ে ছুইভাঁগে বিভক্ত করা যায়-__(ক) উন্নয়নমূলক ব্যয়, এবং 
(খ) অন্থনয়নমূলক বায়। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি 
ও সেচকার্ধ, বিদ্যুৎ উত্পাদন, গ্রামোন্নয়্ন পরিকল্পন1, শিল্প ইত্যাদি । অপর- 
দিকে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের অন্ততূক্তি হইল শান্তিশুংখলা রক্ষাকরে ব্যয়, রাজ্য 
সরকারের খণজনিত বায়, বেসামরিক জনপালন, দুরভিক্ষ ইত্যাদি । 
উন্নয়নমূলক বায় (1৩৮০109207060] ঢ'%100016816 ) £ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইল শিক্ষা খাতে । তবুও ভারতে নিরক্ষরতাঁর তুলনায় 
এই ব্যয় অতি সামান্যই বলিয়া, মনে হয়। পশ্চিমবংগে বর্তমানে এই খাতে 
'বিহ্িন্র উন্নযনদুলক মোট ২১ কোর্টি টাকার মতব্যয় হয়। তারপর আছে কৃষি 
'বায় ও সেচকার্ধের জন্ত ব্যয়। কৃষির সহিত সম্পকিত সমবায় 
আন্দোলনের জন্যও রাজ্য সরকাকের বেশ কিছুট! অর্থ ব্যয হয়। চিকিৎসা ও 
জনম্বান্থ্বোর উন্নতিকল্পে রাজ্যগুলির বায় উন্নয়নমূলক বায়ের তালিকায় তৃতীয় 
স্থান অধিকার করে । পরিশেষে আছে শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ব্যয় । 
অন্থন্নয়নমূল ক বায় (017-25%01019]0 30001 1:0১61010016) £ তন্তন্নয়নমূলক 
বায়ের মধ্যে রাজের শান্তিশুংখল। রক্ষাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে পুলিস, জেল ও 
বিচারের যে ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাতেই পশ্চিমবংগের মত 
অনেক রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইয়া! 
যায়। তাহার পর জনপালন কৃত্যকের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ মোটা 
অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ছুভিক্ষের জন্য-বায় বিশেষ পরিবর্তনশীল । রাজ্য সরকারের 
খ্জনিত বায় কিন্ত দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে 3 কারণ, খণসংগ্রহ করিয়া রাজ্য 
সরকারসমূহ উন্নয়নমূলক কার্ধে মনোধোগী হইয়াছে 


'অনুন্নয়নমূলক ব্যয় 


ইউনিয়ন ও রাঁজ্য সরকারসমূহের আয়-বায় ৬% 


সরকারা খণ (80110 10০6) £ ইউনিয়ন ও রাঁজ্য সরকারসমূহের 
আয়-ব্যয়ের আলোচনা প্রসংগে সরকারী খণ সম্বন্ধে দু'একটি কথ] না বলিলে 
চলে না। সরকারী খণকে সাধারণের খণও (5911০ 106৮) বল হয়। 
সাধারণের কার্ধের জন্য সরকার এই খণ সংগ্রহ করে। সরকার উৎপাদনশীল" 
( 09:09040০0৮০ ) এবং অন্ৎ্পাদনশীল ( 100000০6155 )--উভয় প্রকার খণই 
গ্রহণ করে। উত্পাদ্ননীল কার্য বলিতে বুঝায় রেলপথ শিমাণ, সেচ-ব্যবস্থা, 
শিল্পগঠন প্রভৃতি লাভজনক কার্ধসম্পাদন; এবং অগ্রৎপাদন্লীল কার্ধ বলিতে 
বুঝ।য় বাস্তহারাদের সাহাধ্যদ্ান, ছুভিক্ষের জন্য ব্যয় ইত্যাি। খণ উৎপাদনশীল 
হইলে খণ দ্বারা স্ট সম্পত্তির আয় হইতে এ খণেরু সুদ প্রদান করা! চলে; কিন্ত 
খণ অগ্রত্পাদনশাল হইলে অন্তান্ত হ্ত্রে সংগৃহীত রাজস্ব সুদ বাবদ ব্যয় 
করিতে হয়। 

১৯৬২ সালের মাচ মাস পর্যন্ত ভারত সরকারের মোট খণ ছিল ৬৭৯৪ কোটি 
টাকা। ইহার মধ্যে ৫৭০৪ কোটি টাকার কাছাকাছি দেশের অত্যন্তর হইতে 
এখং বাঁকী ১০৯০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সংগৃহীত । এই ১৯৯* কোটি 
টাকার মৃধ্যে ভলার-খণ (1901127 [021 ) ছিল ৬৫১ কোটি টাক1। মোট 
খণের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল উৎপাদনশীল | 

রাজ্যগুলির মোট খণের পরিমাণ ৩০৭৩ কোটি টাকার মত। ইহার শতকর! 
৭০ ভাগই অন্ৎপাদনশাল এবং ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গৃহশত। 

ষ্ঠ 
নহক্ষিগুচলাল্প 


ুদ্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্র বলয় আঞ্ি্চ সাতন্ত্েরও প্রযোজন হয়। স্বাভাবিকভাবেই 
ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন ও ব্রাজ্যগুভির রাজখের সুত্র শিঙ্গি্ট করিয়া আপিক শ্বাতস্ত্রোরও বাবস্থা করা 
হইয়াছে । আথিক শ্াত্স্ত্যর ব্যবস্থা! করিবার সময় যুন্তরাষথরীয় আয়বব্যয ব্যবস্থার অপর তিনটি নীতি-_যথা, 
পযাণ্তি, সমতা ও শাননতান্ত্রিক হুবিধা_-অনুনরণ করাগও প্রয়োজন হয়। ভারতীয় সংবিধানে ইহাও 
কর] হইয়াছে। 

ইউনিয়ন ও ব্রাজ্য সরকারের রাজস্বের সুত্রসমূহকে ছুইভাগে ভাগ করা যায়-_(ক) কর-রাজস্ব এবং 
(থ) কর-নিরপেক্ষ রাজন্ব। 

কর হইতে মরানরি যে ব্রাজন্ব পাওয়া যায় তাহাকে কর-রাজন্ব বলে-_যেমন, আয়কর, বাণিজ্যশুক, 
বিক্রযকর হইতে আয় ইত্যাদি । অপরদিকে সেবামূলক কাধ বা ব্যবসাবাণিছ্্য হইতে ষে লাভ হয় তাহাকে 
কর-নিরপেক্ষ রাজন্ব বলে__যথা, ডাক-বিভাগ, রেলপথ প্রভৃতি হইতে আয় । 

কর-রাজন্ধের মধ্যে কতকগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্্র ও রাজ্যগুলির মধ বণ্টিত হয়। কতকগুলি 
করের আবার সম্পূর্ণ টাই শুধু রাজাগুলির মধো বণ্টিত হয়। কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলি নানারূপ অর্থনাহায্যও. 
পাইয়। থাকে । কর-বণ্টন, অর্থসাহায্য ইত্যাদি ফিনান্মস কমিশনের সুপারিশ অনুমারে করা হইয়া থাকে । 

ইউনিয়ন সরকারের রাজস্ব £ ইউনিয়ন সরকারের কর-রাঁজস্বের মধ্যে ১। ইউনিয়ন উৎপাদনুশুদ্ধের, 
অংশ, ২। আয়করের অংশ, ৩। বাণিজ্যগুক্কের অংশ, ৪| মুলধন-লাভকর ও মম্পদকর, এবং 
«| দানকর- এইগলি প্রধান। 


৬৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


প্রধান প্রধান কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব হলঃ ১। রেলপথ হইতে আয়, ২। ডাক ও তার, 
৩]। মুদ্রাংকন ও মুছা প্রচলন, ৪ ব্যবদাঁ, কারখান!| ইত্যাদি হইতে আঁয়। 

ইউনিয়ন মরকারের ব্যয় ব্যযের প্রধান প্রধান খাত হইল £ ১। প্রতিরক্ষা, ২। বেলামরিক 
শাসন-পরিচালনা, ৩। রাজন্ম হইতে প্রত্যক্ষ বায়, ৪) ঞণজনিত ব্যয়, এবং ৫। উন্নয়নমূসক বায়। 

রাজ্য সরকারের ব্াজশ £ রাজা মরকারের কর-রাজস্বের মধো ১7 ভারতীয় আয়করের অংশ, 
২। দম্পর্তিকরের অংশ, ৩1 ইউনিয়ন উৎ্পাদনশুক্ষের অংশ, ৪। কৃষি আয়কর, ৫। ভুমি-রাজশ, 
৬] ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিট্টশন, ৭ | নিক্রয়কর, ৮ | রেল-মান্থল দরুন প্রাপ্রি, ৯। ব্রাজা সরকারের উৎ্পাধনতুক্ক, 
১০। প্রমোদকর, এবং ১১। বিদ্যুৎকর- এইগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রাজা সরকারের বায়ঃ রাগ্য সরকারের ব্যর দুই প্রকারের--(ক) উন্নয়নমূলক, এবং 
খে) অনুনযনমূলক | উন্নষনমলক বায়ের মধ্যে শিক্ষা, জনখাস্থা, কৃষি ও পেচকাধ, বিছ্বাৎ উৎপাদন, 
গ্রামোন্নযন প:একলনা ইত্যাদিই উলেখমোগ্য | অনুন্গযনমূলক বায়ের মধো প্রধান প্রধান হইল শান্তিশংখলা 
রক্ষাকল্পে পুলিম জেল ইত্যাদির জন্য বায়, রাজ্য সরকারের ধণজনিত ব্যয়, সরকারী কর্মচারীদের বেতন, 
ছুভিক্ষ ইত্যাদি। 

সরকারী ধণত ভারত সরকার ও রাজ) সরকার উভহেরই ছুই প্রকারের খণ আছে-_ উৎপাদনলীল 
এবং অনুৎপাদনণীল।| ভাঁরত সরকারের খণের পরিমাণ ৬৭৯৪ কোটি টাকার উপর এবং রাজ্যগুলির খণ 
৬০৭৩ কোটি টাকা। 


প্রশ্নোত্তর 


1]. [01911170078] 16৮60) 0 চিতেছেতোছ9 8100 1০20-882 135592059- 55178 819 ৮৪ 
209170 (957697071803 01 (100 010৮০0177097)6 01 1001? (0.0. 1948 ) 
কর-রাজন্* ও কর-নিরপেক্ষ রাজন্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারত স্বরকাণ্রের প্রধান কর-রাজন্ব 
কিকি? [ ৫৯ এবং ৬*-৬১ পৃষ্ঠ ] 
2, 170৮ 815: 009 70272 80085 ০৫795670750 800. 19805 ০£ 95:13977011070 06 17)6 
[0171091900৮ 0111101706 01 117019) ? (০. ঢু. 1955 ) 
ভারত সরকারের প্রধান প্রধান বাজগ্ের সৃত্নু ও বাধের থাত কিকি? [ ৬*-৬৩ পৃষ্ঠা] 
2.10950111)9 6175 20912 90717098067 709৮0100901 1019 [00101 00৮0117100৯ 800 
21700106010 $1)0 7€10559 11000762209 01 6170 1091028% 901099, (0. 0. 1959 ) 
ইউনিয়ন সরকারের রাজনের প্রধান প্রধান উৎ্ বর্ণনা কর; এবং উহাদের আপেক্ষিক ওরুহ নির্দেশ 
কর। (৬০-৬২ পৃষ্ঠা] 
4০ [09901)009 (179 20017) ৪037095 01 709109 820 1)0505 06 95]701)0110176 01 1109 
00৮61000956 0৫ ৮895৮ 13910881. (0. ঢ. 19525856873. 0. 1961) 
পশ্চিমবংগ সরকারের প্রধান প্রধন রাজস্বের শৃত্র ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা কর। [ ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা ] 
8, 96869 1109 2000171 170505 04 20591090000 9310017096728 01 6110 9৮216 0১০৮0 
20606820051 1109 001098010% 0010907601011 01 178018, (হর, 9. (]3) 00220, 1961) 
ভারতের বর্তমান সংবিধানে রাজ্য সরকাগলণূহের প্রধান প্রধান রাজন্বের সুত্র ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা] কর। 
[ ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠ] ] 


রঙ 


৮৬৮ অনধ্ধ্যান্ 
ভারতের বিচার-ব্যবস্থা 
€ 55512) 01 00010181 49.0101751506816105 ) 
প্রধান ধর্মাধিকরণ (52 90016106 0081) 2 ভারতের বিচাঁর- 


ব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা কর। চলে । এই পিরামিডের শীর্ষে 
আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মীধিকরণ। প্রধান ধর্মাধিকরণ 


প্রধান ডিও একাধারে যুক্তরাপ্্বীয আদাপত এবং প্রধান আপিল 
জর আদালত । সংবিধান অনুসারে এই আদালত একজন 
আপিল আদালত প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন সাধারণ খিচারপ্। 


লইয়া গঠিত হইবে । সংবিধানে ইঠাও বলা ৪ যে 

পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। 
শসনতম্থের এই বিধাঁন বলে ১৯৫৬ সালে প্রণীত এক আইন দ্বারা পার্লামেন্ট 
প্রধান ৪ সমেত মোট বিচারপতির সংখ্য' বুদ্ধি করিয়া ১১-তে লইষা 
যায়। ন্ডেএই সংখাও পর্ষাধু বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৬০ সালে আব'ব 
একটি ২ আইন দ্বারা সাধারণ বিচারপতির (01176710065) সংং 
১৩-তে এবং ফলে মোট বিচারপতির সংখা] ১৪ তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ।* 
ইহা] ছাড়া প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী বিচারপতিগণের (০008 0006৪ ) 
নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে। ৬ 

প্রধান ধর্াধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতিও 
বলা হয়। তিনি এবং অন্তান্ত বিচাপপ আজ রাষ্পতি কর্তৃক নিমূক্ত হন। 
হাইকোর্টের বিচারপতি, অভিজ্ঞ আইন-বাবপায়ী ও প্রখ্যাত আইনাভিজগণের 
( ০0017)61)6 1001505 ) মধ্য হইতে এই আদালতের বিচারপতিগণকে নিধুক্ত 
করা হয়। 

প্রত্যেক বিচারপতি ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে. অধিষ্ঠিত বাবে 
ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য পদত্যাগ করিতে পারেন, অথব। প্রমাণিত অক্ষমতা বা 
অপদাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের আবেদনক্রমে বাষ্্রপতি কর্তৃক পদচ্াতও হইতে 
পারেন । এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, রাষ্রপতি মাত্র পার্লামেণ্টের 
আবেদনক্রমেই পদচ্যুতির আঁদেশ দিতে পারেন-_নিজ হইতে ইহা করিতে 
পারেন না। অতএব, অক্ষমতা বা অসদাচরণ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা, তাহা 
নির্ধারণের ভার পার্লামেণ্টের উপর ন্তন্ত-_ রাষ্ট্রপতির উপর নহে । একবার 
নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, অধিকার ইত্যার্দির পারিবর্তন 


হি পপ সস 


ক প্রথম আইনটি 9010:9205 0০০৮ ( 00092 01 00295 ) 406, 1956 এবং সংশোধনী 
আইন্দরট 9515:5099 0০০৩৮ (মি ৩00০৮ ০৫ 59895 ) 45055055906 2১০0 5969 লাষে অভিহিত। 


৭৩ ভারতের বিচার-ব্যবস্থা 


করা যায় না। বিচারকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্বেশ্েই এইরূপ ব্যবস্থা! 
করা হইয়াছে । 

এলাকা ৪ প্রধান ধর্মীধিকরণের চাবি প্রকার এলাক? আছে-যথা, মূল 
এলাক1, আপিল এলাক], পরামশদান এলাকা এবং নির্দেশ আদেশ বা লেগ 
জাব্রি করিবার এলাক|। 

(ক) মূল এলাক1 ( 0£18109] 70115010010) £ ইউনিয়ন সরকার এবং 
কে'ন রাজ্য সরকাবের মধ্যে অথব। দুই ব] ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে 
আইনগত অধিকার লইয়া! বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার একমাত্র প্রধান 
ধর্মাধিকরণেই হয়। 

যুক্তরাস্ত্রীয় শাঁসন-ব্যবস্থায় ছুই সরকারের মধ্যে বিবাদ সাধারণত সংবিধানের 
ব্যাখ্যা লইয়াই বাধে। যুক্তরাষ্বীয় আদালতের উপরই সংবিধানের ব্যাখ্যার 
ভার থাকে । সংবিধানের ব্যাখ্যা করিয়া আদালত বিবাদের মীমাংসা করিয়। 
দেয়।* ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ যুক্তরাম্্ীয় আদালত বলিয়! ইহা “ভারতীয় 
সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক? (17706101266 2150 04118 0৫6 076 
50205610007 0£ 1501 ) বলিয়া অভিহিত । প্রধান ধমাধিকরণের মূল 
এলাকায় অবশ্য পূর্বতন দ্রেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সন্ধি বা চুক্তি সংক্রান্ত কোন 


মামুল)করা যায় না। 

৬) আপিল এলাকা (£]0০11966 7811501061015 ) 5 প্রধান ধর্মীধি- 
আপিল এলাকা করণের আপিল বিভাগে হাইকোর্ট বা মহাধমাধিকরণ হইতে 
তিন প্রকারের আপিল কর চলে। এই আপিল তিন শ্রেণীর হইতে 
পারে--শাঁসনতাস্ত্রিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী । 

কোঁন মামলায় মহাধর্মাধিকতণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে ইহাতে 
সংবিধানের ব্যাখ্য। সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে মহাধর্সাধি- 
করণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল কর! চলে। মহাধর্মাধিকরণ 
সার্টিফিকেট দিতে অন্বীকার করিলে পধান ধর্মাধিকরথ যদি নিশ্চিন্ত হয় যে 
সত্যই মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, 
তবে উহা আপিল করিবার বিশেষ অনুমতি (908018] 18৮০) দিতে পাঁরে। 
কোন দেওয়ানী মামলায় অন্যন বিশ হাজার টাকার দাবিদীওয়! জড়িত 
আছে বলিয়! মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিলে মহ্াধর্মীধিকরণ হইতে প্রধান 
ধর্মাখিকরণে আপিল করা চলে । ইহা! ব্যতীত মহাধর্মীধিকরণ যদ্দি সার্টিফিকেট 
দেয় যে, মামলাটি প্রধান ধর্মাধিক্রণের নিকট আপিলযোগ্য তাহা হইলে 
প্রধান ধর্াধিকরণের নিকট আপিল কর চলে । 
ফৌজদারী মামলাতেও কয়েক ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ, হইতে প্রধান ' 
গধর্মীধিকরণে আপিল করা চলে। যথা, (ক) নিম্নতর আদালত হইতে 
/ ডি লৈিবিজানের ৫ পৃষ্ঠা দেখ। 


নানু, 


ভখরতের বিচার-ব্যবস্থা ্ 


মহ্বাধর্মীধিকরণে আঁপিল হইবার পর, মহাধর্মীধিকরণ যদি আসামীর খালাসের 
আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডীজ্ঞা প্রদান করে; অথবা 
(খ) মহাধর্মাধিকরণ যদি নিয়তর কোন আদালত হইতে মামল| বিচারের জন্য, 
নিজের নিকট উঠাইয়। লইয়া! আসিয়। বিচারে আমসামীকে মুত্াপগাজ্ঞা প্রদান 
করে; অথবা (গ) মহাধর্মীধিকরণ যদি এই মর্ষে সার্টিফিকেট দেয় যে এই: 
মামলার আপিল-বিচার প্রধান ধর্মীধিকরণে হওয়া উচিত । 

পার্লামেণ্ট আইন পাঁস করিয়। প্রধান ধর্মাধিকর্ণের আপিল এলাকা বাড়াইয়। 
দিতে পারে। 

(গ) পরামশদীন এলাক (/১0%15015 01501561920) £ রাষ্রপতি আইন 
বা ঘটনা সংক্রীন্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মীধিকরণের অভিমত 
জানিতে পারেন । পূর্বতন দেশীয় রাঁজ্যগ্চলির সহিত ভারত সরকারের চুক্তি 
বা সন্ধি সংক্রান্ত কোন মামলা ধর্মাধিকরণের মুল বিভাগে আনয়ন করা না 
গেলেও পরামর্শান বিভাগে আনয়ন করা চলে । অর্থাৎ, এই সকল বিষয়ে 


প্রধান ধর্মীধিকরণ 


ছি 


প্রধান ল্ঢারপাঁত 


টিটামিযাযামাম বামন তি 


এবং ১৩ জন সাধারণ বিচারপতি 









[রিট 
ইউনিয়ন সরকার এবং শাসনতগ্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সাধারণের স্বার্থজড়িত 
রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রশ্ন জড়িত থাকিলে ; যে কোন গুরুপুণ 


অথবা রাজ্য সরকারসমূহের দেওয়ানী মামলায় ২০ হাজার 
মধ্যে বিরোধের মীমাংসা টাক দাবিদাওয়। জড়িত 


| ব্যাপারে রাধ্পতিকে 
পরামর্শদান । 


কর]। থাকিলে ; এবং কয়েক ক্ষেত্রে 
ফৌজদারী মামঙ্গায় আপিল' | 
মুন এলাকা চার পরামর্শাদান এলাকা 


আপ্ল এলাকা, 


৭২ ভারতের শাসন-ব্যবন্থা 


রাষ্্রপতি প্রধান ধর্মীধিকরণের মতামত জাঁনিতে পারেন ; কিন্ত এই সকল বিষয় 
লইয়! প্রধান ধর্মাধিকরণে মামল] রুদ্ধ করা যাষ না। 

(ঘ) নিরধেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাঁকা (10115010000 ০ 
15910 01:6061015» 01015 01 11165) £ মৌলিক অধিকার ( ঢাএ0097201)02] 
[২1015 ) রক্ষা করার ভারও প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর অগ্িত হইয়াছে । এই 
উদ্দেশ্যে ইহ! নির্দেশ আদেশ বা লেখ (65) জারি করিতে পারে 1* 

উপরি-উক্ত চারিটি এলাকা ছাড়া সকল বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন 

করার ক্ষমতাও প্রধান ধর্মাধিকরণের আছে । কিন্তু কোন 
বুঃগিজ সামরিক আদালতের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতা 
ইহার নাই। 

গ্রধান ধর্মাধিকরণ যাহাতে নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্রয বজায় রাখিতে পারে 
তাহার জন্ত ইহাকে হহার কর্মচারী নিযুক্ত করিবার এবং তাহাদের চাকরি 
সংক্রান্ত নিপ্নমাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যেই 
আবার ইহার বায় লোকসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে। 

মহাধর্মাধিকরণসমূহ (1718 0০৪15) £ প্রজাতান্ত্রিক ভারতের 
সংবিধান অনুসারে প্রতোক রাজ্যেই একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিক রণ 
থাঁকিবে । বর্তমানে ভারতের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১৪টিতে একটি করিয়া 
এবং আসাম ও নাগাভৃমি উভয়ের জন্ত একটি (1 00816 0: 49920) 
810 1929191)0 )-_এই মোট ১৫টি মহাধমাধিকরণ আছে। 

সকল মহাধর্মীধিকরণে বিচাঁপ্পতির সংখ্যা এক নহে । কোন্‌ মহাধর্মীধি- 

করণে কত জন বিচারপত্তি থাকিবেন তাহ! বাষ্পতি স্থির করেন। প্রধান 
বিচারপতি ও সাধারণ বিচারপর্ততগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি 
ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজাপালের সহিত পরামর্শ করিয়াই মহাধমা ধি- 
করণের বিচাবপতিগণকে নিয়োগ করেন । সাধারণ বিচারপতিগণকে নিয়োগ 
করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে এ মহাঁধর্মীধিকবাণ্র প্রধান বিচারপতির সহিতও 
পরামর্শ করিতে হয়। বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্টিত 
থাঁকেন।** তবে এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে অকর্মণাত! অথবা অসদ্দাচরণের 
জন্ত গ্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের মত অপসারিত করা চলে । 

অন্তত ১০ বৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন 
কাহাদের মহাধমাধি- অথবা অন্তত ১০ বৎসর ধরিয়। কোন মহাধমাধিকরণে 
করণের বিচারপতি এডভোকেট হিসাবে কার্য করিতেছেন-_-এরূপ যে-কোন 
নিধুক্ত করা যায ভাঁরতীয় নাঁগরিককেই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে 
নিযুক্ত কর যায়। | 
১ ১৫ পট! দেখ। 


কক মুধানের গধ্দশ সংশোধন দ্বারা বিচারপৃতিদের ৬২ বৃৎমর পর্যন্ত পদে বহাল রাখার ব্যবস্থা করা 
হাটকছে | 


ভারতের বিচাঁর-বাবস্থা ৭৩ 


রাজ্যের মধ্যে মহাঁধর্মীধিকরণই সর্বোচ্চ আপিল 'মাদালত। নিন্নতর 
আঁদীলতগুলি হইতে মহাধশীধিকরণে ফৌজদাঁরী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার 
মামলারই আপিল করা চলে। কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাবিকরণের মূল 
মহাধর্মাধিকরণের এলাকাও আছে। এই মূল এলাকায় বড় বড় দেওয়ানী 
ক্ষমতা মামলার বিচার হয়। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামী 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেটের আদালতে দায়রা ,সাপরদ্দ হইলে মহাধর্মাধিকরণে 
এই দায়রা! বিচার হয়। 

উপরি-উত্ত ক্ষমতা ছাড়াও মহাধর্মীধিকরণের অন্টান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা 
'আছে। মহাধর্মীধিকরণ রাজ্যের সকল নিমতর আদালতের তব্বাবধান করিয়! 
থাকে । নিপ্নতর কোন আর্দালতের কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা 
সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, তাহা! উঠাইয়! মহাঁধশ্াধিকরণ তাহার বিচার 
করিতে পারে। 

মহাধর্মীধিকরণের উপরও মৌলিক অধিকার রক্ষার ভার অপিত হইয়াছে । 
এই উদ্দেশ্যে মহাধর্মীধিকরণ শাসন বিভাগের উপর নিদ্েশ আদেশ বা লেখ 
জারি করিতে পারে । 

প্রধান গ্ধর্মীধিকরণের মত মহাধর্মাধিকরণেরও বিচারকার্ধ পরিচালনার জন্ 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ও কর্মচারী নিধুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাধর্মীধি- 
করণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ও রাজ্যের বিধানসভার ভোট-নিরপেক্ষ কর! হইয়াছে। 

নিল্পটতর আদালতসমূহ €(34১৬%.100 ০8165 ) 2 মহা- 
াধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব)বস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী--এই 
দুই ভাগে ভাগ করিয়। নিম্নতম আদালত হ্‌ হইত আঁলোঁচন] সুরু করিলে বিচার- 
ব্যবস্থা সহজবোধ্য হয়| 

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা ই পূর্বে দেওয়ানী বিচারের নিম্নতম আদ্বালত 
ছিল ইউনিয়ন কোট । বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থ। প্রবতিত 
হওয়ায় এই কোর্টের স্থানাধিকার করিতেছে "ন্যায় পঞ্চায়েত” বা পঞ্চায়েত 
আদালত । প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জন্ত এইরূপ একটি আদালত 
থাকে । এই আদালতের কার্য হইল ছোট ছোট মামলার মীমাংসা করা। 
সাধারণত এইরূপ আদ্বালতের রায়কে চূড়ান্ত বলিয়। মানিয়] লওয়া হয়। তবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল করিবার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামীণ আদালতের 
স্থবিধ|! হইল যে গ্রামবাসীদের ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদধের মীমাংসার জন্য 
নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া অন্তত্র যাইতে হয় না। 

বড় বড় সহরে এইরূপ ছোট ছোট মামলার বিচার করিবার জন্য ছোট 
আদালত আছে। মফম্বল অঞ্চলে যে-সকল মামলান্ঠার় পঞ্চায়েতের এলাকায় 
পড়ে না, তাহাদের বিচার হত মুন্সেফের আদালতে । মহকুমা, ও জিল। সহরে 
এবং কয়েক ক্ষেত্রে অন্ঠান্ত সহ্রেও মুন্মেফের আদালত থাকে । ম্ুদ্দেকফের- 


ণ8 ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


বিচারের বিরদ্ধে সব-জজের আদালতে আপিল করা চলে। মামলার দাবিদাওয়া 
বেণী হইলে মামলা রুজু করিতে হয় সব-জজের আদালতে । সব-জজের এবং 
কয়েক ক্ষেত্রে মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা! জজের আদালতে আপিল 
করা চলে। জিলা জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে সব-জজের বিচারের বিরুদ্ধে 
মহাধর্মীধিকরণে আপিল করা চলে । জিল! জজ জিলার দেওয়ানী আদালত- 
সমুহের তব্বাবধান করেন। কলিকাতা বোষ্বাই প্রভৃতি মহানগরে মাঝারি 
ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার হয় গর-আঁদালতে (6165 ০০৪০ )। 
ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থ1! 8 দেওয়ানী বিচাগের মতই গ্রামাঞ্চলে ছোট- 
খাট ফৌজদারী মামলার বিচার হইত ইউনিয়ন বেঞ্চে।* বর্তমানে দেশের 
অধিকাংশ অঞ্চলে ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালতের হস্তে এই ভার অর্পণ 
করা হইয়াছে । সহরাঞ্চলে এই ধরনের মামলার বিচার করেন অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্টেটগণ। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটের 
আদালতে । বেতনভোগী ও অবৈতনিক উভয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটগণই প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়_এই তিন শ্রেণীর হন। ম্যাজিষ্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা! 
জজের নিকট আপিল করা চলে। অনেক সময় জিলা ম্যাঙ্গিষ্রেটও নিয়তর 
আশদালতসমূহ হইতে ফৌজদারী মামলার আপিল শুনিয়াথাকেন। কলিকাতার 


বিঢার-বাবস্থ। 






প্রধান ধর্নাধিকবণ 


নহাধর্মধিকরণসমূহ 


০৮ ৯ ০ আদ 


ফোৌজদাবী বিচার দ্বেওয়ানী বিচার 


দানরা জজ ও প্রেসিডেন্পী 


ম]াঘিষ্টেটের সাদালত জিলা জজের আদালত 













১ম, হয় ও ওয় শ্রেণর এবং সধ-জজের আদালত, 
অবৈতনিক ম্যাজিহেটগণের আদালত মুন্দেফের আদালত ও ছোট আদালত 


ন্যায় পঞ্চায়েত (ইউনিয়ন বেঞ্চ) ন্যায় পঞ্চায়েত (ইউনিয়ন কেট) 


ঞ মিঞার হা রি 

ঞ* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বল হইত ইউনিয়ন কোর্ট এবং ফৌজদারী বিচারের 
শাখাকে বলা হইত ইউনিয়ন বেঞ। সকল ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া না যাওয়ায় কিছু কিছু 9০ কোর্ট 
কউ কিনিয়ন বেক এখনও বর্তমান আছে । 





ভারতের বিচার-ব্যবস্থা 


ম্যায় মহানগরীতে ফৌজদারী বিচার করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ 
আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে ম্যাজিষপ্্রেটগণ অভিথুক্ত ব্যক্তিকে দাষর। 
সোঁপরদ্দ করেন। দায়রা জজ অনেক রাজ্যে ভুরিব সাহায্যে বিচার করেন। 
জিল। জজই জিলার দায়রা জজ | কলিকাতা বোম্বাই প্রভাত মহানগরে দায়ব। 
বিচার হয় নগর-আদালত ও মহাধর্মীধিকরণে | মহাধর্মীধিকরণে আবার দায়রা 
জজ ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী হয়। 
মহাঁধর্মাধিকরণ হইতে কয়েক ক্ষেত্রে গ্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে । 
নহক্ষিগুহ্নান্র 


প্রধান ধর্মাধিকরণ £ ভারতের বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষ আছে ুত্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। 
সুপ্রীম কোর্ট একাধারে যুক্তরাহ্ীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদাঁলত। ইহা ১ জন প্রধান বিচারপতি 
এবং অনধিক ১৩ জন অপর বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কতৃক নিধুন্ত হন এবং 
৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন । 

এলাকা £ প্রধান ধর্মাধিকরণের এলাক! চারি প্রকারের_(১) মূল এলাক।, (২) আপিল এলাকা, 
(৩) পরামর্শনান এলাক। এবং (৪) নির্দেশ আদেশ বা! লেখ জারি করিবার এলাক1। ইহ] ছাড়া অন্যান্য 
বিচারালয়ের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার ভাএও ইহার 
উপর অপিত। 

মচাধ্মী্রিকরণসমূহ £ প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিযা মহাধমাধিকরণ বা হাইকোট আছে। সকল 
মহাধমাধিকরণের বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। বিচারপতিগণ রাষ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং 
৬* বৎমর বয়ন পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই সবোচ্চ আপিল আদালত; কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণেগ মূল 
এলাকাও আছে । ইহ! রাজ্যের মধ্যে কল নিক্সতর আদালতের তন্বাবধান করিয়া থাকে। মৌণিক 
অধিকার রক্ষার জন্য ইহা নির্দেশ আদেশ ব| লেখ জারি কর্ছিতে পারে। 

নিশ্নতর আদালতসমূহ £ প্রধান ধমাধিকরণ ও 'মহাধ্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থা ছইভাগে 
বিভন্ত-_কে) দেওয়ানী বিচার, (খ) ফৌজদারী বিচান্। দেওয়ানী বিচারের ভগ্য আছে যথীক্রমে 
(১) ন্যায় পরায়েত, (২) মুন্সেফের আদালত, (৩) সব-জজের আদালত, (৪) জিল! জজের আদালত 
এবং (৫) নগর-আদালত । 

ফৌজদীাগী বিচারের জন্য আছে যথাক্রমে (১) নায় পঞ্চায়েত, (২) অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটগণের 
আদালত, (৩) বেতন্ভোগী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদালত, (৪) গলা জজের আপিল ও দায়রা আদালত 
এবং (৫) নগরুআদালত। 

প্রশ্গোততর 
1, 17980110 61)9 ০07£8,0788$02) ০£ 01০ এ 09101815 10 170018, (9.9. () 1961,62) 
ভারতের ধিচীর-ব্যবস্থার সংগঠন বণনা] কর। [ ৬৯-৭৫ পৃষ্ঠা। ] 


2, 13750ঠিড 99507109 0139  0901019098101020% 19380106107 ভানু 100%7915 05 ঠ108 
8010707009 0001 ০01 117018,, (0. উ. 199১৮০% 5 3. ঢ- 7961) 


ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন, এলাক1 ও ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ ৬৯-৭২ পৃষ্ঠা ] 


০ 8, 96555 5100 ০0009926100 8190. 10006407709 0৫6 0159 980079109 0:087% 0£ [0019. 
(. 9. 011) 1960 ) 


ভারতের প্রধান ধর্মীধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বিবৃত কর। [ ৬*-৭২ পৃষ্ঠা ] 


4০ 10980181065 ৮105 07590198610, 8180. 01)0020209 0৫ 010 901079709 0:0016 01 [17012 
(18, 9. (50) 09200, 19629 ) 


ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কাধাবলী বর্ণনা কর। (৬৯-৭২ পৃষ্টা ] 





ল্লাদস্ণ অঅধ্যাম্ত 
স্থানীয় স্বারত্ুশাসন-ব্যবস্থা 


€ 1,008] 96911-0305 60121776186 ) 


স্থানায় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা 8 স্থানীয় স্বায়ত্রশীসনমূলক 
প্রতিষ্টান সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্রই দেখ! যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজধানী- 
গুলি হইতে সকল অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ঠিকভাবে মিটালো সম্ভব 
হয় ন। বলিয়াই স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন হয়) 
বর্ধমানে মহামারী প্রতিরোধ বা জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা বর্ধমধন হইতেই কর! 
সম্ভব-_দিল্লী বা কলিকাতায় বসিয়। আদেশ নিরধেশ টেলিফোন বা টেলিগ্রামের 
মাধামে নহে । দ্বিতীয়ত, স্বায়ত্বশীসনের ইচ্ছাও মানুষের প্রকৃতিগত । এই 
কারণে সকল ব্যাপারে বহিঃনিয়নত্রণ লোকে পছন্দ করে না। রাজধানী 
কলিকাতা হইতে নির্দেশে আসার পর বহরমুগ্রঘরর পথঘাট সারানো হইবে 
এরূপ প্রন্তাবের বিরুদ্ধে বরমপুরবাসীর মন বিদ্রোহীই হইয়া উঠে ।« তৃতীয়ত, 
ত্বায়ত্রশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক. রঞু্ের্পীসনকা্ধের শিক্ষাকেন্ 
হিসাবে কার্য করে। অনেক ক্ষেত্রে জনুসাধাব্রণ, প্রথমে স্থাঁয়তভ্তশীসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবীসী “করিয়া একর দেশের খৃহত্তর ক্ষেত্রে শাসনকাধের 
উপদুক্ত হুন। অধ্যাপক ল্যাস্কির& মতে, যে-দেশে ভাল স্থায়ভ্শাসন-ব্াবস্থা 
গঞ্ডিকা উঠে নাই সেদেশে গণতন্ত্র কোনমতেই সফল হইতে পারে ন]। 
পরিশেষে, স্তাঁয় ও মিতবাযয়িতাঁর ক্ষিক দিয়াঁও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থীকে সমর্থন না 
করিয়া উপায় নাই। কলিকাতার নাগরিক-জীবনের স্বখস্বাচ্ছন্দের জন্ত 
পল্লীবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে অন্যায় কার্ধই করা হয়। 
আবার কলিকাত্াঁর নাগরিক-জীবনের হুখস্থবিধার জন্ত নাগরিকগণ-গ্রদত্ব 
অর্থের ব্ায়ের ভার কলিকাঁতার নাগরিকগণের উপরই দেওয়! উচিত । এরূপ 
ভারার্পণেই মিতব্যয়িতার সম্ভাবনা থাকে । 

ভারতের স্থায়ত্তশাসন £, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে স্থায়ত্ব- 
শাসনবাবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে “সভা।+ "সমিতি, 
“পঞ্চায়েত” প্রভৃতি বনু উন্নত ধরনের স্বায়ভ্শা সনমুলক প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে 
পারা যায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের এই নিজস্ব স্বায়ভতশীসন-ব্যাবস্থা ধ্বংস 
হইয়া যায় এবং তাহার স্থানাঁধিকার করে পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্বশীসন-ব্যবন্থা | 
বুর্তমীনে ভারতে যে-সকল ্য়ত্তপানমূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি প্রধানত 
ঝিটিশ আমলেই কৃষ্ট।. - *. 7. 
;জুরতে, পাশ্চাত্য ধ্রসের সর্বপ্রথম মায়া সনমপক প্রতিষ্ঠান'হইল মাদ্রাজ 


স্থানীয় স্বায়ভ্তশাপন-ব্যবস্থা ৭৭ 


পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন । ইহা ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষিত হয়। পরে 
১৭২৬ শ্রীষ্টাব্বে এক আইন দ্বার। অন্যান্য কয়েকটি হরে পৌর-প্রতিষ্ঠান স্থাণনের 
ব্যবস্থা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হইবার পৃবেই 
ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সহর পৌরসংঘ (70171০19911 ) স্থাপনের অধিকার, 
পায়। এই শতাব্ধীতেই আরও দুইটি আইন পাঁস হওয়ার ফলে ভারতের 
পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্ুশাসন-ব্যবস্থা বিশেষ প্রসারলাভ করে। বিংশ 
শতাব্বীতে ১৯১৯ লালের মন্টেগু-চেমস্ফোঁর্ডের শাসন-সংস্কীর ও ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইনের ফলে ভাবতের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা উন্নতি ও গণ- 
তান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
স্থানায় শ্বায়ত্তশাসনের সংগঠন £ ভারতের বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদিগকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ 
টাকার করা হয়_ গ্রামীণ ও পৌর। গ্রামীণ বলিতে গ্রামীণ বা 
প্রতিসানের একটি পল্লী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসণৃহকে বুঝায। পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন 
রিতা বোর্ড এবং জিল1 বোর্ড এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি। পঞ্চায়েত 
1 ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা কয়েকটি গ্রাম লইয়। এবং 
জিল। বোঁডরের এলাকা একটি জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া । ইহা! ছাড় 
সেদিন পর্যন্ত এক একটি মহকুমার পল্লী অঞ্চল লইয়! এক একটি স্থানীয় বা 
লোকাল বোর্ড ছিল । বর্তমানে উহাদিগকে তুলির দেওয়া হইয়াছে । 
সহর অঞ্চলে বড় বড় নগরের স্বায়ত্তশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে পৌর-প্রতিষ্ঠান 
বা করপোরেশন বলা হয়। ভাঁরতে কলিকধীতা বোশ্বাই মাদ্রাজ পাটন] দিল্লী 
আমেদাবাদ প্রভৃতি মহানগরে এবং চন্দননগরের মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরে 
করপোরেশন আছে। অন্তান্ত সহরের প্রন্তিষ্ঠানকে পৌরসংঘ বা মিউনিসি- 
প্যালিটি বল হয়। অনেক সময় যে-যে সহরে সেনানিবাস আছে, সেখানে 


সেনানিবাস সংঘ বা ক্যান্টন্মেণ্ট বোর্ড থাকে । কলিকাতার শ্যায় 


মহানগরীতে নগরোনতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠীন বা “ইম্্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট” থাকে | বজ 
বড় বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান বা 'পোর্ট ট্রাষ্ট থাকে । ++ 

বর্তমান ভারতের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আর একগ্রাকীর 
শ্রেণীবিভাগ করা চলে । এই শ্রেনীবিভাগ হইল ভারতীয় 
ও পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্য । ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
বলিতে একমাত্র গ্রাম-পঞ্চায়েতকে ই বুঝায়; অপর কোন প্রতিষ্ঠান ভারতের 
নিজস্ব নহে । | 

নিয়ে প্রধানত পশ্চিমবংগের পটভূমিকায় প্রধান গ্রধাঁন স্বায়ত্বশীসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলী বধিত হইল । - 


আর একটি শ্রেণীবিভাগ 


গ্রাম পঞ্চায়েত (ড৬111585 81005) ) £ 8 ইতিমধ্যেই বল! 


হইয়াছে যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত লম্পৃ্োবে ভারতীয় স্বাযন্তশাসনমূলক প্রতিষ্টান | 


শী 


৭৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


ব্রিটশ আমলের পূর্বে ভারতের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত সভা ছিল। ব্রিটিশ 
আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, জিল। বোর্ড প্রভৃতি গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান 
প্রবতিত হওয়ায় এই গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশক হইতেই পঞ্চাঁয়েতগুলির পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজনীয়ত' উপলব্ি 
করাঁহ্ঘ। ফলে, কয়েকট প্রদেশে পঞ্চায়েত অ।ইন পাস হয় এবং গ্রাম- 
পর্শায়েতের প্রতিষ্ঠা ভইতে থাকে । ইহার পর ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম 
নির্েশ অনুসারে পঞ্চায়েত-বাবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। 
১৯৬৩১-৬২ সালের মধ্যে ভারতের পল্লী অঞ্চলের শতকবা ৯০ ভাগ পঞ্চায়েত- 
বাবস্থার অধীনে আসে। 

পঞ্চায়েতের কার্ষের মধ্যে গ্রামের শাস্তি*ংখলা রক্ষা, গ্রামের জনম্বাস্থা রক্ষা 
ও জনম্বাস্থ্োনয়ন, ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি মাচুলী কর্তব্য ছাড়া 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাধ, সর্বাংগীণ পল্লীসংস্কার, উন্নয়নমূলক 
কার্য প্রভৃতিও আছে । মোটকথা, স্বাধীন ভারতের পল্লীগঠন 
কার্ষে পঞ্চায়েতকে অন্ততম ভিত্তি করা হইয়াছে; এবং এই ভিত্তিতেই তৃতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের কার্ধক্রম প্রস্তত করা 
হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থাকে পঞ্ধীয়েতের প্রাধান্ত বা পঞ্চায়েতী রাজ 
( 68150178520 2) ) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । নিক্ে পশ্চিমবংগের 
গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বর্ণনা হইতেই এ-ধারণ। করা যাইবে । 


পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত 2 পশ্চিমবংগ গ্রাম-পঞ্চায়েত আইন পাঁস 
হয় ১৯৫৬ সালে । ১৯৫৭ সাল"হইত্তে এই আইনকে কার্ধকর করা হইয়াছে । 
এই' নূতন ব্যবস্থা অন্তসারে রাঁজা সরকার রাজ্োর বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে 
ইউনিয়ন বোর্ডের বিলোপপাধন স্করিয়া গ্রাম-পঞ্চাষেতের প্রতিষ্ঠী করিতেছে । 

পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েত আইন কোন অঞ্চলে কাধকর হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত 
হইলে রাজা সরকার সেই অঞ্চলে এক বা ততোধিক গ্রাম-সভার প্রতিষ্ঠা 
করিতে পাবে। প্রত্যেক গ্রাম-সভা সংগ্লিতট অঞ্চলের বিধানসভা নিবাচকদের 
লইয়া গঠিত হয় । প্রত্যেক গ্রাম-সভাকে একবার করিয়া 
বাৎসারক সাধারণ সভা এবং একবার করিয়া ষাণ্মসিক 
সভার অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

গ্রাম-সভার কার্নিরাতের ভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্স্ত। এই গ্রাম- 
পঞ্চায়েত গ্রাম-সভাঁর সদগ্চবর্গ দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত অনধিক 

৮৮ পার্টি ১ জন এবং অন্যান ৯ জন সদস্য লইয়া! গঠিত হয়। ইহ! 

সরি ছাঁড়াও সরকার কয়েকজন সাস্য মনোনয়ন করিতে পারে | 
এই মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার এবং অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত 
হইবার অধিকার নাই | 

অক্ষ, ও উপাধ্যক্ষ হইলেন ধারে ২ গ্রাম-পঞ্চাক্েতের সভাপতি ও সহ- 


কায 


গ্রাম-নভা 


স্থানীয় শ্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ৭৯ 


সভাপতি । পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করা ছাঁড়াঁও তাহারা দৈনন্দিন কার্য 
পরিচালনার জন্ত দ্রায়ী। পঞ্চায়েতের, এবং ফলে সভাপতি 
ও সহ-সভাপতির, কার্ষধকাঁল ৪ বৎসর । পঞ্চায়েতের 
প্রাথমিক কার্ষের মধ্যে আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, 
পানীয় জল সরবরাঁহ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্ষরিণী, 
পশুচারণভূমি শ্বশীনঘাট কবরস্থান প্রহতির সংরক্ষণ, গ্রামোনয়নের জন্য শ্রমদান 
সংগঠন প্রভৃতিই প্রধান । 


ইহ! ছাড়াও রাজা সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর নিম্নলিখিত 
কর্তব্াযভার অর্পণ করিতে পারে-যথা, প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার বিশ্তার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থা-কেন্দ্র, প্রতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র 
প্রভূত স্থাপন $ ফেরিঘাটের তত্বাবধান; সেচকার্ধ, অধিক খাছ্য-ফলাও 
অভিযান পরিচালনা; পশুমড়ক নিবারণ ও গো-মহিষাঁদির জাত উন্নত করার 
ব্যবস্থা; পতিত জমির পুনরুদ্ধার ; বুক্ষরোপণ ; সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন ; 
ভূমি-প্রথার সংস্কারে সহায়তা ; ইত্যাদ্দি। 

গ্রামীণ শ্বাধত্বশাসন-ব্যবস্থার বাকী কার্ষগুলি পরিচালনা করে অঞ্চল- 
পঞ্চাধেত । এক একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত পাশাপাশি কয়েকটি 
গ্রাম-সভ1 লইয়া! গঠিত হয়। গ্রাঁম-সভার অনধিক ২৫০ 
জন সান্যাপিছু একজন করিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সদত্য নির্বাচিত হয়। 
পঞ্চায়েতের ন্যায় অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কার্ধকাল ৪ বত্সর। 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভার্বতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে 
প্রধান ও উপপ্রধান লামে অভিহিত হন । 

ক্রঞ্চল-পঞ্চায়েতের কার্ধের বর্ণনায় প্রথ্মই আঞ্চলিক শাস্তিশুংখল। রক্ষার 
উল্লেখ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্টে অঞ্চল-পঞ্চায়েত চৌকিদার ও দফাঁদাঁর 
নিয়োগ করে এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়া করধাধ প্রভৃতি আয়ের 
ব্যখস্থ। এবং স্ায়-পঞ্চায়েত পরিচাঁলন1 করা হইল অন্ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। 

স্কায়-পঞ্চায়েতের কার্য হইল ছোটখাট বিচারের ব্যবস্থা করা। স্তায়- 
পঞ্চায়েতগুলি অঞ্চল-পঞ্চায়েত দ্বার! গঠিত এবং ইহারই 
মাধামে পরিচালিত হয়। হ্ায়-পঞ্চায়েতের বিচার কগণ 
নিবাচিত হন । নিবাচন গ্রাম-সভার লদন্তগণের মধ্য হইতে করা হয়। 

বলা হইয়াছে, করধার্য প্রভৃতি দ্বারা অর্থসংগ্রহের ভার অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
হন্ডেন্তস্ত। এই সকল অর্থ 'অঞ্চল-পঞ্জায়েত ভাগার” নামে একটি তহবিলে 
স:ঞ্চত হয় এবং তাহা হইতে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের নিজস্ব কার্য পরিচালনার জন্ 
এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত ও ন্ায়-পঞ্চায়েতের কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়। টা রা 

১৯৫৯ সাল হইতে" পশ্ষিম্বংগে গ্রাম ও অঞ্চল: পঞ্চায়েতের নির্বাচন স্থুর 


অধ্যক্ষ ও উপাধাঙ্ষ 


অঞ্চল-পঞ্চায়েত” 


প্রধান ও উপপ্রানন 


হ্যায়-পঞ্চাধেত 


৮৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


হইয়াছে । ১৯৬১-৬২ সাল পর্ধন্ত পাচ হাজারের মত গ্রাম ও অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের নির্বাচন সমাধা হয় এবং শতকরা ৩০ ভাগের উপর পল্লীবাসী 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে আলে । শেষপর্যস্ত এই রাজ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০ হাজার ও 5 হাজারে ধ্রাড়াইবে বলিয়া 
স্থির করা হইয়াছে । তখন রাজ্যের সমগ্র পল্লী অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে 
আসিবে । 

ইউনিয়ন বোড (01010 08190.) 5১ ভাবতের অন্যান্ত রাজা 
পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তনকার্ষয একপ্রকার শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্ত 
পশ্চিমবংগে পল্লী অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ অংশে ইউনিয়ন বোর্ডের 
অন্তিত্ব এখনও বজায় আছে । তবে এই রাজ্যেও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে 
পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠীকার্ধ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 

ইউনিয়ন বোর্ডের এলাক হইল একটি ইউনিয়ন লইয়া । একটি ইউনিয়ন 
কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় । পশ্চিমবংগের ইউনিয়ন বোর্ভগুলি ১৯১৯ 

সালের বংশীয় স্বায়ভ্ূশীসন আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত 

গঠল হয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা হইল ৬ জন হইতে ৯ জন। সকল 
সভ্যই নির্বাচিত । নির্বাচন সাধারণত ৪ বৎসর অন্তর হয়। স্থতবাং বোর্ডের 
কাধকালও ৪ বত্সর। 

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ইউনিয়নের অধিবাসী সকল প্রাপ্তবয়স্কই ভোট 
দিতে পারে না। ভোটাধিকার পাইবার জন্য অধিবাপীর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক 
হওয়া ছাড়াও ন্যূনতম হারে ইত্নিয়ন রেট ব! চৌকিদারী কর অথবা নান-তম 
হারে সেস দেওয়া চাই, অথব1 স্কুল ফাইন্তাল বা অনুরূপ কোন পরীক্ষোত্বীর্ণ 
হওয়া! চাই। 

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্ধনির্বাহের ভার বোর্ডের সভাপতির ( 7:651021 ) 
উপর ন্ুস্ত। তিনি সভ্যগণের মধ্য হইতে সভাগণ দ্বারা এ ৪ বৎসরের জন্ত 
নির্বাচিত হন। সার্কেল অফিসার নামে সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে রাজ্য 
দরকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তদারক করে এবং উহ্বাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় 
রাখে । এক একজন সার্কেল অফিসারের এলাকায় অনেকগুলি করিয়। 
ইউনিয়ন বোর্ড থাকে । 

ইউনিয়নের মধ্যে যাহাতে শান্তিশৃংখলা বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি 
রাখাই বোর্ডের প্রধান কার্য বলিয়া বিবেচিত হ্য়। এই উদ্দেশ্তে বোর্ড 

চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত করে। -গ্রামগুলির মধ্যে 

কাধ জনম্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করাও বোর্ডের অন্ততম কার্ধ ॥ 
গ্রামঙ্খলির রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা» পশুমড়ক 
প্রতিরোধ করা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, প্রাথমিক শিক্ষার: বিস্তার করা, 
ছেবটখাট ফৌজদারী :৪ দেওয়নী:উভগ্র-গ্রকার:মামলার বিচার করা, ইত্যাদি 


স্থানীয় স্বায়তৃশাসন-ব্যবস্থা ৮১ 


হইল বোর্ডের অন্তান্ কর্তব্য । ইহা! ছাঁড়ীও অনেক সময় ইউনিয়ন বোর্ডকে 
জিল বোর্ড কর্তৃক অপিত কর্তব্যসমৃহও পালন করিতে হয়। 

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান উত্স হইল “ইউনিয়ন রেট” বা চৌকিদারী 
কর। এই উত্স হইতে বোর্ডের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকে । 
চৌকিদারী কর ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাধীন সম্পত্তির 
মালিকের উপর ধার্য করা হয়। ইহা ব্যতীত জিলা বোর্ড ও 
রাজ্য সরকার ইউনিয়ন বোর্ডকে সামান্ত সাঁমান্ত সাহায্যও করিয়া থাকে । 

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের অন্তান্য পন্থার মধ্যে আছে গ্রামের খোয়াড়, 
ফেরিঘাট, মামলার ফী, মামলার জরিমানা ইত্যার্দি। অনেক ক্ষেত্রে 
বোর্ডের বাজার প্রভৃতি সম্পত্তিও থাকে; এই উৎস হইতেও কিছু কিছু 
আয় হয়। 

উপরি-উক্ত বিভিন্ন সুত্র হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের যে-আয় হয় তাহা কোন 
মতেই পল্লী অঞ্চলের সমস্তা সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বোর্ডের আয়ের 
বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইয়] যায় চৌকিদার ও দফাদারের 
মাহিনা মিটাইতে। ফলে জনকল্যাণকর কার্ষে অতি অল্প 
অর্থই বায় কুরা সম্ভব হয়। ভারতের স্বায়ত্শীসন-ব্যবস্থার এক সমালোচকের 
ভাষায় বলিতে পার যায় যে, যদ্দি গ্রামীণ পুলিস-_অর্থাৎ, চৌকিদার ও 
দফাদারগণই ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের সমগ্রট! খাইয়া ফেলে তবে জনকলা ৭ 
সাধিত হইবে কিরপে ? 

তবে ইউনিয়ন বোর্ড লইয়! বিশেষ মাথা ক্বীমাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ, 
বর্তমানে উহার বিলুপ্তির পথে ৷ শীদ্রই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা উহাদের স্থানীধিকার 
করিয়া উহাদ্িগকে অতীতের বস্ত করিয়া! তুলিষ্ব। 

জিলা বো (101500106 7309810 )2 জিলা বোর্ডের এলাকা এক 
জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া । পশ্চিমবংগে জিল! বোর্ডের সভাসংখ্য' 

৯-এর কম হইতে পারে না এবং সাধারণত ৩৩-এরও অধিক 

গস হয়না । বর্তমানে সভ্যগণের সকলেই ইউনিয়ন বোর্ডের 
ভোটদ্রাতৃগণ দ্বার! নির্বাচিত হৃন। পূর্বে যে সভ্যগণের একাংশের মনোনয়ন- 
ব্যবস্থা ছিল তাহা এখন তুলিয়! দেওয়া হইয়াছে । 

ইউনিয়ন বোর্ডের মত জিল] বোর্ডের কার্ষকালও ৪ বৎসর । বোর্ডের 
সভ্াগণের মধ্য হইতে সভ্যগণ দ্বার! নির্বাচিত একজন সভাপতি এবং এক বা 
একাধিক সহ-সভাপতি থাঁকেন। সভাপতির উপরেই কার্ধ পরিচালনার ভার 
ত্ত | দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বোর্ড স্থায়ী বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত, 
করিয়া থাকে । তন্মধ্যে কম্মসচিব (52০৫৪?27 ), বাস্তকার (60820667), । 
স্বাস্থ্যাধিকারিক (1568101০86০: ) প্রভৃতিই প্রধান |" 

কোন বোর্ড কর্তব্যপালনে অযোগ্য-ঝলিয়! বিষেচিতত হইলে অথবা স্বেচ্ছায়, 


আয় 


ব্যয় 


৮২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


কার্ধপম্পাদনে অবহেল! করিলে রাজ্য সরকার উক্ত বোর্ডকে বাতিল করিয়' 
দিতে পারে । 

জিলা বোর্ডকে বিভিন্ন ধরনের কার্ধ করিতে হয়। তবে জিল! বোর্ডের 
উপর শ্রান্তিশৃূংখল1 রক্ষার দায়িত্ব নাই। বোর্ডের অন্কতম কার্য হইল জিলার 
রান্তাঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করা । জনন্থাস্থারক্ষা এবং 
জনম্বাস্থ্োন্নতি করাও জিলা বোর্ডের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য । এই উদ্দেশ্টে 
বোরকে গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসাইতে হয়, পুক্ষরিণী খনন এবং পুষ্করিণীর সংস্কার 
করিতে তয়, দাতব্য চিকি২সালয় ও হাসপাতালগুলির 
তত্বাবধাঁন করিতে হয়ঃ দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর ওষধ ” 
বিতরণ করিতে হয় এবং সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্ত যথোপঘুক্ত পন্থা 
অবলম্বন করিতে হয়। টিক! দিবার ব্যবস্থা ও সমস্ত টিকাদারদের নিয়ন্ত্রণ 
কবিবার ভার বোর্ডের উপর । পশুমড়ক নিবারণ ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থাও 
জিলা বোডকে করিতে হয়। দুভিক্ষ দেখা দিলে দুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলকে অর্থ, 
খাগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করিতে হয়। জিলার অভান্তরে শিক্ষাপ্রসারের 
'দাযিত্বও বোর্ডের উপর রহিয়াছে । বোর্ড প্রাথমিক বিদ্বালয় ও মাদ্রাসাগুলির 
দেধাশুনায় জিলা স্কুল বোর্ডকে সহায়ত। করে। শিক্ষকদের নিয়োগ করা ও 
বেতন দ্বিবার ব্যবস্থাও বোর্ড কবে। কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের জন্ত বোর্ড 
বৃন্তি দান করে। রুধিকার্ষের উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতাও 
বোডের আছে । 

জিল1 বোর্ডের অন্যান্য কাঙ্কের মধো ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস, হাট-বাজার 
প্রহাতর প্রতিষ্ঠ ও সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য । ইহা বাতীত বোর্ড জিলায় 
পারাপারের স্ববন্দোবস্ত করেঞ্এবং অনেক সময় ছেঃটখাট রেলপথ নির্মাণের 
জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থসাহাযা করে । 

জিল1 বোর্ডের প্রধান আয় হইল রোড সেস বা পথকর হইতে । জিলায় 
জিব খাজনার উপর এই কর ধার্ধ করা হয়। রাস্তা ও পুলের উপর শুস্ক 
(০11) ধাধ করিয়। এবং ফেরিঘাট, খোয়াড় গ্রভৃতি 
জমা শদয়াও বোর্ডের কিছু আয় হয়। জিলার মধ্যে ছোট 
বেশপথ থাকিতে উহ হইতে কিছু লভ্যাংশ জিল। বোর্ড পাইপ্না থাকে । ব্যয় 
সংকুল্ানের জগ্ভ বোর্ড খণ গ্রহণ কারন্তে পারে । 
জিলা বোর্ডে আয়ের শতকর। প্রায় ৫ ভাগ ব্যয় হয় কর্মচারিগণের বেতন 

বাবদ, প্রায় ২৫ ভাগবায় হয় জনস্বাস্থ্যের জন্ত, প্রায় ১৭ ভাগ 
বায় হয় রাস্তাঘাট নিমাণের জন্য এবং শিক্ষাখাতে বায় হয় 

শতকরা ৯৪ ভাগ মাত্র। বাঁকী অংশ বায় হয় অন্তান্ত কর্তব্য সম্পাদনে 

সম্প্রতি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যে জিলার স্বায়ত্তশাসন- 
র্যবস্থাকে একপ্রকার সম্পূর্ন নৃতন রূপ: দেওয়া হইয়াছে । এই নৃতন ব্যবস্থা 


কাব 


আয় 


ব্যয় 


স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন-ব্যবস্থ! ৮৩. 


“গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ (06050908015 065190:8115261010 ) নামে 
অভিহিত । ইহাঁতে জিলা বোর্ড তুলিয়া দিয় তিন-পধায়ের 
ত্বায়ত্তশীসনমূলক প্রতিষ্ঠান ( 010:66-016 0080171215 ) 
গঠন করা হহয়াছে | প্রথম পায়ে ব! ভিত্তিস্থলে আছে গ্রাম" 
পঞ্চায়েত, মধ্যবত্তী পর্যায়ে আছে ব্রক-পঞ্চায়েত সমিতি (81001: 8017952 
9807101), এবং সর্বোপরি আছে জিলা পরিষদ । এই তিনটি পর্যায় পরম্পরের 
সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত এবং উহাদের উপর জিলার সকল প্রকার পৌর 
ও উন্নয়ন কর্তব্যভার (০1510 8200 05৬210190061)6]1 9০01৮10155 ) আঁপত 
হইয়াছে । পশ্চিমবংগ সহ বাকী রাজ্যগুলিও অন্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর 
হইয়াছে ।* স্তরাং ইউনিয়ন বোর্ডের ম্যায় জিলা বোর্ডেরও .ভবিস্বাৎ, 
উজ্জল নহে । 

পৌরসংঘ ঘা মিউনিসিপ্যালিটি ( 20101010911 ) £হ কলিকাতা 
বোশ্বাই মাদ্রাজ পাটনার ন্যায় মহানগরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৌর- 
প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বল? হয় এবং অন্তান্ত সহরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা 
হয় পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি। সকল ক্ষেত্রে পৌরসংঘ যে একটি সহর 
লইয়া গঠিত হয় তাহা নহে । অনেক সময় পাশাপাশি কয়েকটি সহর লইয়া 
একটি পৌবসংঘ গঠিত হয়। 

পশ্চিনবংগের পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইন 
(7321058] 11019101092] ১০০১ 1932) দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৩২ সালে 
পাস হওয়ার পর অবশ্য এই আইনের বহু পরিবঙনসাধন করা হইয়াছে । 

পৌরসংঘের কার্য পরিচালনার ভার সংঘেক্টুসভাদের উপর ন্যন্ত। সভ্যগণ' 
পৌরাধ্যক্ষ বা কমিশনার নামে পরিচিত। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে 
এক নহে । কোন্‌ পৌরসংঘে কতজন পৌরাধ্যক্ষ থাকিবেন 
তাহা সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে 
কোনও ক্ষেত্রে ৯-এর কম এবং ৩*-এর বেশী পৌরাধ্যক্ষ থাকেন না। সকল 
পৌরাধাক্ষই বর্তমানে নির্বাচিত। পূর্বে নির্বাচন সাবিক প্রাপ্তবয়স্থের 
ভোটাধিকাঁরের ভিত্তিতে হইত না । নির্বাচনে মাত্র রেট, লাইসেন্স ফী ইত্যাদি 
প্রদানকারী এবং অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক স্কুল ফাইন্তাঁল ব। অন্থরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ 
ব্যক্তিমণই ভোট দিতে পারিত। বর্তমানে কিন্তু ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে 
বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন দ্বার এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাঁধন করা! 
হইয়াছে । ফলে ভবিস্বতৈ পৌরাধ্যক্ষগণ সাধিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইবেন। 

পৌরাধাক্ষগণ তীহাদ্ের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (0175207217 ) ও৬ 


জিলার শ্বাত্বশানন- 
বাবস্থার নূতন রূপ 


গন 


.হ পন্চিমবংগে এই -উদ্দেস্তে-১৯৬৩ সালের মত্যেই এই আইন গাঁস করা হইবে বলিয়া ঘোষণ! কর 
হইয়াছে । | 





ক পাাপিশশাটীশস লি শীতে 


৮৪ ভারতের শাপন-ব্যবস্থা 


একজন সহ-সভাপতি € ড1০2-0000910002) ) নির্বাচিত করেন। অনেক 
ক্ষেত্রে একাধিক সহ-সভাপতিও থাকেন। সভাপতি পৌবাধাক্ষগণের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন এবং তাহাদের নির্দেশান্গসারে পৌরসংঘের কার্য পরিচালনা 
করেন। অধিকাংশ সময় তিনি সহ-সভাপতির হস্তে কয়েকটি কার্ষের ভার 
ছাঁড়িক্ দেন। সভাপতি বা পৌরসংঘপাল এবং উপপৌরসংঘপালের পদ 
"অবৈতনিক । পৌরাধাক্ষগণণ কোন বেতন বা ভাতা পান না। 
বেতনভোগী কর্মচারীর মধ্যে কর্মসচিব, স্বাস্থা-পরিদর্শক (98111 
[19599060915 )১ কার্ষ-পরিদর্শক ( 0%61:5০21) প্রীতিই গ্রধান। কোন কোন , 
পৌরসংঘে আবার স্বাস্থ্যাধিকারিক (17681 01061), বাস্তকার 
( ঢ0517651) প্রভৃতির পদও থাকে । আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক হইলে 
পৌরসংঘ একজন মুখ্য কার্ধনির্বাহক (00716? [০০00৮০01067 ) নিযুক্ত 
করিতে পারে। 
পৌরসংঘকে বহুবিধ কার্য করিতে হয়। এই কার্যগুলিকে অনেক সময় ছুই 
ভাঁগে বিভক্ত করা হয়--(১) অপরিহার্ধ কার্ধ বা কর্তবা, এবং (২) শ্বেচ্ছাধীন 
কার্ধ। অপরিহার্য কার্য ব1 কর্তব্য হইল সেগুলি যেগুলিকে নগরের স্বায়ত্তশাসন- 
বাবস্ায় কোনমতেই বর্জন কর] যায় না। যেমন, নগরজীবনের “পক্ষে রাজপথ 
অপরিহার্ধ বলিয়া রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ পৌরসংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক । 
ৃ স্বেচ্ছাধীন কার্ধ হইল সেগুলি যাহ! আয় অধিক হইলেই 
্ পৌরসংঘগুলি সম্পাদন করে- যেমন, হাসপাতাল স্থাপন 
বা কলের জলের বাবস্থা কর! সঞ্ল পৌরসংঘের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্থতরাং 
এই ছুইটি স্বেচ্ছাধীন কার্ধের অন্তত । তবে অন্তত নলকৃপ বসাইয় পানীয় জল 
কাধাঁরলীর সরবরাহের ব্যবস্থা করা পৌরসংঘের পক্ষে বাধাতামূলক | 
শ্রেণীবিভাগ অপরিহার্য ও স্বেচ্ছাধীন কর্ততব্যর সীমারেখা অবশ্য সকল 
সময় স্ৃষ্পষ্ট নে ৷ তাঁই এই শ্রেণীবিভাগ অন্রসরণ ন1 করিয়া সাধারণত পৌর” 
সংঘগুলি যে-সকল কার্য সম্পাদন করে তাহারই বর্ণনা করা হইতেছে। 
পৌরসংঘ তাহার এলাকার রাস্তাঘাট, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি নির্মাণ 
করে এবং ইহ্থাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে; রাজপথগ্ডলি আলোকিত ও 
জলসিঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করে । 
পৌরসংঘ সহর হইতে ময়লা ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; সহরে বন- 
'জংগল ও অপরিষ্কার পুক্করিণী পরিফ্ষার করাইবার ব্যবস্থা করে ; পু্ষরিণী খনন 
করিয়া» নলকৃপ বসাইয়া, জলকল বসাইয়া-পানীয় জল সরবরাহ করে। সংঘ 
মহামারীর প্রতিরোধকল্পে টিক! দ্বেয় এবং চিকিৎসার জন্ত দাতব্য চিকিৎসালয়, 
«হাসপাতাল, প্রস্থতি-আঁগার গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে পৌরসংঘ.জন- 
্বাস্থা রক্ষা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা*কুরেণ -এই.উদ্দেশ্টেই- ইহাদের উপর .উষধ ও 
শ্ন্ঠাদির বিক্রয় নিয়ন্্রণ'করিবীর ক্ষমতা দেওয়ণ হইয়াছে । 


স্থানীয় স্বায়ভ্তশাসন-ব্যবস্থ ৮৫ 


পৌরসংঘ সহরে গোরস্থান, শ্শান প্রভৃতি স্থাপন ও তত্বাবধান করে। 
অধিকাংশ স্থানে সংঘ গৃহাদ্দি নির্মাণও নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল স্থানে 
পরিকল্পন। অনুসারে গৃহনির্মাণকার্য আবন্ত করিবার পূর্বে পৌরসংঘের অনুমোদন 
প্রয়োজন হয়। সংঘ সহরে অগ্নাৎপাত প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা এবং* 
বিপজ্জনক গৃহাদি অপসারণ করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করে। 
পৌরসংঘের অপর একটি কার্য হইল এলাকার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্রয় 
ও বিক্রয়ের ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা। জন্মযৃত্যুর হিসাব রাখাঁও পৌর- 
সংঘের কার্য । | 
পরিশেষে, শিক্ষাবিস্তার পৌরসংঘের একটি অপরিহার্য কর্তব্য । এই উদ্দেশ্যে 
সংঘ বিগ্ভালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয় 
প্রভৃতিতে অর্থসাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে পৌরসংঘ আবার জাদুঘরের 
প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কবে। 
কার্ষের মত পৌরসংঘের আয়ের উৎসও বহুবিধ । প্রধান উৎস হইল 
এলাকার জমি ও গৃহাদ্দির আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপর কর বসানে।। 
ইহাকে হোল্ডিং রেট (701৭1 ২৪০) বলা হয়। ইহা 
* ছাড়াও জল সরবরাহ, ময়ল। নিষ্ষীশন, পথঘাট আলোকিত 
করার জন্কও জমি ও গৃহাদির উপর কর ধায করা হয়। 
জমি ও গৃহাদির উপর এইরূপে কর ধার্য করা ছাড়াও পৌরসংঘ এলাকার 
অন্তর্গত সকল ব্যবসায়, বুতি প্রভৃতির উপর কর্‌ ধার্য করে । ফলে দোকানদার, 
অন্যান্য ব্যবসায়ী, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতিকৌ কর দিতে হয়। ঘোড়ার গাড়ী, 
গরুর গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতির উপর কর বসাইয়া পৌরসংঘের আয় হয়। ব্যক্তিগত 
মালিকানাতুক্ত বাজারের উপরও পৌরসংঘ ক্লুর ধার্ধ করিতে পারে। অনেক 
সময় গৃহপালিত পশুর জন্য মালিকদের নিকট হইতে অনুমতি বা! ল'ইসেন্স 
বাবদ কিছু আয় হয়। কোন কোন রাজ্যে পৌরসংঘশুলির পুরঃশুক্ধ ব৷ চুংগি 
(0০৮০) ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবংগের পেরসংঘগুলির এই 
কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নাই। 
পৌরসংঘের এলাকায় খেয়া পারাপারের বন্দোবস্ত বা পুল থাকিলে এই 
উত্স হইতেই সংঘের আয় হয়। 
সংঘ বাজার, ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকারী হইতে 
পারে; হইলে এই উত্স হইতেও সংঘের আয় হয়? অনেক ক্ষেত্রে মোটরযান 
হইতে সংগৃহীত করের একাংশ পৌরসংঘগুলি পাইয়া থাকে । সরকার সংঘের 
উপর কোন বিশেষ কর্তব্যভার অর্পণ করিলে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও 
প্রদান করিয়া থাকে। 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজা সরকার পৌরসংব গুলিংখণ প্রদান করে। সরকারের* 
অনুমতি লইয়! সংঘ জনসাধারণের, নিকট হইতে থণ স্ংগ্রহও করিতে পারে ।, 


আয় 


ভারতের শাসনশ্ব্যবস্থ। 


, উপরি-উক্ত উতৎসগুলি হইতে যে আয় হয় তাহ! বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনে ও 
করমচারিগণের বেতন দিতেব্যয় করা হয়। রান্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জল: 
ও মযল] নিষ্কাশন বাবদ এবং কর্মচারীদের বেতন দিতেই 
অধিকাংশ অথ ব্যয়িত হইয়া যায়; শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের 
জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যয় করা সম্ভব হয় নাঁ। 

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ঘা করপোরেশন (0810360. 0010০0- 
18001) ) $ কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটন1! আমেদাঁবাদ বাংগালোর পু 
প্রভৃতির ন্যায় মহানগরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা 
করপোরেশন বলা হয়। কিছুদিন পুর্বে পশ্চিমবংগের অন্ততু্ত পূর্বতন ফরাসী 
উপনিবেশ চন্দননগরেও একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বর্তমানে 
কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ১৯৫১ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। 
১৯৫২১ ১৯৫৫১ ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা 
হইয়াছে, এবং ১৯৬৩ সালের প্রথমে আর এক দফ। সংশোধনের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। 

কলিকাত1 পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্ধ পরিচালনার ভার বর্তমানে ৮০ জন 
নির্বাচিত কাউন্মিলার, ১ জন পদ্াধিকারবলে কাউন্সিলার ও ৫ন্দন অন্ডার- 
ম্যান বা নগরপাল--এই ৮৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কাউন্সিলের 
উপরন্তন্তভ। সাধারণ সাস্তগণ কাউন্সিলার বলিয়া পরিচিত । পদ্দাধিকারবলে 
যিনি কাউন্সিলার তিনি হইলেন কলিকাত। নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি । কাউন্সিলারগণ ৫ জট অন্ডারম্যান বা নগরপাল নির্বাচিত করেন। 

পূর্বে কাউন্দিলার ও অন্ডারম্যানের নির্বাচন প্রতি ৩ বৎসর 
গঠন অন্তর হইত। £কিন্ত ১৯৫৫ সালে এক আইন পাস করিয় 
কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৩ বৎসর হইতে ৪ বৎসর করা হইয়াছে । 
স্থতরাং এখন নির্বাচন ৪ বৎসর অন্তর হয়। ইহার উপর রাজ্য সরকার ইচ্ছ। 
করিলে এই পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্ষকাল আরণ্ড ১ বৎস বুখ্ি করি. পারে। 
পূর্বে কাউন্সিলার-নিবাচন সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাখিকারের ভিন্ভিতে 
হইত না। ট্যাক্স, রেট, পাইসেম্ম ফী ইত্যাদি প্রদানকারী এবং স্কুল ফাইন্তাল 
ব। তদন্ুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে তবেই ভোটাধিকার 
পাইত। কিন্তু উপরি-উক্ত ১৯৬২ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তনসাধন কর! হইয়াছে । ফলে ভবিষ্মতে পৌরসংঘসমূহের স্ায় কলিকাতা 
পৌর-প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনও সাবিক ্াপ্বয়্বের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
অনুষ্ঠিত হইবে । 

পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে মেয়র এবং সহ-দভাপতিকে ডেপুটি মেয়র 
বল! হয়। তাহারা ১ বৎসরের জন্য সভ্যগণের মধ্য হইতে নিাচিত হন। 

ককার্যনির্বাহের জন্ত কলিকাতা পৌর- প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সভা লইয়। 


বয় 


স্থানীয় শ্বায়ভ্রশাসন-ব্যবস্থা ৮৭ 


গঠিত কয়েকটি স্থায়ী কমিটি আছে। তম্মধো কর, অর্থ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, 
নগরোন্নতি ও পরিকল্পনা কমিটি প্রধান । 

বিভিন্ন এলাকায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় 
তাহার জন্য অনেকগুলি এলাকা কমিটি (90:0081 00100100166695 ) গঠন. 
কর]! হইয়াছে । এক একটি এলাক কমিটি কয়েকটি পল্লী লইয়া গঠিত হয় । 

নৃতন আইন দ্বারা কলিকাতা পৌরু-প্রতিষ্ঠানে কমিশনার নামে একটি 
পদের কৃষ্টি করা হইয়াছে । কমিশনার রাজ্য সরকার কর্তৃক নিধুক্ত হন। 
তাহার কার্য হইল পৌর-প্রতিষ্ঠটান পরিচালনা করা | তাহাকে মুখ্য কার্ধ- 
নির্বাহক € 01166 622078015০ ) বলিয়া অভিহিত করা যায়। তাহার হস্তে 
বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াঁছে। আইনে সাধারণ সময়ে ছইজন এবং বিশেষ 
ক্ষেত্রে চারজন পর্যন্ত সহকারী কমিশনার নিয়োগের খাবস্থাও আছে। 

পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা পৌরসংঘের কার্ধেরই অন্থরপ। তবে আয় 
বেশী বলিয়।৷ পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরজীবনের উন্নতিকল্পে অনেক বেশী কাজ করিতে 
পারে। কলিকাত। পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরের রাস্তাঘাট, উদ্ভান, চত্বর প্রভৃতি 
নির্মাণ করে এবং তাঁহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে; শ্মশান্ঘাট ও গোরস্থান 
স্থাপন ও সংরক্ষণ করে ; পথঘাট আলোকিত ও জলসিঞ্চিত 
করে; নগরের জল ও ময়লা নিক্ষীশনের ব্যবস্থা করেঃ 
পানীয় ও অশোধিত জল সরবরাহ করে $ নগরবাপীদের শ্বধিধার জন্য বাজারের 
গ্রতিষ্ঠা করে । 

জনন্বাস্থ্যের উন্নতি ও রক্ষা কলে পৌর-প্রষ্টিষ্ঠান অন্ান্ত কতকগুলি কার্যও 
সম্পাদন করিয়া থাকে-যেমন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার জন্য টিক] 
দেওয়া, ওষধ ও খাছ্যাদি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ কত্রা, পশুহত্যাশাল] স্থাপন করা, 
হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করা, ইতাদি । 

সহরের গৃহনির্শাণও ইহার নিয়ন্ত্রণীধীন। কলিকাতায় গৃহনির্মীণ ব1 গৃহের 
রদবদল করিতে হইলে পরিকল্পনাটি পৌর-প্রতিষ্ঠানকে দ্বিয়া অনুমোদন 
করাইয়া লইতে হয়। 

শিক্ষাবিশ্তার পৌর-প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাথমিক কর্তব্য। এই উদ্দেশ্রে 
কলিকাতা পের-প্রত্ষ্ঠান অনেক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে । অনেক বিগ্ভালয়কে ইহ অর্থসাহায্যও করে। ইহার পরিচাঁলনা- 
ধীনে একটি বাণিজ্যিক জাছুঘরও আছে। এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্শ্ত হইল 
কুটির শিল্পের প্রচার । 
কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের - বর্তমান আয় ৯ কোটি টাকার মত। 

কিছুদিন পূর্যেও আয় মাত্র আড়াই কোটি টাক ছিল। 
জমি .ও বাড়ীর আম্থমীনিক বাঁৎসরিক" মূল্যের উপর ধার্য” 
কর হইল আয়ের প্রধান উৎস'। এই কর শতকরা ১৫ টাক হইতে ২৩ টাক! 
চএ. পৌঃ--১৮ 7" 


কার্য 


আয় 


৮৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


হারে ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় উৎস হইল বাবসায় ও বুত্তির উপর ধার্য কর। 
তাহার পর আছে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা! প্রভৃতির উপর ধা কর। 
বাজার প্রভৃতি সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হয়। মোটবযানের উপর ধার্ধ 
সরকারী করের একাংশও পৌর-প্রতিষ্ঠান পাইয়া থাকে । 
উপরি-উত্ত উপায়ে সংগৃহীত আয় বিবিধ কার্ষসম্পার্দনে ব্যয়িত হয়। 
কর্মচারীদের বেতন ও ভাঁতা দিতেই আয়ের একটা মোটা 
অংশ ব্যয়িত হয়। 
(সেনানিবাস সংঘ (0810601017021)6 0870 )£ নগরের যে-সকল 
অঞ্চলে সেনানিবাস আছে সেখানে একটি করিয়। সেনাশিবাস সংঘ থাকে । 
সংঘের কার্য প্রতিরক্ষা! বিভাগের শিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। 
নগরোন্নতিবিধায়ফ প্রতিঠান ([10019705210)21)6 056) 2 
কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটি করিয়া নগরোনতিাবধায়ক প্রতিষ্ঠান 
আছে। পশ্চিনবংগে কণিকাতা ছাড়া হাওড়াতেও একটি নগরোন্তিবিধায়ক 
প্রতিষ্ঠান গঠন কর! হইয়াছে । নগরের উন্নতি করাই এইকবপ প্রতিষ্ঠানের কার্ধ। 
নগরের উন্নতি বলিতে অপরিষ্কাও বস্তি পরিষ্কার ও অপসারণের ব্যবস্থা করা, 
নৃতন বাসযোগ্য এলাকার সৃষ্টি করা, নূতন রাস্তাঘাট নিমাণ করা, উদ্যান চত্বর 
ক্রীড়াভূমি প্রহ্থতি স্থাপন করা বুঝায়। এইগুলি করিয়। নগরোন্নতিখিধায়ক 
প্রতিষ্ঠান নগরের স্রন্দর রূপ দিতে চেষ্টাকরে। ইহার পৌর-প্রতিষ্ভানে নিকট 
হইতে অর্থপাহায্য পায়। নৃতনবাস:ঘাগ্য জমি বিক্রয় করিয়াও ইহাদের আয় হয়। 
বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান ( চ [1050) £ কলিকাতা» ৰোশ্বাই, মাদ্রাজ, 
বিশাখাপত্বনম্‌ প্রস্তুতি বন্দরে একট করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান আছে। বন্দরের 
রক্ষণাবেক্ষণ ইহাদের কার্ধ। বন্দরের বক্ষশাবেক্ষণ ছাড়াও ইহারা মালগুদাম, 
জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা! করে, ফেরি ষ্টামার থারা নদী- 
পারাপারের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি । বন্দরে যেসকল জাহাজ আসে তাহাদের 
নিকট শুদ্ধ আদায় করাই আয়ের প্রধান উৎ্স। 


সংক্ষিগ্ুসাক্র 


বর্তমান দিনের বিশাল জাতীয় রাঁষ্রে স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনশধীকাষ। 

ভারতে যে-সকল ন্বায়ন্তশাদনমুগক প্রতিঠান বর্তমানে দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট । 
ভারতেও পিজম্ব স্বায়ত্তশানন-ব্যবস্থা হইল গ্রাম-পঞ্চায়েত। হৃতরাং ভারতে ছুই ধরনের থারওশাদনমূলক 
প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয় যায়__(ক) ভাগঞ্তীয় ও (খ) পাশ্চাত্য ধরনের ! (ক) গ্রাণীণ ও (খ) পৌর-_ 
দ্বাযত্তশাননমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই হই শ্রেণীতে বিভত্ত করা হয়। 

গ্রামীণ প্রতিান হইল (১) গ্রামপঞ্চায়েত, (২) ইউনিয়ন বোর্ড, এবং (৩) জিলা বোর্ড--এই তিন 

প্রকারের । পৌর স্বারত্তশাসনমূলক- প্রতিষ্ঠান প্রধানত পাঁচ ধরনের-যথা, (১) পৌরংঘ বা! মিউনিসি- 

প্যালিটি, (২) পৌরপ্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন, (৩) 'মেনানিবাস সংব, (8) মগরোতিবিধায়ক 
প্রতিষ্ঠান, এবং (৫) খৃদররক্ষক প্রতিষ্ঠান ॥ ্ 


ব্যয় 


ভারতের শ্বায়ত্তশ'সন-ব্যবস্থা ৮৯ 


গ্রামপঞ্চায়েত £$ সংবিধানের নির্দেশ অনুমারে ঘাখীন ভারতে শ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টা 
করা হইতে-ছ। পশ্চিমবংগে এই উন্দেগ্তে ১৯৫৬ সালে আইন পান কগা হয়। পক্িমবংগে গ্রাম-পঞ্চাষ্ত- 
সমূহ ধারে ধীরে ইউনিয়ন বোঙের বিলোপদাধন করিয়] উহাদের স্থানাধিকার করিতেছে । 

পঞ্চায়েতের কাধের মধ্যে শাগ্তিশংখলা রক্ষা, গ্রামের শ্বাস্থারক্ষা ও খ্বাস্থ্যোন্ুয়ন, ছোট ছোট বিবাদের 
মীমাংসা প্রভৃতিই প্রধান । অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গ্রামোনয়নের দায়িত্বের একাংশও পঞ্চায়েতের উপর 
মত্ত কর! হইধাছে। 

ই্শিয়ন বোড £ পশ্চিমবংগে ইউনিয়ন বোঁড ১৯১৯ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। 
বোঠের সভ/নংখ] ৬ হইতে ৯ জন । দৈনন্দিন কাধনিবাহের ভার সভাপতির হস্তে ন্যন্ত। কায মোটামুটি 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের মতই | ইট্টনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কৰ হইতে আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হয়। 

জিণা বোর্ড 5 জিলা বোডের সভ্যনংখ্যা ৯ হইতে ৩৩ জন। দৈনন্দিন কায পরিচ।লনার ভার ১ জন 
সভাগতি এবং ১ব|২ জন সহ-নভাপতির হস্তে স্তস্ত থাকে । ইহ! ছাড়া, অনেক বেতনভোগী গ্থায়ী 
কমচারীও থাকে । গিলার পথঘাট প্রন্থতি শিষাণ ও সংরক্ষণ, জনখাঞা রক্ষা ও জনশ্বান্থ্যোনতি, সংক্রামক 
ব্যাধির প্রতিরোধ, শিক্ষাবিস্তাধ, হাটবাজার, ধিশামাবান স্থাপন প্রীতি জিলা বোডের প্রধান কান। 

রোডুলম বা পথকর আজে প্রধান শু । 

পৌরনংণ £ কলিকাতাণ স্তায় মহানপরী ব্যতীত অগ্ঠাপ্ত মহরের পৌর-প্রঠিগ্ানগুলিকে পৌরনংঘ 
বল। হয়। পণ্টিমবংগে পৌরনংদঞচলি ১৯৩২ সালের আইন দারা গাঠত ও পরিচাদিত। সভ্যমংখ্য! 
৯ হইত ৩০-এব মধ্যে শিনিষ্ঠ | দৈশন্দিন কার্য পঞ্চাঁননাপ ভার জশাপতি ও মহ-জভাপতির হস্তে শ্ন্ত | 
অবস্থ। অনুনারে সংশের অনেক বেতনভোগী কমচাগীও থাকে । 

পৌরনংঘগুলি ছুই প্রকারের কায সম্পাদন করে) অপর্হাষ ও (২) ভউচ্ছাধীন। অপরিহার্য 
কাধ হইন গেহগুলি মাহা নাগপিক-ভীবনের পক্ষে অতাবগ্ঘক--বেমন, পাভপথ শিষাণ ও সংরক্ষণ। 
অপরদিকে ইচ্ছাখীন ক'ঠবা তাহার্দিগকিহ বলা হয় ঘাহা গৌরদংঘ আঘ অধিক হইনেঈ সম্পাদন করে 
নন, হানপাতঠান স্থাপন ও কলের জলের ব)বস্থা। এই রী প্রকার কাধের মধ্যে সীমারেখা অবশ্য 
সকল সনয স্পন্ঘ নহে। 

হো়িং রেট, পেশা ও বক্র উপর ধায কর এবং থানবাহনের উপর কর-_-এই কয়টিই আয়ের প্রধান 
হত্র] ইহার উপর হা্টবাছশর প্রভৃতি খাও কিছু কিছু আয় থিয়। 

কলিঙাশা পৌর-প্রতিটান £ কালকাতী। পেপ্প্রতিষ্ঠান সংশোধিত ১৯৫১ সালের আইন দ্বার গঠিত 
ও পরিচালিউ। ইহ] ৮১ জন কাঙন্সিলার 'এবং ৫ জন অন্ডারম্যান বা নগরপাল লইয়া গঠিত। কাযকাল 
৪ বহ্নর। অভীপতি মেয়গ শামে অভিহিত। একজন ডেপুটি মেয়ওও তাঁছেন। 

কাব পৌরনংঘের কাষের অনুরূপ। তবে আত বেশী বহিয়া ইহ|। অনেক বেশ্বী কাজ করিতে পারে। 
বর্তব!ন আয় » কোটি টাকার মত। হোল্ডিং রেট এবং ব্যবপায় বৃত্তি ও যানবাহনের উপর ধার করই 
আয়ের হত্র। 

অগ্যান্য প্রতিঠান £ সেনানিবাদ অঞ্চলে একটি করিয়া সেনানিবাস সংঘ, কলিকাতার স্যায় মহানগরীতে 
একটি করিয়| নগরোনতিবিধায়ক প্রতিষ্ান এবং প্রত্বোক বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান থাকে । 


প্রশ্মোত্তর 


1. 13095017099 6059 01898719819] ভন 01006100801 19 ড111909 [010101) 1309,705 12 
স্।/০৪৮ 1301768), - - (77. 9. (0) 1961 
পশ্চিমবংগে গ্রামীণ ইউনিয়ন বৌর্ডগুলির সংগঠন ও কার্ধাবলী বর্শন1 কর। [ ৮*-০১ পৃষ্ঠা 


2, 50989102109 6175 90575680001 800. 10100990109 01 [045010% 73097058170 [08016 ' 
১ (77. ৯. (7) 1960 ) 


ভারতে জিলা! বোর্ডগুলির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। শত পুরা) 


৯৩ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


/3. 1098০:2109 79 ৪5969100 ০£ ৮11159 9915-20592107009226 হা 98৮ 39202, 
|] (0. ঢ. 1969১+61 ; 73. ঢ, 1961 ) 
পশ্চিমবংগের গ্রামদমূহে প্রবতিত স্থায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণশ! কর। 

[ ইংগিত £ খ্রামসমূহে প্রবতিত স্বায়ত্রশাননবব্যবস্থা! ( ৮1119£9 9917-0০5922৩56 ) গ্রামীণ স্বায়ত্- 
শানন-ব্যবস্থা। (70011 9016-005911000976 ) হইতে পৃথক | গ্রামীণ স্বায়ত্তশীনন-ব্যবস্থার বর্ণনায় জিলা 
বোর্ড, পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন বোড সকলেরই উল্লেখ করিতে হইবে, কিন্তু গ্রামসমূহে প্রবতিত শ্বায়ন্তশাসন- 
ব্যবস্থার বশায় জিল। বোর্ডকে বাদ দিয়! অপর দুইটির আলোচন। করিতে হইবে । 

পশ্চিমবংগের গ্রামনমূহে স্বারত্তশামন-বাবস্থ|] এতদিন ইউনিয়ন বোডের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। 
এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা] ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোড়েক স্থানাধিকার করিতেছে ।***(৭৭-৮১ পৃষ্ঠা )] 

4. 091৮9 9 01196 1999৮ 0 11)9 02841১691 9$ 1198০ 1১0001)0,5 05 17) ৬/ 9৪৬ 
19910291. 

পশ্চিমব*গে গ্রামপঞ্চয়েত ব্যবস্থা]! সংগঠনের একটি সংক্ষিগ বিবরণ দাও । [ ৭৭-৮* পৃষ্টা ] 

১ 091৮9 ৪0 071611119 ০0£ 109 11180701109] 48 010011518120010 20, 8999 139:0684, 

পন্চিমবংগে পৌর শাসন-ববস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

[ইংগিত£ “পৌর শালন-ব্যবস্থাঁ বলিলে পৌরসংঘ (11977070211 ) এবং কলিকাত| ও 
চশ্নননগরে পৌর্গ্রতিষ্ঠাল ( 2007)101]১8] 6০71১929650205 ) উভয় সম্বদ্ধেই আলোচনা! করিতে হইবে। 
৪৪০ ৮৩-৮৮ পৃঠা )] 

6, [91099 ৮106 20270119008 87509001098 ০0৫6 ₹০৮০3)0০ 0£ 1119 1]01015)1)811703 17 
৮755৮ 1301700]. (1785. (7) 19061 ) 

পশ্চিমবংগে পৌরসংপঞ্নির কাঁধাবী ও আহের উৎস নির্দেশ কর। [ ৮৩৮৬ পৃষ্ঠা ] 

পু. 13095013109 156 20220]908512017) 8270 10706610209 94 8119 0810৮ 662 00770026107, 

(0. 0. 1995৮62 ) 
কলিকাতা করপোরেশনের গঠন ও কাুঁবলী বর্ণনা! কর। [ ৮৬-৮৮ পৃষা ] 

8. 11012177011 01701000৭01 (৮) 1710]0709020767)৮ হতি0৪৮ 800 (10) 2201৮ 5৮, 

(ক) নগঞোনভিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, এবুং (খ) বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠানের কাযাবণী বর্ণনা কর। 

[৮৮ পৃঠ ] 


জেয়োদ্স্শ আম্যান্ 
ভারতীয় রাইনৈতিক দল 


(1706 1[1701810 0011008] 1921163 ) 


স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ "প্রধানত ছুইটি ভিত্তিতে 
সংগঠিত হইত-_(ক) জাতীয়তাবাদ, এবং (খ) ধর্ম। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে 
সংগঠিত দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এবং ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও 
হিন্দু মহাসভ! গাড়য়া উঠিয়াছিল ! 0 
' " জ্বাধীনতার পর ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে । ফলে, 
লাম্প্রধা য়িক দলগুলি কোনমতে ভাহা(দর অস্তিত্থ বজায় রাখিয়াছে বল যায়। 


ভারতীয় বাষ্নৈতিক দল ৯১ 


স্বাধীনতার ফলে দ্াতীয়তাবাদের দিনও একরূপ শেষ হইয়াছে কিন্তু তবুও 

কংগ্রেস দলের প্রভাবপ্রতিপত্তি কমে নাই। ইহার কারণ 
ধর্মের ভিত্তিতে দল. হইল, বর্তমানে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নহে 
গঠনের দিন চলিয়! র 


গিয়াছে _ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই সংগঠিত | * 


বস্তত, বর্তমান দিনের স্বাধীন সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-বাবস্থায় 
এইরূপ অর্থনৈত্তিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতে ছাড়া অন্যভাবে দল গঠন কর] চলে 
না। তাই এইভাবেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুঁল গঠিত হইতেছে । 

১৯৫৭ সালে খ্িতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে মাপকাঠি করিয়া 
নির্বাচন-কমিশন ( ঢ12061010 (00000015510) চারিটি রাষ্টনৈতিক দলকে সর্ব- 
ভারতীয় দল বলিয়। অভিহিত করে-__যথা, (ক) কংগ্রেস, 
(খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, এবং 
(ঘ) ভারতীয় জনসংঘ । পরে আবার ১৯৬২ লালে তৃতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ঠিক করে যে কোন দ্লকেই “সব-ভারতীয় দল? আখ্যা 
না দিয়! রাজ্য হিসাবে দলগুলিকে শ্বীকাঁর করিয়। লওয়। হইবে । কোন 
দলের পক্ষে যে-কোন রাজ্যে স্বীকৃতিলাভের জন্য মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের 
অন্তত শতকৰা ৩ ভাগ পাইতে হইবে । এই ভিত্তিতে মাত্র কংগ্রেসই সকল 
রাজ্য ও কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলে রাষ্ীনৈতিক দ্বল হিসাবে নির্বাচন-কমিশনের 
অনুমোদন লাভ করে, আর অধিকাংশ রাজ্যে অনুমোদন পায় কমিউনিস্ট দল 
ও প্রজা-সমাঁজতন্ত্রী দূল। জনসংঘ ও গত স্বতন্ত্র দল মাত্র ছয়টি করিয়া 
রাজ্য ও কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলে স্বীকৃতি লাভ করে। 

তৃতীয় সাধারণ শির্বাচনের ফলে দেখা যায়৫ষে পূর্বের চারব্রিটি সর্ব-ভারতীয় 
দ্বল এবং নবোতুত স্বতন্ত্র দল-_এই পাচটিই ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল 
বৃহিয়। গিয়াছে । তবে উহাদের শক্তির তারতম্য ঘটিয়াছে। যেমন, কংগ্রেসের 
কিছুটা এবং গ্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিশেষ শক্তিহাঁস ঘটিয়াছে, কিন্তু অপরদ্দিকে 
স্বতন্ত্র দল তাহাদের এই প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষায় বিশেষ শক্তির পরিচয় 
দ্রিয়াছে। নিয়ে এই দ্লগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল । 

(ক) ভারতায় জাতায় কংগ্রেস ঃ নানা কারণে ভারতের বর্তমান 
রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ স্বাধীনতা- 
লাভের পর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগি অচল হইয়! পড়ায় কংগ্রেস অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং বা্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনত' সামা মৈত্রী ও শান্তির আদর্শ 
গ্রহণ করে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচার কর] হয় যে, 
(১) কংগ্রেস ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন করিবার 
জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; (২) আন্তর্জাতিক শাস্তি ও সৌহার্দ্যের জন্ত 
কংগ্রেস বিশেষ চেষ্টা করিবে, কিন্ত কোন, শকিজোটে (০2০০: 1০০-) 
যোগদান করিবে নাঃ (৩) ধর্মবিষয়ে * প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে কংগ্রেস 


ছারতের পাচটি প্রধান 
রাষ্টনৈতিক দল 


ংগ্রেসের পূর্বতন ও 
বর্তমান আদর্শ 


৯২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


স্বীকার করে, কিন্ত সাম্প্রদ্দারিকতাঁকে ঘ্বণী করে; (৪) স্নাঁগরিক গড়িয়া 
তোলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য | 

ইহার পর কংগ্রেস সমাঁজতন্ত্রী ধরনের সমাঁজ-ব্যবস্থা (9০০171150 091৮078 
9£ 5০9০126৮) গঠনের নীতি গ্রহণ করে এবং এই নীতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়া উহাকে কার্ধকর করে । দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার পর তৃতীয় পরিকল্পনা রচনায় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর 
আরও গুরুত্ব আরোপ করে। 

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস উপরি-উক্ত বিষয়সমৃহের পুনকল্পেখ 
ছাঁড়াও গোয়া, দমন ও দ্রিউকে পতুণীক্গ অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার 
প্রতিশ্রুতি দেয় । 

পূর্বেই বলা হুইযাছে যে এই তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের 
কিছুটা শক্তিহাঁস ঘটিয়াছে। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাসমূহে এই দলের 
অধিকৃত আসনসংখ্যা ১০০-র মত কমিয়া ২২৮০-তে দাড়াইয়াছে। তবুও 
কংগ্রেস-অধিকৃত আসনসংখ্যা অন্ত যে-কোন দলের আসনসংখ্যা হইতে 
অনেক অধিক । উপরন্ত, একমাত্র কংগ্রেসই দেশের সকল আইনসভাঁয় আসন 

অধিকার করিয়া আছে । সুতরাং একমাত্র কংগ্রেকেই 
লজ 1 সর্ব-ভারতীয় দল বলিয়া অভিহিত করা চলে। বস্তত, 
পাইতে পারে নির্বাচন-কমিশন “সর্ব-ভারতীয় দল” এই আখা। বর্জনের 
সিদ্ধান্ত গ্রর্থী করিলেও কংগ্রেস বেসরকাঁরীভাবে এই 

আখ্যাই পাইয়া আসিতেছে । 


খে) কমিউনিস্ট দল? বর্তমানের কমিউনিস্ট দল পূর্বে জাতীর 
কংশ্রেমের একটি অংশ মাত্র ছিল। পরে কংগ্রেস হইতে বাহিরে আসিয়! 
কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পৃথক দল প্রতিষ্ঠা করেন। 
কমিউনিস্ট দলের চরম উদ্দেশ্য ভারতে সকল প্রকার পুঁজিবাদের (০212108- 
11577) অবসান করিয়া এক শ্রেণীহীন বর্ণহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করা। বর্তমানে অবশ্ঠ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দলের মূল লক্ষ্য হইল বুহত্তর 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, পরোক্ষ 
করভার হ্রাস, ন্যুনতম মজ্জুরি নির্ধারণ ভূমির পুনর্বপ্টনকার্য 
আভ্াভূগা" ক্ষেত্রে ৃ 
ভার দ্রুত সম্পাদন, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অধিকার 
নানা প্রর্দান। এই সকল বর্তমান লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিলে 
| ধীরে ধীরে সাম্যবাদী-সমজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর সম্ভব হইবে 
বলিয়াই কমিউনিস্ট দলের ধারণা । | 
পুকিরাদের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিবার, উদ্দেশে কমিউনিস্ট দল 
জরগঠসরি মাফিন যন্ররাষ্ট্রের আঁওতি। এবং" কমনন্য়েলথের গণ্তির বাহিরে 


ভারতীয় রাষ্্রনৈতিক দল ৯৩ 


আসিতে চাঁয়। তৃতীয় নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট দল ভারতের সহিত সীমান্ত 
লইয়া চীনের বিবাদের আপোষ-মীমাংসার কথাই বলে। 
তবে ভারতের ভূথণ্ডের কোন অংশ যে হস্তান্তর কর! 
চলিবে না তাহাঁও স্থম্পষ্টভাবে ঘোষণা করে । * 

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কমিউনিস্ট দলের শক্তির বিশেষ তারতমা 
টে নাই। বর্তমানে লোকসভ! ও রাজা বিধানস্ভাসমূহে এই দলের অধিরুত 
আলসনসংখা। যথাক্রমে ২৯ এবং ১৮৪ । 

গে) প্রজা-সমাজতজী দল £ ১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রতিছন্দী দুইটি 
পৃথক দূল-_কৃষক-মজছুর-গ্রজ1 দল বা সংক্ষেপে কৃষক-প্রজা' 
দল এবং সমাজতন্ত্রী দল--মিশিযঘ় এ নির্বাচনের পর প্রজা - 
সমাজতন্ত্রী দল গঠন করে। 

কুষক-প্রজ্জা দলের নেতৃবুন্দ কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেই ছিলেন । কিন্তু নানা 
কারণে তাহাঁর। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২) কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস 
পরিত্যাগ করিয়া এই দল গঠন করেন এবং নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দিতা় অবতীর্ণ 
হন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলও পূর্বে কংগ্রেসের এক অংশ ছিল । স্বাধীনতার 
পর ইহার জ্তৃবৃন্দ কংগ্রেস সংগঠনের বাহিরে আসিয়া পৃথক দল প্রতিষ্ঠা কবেন 
এবং কৃষক-প্রজা দলের সহিত মিলিত ন। হওয়] পর্যন্ত এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় 
রাখেন । 

বর্তমানে সম্মিলিত প্রজা-সমাজতম্ত্রী দলেবু লক্ষ্য প্রকৃত সমাজতন্ত্রের (1681 
80০01811908 ) প্রতিষ্ঠা । ইহার জন্য, এই দর্সের মতে, কৃষকের জীবনযাত্রার 
মানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে, ব্যাংকওবাবসাঁয়, খলি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় আনয়ন কর্রিতে হইবে, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
এবং রোপণ-শিল্লসমূৃহকেও (70191065610 11500500169 ) 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ধনীদের সম্পদ ও ব্যয়ের উপর কর ধার্য করিতে এবং 
মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকণরী কর্মচারী প্রভৃতির মাহিনা কমাইয়া সামাজিক 
উৎসাহের হুষ্টি করিতে হইবে । ইহা ছাঁড়। ভৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল 
গ্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাঁকে শ্রদৃঢ় করিবার কথাও বলে এবং জাতীয় সংহতির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে । 

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলেরই যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিহ্বাস ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে । লোকসভায় এই 
দলের অধিকৃত আসনসংখা। ১৯ হইতে কমিয়া ১২-তে দীড়াইয়াঁছে, এবং রাজ্য 
বিধাঁনসভাসমূহে অধিকৃত আসনসংখ্যা ২১৫ হইতে ১৭৯-তে পরিণত হইয়াছে । 

(ঘ) ভারতীয় জনসংঘ £ ভারতীয় অনসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রথমূ 
সাধারণ নির্বাচনের * সম্য় | - দ্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ- মুখোপাধ্যায় ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা ৷ ডক্টর মুখোপ্রাধ্যায়ের মৃত্যুবুষ্পর জনসংঘ কিছুটা দুর্বল হইয়া 'পড়ে ॥ 


বৈদেশিক নীতি 


প্রজা সখীজতন্ত্রী দল 


কর্মতটী 


৯৪ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


তৎসন্তেও ইহা চতুর্থ সর্ব-ভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। তৃতীয় 
সাধারণ নির্বাচনে এই দলের একরূপ অকল্পিত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে । লোকসভায় 
ইহার অধিকৃত আসনসংখ্যা ৪ হইতে ১৪-তে এবং বিধানসভাসমূহে উহা] ৪৬ 
হইতে ১১৬-তে দীড়ায়। জনসংঘের ঘোষিত নীতিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ 
ইত্যাদি থাকিলেও সাধারণত এই দলকে হিন্দু রক্ষণণীলতার সমর্থক বলিয়াই 
মনে করা হয়। 

(9) স্বতজ দল ঃ স্বতন্ত্র দল ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের 
পর গঠিত হয়। গঠনে অন্ুপ্রেরণ। যোগান শ্রীরাজগোপালাচারী। স্বতন্ত্র দল 
'পরতগ্রঁ ব1! সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে । এই দলের মতে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
আধিক ও সামাজিক জীবনে মোটেই স্থৃফল প্রসব করে না; ভারতের স্তায় 
ত্বল্পোঙ্গত দেশে এই নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক হইয়] দ্াড়াইতেও পারে । স্থৃতরাং 
কৃষককে উদ্যোগের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যকে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী 
মালিকান। সংকুচিত করিতে হইবে, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হাস করিতে 
হইবে এবং আঁইনসভার সদন্তগণ যাহাতে দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে আসিতে 
পারেন তাঁহাঁও দেখিতে হইবে । এইভাবে ব্যক্তিকে নিজের অ'শীন বা স্বতন্ত্র 
করিয়াই ভারতের অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমৃহের সমাধান 
কর। এবং দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়। সম্ভব । 

দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত হওয়ার জন্য স্বতত্ত্র দল তৃতীয় নির্বাচনে প্রথম 
প্রতিদ্বন্বিতা করে। প্রতিদ্বন্বিায় এই দল সসন্মানে উত্তীর্ণ হয়। ইহা! 
লোকসভায় ১৮টি এবং রাজ্য বিধাঁনসভাসমূহে ১৭০টি আসন অধিকার করিতে 
সমর্থ হয়। 

উপসংহার £ উপরে বধিত চারিটি দব-ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং 
নবগঠিত স্বতন্ত্র দল ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট দল আছে। ইহাদের 
মধো হিন্দু মহাসভা এবং নবগঠিত সমাজতত্ত্রী দলের (59০191156 68:19 ) নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই সকল ছোট ছোট দলের ভবিস্বৎ সম্পূর্ণ 
অন্ধকারময় ৷ মনে হয় অদূর ভবিষ্ততে ভারতে তিন-চাৰিটির অধিক রাষ্ট্রনৈতিক 
দ্বল থাকিবে না। ফলে তখন ত্রিদলীয় বা চতুর্দলীয় ব্যবস্থা স্ম্পষ্ট রূপ 
গ্রহণ করিবে । 


হক্ষিগ্ুসাল্প 
স্বাধীন ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়] গিয়াছে। এখন অর্থ নৈতিক ও রাষ্নৈতিক 
ভিত্তিতেই দল গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের তৃতীয় নির্বাচনের ফলাফল অনুমারে ভারতের বাষ্ট্রনৈতিক 
অললসমূহের মধ্যে পাঁচটিকে প্রধান বলিয়া অভিহিত কর] যায়-_যথা, (ক) কংগ্রেন, খ) কমিউনিস্ট দল, 
(গে) প্রজা-দমাজতন্ত্রী দল, (8) ভারতীর জনসংঘ এবং ($) শ্বতন্ত্রদল। ইহার মধ্যে তন্ত্র দল নবগঠিত। 
" ১৯৫৭ গালে দ্বিতীয় নির্বাচনের পর এই দল প্রতিষিত হয়। 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্য! ৯ 


কংগ্রেস £ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈঠিক ক্ষেত্রে স্বাধীনত| সামা মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা 
কংগ্রেসের আদর্শ । সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠন কংগ্রেদের নূতন গৃহীত নীতি । 

কমিউনিস্ট দলঃ£ কমিউনিস্ট দলের চরম লক্ষ্য ভারতে এক শ্রেনহীন লাম/বাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
কর! । বর্তমানে ইহা! অবশ্ত কয়েকটি বরাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্তাধনে নিয়োজিত | * 

প্রজা মমাজতম্ত্রী দল £ পূর্ধের কৃষক-মজদুর-প্রজা৷ দল এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল মিলিয়! বর্তমানের 
প্রজা-নমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে । প্রজী-সদাজতন্ত্রী দল ভারতে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্টা 
'করিতে চায়। 

ভারতীয় জনসংঘ £ স্বীয় ডক্টর শ্ঠামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যার় প্রতিষ্ঠিত এই দল মধ্যে কিছুটা দুর্বল হইলেও 
আবার শ্তিশালী হইয়! উঠিয়াছে। 

স্তস্ত্র দল ইহ! শ্রীরাজাগোপালাচারীর অনুপ্রেরণায় গঠিত হইয়াছে । ইহা সরকাপী নিয়ন্ত্রণের 
মাত্রা কমাইয়! দেশের বিভিন্ন সমহ্ঠাগ সমাধান করিতে চায় । 


প্রশ্োত্তর 


1,059 9, 10119£ 09801110610 01 600 0991) 100116109] 1)8:6295 0£ [75019 


ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুনির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [ ৯০-৯৪ পৃষ্ঠা ] 


চতুদস্ণে অম্যাস্ত 
ভারতে নাগরিক-জীবন্ত্ী সমস্যা 


€ 01510 191010161755 11) [13019 ) 


প্রত্যেক দেশেই নাঁগরিক-জীবনের মুখে নানাবিধ অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও বাষ্নৈতিক সমস্তা রহিয়াছে । ভারতের গায় দ্বেশে এই 
সকল সমশ্টা একটু ভিন্ন প্রকৃতির । ভারতের ন্যায় দেশকে সম্বল্সোনত দেশ 
(000102৮2102 ০0005 ) বলা হয়। ব্বল্পোনত দেশে অর্থনৈতিক 
ও বাষ্রনৈতিক অনগ্রসরতার (18 01/81:07)655 ) সহিত দেখিতে পাওয়া 
যায় গ্রামাঞ্চলে ও নগরাঞ্চলে একরূপ আদিম জীবনযাত্রী। ভারতের ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, এখানে সেই আদিম পদ্ধতিতেই কৃষিকার্ধ সম্পাদন 
করিয়। কৃষক কোনমতে জীবনধারণ করে। নগরাঞ্চলে 

৮ কোটি কোটি লোক বস্তির মধ্যে ছোট ছোট খুপরির মত 
সমস্তা ঘরে কোনমতে স্্রী-পুত্র লইয়া বাস করে। অনেকের 
আবার সে সৌভাগ্যটুকুও জুটে .না। তাহারা পথেঘাটে 

পার্কে রেল-ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়! দেয়। এ-দেশে বহু লোক পেট ভরিয়া, 
ছু'বেলা! খাইতে পায় না; আবার যাহা খাইতে পায় পুষ্টিকারিতার দ্রিক হইতে 
তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। ভারতে প্রাত বৎসর বসন্ত কলেরা টাইফয়েড 


৯৬ ভারতের শাসনব্যবস্থা 


প্রভৃতি সংক্রামক রোগে অসংখ্য লোক মারা যায়। ইহার উপর ম্যালেরিয়া, 
কালাজর ও যক্ষার প্রকোপ ত” আছেই । দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, 
অশিক্ষিতের হার অত্যধিক; বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাঁসীর সহিত শিক্ষার 
আলোকের কোঁন সম্পর্কই নাই। এইরূপ আদিম জীবনযাত্রীকে উন্নত করাই 
হইল আমাদের নাগরিক-জীবনের সর্বপ্রধীন সমস্যা । এই মৌলিক সমন্তার 
সমাধান ন। হইলে সুন্দর নাগরি ক-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। 

গ্রামোন্নয়নের সমস্ত (01016]00, 01 ৬1119০ [০৬০10010610 ) £ 
দেখা গেল, ভারতে গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই নাগরিক-জীবন 
অনুন্নত ও সমস্তা-প্রপীড়িত | স্গতরাং গ্রামীণ ও পৌর ( 80212) জীবন-_ 
উভয়েরই উন্নতিসাধন করিতে হইবে, উভয়েরই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইতে 
হইবে । এখন প্রথমে গ্রামোন্য়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । 

ভারত বিশেষভাবে গ্রামীণ ভারত । এ-দেশে শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ লোক 
গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তবুও নগরাঞ্চলের তুলনায় ভারতের গ্রামাঞ্চল 
অধিকমাত্রাীয় দুর্শাগ্রস্ত। একমাত্র অনগ্রসর কৃষি হইতে কৃষক তাহার 
পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারে নাঃ 
বৎসরে তাঁহাকে কয়েক মাস বেকারাবস্থীয় বর্ষসয়া থাকিতে 
হয়। কৃষিকার্ধ আবার দৈবের উপর নির্ভরশীল । যদ্দি 
স্বুষ্ট হয় তবেই কৃষক কোনমতে দিন চাঁলাইতে পারে ? অতিষ্ট বা অনাবুষ্টি 
হইলে খণ বা ভিক্ষা ছাড়া তাহার পক্ষে গত্যন্তর থাকে না। তাহার উপর 
আছে শিক্ষার অভাব, বাসন্্রীন পানীয় জল প্রভৃতির অব্যবস্থা। পথঘাটে 
যানবাহলের অবস্থাও শোচনীয় । বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল একরূপ ছূর্গম হইয়া 
উঠে। সংক্রামক ব্যাধির টব কথা উল্লেখ না করাই ভাল । মোটকথা 
শতকর1! ৮৩ জন ভারতবাসী এই সভ্য ঘুগেও একরূপ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বাস করে। ইহাই আমাদের গ্রামময় ভারতের রূপ; 
ইহাই আমাদের গ্রামীণ ভারতের সমস্থ! 

সমাজোন্নয়ন পরিকল্সনা! (00101210010 [06৮61010072 
[9:012069 ) £ বর্তমানে গ্রামীণ ভারতের সর্বাংগীণ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা 
করা হইতেছে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে । এই পরিকল্পনাঁকে 
গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনীও. বলা হয়। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য 
হইল ছুইটি_(ক) গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের 
সাহায্য করিতে সহায়তা করা, এবং (খ) গ্রামাঞ্চলের 
সামগ্রিক উন্নতিসাধন কর] । ূ 

সমাজোনয়ন পরিকল্পনা হ্ত্রপাঁত দেখিতে প্রাওয়। যায় ১৯৪৬ সালে । এ 
বৎসর. উত্তরপ্রদেশের (তঙকালীন সংযুক্ত প্রদেশ )' গোরক্ষপুরঃ এটওয়া ও 
ঠসেরাগ্রামে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজেন্ন "কতিপয় স্থানে ব্যাপকভাবে 


ভারতের গ্রামাঞ্চলের 
অবস্থা 


সমাজোনয়ন 
পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্যা 


গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা সু করা হয়। পরীক্ষার সফলতায় 
উৎসাহিত হইয়া! পরিকল্পনা কমিশন (70170101736 00100015- 
হাতি 51078) সমাজোন্গয়ন পরিকল্পনীকে প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯৫২ সালের ২র অক্টোবর তারিখে ইহার 
প্রবর্তন করে। ক্রমে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধি প্রসারিত হইতে 
থাকিলে ১৯৫৬ সাঁলের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্ত্রীয়সরকাঁর একটি স্বতন্ত্র মপ্রিদপ্তরের 
সুষ্টি করে। এই মন্্রিপ্তর সমাজোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ . (711015005০0: 
0০0া9এা2াডে [9০551010026 ) নামে অভিহিত হয়। পরে সমবায়ও এই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের অন্ততৃক্তি হওয়ীয় ইহা সমাজোনয়ন ও সমবায় মন্ত্িদপ্তর 
(15110156502 00100000101 10৩৬০107101 0150 00০901:2610) ) নামে 
পরিচিত হয়। 
সমাঁজোন্নয়ন পরিকল্পনাঁকে কার্ঁকর করিবার দায়িত্ব হইল রাজ্য 
সরকারের | ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে “রাজ্য উন্নয়ন 
কমিটি” (96066 11025210970001)0 00101016622 ) রহিয়াছে । 
জি রাজ্যের মধ্যে জিলাগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাঁকে কাষধকর 
করিবার জন্য রহিয়াছে জিলা পরিষদ (718 6815205)। ইহার পরের স্তরে 
আছে রক পঞ্চায়েত সমিতি” (7310901 18170179590 9810105 )। সর্বশেষে 
গ্রামীণ স্তরে রহিয়াছে পঞ্চায়েত সমিতি (22001882581 927001015 ) 1 বর্তমানে 
প্ায়েত সম্গিতির.:. এই পঞ্চায়েত সমিতির ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ 
উপর পরিকলপনাকে দেওয়ার মুল দায়িত্ব স্তত্ত রা হইয়াছে এবং সাধারণত ব্লক 
পপ দেওয়ার মূল পধায়েত সমিতি, জিল পরিষদ প্রভৃতি উধ্বতন সংস্থা 
দায়ি হত সমস্বয়সাধন ও তদারক করিয়া, উপদেশ দিয়া এবং সাহাঁষ্য 
বণ্টন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে । গ্রাম-পঞ্চায়েত সমিতি মহিল1 মহল, গ্রামীণ শিক্ষক, 
সমবায় সমিতি প্রভৃতির সহযোগে কার্য করে। এই পর্যায়ে গ্রামসেবকের 
ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মোটামুটি প্রত্যেক ১০টি গ্রামের জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষার্রাপ্ত একজন করিয়া গ্রামসেবক আছে । তাহাঁর কার্য হইল দ্বারে দ্বারে 
গ্রামোন্য়নের বার্তা বহুন করিয়া বেড়ানে। এবং গ্রামবাসিগণকে পরম্পরের 
সহযোগিতায় কার্ধ করিতে উৎদাহিত ও অনুপ্রাণিত করা ॥ এই গ্রামসেবকের 
উপর সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য বিশেষ মাত্রায় নির্ভরণীল । 
সমাঁজোন্গয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্ত হইল গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ 
উন্নয়ন । এই র্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল £ (১) 
কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধিণ (২) গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নতিসাধন 
উদদে্ ও পরিবহুণ-ব্যবস্থার প্রসার, (৩) 'বেকার ও অর্ধনিয়োগু 
( 015061:210710513606) সমস্যার" সমাধান, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার, বিস্তার» 
(৫) জনস্বাস্থ্যের,উন্নয়ন, * (৬) খযমোদপ্রমোদের ব্যদস্থাঠ (1) বাসস্থানের, 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! 


সম্াজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন 


কেন্দ্রীয় সরকার 
সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তর 


প্রাজ্য সরকার 


ব্রাজ্য উন্নয়ন কমিটি 
মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দপ্তরের মন্িগণ ও উন্নয়ন কমিশনার লইয়া গঠিত 


জিলা। পরিষদ $ 
ব্রক পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতিগণ এবং জিল! হইতে প্রেরিত পার্লামেন্ট ও 
রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ লইয়! গঠিত 


বুক পঞ্চায়েত সমিতি 


গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতিগণএবং অনুন্নত ও ভপশীলতৃক্ত শ্রেণী প্রভৃতির প্রতিনিধিদের 
লইয়1 শঠিত্ত 
রক পঞ্চায়েতের কার্ধভার ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী ও ৮জন সম্প্রসারণ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত 





পঞ্চাপ্েত 
গ্রামসেবক 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্থা! ৯৯ 


ক্বব্যবস্থা, এবং (৮) কুটির শিল্পের উন্নয়ন । এই বিষয়গুলির মধ্যে তৃতীয় 
পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
কারণ, কৃষির উন্নয়নের সমস্যার প্রশ্ন সমাধান করিতে পারিলেই অন্যান্ত 
সমস্যা সহজ হুইয়। ধ্ীড়াইবে। এই কারণে গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনার" 
(৮1119 70:00000101 19181) মাধ্যমে কষকদের উৎসাহিত করিবার প্রচেষ্টা 
চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার কর্মস্চীর ছুইটি প্রধান বিষয় হইল : (১) খণ 
সার বীজ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; (২) কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের 
ব্যবস্থার জন্ত খননকার্য, বাধ দেওয়া, গ্রামের পুক্করিণী সংরক্ষণ, প্রভৃতি । 





সমাজোনয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দাক্সিত্ব গ্রামীণ পঞ্চায়েত, 

হি সমিতির উপর ন্তন্ত হইলেও কর্মস্থচী প্রণীতহয় বকের ভিত্তিতে | 

ছইট বর্তমান বৈশিষ্ট £ এক একটি ব্লক ৬০-৭০ হাজার লৌক ও ১৫০-২০০ বর্গমাইল 

আয়তন-সমদ্থিত মোটামুটি ১০০ গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ব্লকের অস্তভূক্তি 

গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি কর্মহ্চীকে ঠিকমত রূপ দিতেছে কিনা, ব্লক পঞ্চায়েত 

হারার সমিতি তাহার তদারক করে। অতএব, রকই উন্নয়ন 

১। উন্নয়ন কর্মহচীর কর্মস্চী প্রণয়ন এবং শেষপর্যন্ত উহাকে সফল করিবার জন্ত 

একক হইল ব্লক 

দায়ী । এইবপ প্রত্যেক ব্লকের পরিকল্পনা লইয়৷ জিলার 

পরিকল্পনা এবং সকল জিলার পরিকল্পনা লইয়া রাজ্যের সমাজোন্নয়ন 
পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রস্বত্‌ হয়। 

এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতি, রক 

* 

পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ__-এই তিনটি সংস্থাই জনসাধারণের 

প্রতিনিধি লইয়া গঠিত । অতএব, বর্তমানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও 


১০০ ভারতের শাসন-বাবস্থ। 


বূপদ্ানের ভার জনসাধারণের সংগঠনসমূহের (02091275 06801580309 ) 
হন্ডেই ন্তত্ত। এই ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বিকেন্ত্রিকরণ, 
রে রে ( 060009018.010 002170:81158,0107 ) বলিয়। অভিহিত কর। 
লিকার হইয়াছে । এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের জন্তই পঞ্চায়েত- 
গুলিকে নৃতনভাবে গড়িয়! পঞ্চায়েতী রাজের (চ80159580 
চ২০1) প্রতিষ্ঠ! কর! হইয়াছে। 
সমাজোনয়ন পরিকল্পনার ম্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে গ্রামোন্নয়নের 
ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন । ব্রিটিশ আমলেও কিছু কিছু 
গ্রামোন্য়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল । কিন্তু এই সকল 
রর রা প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই । ইহার কারণ হইল, কখনই 
সামগ্রিকভাবে গ্রামোনয়নের প্রচেষ্টা করা হয় নাই ঃ মাত্র 
বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ জীবনের ক্রটিসণৃহ দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে । কখনও 
ব! কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কখনও ব! কিছু পথঘাট নির্মাণ করা! 
হইয়াছে; কখনও বা জনস্বাস্থ্া উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে ; কখনও বা! 
শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে; ইত্যার্দি। এই সকল প্রচেষ্ঠার মধ্যে 
সামঞ্স্ত বা সংহতি কোনকালেই ছিল না। ফলে ভারতের গ্রামীণ জীবন 
সংহতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, পূর্বে সকল প্রচেষ্টাই করা 
হইয়াছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারাদের মাধ্যমে । তীহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দপ্তরখানায় বাসয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন, বড় জোর তাবু ফেলিয়া পুলিস 
লোকজন লইয়া সনারোহের সষ্ট্িত গ্রানাঞ্চল পগ্িদশন করিয়াছেন । তাহারা 
কখনও গ্রামবাদিগণকে সহযোষ্তিতা করিতে আহ্বান করেন নাই, গ্রামবাসী- 
দিগকে কাছেও ডাকেন নাই ইহার ফলে গ্রামবাসিগণ একরপ ধরিয়। 
লইয়াছিল যে গ্রামোন্য়ন সরকারের কর্তব্য । 
সমাজোনয়ন পরিকরন। এই দুষ্টিভংগিরই পরিবর্তনসাধন করিতে চায়। মাত্র 
সরকারী প্রচেষ্টার দ্ব'র| যে গ্রামোনয়ন কার্ধ সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে 
না, ইহাই সমাজোনয়ন পরিকল্পনার মুল প্রতিপাগ্য বিষয় । স্থতরাং প্রয়োজন 
হইল গ্রামবাসাদের সনবায়িক সহযোগিতা । তাহার। সরকার হইতে অর্থ- 
সাহায্য পাইবে, উপদেশ পাইবে সত্য) কিন্তু তাহাদিগকে নিজন্ব প্রচেষ্টা 
দ্বার! স্বন্দর গ্রাম-ব্যবস্থ! গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্েই ১৯৫৯ সালের 
পর্যবেক্ষণ দলের (5005 2809) সুপারিশ অনুযায়ী "গণতাপ্রিক বিকেন্দ্রিক রণ 
৪ «পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবলম্থিত হইতেছে । দ্বিতীয়ত, বিক্ষিপ্ত- 
ভাবে গ্রামীণ জীবনের এছ্দিক-ওদিকের-উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা করিলে তাহা 
বিফল হইতে বাধা-_কারণ, গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত 
অংগাংগিভাবে জড়িত । স্তরাং সমাজোন্য়ন পর্কল্পন। বার একই সংগে 
গ্রামীণ জীবনের সকল সমস্যাকে আক্রমণ করিতে হইবে । কৃষির উন্নয়ন, 






ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্য! ১০১ 


জনম্বাস্থ্যের ভন্নয়ন, শিক্ষাবিস্তার, বাসস্থানের স্থব্যবস্থা, পথঘাঁট নির্মাণ__কোঁন 
কিছুকেই বাদ দিলে চলিবে না। পরিশেষে, গ্রামবাসীদের গ্রামোন্নয়ন কার্ষে 
উত্পাহিত ও অন্থপ্রাণিত করিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কশরচারী নহে-_সাধারণ 
গ্রামসেবৃক । এই গ্রামসেবক গ্রামে গ্রামে সকলের সহিত ' 
মিশিয়া তাহাদের আপন করিয়া লইবে, তাহাদিগকে 
কর্তবা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া! তুলিবে, তাহাদের জন্ত নব 
জীবনের বার্তা বহন করিয়া আনিবে। প্রসংগত উল্লেখষোগ্য যে এই 
আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই গান্ধীজি গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ 
দিয়াছিলেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে নৃতনভাবে পলী-উন্নয়নের 
কাজ সুরু করিয়াছিলেন । 
সমাজোনয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্পকফিত আর একটি বিষয় হইল জাতীয় 
সম্প্রসারণ সেবা (80101091 17566175101596151০65 ) 1 ১৯৫৮ সালের এপ্রিল 
মাস অবধি কোন সমাজোনয়ন কেন্দ্রে কাজন্টুকু করিবার পর উহাকে তিন 
বৎসর যাবৎ জাতাধ সম্প্রসারণ দেবাধীনে রাখা হইত । 
অর্থাৎ, এ সময় ধরিযা গ্রামসেবকের মাধ্যমে ও অন্তান্তভাবে 
*. উৎসাহ ও পরামশ প্রস্থতি দ্বারা উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা 
হইত। এইভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পরপ্র সন্প্রসারণ সেবাকেন্ত্রকে 
পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দরে পাপ্তপ্রিত করা হইত। অতএব» ১৯৫৮ 
সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব পর্যন্ত সমাজোনয়নের দুইটি পর্যায় ছিল-_যথ, 
সম্প্রসারণ সেবার অপেক্ষাকৃত অগভীর উন্নয়ন ্র্যায় (16555 111621751৮6 701)856 
০ 16৮01070061), এবং সমাজোন্য়নের গঞ্পীর বা আত্যস্তিক উন্নয়ন পরায় 
(10166155152 017936 0£ 09561092176) 1 
উক্ত তারিখ হইতে সমাজোমখ়ন ও জাতীয় সেবার পার্থকা দূর করা 
হইয়াছে । বর্তমানে সমাজোনয়ন ব্লক খুলিবার পূর্বে এক বৎসর ধরিয়া সংশ্লিষ্ট 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্লককে প্রাক উন্গয়ন পধায়ে ( 05-62610510 05856 ) 
অপনারণ রাখা হয়। এই অবস্থায় কৃষির উন্নয়ন, জনন্বাস্থ্য প্রভৃতি 
সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়। হয়। এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর! 
উত্সাহ দেখাইলে শ্রব্রককে সরাপণ্রি সমাজোনয়ন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। 
সমাজোন্য়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর 
তারিখে । ৯ বৎসরের কিছু পরে-_অর্থাৎ» ১৯৬২ সালের জালগয়ারী মাসে 
২৩১৭ কোটি জনসংখ্যাঁসমঘ্বিত ৪১৬ লক্ষ গ্রাম সমাজোনময়ন 
সমাজোনয়শের প্রসার পরিকল্পনাধীনে আসে.। এ সময়-ব্রকের সংখ্যা ছিল ৩৫৯০টি। 
ইহ] ছাড়া, প্রাকৃ-ভন্নয়ন পর্যায়ে (0:2-2306751022 01096 ) ছিল ৬৮০টি ব্লক ।*% 


গ্রামসেবক ও 
তাহার ভূমিক। 


সমাজোনয়ন ও জাতীয় 
সম্পরনাগণ সেবা 


ক 7১৪0০: 9£ 6159 1177719চ ০01 0০0500077165 70991019097) 800 00909858028 £08 
1961-69% চি ্ি ঙ 


১৩২ ভারতের শাসনব্যবস্থা 


মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভারতের সমগ্র গ্রাম- 
বাসীকে পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই সমাজোনয়ন পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন 
করা। এখন প্র লক্ষাকে পিছাঁইয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে লইয়া! যাওয়া 
হইয়াছে । অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বা! স্বর হইতে 
ঠিক ১১ বৎসর পরে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্য়ন সেবাধীনে 
আসিবে । 

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন (7৮810991200 01 0036 0020৮ 
[80010165 791010%5) £ ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত, রুষিপ্রধান দেশে সমাজোনয়ন 
পরিকল্পনার সম্ভাবনা অপরিমেয় বলিলেও চলে । কিন্তু দেখা যায় যে, ভারতের 
সমাজোনিয়ন পরিকল্পনা-কেন্ত্রগুলি বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। ইহার 
প্রধান কারণ হইল পরিচালনাগত ক্রটি। এই ক্রটি দূর করা আশু গ্রয়ৌজন । 
নচেৎ, এই অভূতপূর্ব ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পন1 সম্পূর্ণ বিফল হইবে । বর্তমান 
পুনর্গঠনের দ্বীরা এই সকল ক্রটি দূরিকরণের প্রচেষ্টাই চলিতেছে । ইহার উপর 
তৃতীয় পরিকল্পনায় যে একপ্রকার ব্লকগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া বাঁজাযগুলি উন্নয়ন- 
কার্ষে অগ্রসর হইতেছে, ইহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 

নগরাঞল উন্নয়নের সমস্যা (0:061610 0£ [01৮9 10০5০]07- 
[02106 ) £ ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্টনৈতিক জীবনে 
নগরাঞ্চলের গুরুত্ববৃদ্ধির জন্য নগরসমূহের সংখ্যা ও নগরাঞ্চলের জনসংখা! দ্রিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এপর্যস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগরসমূহ অপরিকল্পিত 
পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠার দরুন নষ্ট্রীরূপ সমশ্তার উদ্ভব হইয়াছে । এখনই যদ্দি এই 
সমহ্যাসমৃহের সমাধানে যত্ববানে ফ্রী হওয়া যায় তবে ভবিষ্তে ইহারা নিয়ন্ত্রণের 
সম্পূর্ণ বাহিরে যাইতে পারে । 

নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা মূলত তিনটি £ (ক) পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগর- 
জীবনের উন্নয়ন, (খ) বাসস্থান-বাবস্থার প্রসার, এবং (গ) প্রগতিশীল ও 

সুচিন্তিত পন্থায় শ্বায়ত্বশীসন-বাবস্তার উন্নধন । সমস্ত! তিনটির 
8 টাল । মধ্যে তৃতীয়টি সম্পর্কে একরূপ বিশদ আলোচনা পূর্ববর্তী অধায়ে 
করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আলোচন! একটু পরেই 

করা হইবে । স্থতরাং এখন মাত্র প্রথমটি সম্পর্কেই আলোচনা করা হইতেছে । 

পরিকল্পিত পঞ্ধতিতে নগরজীীবনের উন্নতির জন্ত প্রথমে দেখিতে হইবে যে, 
আগামী ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন নগরের অবস্থা কিরূপ দ্াড়াইবার 
কিভাবে পরিকন্গিত. সপ্তাবনা। এই দিক হইতে নগরসমূহকে ছুইভাগে বিভক্ত 


পদ্ধতিতে নগর- কর! প্রয়োজন--(ক) কনিকাত।.বোশ্বাই মাদ্রাজ দিল্লী 
লীবনের উন্নতিাধদ কানপুর লক্ষ প্রভৃতির শ্ীয় পুরাতন সহর, এবং (খ) ছূর্গাপুর 
' করিতে হইবে চিভ্তরঞ্জান সিঙ্ধি ভিলাই রুরকেল। প্রভৃতির নায় নতুন স্হর। 


পুরাতন ও নূতন উভয় প্রকার সহরের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এক একটি উন্নয়ন 


ভারতে নীগরিক-জীবনের সমস্যা ১০৩ 


পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে । পুরাতন নগরগুলির বেলায় দোঁখতে হইবে 
যে, কিভাবে গৃহাঁনর্াণের উপযোগী এবং অন্ঠান্তয জমির সর্বাধিক কাম্য ব্যবহার 
করাযায়। নৃতন নগরগুলির বেলায় যাহাতে তাহাদেব সম্প্রসারণ পরিকল্িত 
পদ্ধতিতে ঘটে সে-দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । নগরো নয়নের পথে যদি জমির * 
মালিক প্রভৃতি বাঁধার সৃষ্টি করে তবে প্রয়োজনীয় আইন পাস করিয়া 
প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইবে । 

পরিকপ্সিত পদ্ধতিতে নগরোননয়নের কর্মহ্চীর মধ্যে ছুইটি বিষয়কে নিশ্চয়ই 
স্থান দিতে হইবে--যথা, (ক) নাগরিক-জীবনের আুখস্বাচ্ছন্দাবুদ্ধি, এবং (খ) 
নিয়োগের সম্ভাবনার প্রসার | ব্যাখ্যা করিয়া বল? যায়__ 
পথঘাট, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, পার্ক, চত্বর, পানীয় জল, বৈদ্যুতিক 
শক্তি প্রভৃতির মাধামে নগরকে সুন্দর করিয়া সোলার সংগে 
সংগে যাহাতে নগরাঞ্চল হইতেই লোক জীবিকার সংস্থান করিতে পারে 
তাহার দ্বিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থাতে এইভাবেই নগপাঁঞ্চলের উন্নয়ন 
পৰিকল্পন1! করা হইয়াছে । যাহাতে নগবাঞ্চলের উন্স্বন সুপরিকলিতভাবে 
চলিতে পারে তাহার জন্ তৃতীয় পরিকল্পনায় মাষ্টার প্রান €1195067 7197105 ) 
রচনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । এই প্র্যান বা পরিকল্পনার প্রথম কার্ধ 

হইবে কিভাবে জমির ব্যবহার করা হইবে মোটামুটিভাবে 
মা গুহ স্থির করিয়া! দেওয়া, এবং পরে নাগরিক ও আঞ্চলিক 
উন্নয়নের জন্য বিস্তৃত পরিকর্্রী' রচনা করা ॥ ইহার ফলে 

সহরাঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা--+সবকারী, বেজসরক্রীরী ও সমবায়িক--যে-সকল 
প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে সঈহতিসাধন করা সম্ভব হইবে। 
বততমানে ঠিক করা হইয়াছে যে এপ পরিকল্পনা! বড় বড় সহর, রাজধানী, বন্দর, 
নৃতন শিল্পাঞ্চল প্রভৃতিতে চালু করা হইবে । নগরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য 
এই মাষ্টার প্ল্যান গ্রহণের দায়িত্ব হইল বাক্য সরকারগুলির। ইহার জন্তু 
তৃতীর পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে সীমাবন্ধভাবে 
সাহাধ্য করার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । তবে পরিকল্পনাকে কার্ধকর করিতে 
হইলে সংশ্ষি্ই রাজা সরকারকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লৌক লইয়া গঠিত একটি নগর 
পরিকল্পনা! সংগঠন (৪,00৬ [১12120175 0£9151580101 ) স্থাপন করিতে 
হইবে +* ্‌ 

নাগরিক্ষ-জাঁবনের . তিনটি সাধারণ সমস্যা (01)155 001000000 
01৮10 12710016005 ) £. গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সমস্যা 


ক পন পপ আপা 


* চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা-বাবস্বা হদুঢ় করিবার প্রয়োজন হওয়ায় 
রাজ্যগুলির উন্নয়ন পগিকল্পন1 অনেকাংশে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে | ইহাতে মাষ্টার যাহ তার 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিত্যন্তই হহতে পারে । 

চুত্ৎ পবন 5৯ 


উন্নয়ন কমসুচীর দুইটি 
শুরুবপূর্ণ বিষয় 


১০৪ ভারতের শাপন-ব্যবস্থা 


ছাড়াও বর্তমানে ভারতের নাগরিক-জীবনে তিনটি সাধারণ সমন্া রৃহিয়াছে। 
ইহার। হইল (১) থাগ্য-সমস্যা, (২) স্বাস্থ্য-সমস্তা, এবং (৩) বাসস্থান-সমস্তা। 
€টখাগ-সমস্যা (77909 77070161) ) 2 সজল স্ুফলা শশ্যশ্যামল1 ভারত 
বর্তমানে খাছ্য-সমস্তা। প্রপীড়িত। কুষিপ্রধান দেশ ভারতে পর্যাপ্ত খাছ উৎপন্ 
হয় ন1|। সুতরাং বাহির হইতে থাগ্ভশম্তয আমদানি করিয়! দেশের লোককে 
অন্ন যোগাইতে হয়। বর্তনানের এই অবন্থাকেই সাধারণত ভারতের থাদ্ধ-সনস্থা 
(7০0০4 21019170) 0£ 110018 ) বলিয়া অ্হিত করা হয়। 
কিন্তু ইহা খাছ্য-সমস্তার একটি দ্রিক মাত্র। ইহাকে পরিমাঁণগত দ্রিক 
( 02715 0৮০ 957১০০৮ ) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। 
খাগ্-সমন্তার আর হুইটি দিক হইল গুণগত দিক (0991167- 
61৮৪ ৪972০) এবং মূল্যের দিক । এখন এই তিনটি দ্রিক 
সন্থন্ধেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে । 
খাছ সমস্যার পরিমাণগত দিক ( 00912016001৮2 4১520 0৫ 09০ 17000 
ঢ:001010 ) 3 ১৯৬ সালে ব্রন্মদ্দেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এই দেশে 
প্রথম থাগ্যাঁভাৰ দেখা দেয় । ইহার পুরে স্থজন্মার বৎসরে 
১। পরিমাপগত দিক ভারত খাগ্য বপ্তানিই করিত; কিন্ত এখন হইতে নিয়মিত 
বা খাছ্য-ঘাটতি 
আমদানি শুক করে। ১৯১৭ সালে ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
দেশবিভাগের ফলে খাগ্যশগ্তের ঘাটানর পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়, কারণ 
জনসংখ্যার তুলনায় অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে । 
খাগ্ব-ঘাটতি মিটাইবার জকু্্রভারতকে বাহির হইতে অধিক খাগ্যশস্তের 
আমদানির ব্যবস্থা করিতে হয় ।& পরিকল্পনা কমিশনের (0190571706 0001015- 
81018) হিসাব অনুসারে দেশবিভাষ্ঈগর পর হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পধন্ত ভারতকে 
১২০০ কোটি টাকার মত খাগ্যশস্ত বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। 
১৯৫৫-৫৬ ডালের পরও আমদানির প্রয়োজন মিটে নাই । এমনকি ১৯৬১-৬২ 
সালেও খাছ্দ্রব্য আমদাশির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৭ কোটি টাকা । যদ্দি 
ভারতে খাগ্ভাভাব না থাকি ত তবে এই অর্থ দ্বারা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিয়। 
দেশের উন্নয়নণুলক কার্ধে আরও বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত। 
খাছ-সমশ্যার গুনগত দিক ( 008110902 570০6 06 079 0০0 
10012] ): খাগছ্-সমস্তার গুণগত দিক বণিতে ধুঝায় পুষ্রিকারিতার 
(30016100581 ) ধিক | পুষ্টিকারিতা বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের হ্যায় দেশে 
ূ প্রত্যেকের পক্ষে- গড়ে অন্তত ১৪ আউন্স করিয়া খাগযশ স্য 
রে ০ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু 
রর ১৩৪ 'আডউন্ন হিসাব ধরিয়া “রেশনিং-এর মাধ্যমে খাস্ঠ 
বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াহিল।" সুতরাং সেদিন পরধস্ত জীবনধারণের অন্ত 
গুঢ়য়াজনীঁহ নুনতম পরিমাণ খাঘ্ভও সরবরাহ করা হয় নাই ।-ছিতীয় পরিকল্পনার 


থাছ-সমন্তার ঠিনটি 
দিক 2 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্যা ১০৫ 


শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) গবশ্য মাথাপিছু খাগ্যগ্রহণের পরিমাণ কিছুটা] বুদ্ধি 
পাইয়া ১৬ আউন্মের মত দাঁড়ায়। এবং আশা করা হইয়াছে যেতৃতীয় 
পরিকল্পনার "শেষে উহা আবও বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৫ আভউন্দে দাড়াইবে। 

কিন্ধ দৈনিক এই শরিমাণ খাছ্যশস্ত গ্রহণ করিলেই প্রয়োজন মিটে না। 
পুট্টিকারিতা ধিশেষজ্ঞগণ বলেন, প্রত্তোক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক 
নানতম ৩০০০ ক্যালোরি-মুলেতপ (0£ ০810110 ৬৪1০) খাছ্ত্রব্য গ্রহণ কর। 
উচিত । ভারতে বঙমানে মাথাপিছু দেনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ মাত্র 
২১০০ | আশ! কর! হ্ইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা ২৩০০-এর মত 
হইবে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে গুণগত দিক হইতে খাগ্ঘগ্রহণে ভারত 
নৃনতম মানে পৌছিত্েে পারে নাই । উপরন্ত, ছুপ্ধ এবং অন্যান্য সংরক্ষণমূলক 
থ'গ্য ( 00962001৮০ 19০94) গ্রহণের পরিমাণও অতি অল্প। ভারতের 
নিরামিষাণা জনগণ তাহাদের খাগ্ের স্বাভাবিক পুষ্টিকারিতার অভাব 
মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না । অনেক সময় আবার রহ্ধনের গুণে তাহার 
যেটুকু খাছ্যমূল্য আছে তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলে । ফলে সুষম খাছের 
(192191)020 019) অভাবে তাহারা অপুষ্টিজনিত নানাঁরপ ব্যাধি-কবলিত 
হয়। বিশেক্ধজ্ঞগণের মতে, শিশু ও প্রস্তির অত্যধিক মৃত্যুহার, যক্ষা প্রভাতি 
রোগের প্রকোপ এই স্থষম খাছ্ের অভাবেরই ফল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
সাম্প্রতিক বিবরণী অনুসারে খাছ্পুষ্টির দিক দিয়া ভারতের মান ৪০টি 
দেশের নীচে এবং ভারতে থা্যপুষ্টির মানু। দিন দিন অবনতির দিকেই 
যাইতেছে । 

খাগ্য-সমশ্যার শুল্যগত দিক (1১106 রী 91 0) 7000 70101910]7 ) £ 
বর্তমানে উন্গয়নমূলক অথ-ব্যবস্থায় খাগ্যোৎ্পাঁদনের পরিমাঁণ দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে সত্য; কিন্ক সংগে সংগে খাগ্ঠদ্রব্যের মুল্যও বুদ্ধি 
পঃইতেছে। ইহাই হইল খাছ্য-সমস্ার মূল্যগত দিক । ইহার 
ফলে দরিদ্র জনসাধারণের ছদশ! এবং অর্ধাহার ও অনাহারের 
পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া! গিয়াছে । সুতরাং খাছাদ্রবোর মূলো স্থায়িত্ব আনয়ন 
করা আশু প্রয়োজন । তাহ না হইলে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের 
যে-কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া যাইতে পারে। 

খাগ্য-সমস্যার উক্ত তিনটি দিকের মধে]) ছুইটির__ষথা, পরি মাণগত ও 9" মূলযগত 
দিকের সনাধানের চেঠা নানাভাবে কর' হইতেছে'। প্রথমত, কৃষির উন্নয়ন, 
সমাজোন্রয়ন পরি কল্পনা প্রভৃতির ম্যধ্যমে খাছ্শস্তের উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে খাদ্য 

সিট প্রতি “বাহির হইতে আমদানি করিয়া ঘাটতি মিটানে! হইতেছে। 
তৃতীয়ত, রেশনিং প্রথা, ন্াষ্য মূল্যের দোকান প্রস্ৃতির মৃধ্যমে-যাহাতে সকলে 
ভাষ্য মূল্যে ন্যুনতম থাগ্য.পায়.তাহার ব্যবস্থা করা হষ্রাতেছে, | চতুর্থত). কয়েক 


৩। মুল্যগত বা 
মূল্য দির ধিক 


১৩৩ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তির জন্ত অপেক্ষাকৃত কম দামেও (96 51051015650 19:1063 ) 
মধ্যে মধ্যে খাগাশস্ সরবরাহ করা হয়। 

কিন্তু খাগ্-সমশ্তার গুণগত দ্বিকের সমাধানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠী 

এখনও সম্ভব হয় নাই। অন্ন সময়ের মধ্যে ইহা সম্ভবও 
উঠান নহে-_-কাঁরণ লোকের আয়বুদ্ধি এবং ছুপ্ধ মাছ মাংস ফল 
রানার ইত্যাদি সংবক্ষণমলক খাছ্ের যথেষ্ট উত্পাদনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে 

ভারতের ন্যায় দেশে সাধারণের জন্ত সুষম খাছ সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা যায় না। 

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন । খাছ্য-সমশ্ার গ্রকাতি 

বিচাব ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্ত ১৯৫৭. 
5 সালের জুন মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি 
০ 'থাগাশশ্য অনুসন্ধান কমিটি” (10700908185105 [10010 
(00707016666 ) নামে পরিচিত ৷) ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিটির রিপোর্ট 

প্রকাশিত হর । রিপোটে কমিটি নিন্ললিখিত অভিমতগুলি প্রদান করে ২ 
১। খাগ্যোৎ্পাদন অপেক্ষা সমাজোনয়ন পরিকল্পনার অন্যান্ত দিকের উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় যে পরিম্৯) খাছাশস্ত 

কমিটির অভিমত উৎপাদিত হইতে পারিত তাহ! সম্ভব হয় নাই। 

২। বর্তমানে যে খা্ঘদ্রব্যের মূলাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার কারণ হইল ২ 
(ক) লোকের আর্থিক আয় (80170% 17009006 ) বুদ্ধি, (খ) খাগ্যগ্রহণের 
পরিমাণবুদ্ধি, (গ) খাছা-স্বভাবের্রপরিবর্তন, এবং (ঘ) মজুত করিবার ইচ্ছাবুদ্ধি। 

৩। আগামী কয়েক বতসরষ্ূ্ররিয়া ভারতে খাগ্য-ঘাটতিই থাকিবে। 

৪। দেশে এমন কতকগুলি অঞ্চল যেগুণিকে ঘাটতি অঞ্চল (05:£1016 
2:25 ) বলিয়! অভিহিত কর যায়। এই সকল অঞ্চলে কুষিকার্য সুসম্পার্দিত 
হয় ন) এবং বৃহদায়তন ও কুটির শিল্পও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে এই সকল 
অঞ্চলের অধিবাপীর। অতি দরিদ্র। বর্তমান সুশ্যে প্রয়োজনমত খাছাপ্রব্য 
কিনিয়া খাইবার সংগতি তাহাদের নাই। 

এই প্রকার খাগ্ভ-সমশ্তার সমাধানকল্লে কমিটি যে-সকল প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ 
করে তাহা হইল £ 

১। সমগ্র দেশে খাগ্যোৎ্পাদনের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে.। 

সমাজোন্য়ন পরিকল্পন। কেন্ত্রসমূহেও থাগ্ভশস্তের উৎ্পাদন- 
কমিটির হপারিশ. বুদ্ধি হইবে প্রাথমিক লক্ষ্য । 

২। আগামী কয়েক বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত খাগ্যশন্ত আমদানি করিয়া 

যাইতে হইবে । ০ 

৩। খাছ্দ্রব্যের মুপ্য. দমিত রাখিবার জন্ত খাস্ভশঞ্তের বণ্টন-ব্যবস্থার 

“নিয়ন্ত্রণ (০০95.01 ) প্রয়োজন । নিয়ন্রণবলিতে অবশ্য পুর্ণ, খাগ্ঘ-রেশনিং না 






ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্যা ১০৭ 


বুঝাইয়া খোঁলা বাজারে নিয়মিত থাগ্যশশ্ত ক্রয়বিক্রয়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত 
ব্যবসায়ীদের মাধামে খুচর! ক্রয়বিক্রয়, সরকার কর্তৃক পাইকারী ব্যবসা 
পরিচালনা, যথেষ্ট পরিমাণে চাউল মজুত রাখা, ইত্যাদি বুঝানো হইয়াছে । 

৪ । উপরন্ত, (ক) একটি মুল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (&, 51106 90801115861012 
70810 ), এবং (খ) একটি খাছাশশ্ত স্িতিকরণ সংগঠন (& 709082105 9181১1- 
1152101 01810159002 ) স্থাপন করিতে হইবে । বোর্ডের কার্ধ হইবে কিভাবে 
মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায় সে-সন্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করা এবং সংগঠনের 
কার্ধ হইবে প্রনীতিকে কাঁধকর করা । 

৫ | লোকের খাগ্য-স্বভাবের পরিবর্তনসাধন করিতে হা যাহারা বর্তমানে 
'প্রধানত চাউল খায় তাঁহাদ্দিগকে গমের প্রতি আকুষ্ট করিতে হইবে । 

৬। কুটির শিল্প ইত্যাদির প্রসার দ্বার| ঘাটতি অঞ্চলসমুহের লোকের 
আয়বৃদ্ধির বাবস্থা করিতে হইবে । 

৭। খাছ্যোৎ্পা্দন বৃদ্ধির সংগে সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকেও নিয্বন্ত্রিত করিতে 
হইবে। নচেৎ, খাছ্যো্পাদন বর্তমান জনসংখ্যার সহিত কোনমতেই তাল 
রাখিতে পারিবে না।* 

১৯৫৯ জালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মাকিন কৃষি 
বিশেষজ্ঞের দল ভারতের খাগ্-সমস্যার পর্যালোচনা করে । দলটির মতে, 
ভারতের জনসংখা! যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয় পঞ্চবাধিকশ 
পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাঞ্ঠশশ্তের প্রয়োজন হইবে । কিন্ত 
১৯৩০-৬১ সালের হিসাব অন্থযায়ী উৎপাদষ্রনর পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৬ কোটি 
টনের মত। সুতরা* খাছাশন্তের প্রায় ৩ স্ুকাটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নচেৎ তৃতীয় পরিকল্পনা বাশচাল হইয়া যাইবে এবং সমাজ, 
'অর্থ-ব্যবস্থ। ও বাষ্্-বাবস্থায় বিপর্যয় আসিবে । র 

যাহ! হউক, শেষপর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১* কোটি টন খাছ্যশস্য 
উত্পাদনের লক্ষ্য স্থির হয় এবং পরিকল্পনার স্থরু হইতেই মূলা স্থিতিকরণের 
বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্থিত হইতে থাকে । হয়ত' ইহাতেই খাছ্য-সমস্য 
কতকটা আয়ত্তের মধ্যে থাকিত। কিন্তু ১৯৬২ সালের শেষভাগ হইতে চৈনিক 
আক্রমণের ফলে বুদ্ধের যে আবহাওয়া স্ষ্ট হইয়াছে তাহাতে খাছ্য-সমস্যা 
আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবার আশংকা দেখা দিয়াছে । ফলে বর্তমানে 
(ডিসেম্বর, ১৯৬২) তৃতীয় পরিকল্পনার পুনবিস্তাসের (15011607080101) ) 
মাধ্যমে খাগ্যশস্ত উত্প!দনের লক্ষাকে বধিত করিবার এবং মূল্য স্থিতিকরণের 
আরও জোরালো পদ্ধতি অবলম্থনের ব্যবস্থা চলিতেছে 1** 


উন পা পপি পা লিশিপাশীপিািশিপ শাসিত 


* ভারতের জনদংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাগ্যোৎপাদনের সম্পর্কের আলোচনা! অর্থবিদ্া অংশের ৭২-৭8 
পৃঠায় করা হইয়াছে। 
** অর্থবিচার ১৮২ পৃষ্ঠা দেখ। 


১০৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


আ্বান্ছ্য-সমস্তা (০৪16) 1011217 ) 2 ম্বাস্থা-সমন্তা ভারতের নাগরিক- 
জীবনের আর একটি প্রধান সমন্তা। যে কোন প্রকার জাতীয় ভন্ময়নে 
স্বাস্ত্যোন্নর়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করে । জনসংখ্যার 
এই সমস্ার ওহ. কত অংশ উৎপাদনণীল কার্ধে নিধুক্ত থাকিবে বা! সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিবে তাঁহা! অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় স্বাস্থোর উপর । কৃষি ও 
শিল্পের দক্ষতাঁও শ্রমিকের স্বাস্থ দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। 
স্বাস্থ্য বলিতে কেবল রোগরোহিত অবস্থাই বুঝায় না; বুঝায় শারীরিক ও 
মানসিক শক্তি ও সন্ভাবনাসমহের স্থসংহত বিকাঁশ-_যাহাঁর ফলে বাক্তি সুন্দর 
ও পরিপুণ জীবনের আম্বাদ গ্রহণ করিতে পারে । স্বাস্থ্য 
ডিল কি. বলিতে আরও বুঝায় প্রারুতিক ও সামাজিক পারিপা্িক' 
অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধাঁন। স্থতরাং স্বাস্থ্যোন্নয়নে শুধু 
চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়ৌগই যথেষ্ট নয়; যে-সকল সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও 
শিক্ষাবিষয়ক উপাদান পারিপাশ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করে তাহাদেরও উন্নত- 
বিধান করিতে হইবে । অতএব, স্বাঁঙ্থ্যোন্নয়ন ভারতের ন্যায় ব্বল্পোহত দেশে 
জাঁতীয উন্নয়ন কর্মস্থচীর (26109170116 61097]00156 10001207006 ) অংগীভূত 


হইতে বাধ্য । ৮ 
ভারনের জনস্থ্রাস্থ্বোর ভারতের জনস্বাস্থ্োর অবস্থা যে শোচনীয় তাহা 
মান অতি নিষ্ নিদ্রলিখিত ছকটি হইতে সহজেই ধারণ]! করা যাইবে £ 


জম্মমুক্তার হার (প্রতি হু]জারে ) ও জীবনকাল--১৯৪১-৬১% 








| | রহার | জীবনকাঁল 
সময় জন্মের হার মৃত্যুর হা রি | 
নারী পুরুষ 1 নারী | পুরুষ 
১৯৪১-৫১ 1 ৩৯৯ ২৭৪ র ১৭৫০ | ১৯০*০ | ৩১:৬5 ৩২৪ 
১৯৫১-৫৬ ৪১৭ ২৯ ১৭ি৬৭ ৃ ১৬১৪ি ৰ ৩৭৭৯ ৩৭'৭৬ 
ৃ | 
১৯৫৬-৬১ 1 ৪০৭ ২১'৬ ৰ ১২৭৯ ১৪২'৩ র ৪২০৬ ৪১"৬৮ 








পৃথিবীর মধো সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ভারতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল । 
এ-দেশে মোট মুতের শতকরা ৫ ভাগেরও উপর হইল সংক্রামক বাাধির জন্বা। 
বিভিন্ন প্রতিবিধান সত্বেও এখনও বৎসরে ১ কোটি লোকের উপর একমাত্র 
ম্যালেরিয়ার্তেই ভোগে । যঙ্সারোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হইল ৫* লক্ষের 
কাছাকাছি । 

মৃতা ছাড়া শারীরিক দক্ষতাঁর দিক হইতেও স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করা 
খাইতে পারে: ইহা একরপ্ সরধবাদী শ্বীকূত ছে ভারতীয় শ্রমিকের ক্ষত! উন্নত 


7 +7 হিসাবটি তৃতীয় পরিকল্পনা হতে গৃহীত। 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্তা . ১৩৯ 


দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। ইহার অন্যতম কারণ ভারতীয় শ্রমিকের 
দুর্বল স্বাস্থা। মারঁকিন ধৃক্তরাষ্, ইংলগু, জাপাঁন প্রকৃতি দেশের স্বাস্থ্যবান 
শ্রমিকেরা যতটা পরিশ্রম করিতে পারে, নানারপ ব্যাধি-কবলিত ও ভগ্রস্বাস্থা 
ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে ততটা সম্ভব হয় না। 

ভারতে জনম্বাস্থ্ের মান নিন কেন? এই প্রশ্শের উত্তর প্রদানে বের 
যাইতে হয় ন!। অস্বাস্থ্যকর পারিপাঁশ্বিক অবস্তা, অপুষ্টিকর 
থাছাগ্রণ, বাপস্তানের দবরবস্থ!» বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের 
অবাবস্থা, সময়মত চিকিৎসার অভাব, জনস্বাস্থা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা প্রভৃতিই হইল ভারতের শোচনীয় স্বাস্থ্যনাঁনের কাঁরণ। 

হ্গতরাং ম্বাঙ্থোর মান উন্নয়নের জন্ত আমাদিগকে পারিপাশ্িক অবস্থার 
উন্নতিসাধন করিতে হইবে, সুষম খাছের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে ভইবে, বিশুদ্ধ পানীয় 
জল সরবরাহ করিতে হইবে, চিকিত্সার সুযোগসুবিধা বুদ্ধি 
করিতে হইবে এবং জনস্থবাস্থা-সম্পকিত জ্ঞান প্রচার করিয়া সাধারণ লোঁকদ্িগকে 
এই বিষ্য়ে সচেতন করিয়া তৃলিতে হইবে । 

১৯৫১-৫& সালে অর্থ নৈডিক পরিকল্পনা গ্রহণ করাঁর পর হইতে জনস্বাস্থ্য 
উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওসা হইতেছে । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
এই উদ্দেশ্টো একটি কর্মস্থচী প্রণযন করা হয়। ইহাতে 
অন্তান্ের মধ্যে-(১) পঞ্্রীয় জল সরবরাহ এবং শ্বাস্্য- 
সম্পকীন্ন ব্যবস্থা, (২) ম্যালেরিয়া লিয়ন্ত্রণ স্র(ত) সংক্রামক বাঁধি নিয়ন্ত্রণ, 
(৪) গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যোনধনেরঘ্ঘন্ত চিকিতৎসালয় এবং ভ্রাম্যমাণ 
চিকিৎসালয়ের বাবস্থা, (৫) শিশু ও গ্রন্থতির স্বাস্থা, (৬) উষধপত্রাদির উৎপাদন, 
(৭) যথাসম্ভব পুষ্টিকাঁরিতাবুদ্ধি এবং (৮) চিকিত্সাবিদ্যা ও স্বাস্থ সম্পর্কে জ্ঞান 
বিতরণ ও প্রসাবের দিকে ঢৃষ্টি দেওয়া হয়। জী পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য খাতে 
মোট বায়ের পরিমাণ ছিল ১৪০ কোটি টাক? । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার কর্মসচীরই 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বরাদ্ের পন্রিমাঁণও বুদ্ধি পীয়। যাহা 
হউক শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয় হয় ২১৫ কোটি টাঁক1। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় এই থাঁতে বরাদ্দ কর! হইয়াছে ৩৪২ কোটি টাক1। 

স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য যে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে 
পুষ্টিকারিতাবৃদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই । কিন্ত পুষ্টিকারিভাকে ই 
শ্বাস্থ্যোনয়ন ও স্বাঙ্্া-সংরক্ষণের প্রধানতম বিষয় বলিষ! অভিহিত 
কর যাইতে পারে। এই সম্পর্কে প্ররিকল্পনা- মহল হইতে বলা হইয়াছে যেঞ 
নাস সকল শ্রেণীর জন্, যথাযোগ্য পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, সম্ভর 
হইবে না। - 


স্বাঙ্্যের মান নিম 
কেন 


হাস্ট্যোন্নযনের জন্য কি 
কি করিতে হইবে 


কিকি করা হইতেছে 


১১৩ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! 


বাসস্থান-সমত্যা €70951106  0:090161728) ৫ বাসহ্বানের সমস্যা 
ভারতের নাগরিক-জীবনের আর একটি প্রধান সমস্যা । তবে এই সমস্ত 
গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলেই অধিক প্রকট । হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩০ 
সাল হইতে ভারতে নগরাঞ্চলের জনসংখ্য। প্রতি বখসর শতকরা! ৩-৫ হারে 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু নৃতন গুহনির্মাণের পরিমাণ 
হইল শতকরা ২-২"৫ ভাগ মাত্র । ফলে নগবাঞ্চলে বাস- 
স্থানের অভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে এবং পথেঘাটে রেল-ষ্রেশনে রাত্রি 
যাপন করে এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে । মোটামুটি হিসাব 
করা হইয়াছে যে বৎসরে ২'৫ লক্ষ করিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া চলিলে নগরাঞ্চলে 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখা যায়। | 


নগরাঞ্চলের বাসস্থান-সমশ্যঁর আর একটি দ্িক হইল কদর্য বস্তি-জীবন । 
প্রথম পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনায় এই বাস্তি-জীবনকে দেশের 
অন্যতম কলংক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং ছুঃখ 
প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, এই কলংক দূরিকরণের বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই 
ব্রিটিশ সরকার করে নাই। 


গ্রামাঞ্চলের বাসস্থান-সমশ্তা অতটা প্রকট না হইলেও ব্যাপকতর। পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ 
গ্রামাঞ্চলে বাস করে। মোটামুটি জনসংখ্যার এই ৮৩ 
ভাগের অব শোচনীয়। অন্সন্ধীনের ফলে প্রকাশ 
পাইয়াছে গ্রাীণ ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগ গৃহের দেওয়াল 
কাদামাটি দ্বারা নিমিত; শতকরঁ ৯৫ ভাগ গৃহে কোন পায়খানার ব্যবস্থা নাই ; 


ব্যবহার্য জল প্রধানত পুক্ষরিণী ও কৃপ হইতে সংগৃহীত হয়ঃ এবং মাত্র শতকরা 
১'৫ ভাগ গ্রামবাসী নলকুপ হইতে পানীয় ও অন্তান্ত কার্ষে ব্যবহৃত জল সংগ্রহ 
করিতে পাবে। 
বল। যাইতে পারে, ভারতে নাগরিক -জীবনের দুঃখছুর্ঘশ। অনেকাংশে এইরূপ 
শোচনীয় বাসস্থান-ব্যবস্থার জন্তই । বাসস্থানের ম্থবাবস্থা 
বলিভে বুঝায় কাম্য পারিবারিক জীবন, স্বখশাস্তি ও উন্নত 
স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা; অপরদিকে বাসম্থানের অবস্থার দরুন 
নানারূপ ব্যাধি, অপরাধ, দুর্নীতি প্রভৃতি ক্রমাগতই বুদ্ধি পাইয়া চলে। ফলে, 
শেষপর্যন্ত প্রয়োজন হয় হাসপাগাল, কারাগার, ৪ আশ্রম ইত্যাদির সংখ্যা 
বাড়াইবার | 
৬ ব্রিটিশ শাসনের আমলে, তি -সমন্তটর শ্রতি- 'সলরকারী, উপেক্ষার উল্লেখ 
ইতিষধ্যে কর হইয়াছে? শুধু, বন্তি-সমৃস্া নে, সামগ্রিকভাবে বাসস্থান-, 
কুবি! বিনে শাঁসকবর্গের দৃষ্টি খনকধূী ক করিতে: পার নাই । ,দেশ 'শ্বাধীন 


বানস্থান-নমস্তার প্রকৃতি 


বস্তিজীবনের সমস্ত 


গ্রামাঞ্চলে বানস্থানের 
শোচনীয় অবস্থ। 


বাসস্থানের হুব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা 





॥ বস্তি জীবন ॥ 
[১১৯ পৃষ্ঠা ] 





॥ প্রেস ইনফরমেশন বুয়রোর স্ৌৌজন্ে) |1'. ॥ বস্তি অপসাবণ রিয়া 
তা 2 ২ নুতণ বাসগৃহ নি্লীপ ॥ 
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ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্য ১১১ 


হইবার পর স্বাভাঁবিকভাঁবেই সরকারের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে ; 
পূর্বে এই সগ্ভ। এবং প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকর্পন! প্রণীত হইলে দেখা 
উপেক্ষিত হইলেও. যায় যে অন্যান্তের সহিত বাসগৃহের সুব্যবস্থাও ভ্নয়ন 
বর্তমানে ইহার প্রতি কার্যক্রমের (10৩৮1001006 12107800006 ) মধ্যে স্থান 
দৃষ্টি দেওয়! হইতেছে পাইয়াছে। 

প্রথম পরিকল্পনায় বাসম্থান-সমস্তার সমাধানকল্পে যে কাধক্রম প্রণয়ন করা 
হয় তাহার মধ্যে ছিল (১) সরকারী অর্থসাহায্যে শিক্প-শ্রামিকদের জন্য 
গৃহনিমাণ (50195101520 17007507158] 10010151776 ), (২) স্থল্প আয়বিশিষ্ট 
বাক্তিদের জন্ত গৃহনির্মাণ (107 1000206-£00795 11015517)6 ), (2) বস্তি উন্নয়ন 
| ও অপসারণ, (৪) বসবাসযোগ্য জমি সরকার কর্তৃক 
অধিকার ও উহার উন্নয়ন, (৫) রোপণ শিল্প-শ্রমিকদের 
(01900916100 19100] ) জন্য গৃহনির্মীণ, (১) খনিজ শিল্প- 
শ্রমিকদের জন্ত গৃহ-নির্মীণ, এবং (৭) গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের সুব্যবস্থা । 

ধ্রপরিকল্পনায় বসস্থীন খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৮৫ কোটি টাক। 
এবং মোট ১৩ লক্ষের মত বাড়ীঘর নিমিত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্র একই কার্যক্রমকে অনুসরণ করা হয়। তবে বস্তি অপ- 
সারণ ও গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের স্থুব্যবন্থার উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। বস্তি- 
জীবন যাহাতে প্রসারিত না হয় এবং বস্তি যাহাতে যথাসম্ভব 
অপসারিত হয় তাহার দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে 
কয়েকটি রাজ্যে আইন ফ্ট্রীণীত হয় এবং জনাকীর্ণ সহর- 
গুলিতে নগরোন্রতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিষ্র (1100৮600617 17055) 
পূর্বাপেক্ষা সক্রিয় হইয়া উঠে । কয়েকটি সহরে নৃতন নগরোন্রতিবিধায়ক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিতও হয় । তবে ভারতের বস্তি-জীবনের সমস্যা এক বিরাট সমস্থা 
বলিয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাঁধীন সময়ে ইহার আংশিক সমাধানও সম্ভব হয় নাই। 

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাসস্থান খাতে ১২ কোটি টাঁক। বরাদ্দ হইয়াছিল । 
পরে উহাকে কমাইয়া ৮৪ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহার মধ্যে 
গ্রামাঞ্চলের বাঁসম্থানের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল মাত্র ১০ কোটি টাকা। ভারতের 
বিরাট গ্রামাঞ্চল ও তাহার বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় এই অর্থ যে অতি 
সামান্তই পরিকল্পনা! কমিশন ইহাঁ স্বীকার করিয়াছিল । তবে কমিশন এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, গ্রামাঞ্চলে বসব।সের সুবাবস্থাকে এক বিচ্ছিন্ন 
লক্ষ হিসাবে দেখিলে চলিবে না, ইহাকে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের অংগ 
ভিসাবেই-দেখিতে হইবে । কমিশন.আশ] করে ফেও গ্রামীণ জীবনের অন্ঠান্ 
উন্নয়নের সংগে সংগে বাঁসস্থান-সমন্যারও সমাধান হইবে। ফলে সমাজোনয়ন « 
পরিকল্পনার উপর গ্রামাঞ্চন্ের বাসস্থুন-; “্স্তার সমাধানের আংশিক দায়িত্ব 
অর্পণ করে । 


প্রথম পগিকল্পনায় 
কাবক্রম 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
কাত্রম ও বয়বরাণ 


১১২ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনীতেও কার্যক্রমের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা 
হয় নাই। এই পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ ও নগরোময়ন খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে 
১৪২ কোটি টাকা । ইহ] ছাড়া গৃহনির্মাণের জন্ক জীবন- 
বীমা করপোরেশন (110611[17501702 00100120101) ) 
০ কোটি টাকার মত বাবন্কা করিবে বলিয়া আশ। করা 
হইযাছে। গৃনির্মাণকার্ধ যাহাঁছে আুপরিচাঁলিত হয় তাহার জন্য তৃতীয় 
পরিকল্পনায় 'একটি কেন্দ্রীয় গৃভনির্মীণ বোর্ড (8. 06002] 170033706 73081 ) 
স্থাপনের প্রস্তাব বিচার-বিবেচন] করা! হইতেছে | 


ভ্বহশ্ষিগ্চাজ 


ভারতের ন্যাষ স্বল্পোন্নত দেশে নাগরিক-্টিননের সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের । এখানে অনগ্রসরতার 
সহিত দেখিতে গাওয়া যা একরূপ আঁদিষ ভীবনধাত্র। | 

গ্রাদোন্নষনের সমস্ত] £ ভারতের গ্রামংঞ্চল ও নগ্রাঞ্চল উভষছ্েই নাগরিক-জীবন সমন্তা-প্রগীড়িত। 
গ্রামাঞ্চলের সমস্যা বিভিন্ন ধরুনের_ যথ।, অনগ্রনর কুষি, কুষকের বেকারাবস্থা, শিক্ষার অভাব, পানীয় জলের 
অব্যবস্ত1, পথঘাটের দ্বরবস্থা ইত্যাদি 

সমাজোনয়ন পরিকল্পনা 8 বর্তমানে সমাজৌনশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের গ্রামাঞ্চলের সর্বাশীণ 
উন্নতিলাধনের চেষ্টা করা হুইতেছে। গ্রামবামিশণকে ভাঁহাদের নিজদের হশহাবা করিঠে সভাধতা করা 
এই পরিকল্পনার অন্তভম মূল বৈশিষ্ট্য । গ্রামাঞ্চলের সবাংগীণ উন্্রধন বলিতে বুঝায়_(১) বুধিজ 
উৎপার্দনবৃদ্ধ ; (২) পথ7াট ও যানবাহনের উন্নঠিনাধন ; (৩) শ্বান্ত্বানয়ন 8 (৪) প্রাথনিক শিক্ষার 
বিস্তার; (৫) বাসস্থানের সুব্যবস্থা £ (৬৯ বুটির শিল্পের উন্নয়ন ; ইতাদি | 

সমাজোন্নযন পরিকল্পনায় আামাঞ্চলের চীধাং গাণ ট্টন্ুর়ন প্রচেষ্টা কপা হয গ্রামবাসীদের মহযোগিজায়। 
এই বিষয়ে গ্রেরণা যোগাইবার ভার ভইল গ্রাষূ্রনবকের | 

পূর্বে সনাজোনযনের কাধ হক করিবার উবে স:2ট অঞ্চলকে জাঙীয় সম্পরনারণ পেবাধীনে গাথা হইত। 
ফলে সমাজোননযন ও শশতীয সম্প্রমারুণ প্লেবা ছিল আনাদের পলী-উন্নযনের ছুইটি পযায়। ১৯৫৮ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করা হইফাছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চজকে মমাজোনুয়ন ও ভাতীয় সম্পমার্ণ সেবার 
অধীনে আনধন করিবার লক্ষ্য গ্রির ছিল । বর্তমানে এই লক্ষ্যসাধনের সময়কে ১৯৬৩ সালের মধ্যতাগ অবধি 
পিছাইয়! লইয়া যাওয়া হইয়াছে । 

সমাজোনয়ন পরিকল্পনার অশারিমেয় সম্ভাবনা সন্ত্বেও পরিচালনাগত ক্রটিব জন্য ভারতে উহ] বিশেষ নফল 
হয় নাই । তবে বর্তদানে পুন্্গঠনের কাধ চলিহেছে। এই পুনর্গঠনের কার্ষে পঞ্চায়েতের উপর বিশেষ 
গুরু আরোপ করা হইয়াছে । 

নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমন্তা। £ নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্তা প্রধানত ভিনটি ৫ কে) পরিকলিত পদ্ধতিতে 
মগরজীবনের উন্নয়ন £ (খ) বাঁসস্থান-ব্যবস্থার প্রসার ; এবং গে) স্বাযতুশসন-লাবস্টার উন্নয়ন । 

আমাদের উন্নয়নযূদ্ক অর্থ-বাবন্থায় এই ভিনটি সমস্তারই সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে । 

নাগরিক-জীবনের তিনটি সাধারণ নমস্তা! ই. (ক) খাছ্া-সমস্যা, (ধে) স্বাস্থ্া-দমস্তা এবং (গ) বাসস্থান 
॥ সমস্তা__সাধারণভাবে নাগরিক-জবনের"এই ভিনটেই হল প্রধান সমস্ত] | 


তৃতীয় পরিকল্পনায় 
কাধক্রম 


*. প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার প্রয়োউন হয়া তৃতীয় পরিকল্পনার যে এ করা 
উইজেছে তাহাতে প্রহনির্মাশ খাতে বাঁযবিঃশষ হাঁস পাইতে গ্রারে। “ 


ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্থ ১১৩ 


থাগ্-সমস্তা £ হুজলা কুফল! শশ্তামলা ভারত আজ খাগ্-সমস্ায় প্রগীড়িত। এই থাছ-সমহ্যার 
তিনটি দিক আছে-যথা, (ক) পরিমাণগত দিক বা খাগ্য-ঘাটতি, (খ) গুণগন্ত দিক বা পুষ্টিকারিতাঁর 
অভাব, (গ) মূলাগত | মূল্যবৃদ্ধির দিক। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীষটির সমাধানের প্রচেষ্টা ন!নাভাবে 
করা হইয়াছে | দ্বিতীয়টি ব1 পুষ্টকাগ্রিভার দিকের প্রতি লক্ষ্য দেওয] সম্ভব হয নাই । 

বর্তণানে খাছ্-মমস্তার মমাধানকল্পে উৎপাদনবুদ্ধি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ দু'টি দেওয়া হইয়াছে। 

নাঙ্কা-সমস্তা £ নানা কারণে ভারতে স্বাস্তোর মান অতি নিন্ন । ১৯৫১-৫২ সালে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা গ্রহণের পর হইতে নানাভাবে শ্বাক্্যোধয়নের বাবস্থা কর! হইতেছে । উহাদের মধ্যে আছে 
(১) পানী জল ও স্বা্্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, (২) ম্যালেরিয়া নিযন্ত্রণ, (৩) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, 
(৪) গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎমালয়, (৫) শিশু ও প্রশ্চতির শ্বাস্তা, (৬) উষধপত্রার্দি উত্পাদন, 
(৭) ঘথাসম্ভব পুষ্টকাত্রিতা বৃদ্ধি, এবং (৮) চিকিৎসাবিছা| ও স্বাস্থা সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ । 
_ বামস্থান-সমস্তা ২ বাসস্থান-সমস্তা। ন্গরাঞ্চলেই অধিকতর গরকট। জননংখা। যে-হারে বৃদ্ধি পাউতেছে 
মেই হারে গৃহনির্মাণ করিয়া উঠ] সম্ভবপর হইতেছে না । ফলে বাসস্থানের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে । 

নগরাঞ্চলের বাসস্থান-সমস্তার একটি দিক হইল কদর্য বন্তিজীবন যাহাকে দেশের অন্যতম কলংক বলিয়া 
বর্ন1 করা হইয়াছে । 

গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অবশ্থ| প্রকট না হইলেও ব্যাপকতর | 

ব্রিটিশ আনলে ভারনে বাঁদস্থান-সমস্যা। সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইযাঁছিল; বর্তমানে অবশ্য ইহার প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া হউযাছে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যনস্ীতে নগরাঁঞ্চল ও গ্রামুঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বাঃস্বান- 
ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিক্দে ওয়া হইতেছে । ১ 

"প্রশ্নোত্তর 


টি 10210, $ড1)96 17062590709 1809 1097) 





কহ, 





|. 3100 825 (170 01৮10 1)701019 
৮07০0179090 801৬0 01070 15. 

ভারতের নাগরিক-জীবনের সমস্তাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত র। ইহাদের সমাধানকল্পে কি কি বাবস্! 
অবলম্বন কর! হইয়াছে ? 

[ ইংগিত £ গ্রামাঞ্চল, নগরাঞ্চল এবং সাধারণ সমস্ত) তিনটি-__সকলেরুই বর্ণন। করিতে হইবে 1... 
(৯৬-১১২ পৃষ্ঠা )] 


2, 1370517 0990:109 6106 108.003:99 0৫ 00100050165 100959101320067% 88 8, 20901707 0£ 


[018] 7190008 (700610, (0. 0. 1960) 
গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি হিলাবে সমাজোন্রয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
[ ৯৫-১০২ পৃষ্ঠা ] 


8, 19500189108 0১০ &1008 01 009 (00200101010165 109৮5101010001)% 7220]9069 31) 11806. 
(7, 9. (9) 00200, 1962 ) 
ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্গুলির লক্ষ্য কি কি, তাহা! ব্যাথা! কর। [ ৯৫-১০১ পৃষ্ঠা ] 
4. 092৮9 ৪১ 10191 5000, 01 6109 17000 707010197% 01 770019৮5102 100988068 
০10 707: 900£699% 02: 169 50100 ৮10 ? 


ভারতের থাছ্য-সমস্যার, একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ইহার সমাধানকল্পে কি কি প্রতিবিধান নির্দেশ 


করিবে? * [১০৪-১৭ পৃষ্ঠা ] 
5.. 19180088 109 [502205 ০:-(৪)' 75816; ৪00. (০) 17091770227 170019,, 
-ভারতে কে) স্বাস্্া-সমস্তা ও (৭) বানানের গ্লালোচনা কর) , টাচ রঃ /. 


সই * শু নন ষ্ু 


- -£ শিপ 


সহ্এদশশ অধ্যান্র 


ভারতের প্রতিরক্ষা 
€ 1062162170০ 0£ 17019 ) 


১৯3৭ সালের ১৫ই আগ তারিখে দেশ স্বাধীন হইলে ভারতের প্রতিরক্ষার 
পূর্ণ দায়িত্ব ভারতের জাঁতীয সরকার গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রতিরক্ষা- 
ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমেই পার্লামেণ্টের 

নিকট দায়িত্বশীল এক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর (106£67502 
১০ 11015067 ) পর সৃষ্টি করিয়া তাহার হস্তে স্থল, নৌ ও বিমান 
ব্যবস্থার পরিবর্তন -এই তিন রক্ষিবাহিনীর ভার অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৫০ 

সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সংবিধান প্রবতিত 
হইলে সশন্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তা (901061005 00]00হ02100 ) আইনত 
রাষ্পতির উপর ন্তস্ত হয়। কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য সংগঠন ও পরিচালনাগত 

নি প্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদগ্তুরের ( 7101505 ০1 106661)06 ) 
উঠত যেই থাকে । প্রতিরক্ষা সমস্ত্রিদপ্তক” সৈন্য, নৌ ও বিমান 
পরিষদ বাহিনীর সদর কার্ধালয্মূহের (9০:1০ভড়ীজ 7৫৭০০) 

সহিত, পরামর্শ করিয়াই এই দাযিত্ব পালন করে। সম্প্রতি 
প্রতিরক্ষা! মন্ত্রিপ্তরকে পরামস্্র' প্রদানের জন্য একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা! পরিষদ 
(ব261075] 10265202. (০৪1 |] ) গঠন করা হইয়াছে । 

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে তিন রক্ষিবাহিনীর তিনজন প্রধানের 
যথাক্রমে এইরূপ আখ্য! ছিল-সৈন্তবাঠিনীর প্রধান ও প্রধান সেনাপতি 
(01016 01 009০ ১2 9০2 250 010০ 05010002000 61-1051166 01 0176 
এয ), নৌবাহিনীর প্রধান ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ (01516£ 00)০ [৪৬91 
96৪টি 21) 0০ 0010175210001-10-015161 0£ 006০ 8৮ ) এবং বিমানবাহিনীর 
প্রধান ও বিমানশক্তির অধ্যক্ষ (015166 0£ 076 4৯17 908? 220 0০ 
€0017209100০1-1)-001156 06 055 10 7010০ )। এখন তাহাদিগকে শুধু 
সৈহ্বাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রর্থান ও বিমানবাহিনীর প্রধান বলিয়া 
অভিহিত কর] হয়। 


সৈল্যবাহিনী (ঞ&০ ) £ ভারতের সৈম্তবাহিনী দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম 

এই তিনটি অংশ বা 'কমাণ্ডে' ( (০5070709505 ) বিভক্ত । আবার প্রত্যেকটি 

কমাণ্ড কতকগুলি করিয়! অঞুচে € 45895 ).এবং প্রতোকটি অঞ্চল কতকগুলি 
-করিয়। উপ-অঞ্চলে (501১-45:658$-) বিভক্ত ॥ - 

. ইৈন্তধাহিনীর সদর 'কার্যালয় নয়াছিল্লীতে অবস্থিত। ইহা লৈন্তবাহিনীর 





ভারতের প্রতিরক্ষা ১১৫ 


প্রধানের ((01016£ 0 00০ £100% 902) অধীনে পরিচালিত হয়। সদর 
কার্ধালয়ের ছয়টি শাখা.আছে।* ইহার মধ্যে একটি সৈম্কবাহিনী পরিচালনা 

শিক্ষা ও সামরিক খবরাখবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। 
রে দ্বিতীয়টি নিয়োগ, স্বাস্থ্য গ্রভৃতি বিষয় লইয়৷ ব্যাপৃত থাকে |. 
তৃতীয়টির কাধ হইল গমনাঁগমন, পরিবহণ, বসন্থান প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা। 
চতুর্থটি অন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করে। পঞ্চমটি সকল প্রকার নির্মাণকার্ধ 
পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে রক্ষিবাহিনীর তিনজন প্রধানকে পরামর্শ দেয়। বষ্টটি 
বদলি, পদোন্য়ন, অবসর প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্ধ সম্পাদন করে। 

নৌবাহিনী (2৬5 )£ স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের নৌশক্তি 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে । নূতন নৃতন আধুনিক রণতরী সংগ্রহ এবং 
নৌবাহিনীর সভ্যগণকে শিক্ষাদানের জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন কর 
হইতেছে। 

নয়াদিলীর সব্রর কারধালয় হইতে নৌবাহিনীর প্রধান (0110£ 0: 0৪ 
০৬০1] 9086) ঢাঁরিজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় 
নৌবাহিনী পরিচালন করিয়। থাকেন। ইহা! ছাঁড়1 চারিটি 
বিষয়ে চারিঞ্ন ভারপ্রাপ্ত অফিসারও আছেন 1*% 

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি বিমান শাখাও (8৮০1 £১৮12008 135) 
আছে। এই বিমান শাখার দ্রুত সম্প্রসারণ করা হইতেছে। 

বিমানবাহিনী (4১10 70106 ) 2 ভাক্স্রতর বিমানবাহিনী তিন অংশে 
বিভক্ত £ (ক) সংরক্ষণ-সংগঠন (15051106570200- 0০010109170 ), খে) পরিচালনা, 
সংগঠন (0012610178] 01001719150 ) এবং (গ) শিক্ষ! 
সংগঠন (108107106 05027079150 )। সংগঠন তিনটি যথাক্রমে 
কানপুর, পালাম ( দিল্ী ) এবং বাংগালোরে অবস্থিত। 

সদর কার্যালয় নয়াদিলীতে বিভিন্ন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ বিমান- 
বাহিনীর প্রধানের অধীনে কার্য করেন । 

১৯৫২ সালে পালামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত সহায়ক বিমানশক্তি আইন 
(01119154৯10 010০ 4১০৮, 1952) অনুসারে দিলী 
বোম্বাই মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবংগ উড়িয্তা এবং পাঞ্জাব 
--এই সাতটি রাজ্যে আসল বিমানবাহিনীকে প্রয়োজনমত সহায়ত! করিবার 
জন্য সহায়ক বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ।. 


শপীশীিস্দ। | পাপ িতল পাশ শি শপ শ 


সংগঠন 


সংগঠন 


সহায়ক বিমানবাহিনী 


. * শাথ! ছয়টি হইল £ £ (3) 05098] 968 137800105 (01) 4930690670910978]75 7319070185, 
(1) 008061058,8691-960678]18 35005 (হছ) [1093661-0918979] 060 0179094509৪. 
18280015 (%) 1020205991-20-0100958 5091 একং (55017100505 9০০0:98,:15 13151) 017, 

** এই অকিনারগণ হইলেন 2 (1)-ম198%020067 091000080017/6 1001908199০, (2) 4158 
07109, 10201)855 (3) 000210000036-/0-0178789, 0০9০7017, এবং (4) 0070009000:9, 7788৮. 
008৪8, ঘ1980079109,00820, - | 


১১৩ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


শিক্ষা-ব্যবস্থা (7810105 01850158610] ) 2 শিক্ষা ব্যাপারে সৈন্য- 
বাহিনীর পুরাপুরি স্বয়ংসম্পূর্__অর্থা্, ভারতের স্থলবাহিনীকে শিক্ষিতকরিবার 
জন্ঠ বিদেশের সাহাযা লইতে হয় না। বিমান এবং নৌশভ্তি এই পর্যায়ে 
উন্নীত হইতে এখনও কিছু বিলম্ব ম্নাছে। নিয়ে সামরিক শিক্ষাপ্রদানের 
প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করা হইল । 

জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ €2$1079] 10965)06 0011656 ) £ এই 
কলেজ ১৯৬০ সালে স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে ইংলগ্ডের ইম্পিরিয়াল ভডিফেন্ন 
কলেজে'র পদ্ধতিতে উচ্চতন অফিসাবুদর শিক্ষাপ্রদান করা হয়। 

জাতীয় প্রতিরক্ষ। প্রতিষ্ঠান €86101758] 10616106 4.080610% ) 2 
সামরিক শিক্ষাপ্রদাল ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । ইহার পুরা 
নাম হইল “জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত রক্ষিবাহিনী শাখা? 
(126107091 1221)02 £১০%0017)% 2100 10100 ১৫151035 ৬৬10৪ )। পূর্বে 
ইহ! দেরাদুনে অবস্থিত ছিল ) বর্তমানে ইহ] পুণার নিকটে উঠিয়া গিয়াছে । 

জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১৫ শতের মত সামরিক শিক্ষার্থীকে 
প্রাথমিকভাবে শিক্ষাপ্রদান করে। প্রত্যেকের শিক্ষাকাল ৩ ব্সর। ইহার 
পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামরিক শিক্ষা কলেজে উচ্চতর শিক্ষালাভ «রে । 

প্রতিরক্ষা! বাহিনী কলেজ (17961657002 9০1:025 9691 0011656 ) 2 
এই প্রতি্ানটি দক্ষিণ ভারতের ওয়েলিংটন সে অবস্থিত । হহা প্রাতি বৎসর 
১০০ জন করিয়া তিন বাহিনীরষ্ট্র্দিতীয় শ্রেণীর অফিসারগণকে উচ্চতর পদে 
নিয়োগের জন্ক শিক্ষাপ্রদান কর্ে। এখানকার শিক্ষাকাল ১০ মাস মাত্র । 

সৈনিক বিগ্ভালর € 47051509015 ) ২ নিম্নপদন্থ সভ্য ও অফিসারগণকে 
শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্ত আমেদনগ বর, মৌ» বেবিলি, আগ্রা, ফয়জা খাদ প্রভৃতি 
স্বানে সৈম্ৃবাচিনীর কখেকটি বিদ্যালয় আছে । 

6 নৌবাহিনীর শিক্ষাকেজ্দ 0৪৮8] ঢা 21101106 00600065 ) 2 নৌবাহিনী র। 
প্রধান শিক্ষাঞ্চেন্ত্রগুলি বোহ্ই, কোচিন এবং ধিশাখাপন্তনমে অবস্থিত । 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনেক সময় শিক্ষাখিগণকে বিদেশে প্রেরণ করা হ্য়। 

বিষানশক্তির শিক্ষাকে (410 50105 া8151700 0006055 ) ৪ 
বৈমানিকের কারে শিক্ষাপ্রদ1নের জগ্ত বিনানবাহিনার পেগনপেট ও ধোধপুরে 
ছুইটি কলেজ আছে। কয়মবাট্ররে৭ কলেজে অফিসাএদের শিক্ষদান করা 
হয়। ইহা ছাড়া কয়েকটি বিগ্ভালয়ও আছে। 


স্বচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠন (৬০1010915 10667506 028৪- 
. 20158001) 2 স্বাধীন দেশের প্রতিগক্ষা জ্ীতেক নাগরিকের অন্ততম কর্তব্য 
বলি বিবেচিত হয় 1 গ্জন্যগরিকগণ যাহাতেন্এই, কর্তৃব্য “উপধুক্তভাবে পালন 
ফ্রিতে পারে তাহারঞ্জন্ত তাহাদিগকে সামক্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা ( € 






ভারতের প্রতিরক্ষা ৰ ৮. 58 


প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে ভারতে চাঁরিটি সংগঠন আছে £ ক্টশাঞনিক 
সৈন্তবাহিনী, (খ) লোকসহায়ক সেনা, (গ) জাতীয় শিক্ষাথিবাহিনী এবং 
(ঘ) সহায়ক শিক্ষাথিবাহিনী। চৈনিক আক্রমণের দরুন বর্তমানে এই সকল 
শ্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত ও স্থসংগঠিত করা হইতেছে । 
(ক) আঞ্চলিক সৈল্যাবাহিনী (10871697181 4১5 ) 2 দেশের যুবক- 
গণকে আবসর সময়ে সামরিক শিক্ষার স্থযোগপ্রদদীনের জন্য ১৯৪৯ সালের 
অক্টোবর মাসে আঞ্চলিক সৈশ্তবাহিনী সংগঠন করা হয়। জরুরী অবস্থায় নিয়মিত 
সৈম্ৃবাধিনীকে (1680]2 20 ) সহায়ত] করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখল। 
রক্ষা করা! এই আঞ্চলিক সেনাবাঠনীর কার্ধ। এই সেনাবাহিনীর কোন 
সনহ্যকে ভারত সরকারের বিশেষ 'মাদেশ ব্যতীত বিদেশে যুদ্ধ বা অন্গরূপ কাষ 
করিতে পাঠানো যায় না। ১৮ বশসর হইতে ৩৬ বত্সর বয়স্ক যে-কোন 
নুঙ্থদেহ ভারতাঁয় এই আঞ্চলিক সৈম্তবাহিনীতে যোগদান করিতে পারে । এই 
সৈম্বাহিনী হইত কিছুসংখ্যক সদশ্তকে প্রতি বত্সর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীভুক্ত 
করা হয়। 
€খ)ট লোকসহায়ক দেনা (1,015 981,858] 92129 ) 2 আঞ্চলিক 
সৈম্তবাহিনীরঞসহাত্নক হিসাবে ১৯৫৪ সালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলের 
€ ব্বি৪0০9281 ভ০1017052 [7০1০৪ ) হষ্ট করা হ্য়। এই স্বেচ্ছাসেবক সেনাঁদল 
ব্মানে "*লাকসহায়ক সেনা নামে পর্রিচিত। এই সংগঠনের লক্ষ্য হইণ 
[ব.শষ বিশেষ অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকপ্র/থামক সামরিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত করা । 
রক্ষিবাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্যগণ এবং জাতীয় গ্রাক্ষাবাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্যগণ 
( চা 00 04505) ব্যতীত ১৮ বৎসর ₹ইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সকল 
ভারতীয়ই লোকসহায়ক পেনায় যোগদান করিতে পারে । বর্তমানে বিশেষ 
কারিয়া ভারতের সীমান্ত অঞ্চলেই এই সেনাদল গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া 
হইচুতছে। 
£  (গ) জাতীয় শিক্ষাথিবাহিনী ( 2৪6০5910546 0০295 )$ জাতীয় 
শিক্ষাখবাহিনা স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া গঠিত । ইহা! হইতে 
তাঙাবা নিয়মান্বতিতাঁ, নারকত্ব (1৩2:16:511) এবং সাধারণ সামরিক 
শিক্ষালাভ করে । শিক্ষাথিবাহিনীর তিনটি বিভাগ :আছে--(ক) উচ্চতর 
(9613109£), (খ) নিম্মতর (7010), এবং (গ) ছাত্রীদের (01015? ) উচ্চতর 
ও [িরতর বিভাগের প্রত্যেকটির সৈন্ত, নৌ ও বিমান এই তিনটি করিয়। 
শাখা আছে। 
প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষাধিগণকে অনেক সময় বিশেষ 
শিক্ষা দেওয়া! হয়। সম্প্রতি বাণিকাদের জন্ত আকর্ষণীয় গ্র প্রয়োজনীয় শিক্ষার 
যব কর! হইতেছেশু 


১১৮ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 


কিছুদিন পূর্বেও সমগ্র ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষের কিছু 
উপর | বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৬২) উহা ৫ লক্ষে দাড়াইয়াছে। ইহার 
উপর ঘোষণা কর! হইয়াছে যে বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহের অধীন 
সকল ছাব্রছাত্রীকে আবশ্তিকভাবে জাতীয় শিক্ষা ধিবাহিনীর 
অধীন হইয়া সামরিক শিক্ষা লইতে হইবে । এই প্রস্তাব 
পূর্ভাবে কার্ধকর হইলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বুদ্ধি পাইবে । 

(ঘ) জহায়ক শিক্ষাথিবাহিনী (40111815 08066 001755) 2 স্কুলের যে- 
সকল ছাব্রছাত্রী জাতীয় শিক্ষাথিবাহিনীতে প্রবেশের স্থযোগ পায় না তাহাদের 
লইয়া সহায়ক শিক্ষাথিবাহিনী গঠন করা হইয়াছে । এই সংগঠন স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের এঁক্া, নিয়মান্বতিতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষা। দেয়। বর্তমানে 
সমগ্র ভারতে এই সংগঠনের অধীনে ১০ লক্ষের অধিক ছাত্রছাত্রী আছে। 

বর্তমানে এই সকল স্ষেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠনের প্রসারের বিশেষ 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 


বর্তমান নংখার ও 
সম্প্রমারুণর বাবস্থা! 


হক্ষিপ্তসাল্র 

স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় বহু গুকত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । রক্ষিবাহিনীর 
সাধিনার়কত্ বর্তমানে রাষ্ট্রপতি হস্তে হান্ত। অবশ্ সংগঠন ও পরিচালনার ছাবিত্ব হইল প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রিদপুরের ( :3151805 ০£ 1)916,09 )। প্রতিরক্ষা! মন্ত্রিদপ্তর সৈহ্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর 
কাধালযের সহিত পরামর্শ করিধাই দায়িত্ব পালন করে ॥ রক্ষিবাহিনীর তিন জন অধাক্ষ বর্তমানে যথাক্রমে 
নৈন্যবাহিনীর প্রধান (00196 ০£ 009 ঞযাহঠ 9৪), নৌবাহিনীর প্রধান (00089601000 1২৮৮৮] 
96৪, ) এবং বিমানবাঙিনীর প্রধান (01715£ 0£ ৮09 417 960) নামে পরিচিত । 

সৈম্যবাহিনী £ সদর কাষালয় নয়াদ্রিললী হইতে সৈন্বাহিশী উহার প্রধানের অধীনে পরিচালিত হয়। 
লদর কাধালয় ছয়টি শাখায় বিভুন্ত | 

নৌবাহিনী £ সদর কাধালয় হই [নৌবাহিনীর প্রধান চারিজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় 
নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়! থাকেন। ছুইহ! ছাড়! চারিজন ভারপ্রাপ্ত অফিলারও আছেন। নৌবাহিনীর 
একটি বিমান শাপাও আছে! 

বিমানবাহিনী £ ভারতের বিমানবাহিনী তিন অংশে বিভন্ত-_(ক) সংরক্ষণ সংগঠন, (খ) পরিচাল্পা 
সংগঠল এবং গে) শিক্ষা সগঠন। বিমান শত্তিকে প্রয়োজনমত লহায়ত! করিবার জন্য একটি সহায়ক 
বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠ] করা হইয়াছে । 

শিক্ষা-বাবন্থ। ১ শিক্ষা! বাপারে সৈন্ুবাঠিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ ; অন্য দুইটি বাহিনীও দ্রুত এই লক্ষ্যাভি মুখে 
অগ্রনর হইতেছে। শিক্ষার ভশ্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে ১। জাতীয় প্রতিরক্ষা! কলেজ 
২। জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ প্রতিরক্গাবাঠিনী কলেজ, ৪। সৈনিক বিদ্যালয়, €। নৌবাহিনীর 
শিক্ষাকেন্্র, এবং ৬। বিমানবাহিনী কল্জ---এই করটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

স্বেচ্ছামূন্গক প্রতিরক্ষ! প্রঠিগন £ বর্তমান ও ভাবী নাগররিকগণকে সাঞরিক শিক্ষায় শিক্ষিত কগিবার 
জন্ত নিমলিখিত স-গঠনগুলি আছে- (কে) আঞ্চছিক সৈন্তবাঠিনী, (থ) লোকমহায়ক সেনা, (গ) জাতীয় 
শিক্ষািবাহিনী, এবং (ঘ) সহায়ক শিক্ষাথিবাহিনী। বর্তমানে এগুলিকে সম্প্রসারিত করা হইতেছে। 


..130677 09997 0109 (309 73866009 02881886107, 01 17019. 
' সংক্ষেপে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যাবন্থা বর্ন করু।" ্ [ ১১৪-১১৮ পৃষ্ঠ! ] ] 
৯ 101৮5 800 5099, 01 1199 ডব0]2102 1065005 0225185130 (0£ [00079 

ভারতের স্বেচ্ছা মূলক প্রতিয়ন্গ] সংগঠনের একটি বিবরণ পাও | 1 4১১৬১৬৯ পৃঠা) 
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[লে শিশল জজ শশী পসপিলাশা নদ পি পুশ পপ কব ও ওর সেশ জাতে কপাল পাপ গা শা পাপা চপ আসর নাশ এ ০, (রদ স্্ 
ঘ শহল € 5 ধু ্ 
|] হজ রশ নি মা না: ক & ন্‌ ্ রঃ . এল ক ১ খুলি 4 রী 
শু জজ ঙ ধু নি ূ জা 
[] ৫ চা ৮ শি লরি ্ 
] 
০ 





॥ প্রেস ইনফরমেশন || জাতীর শিক্ষাথিবাহিনীর কয়েকজন সভা (9171 90915) 
বুরোর সৌজন্যে ॥ সমাজোন্নয়ন যর কাজ করিতেছেন ॥ 
[ ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা ] 


নি 
রি চি এট ষ পিপল উল পতি ক এ সত চির শক ভি লীলা শপ পি কছ। 4 

রদ রি 

শি । 
ন 
রর এ তি 
এ ঃঁ & 
॥ 
৮ 


তাঃ 


॥ ৮ 


চস 


নি : 
রি রা এ 
চা 


প্রীনেহর নৃতন দিল্লী পবেড়ে পশ্চিমবংগের জাতীয় 
শিক্ষার্থিবাহিনীর: মহিলা” শাধী পরিদর্শন করিতেছেন ॥ [ ১১৭-১৯৮ পৃষ্ঠা ] 


পা 
নি 





॥ প্রেস ইঙাফরমেশন ॥ বুখচির নিকটে একটি সমাজো্নযন ব্লকে 
ব্যুরোর সৌজন্তে ॥ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাদান ॥ 


০ 


ভাঃ [ ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৯৯ এখুধু অর্থবিদ্ার ৯*৭ পৃষ্ঠা] 


পরিশিষ্ট (ক 
আইন পাসের পদ্ধতি 


€(71)6 11095655 0£ 1,6015186101 ) 


কে) পালশমেণ্টে আইন পাসের পদ্ধাতি (],2215196%5 19002010816 
11) [78111910196 ) 2 পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি বিভিন্ন পীরে বিভক্ত | 
নিয়ে ইহাদের বর্ণনা করা হইতেছে । 

(১) বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (17760985060) ৪100. চ156 
[২০9৪011) ) 2 'অর্থবিল ভিন্ন অন্তান্ত বিল পার্লামেন্টের ছুই পরিষদের যে-কোন 
পরিষদে উত্থাপন করা যায় । যে-সকল বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেণ তাহাদিগকে 
সরকারী বিল ( 309৮2117101) 71115 ) বল! হয়, আর যে-সকল বিল পার্পামেন্টের 
সাধারণ সদন্তর] উত্থাপন করেন তাহাদিগকে বেসরকারী বিল (671715 ই] ০000675, 
91119 ) বলা গ্য়। উভয় ধরনের বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে এক প্রকার । 
বিকার তবে কতকগুলি বিষয়ে বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে পার্থক্য 

ভিডি রহিয়াছে । যেমন, বেসরকারী বিল উথ্থাপনের জন্য সাধারণত 
এক মাসের নোটিস দিতে হয় এবং বিলের গুরুত্ব ওঞ্্লীকরতি পরীক্ষার জন্য লোকসভায় 
বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত একট কমিটি ৭ 00027710652 010 1971৮866 
10601056751 31115 80. 0২6501061025 ) আছে । যাহা হউক, কোন বিল 
থাপনের জন্য প্রথমে পরিষদের 'অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। অনুমতি 
পাওয়ার পর সংশ্রিষ্ট সদশ্ত বিলকে উথাপন করেন । উখাপনের পর বিলকে 
অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশিত করা হয়। 
বিল উদ্থাপনের পূর্বেও বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইতে পারে । 

(২) বিলের দ্বিতীয় পাঠ € 96০০৫ [২০৪.0117 01 ৪. 73111 ) 2 বিল 
উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্ত প্রস্তাব করিতে পারেন যে, (ক) পরিধদ “বিলটির 
বিচারবিবেচনা করুক; অথবা (খ) বিলটিকে সিলেক্ট. কমিটির (৪. 9616০: 

.. 007012015665 ) নিকট প্রেরণ করা হউক) অথবা (গ) বিলটি 
দিতীয় পাঠের সময় , সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জারন্নিবার জন্য উহাকে প্রচীর 
বিলের নীতির চির 
আলোচনা .৯ কর] হ্ঁক'; অথবা,: (ঘ). দলকে দুই.পরিষদের যুক্ত কমিটির (৪ 

/০ঠ2 0০8514656. 0৫,00০ গে৪ [01055 ) নিকট প্রেরণ 
করা হউক । ইহার" পর* বিলটিবু' দীন্তি ও রাধার" বৈপিষ্ট্যগুলি লইয়া বিতর্ক চলে। 
যখন “বিলটি'বিচারবিবেচন?.কতা: কপার গৃহীত হয় তখন বিলের সংশোধন 

এবং বিভা কিক 1. 





১২০ ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


(৩) কমিটি পর্ধায় € 0011 ৩5দ5 )০ পরিষদে সরাসরি বিচার- 
বিবেচণাঁর পরিবর্তে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে, কমিটিতে 
প্রথমে বিলটির সাধারণ ধারার আলোচনা করা হয় এবং পরে 
বিলের প্রত্যেকটি ধারার পুংখান্নপুংখভাবে বিঢারবিবেচন! চলে । 

(৪) রিপোট পর্যায় € ২1001: 9৪০ ) 5 বিচারবিবেচনার পর কমিটি 
উহার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান এ রিপোর্টকে সংগ্রিষ্ট পরিষদের 
নিকট উপস্থিত করেন। 

৫) বিচারবিবেচন। পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা (0০ঘ- 
51021980101) ১৪86০ 8180 0712815500৮ 0019056 10150055108 ) 5 কমিটি 
করৃক প্রেপিতত কোন বিল সম্পকে শাশপ্বিব্চেনার প্রস্তাব ভোটে গৃঠীত » পার পল 
বিলের বিন্ডিন্ন ধার। সম্পর্কে পবিধদে আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ কর। হয় এই 
পর্যায়ে সংশোধন প্রস্তাব কর। মায় । 

(৬) বিলের তৃতীয় পাঠ (71770 2654376) 8 দখন বিপেব একশ 
ধারা সম্পর্কে বিচারবিক্নেন| এবং গ্ট গ্রহণ সমাপ্ত হয় তখন বিলের ভতীয় পা5 হয়| 
প্রস্তাব করা হয় নে বিলটিকে পাস কর। হউক | এই পর্ধায়ে বিলকে মামখ্িকভাপে 
গ্রহণ বা প্রন্তযাখানের প্রশ্ন লইয়। বিভর্ক চগে। * 

বিলটি এই ভাবে এক পরিষদ কতৃক গৃহীত হ রা পর 'মপর পরিষদে শিক গগ্রুরি 5 
হয়। বিপটি অপর পরিষদ কর্তৃক 'অন্ননপ পদ্ধতিতে গৃহীত হইলে উহাকে বাঙঈপতিব 
নিকট সম্মতির জগ্গ উপস্থিত করাষ্টঙ্গ। রাষপতি সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি হাইশ 
পরিণত ভয়। কিন দুই পরিষদই €ব সকল সময় বিল:ক গ্রহণ করিবে এমন 
কোন কথা নাই । এক পরিষদে পাস হণ্য়ার পর অপর পরিৰদ কোন বিলকে 
দুই পরিষদের সধ্যে. প্রত্যাখান কবিতে পারে অথবা ছয় মাস ধরিয়া কোন বাবস্থ। 


কমিটিতে বিনে 
বিচারবিবেচনা 


বিবাদ ও বুদ্ধ মবপম্বন ন। করিয়। বিলকে ফেলিযা রাখিতে পারে, অথণ। এননভা নে 
অধিবেশন বিলের সংশোধন করিতে পারে যে, উহাতে উত্থাপনকারী পরিষদে 


সম্মতি থাকে প।। এই বস্তার রাষ্পতি ছুই পরিষদের যুন্ু অধিবেশন আহ্বান করিছে 
পারেন এবং এই মুক্ত আাপ্দবেশনে সদস্যদের ভোটে বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়| 

অর্থবিল (0195 01115) £ অর্থবিল সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থ| ঠইণ 
যে উহা রাক্যসভার উদ্যাপন করা যায় ন|, লোকসভাতেই উত্থাপন করিতে হর । 
লোকসভার অর্থবিপ পাস হয়ার পর উহাকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের 
(1200017061909010175 ) জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার 
১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে নুপারিশসহ উহাকে লোকসভার 
নিকট ফেরত পাঁঠাইতে হয়। লোকসভা এ স্ত্রপারিশসমহ গ্রহণ 
বা প্রত্যাখান করিতে পারে । "আর যদি রান্গ্যসভা ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত ন। 
পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিধদেই পান হইয়াছে; এবং 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্তির পর বিল আইনে পরিণত হয় । 


অর্থবিল সম্পর্ণে 
লোকনভাই মবেসব! 


আইন পাসের পদ্ধতি ১২১ 


খে) ন্লাজ্য আললভসদইলা পাসের পদ্ধতি (1:95151901০ 
19700208106 10, 072 ১696০ 12615196816 ) হ রাজ্যের আইনসভ।র় আইন 


পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতির অন্তরূপ | 
তবে কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য 
রক্িয়াে | পশ্চিমবংগের মৃত কোন কোন ব।জোর আইনসভ। 
দুইটি পরিষদ লইয়। গঠিত আবার আামামেব মত কৌন কোশ 
রক্ষোর আইনসভ। এক-পরিষদসম্পন্ধ । যেরাঁজোর আইনসভা এক-পরিবদসম্পন্ন 
সেখানে বিপ মা বিধানস51ভে ই পাস হইয়। কাজ্যপাপেক শিকউ প্রেরিত হয়| 
দে-রাজো আইনসভ! দ্বিপরিধদসম্পন্ন সেখানে পালামেন্টের ব্যবস্থার মত অর্থবিল 
মণ [বধাশসভানেই উত্থাপন করা যায়; খিধান পরিধদে উহ। উত্থাপিত হইতে পারে 
এ] বিধানসভার অর্থধিল পাস ভয়ার প্র উহাকে বিধান 
পরিবদর শিকট শ্ুপারিশের জগ প্রেরণ করা হয়| বিল পাইবার 
১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিব্দকে স্ুপাবিশস5  বিলটিকে 
বিধানসভা নিকট ফেরত পাগাইতে হয । বিনানসও। এ গপারিশ গ্রহণ ব| 
2%।1খ)]ন করিতে শারে। আর বদি বিধ।ন পরিধদ ১৮ ধিনের ভিহপ বিলকে ফেরত 
না পাঠা ওঞ্হা তইলেও ধরিয়া লণ্রা হয় যে বিলট উ৪র পরিষদেই পাঁস হইয়াছে, 
এব, বাজ)প।লের সম্মতিপ্রাপ্থিব পর ধিলটি আইশে পরিণত হয় অবশ্য রাজ্যপাল 
গাঞ্রণতিব বিবেচনাগ জন্য বিণকে ধরিরা রাখিতে পারেন । পাই্ণতি এ বিলে সম্মতি 
দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন । 
এখবিল শিম অন্তাগ্ত বিল পাস সম্পকে পাণামেন্টের ই পরিষদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দিলে ধেমন বুক অধিবেশনের বাবস্থা কর। যায়, বাজোব আইনসভার 
শেজে সেইলপ যুক্ত অধিবেশনের বাবন্ত। নাই । ব্াজ্যেব ক্ষেত্রে সংবিধানের ব্যবস্থ। 
রি হইল যে বিধানসভ। করুক গৃশত বিণপকে বিধান পরিষদ যদি তিন 
রি মাসের মধ্যে ফেরত ন| পাখার, অথবা বদি প্রত্যাখ্যান করে, অথব! 
তা ধদি এবপভাবে সংশোধন করে বে, বিধানসভা এ পরিবর্তন গ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছুক থাকে--তবে বিধাশসভ। দ্বিতর বার বিলটিকে 
পাস করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিলে এক মাস পরে উহা! উভয় পরিষদ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়। লওয়া হইবে৷ বিধান পরিষদ উহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান 
করিলেও কোন ফল হইবে ন|। 
রাজ্যের আইনসভা কতৃক এইভাবে পাস হইবার পর বিপকে রাজ্যপালের নিকট 
সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি জ্ঞাপন 
৪89) তি করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন অথব। নিজে কিছু শ। 
সম্মতি পাইলেই বিল বি 
আনে পরিণত হয়. করিয়া বিলটিকে রাগ্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারেন । ইহা 
ব্যতীত অর্থবিল ভিন্ন অন্ঠ বিলকে রাজ্যপাল পুনবিব্চনার জন্ত 
আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন । দ্বিতীয় বার এ বিল আইনসভা৷ কর্তৃক 


এক-পগিষদণম্পয় 
আভঠখ্সভাষ বিল পাম 


গর্থবিল মরে 
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গৃহীত হইলে রাজ্যপাল উহাতে সম্মতি শীৈজ্ঞ্রধ্য,থাকেন | যে-বিল রাষ্রপতির.নিকট 
প্রেরণ কর! হয় তাহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন । যখন 
আইনমভা করুক গৃহীত বিল রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় তখন এঁ বিল 
বিধিবন্ধ আইনে (4০৮ ) পরিণত হয়। 


ভগক্ষিগ্জাকর 


(ক) পার্লামেন্টে আইন পানের পদ্ধ5 2 পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি শিয়ব্ণিত বিভিঃ 
পদ্ধতিতে বিভ্ত' £ 

১। বিল উত্থাপন ও বিজের প্রথন পাঠ 5. অথবি ছাড় জন্কাহা বিল যে-কোন গঞ্িষদে থাপিত 
হত গার্ে। মন্ত্রিপণ ছাঁড়। অন্যান মদগ্ররও পিল ( অথবিত ছাড়া) উবাপনের ক্ষদতা রহিয়াছে । 

০.ব উভণ প্রকার রর নর পাতনর পদ্ধতি মোটাকগি এক প্রকার উখাপ-দ্স পর বা পৰে বিশটি মরকাগী 

গোন্জে জ.ট প্রকাশিত হ 

২। নিলেন খে রা পাঠ £. এই পবাযে বিলিন শীঠিগ্ুটির আগোচশা করা হয়। 

৩। কমিটি পধায়£ অনেক মমর বি-। পিট কমিটিতে প্রেরিত হয়| কিট বিছটিএ পুংছানুপুংগ 
আলোচনা হয। 

৪| গ্রিপোঠ পধীয়ত ইহার পপ কমিটির থিঃপাঁঠ পগ্রিষদে উপস্থাপিত করা ভয় ॥ 

৫ | বিঠাগ্রবিবেচন। পধায় ও সি ধারা9গ আলোচনা গ পি)? ভিও০৬ বিলটিএ 
বিভিন্ন ধারার আলাপ আলাচন। চনে এবং সংশাধন ও প্রন্তার হও কগ তয় 


| 


৬। ধিলের তৃতীম পাঠ এই পযায়ে খি টিকে মানিকভবে গ্রহন বাবদস কলা হয । এক পিষে 
বি“টি গৃগত হঠলে হা অপর পরিষদে প্রেছিত হয়] নেগানেও অঞুধ | পদ্ধতি বিটি পান হভতল সহ 
রথ 157 নন ত-ভ কন এ।শনে পরসিণউ্হঘ । কিন্তু অপত পাসযগ বিটি ক গাল মা বলি পা রহ 


& 
বিতশষ নংশোধিন ক্রি? গাষটুপতি ৬য় পরিমাণ এ যু অপিবেশন ভান কয়া বি হীগ ভাগা শিশগ্িত 


85 পারেন । 
অর্মবন 5 অরবিল পাল ব্যাপারে জোকমভাত নবেগব! | চাধিষযে হাজনভার কোন বিশেষ কমতি 


- 


এ) ব্লিহেও চলে। 

(৭) বাছা আইননভায় সাইন পর পদ্ধতি £ পাঁজা আইন ভা শহন গানের পঞ্ছতি কেখে জাহন 
পানেরহ হনুন্প। ভবে দেখানে ব্ধিনমণ্ডত একপব্যিদিনন্পহ মেখানে বিধাননভ!ম বিল পানর গর 
উঠা পাভবিকভাবই পালে: নিকট 'পিভ হয়। কষেট ক্ষেতে রাজ্যপাজ বিলে নিজে মন্দতি 
বা অনমমতি জ্ঞাপন কোন কিছু ন! করিয়া উত্তাকে পষ্্রপতির শিকট প্রেরণ কিয়া থাকেন 


প্রশ্নোত্তর 


1. 0159 8, 1১161 £8000100 01 6109 1)70909৪ন 06 101715180101028 1] 1701110000011, 

পার্লামেন্টে আইন পার পক্চতঠির একটি অাক্ষিতু বিবণ বাও। [ ১১৯-১১৯ পৃষ্ঠা ] 
2. 70095011109 10 19019110170 15019186159 10700501700 2 59680 15600518010, 

রাগ আইন্সভায় আইন পাসের পদ্ধতি সংক্ষেপে বরনা কর। | ১২১-১২২ পৃষ্টা | 


নি 


পরিশিষ্ট (থু 


জিলার শাসন-ব্যবস্থা 


€(101561101 4৯01001107503010]) 0) 


সাধারণত বদর পটভূমিকাঁতেই, কেন্ত্রশীসিত নঞ্চলেব নঙে, জিলার 
শ্সন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা ভয়। 

বিভাগ (1)1515105) 2 শাসনকার্ধ পরিচালন সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি 
বাজা কতকগুলি দিথায় বিশুক্ত । জিলাকে 'কন্দ্র করিয়াই রাজের শাসন 
পরিচালিত হয । পশ্চিমবংগ বিহার আসাম প্রত্বতি কতিপয় রাজো একাধিক 
জিলা লইয়। গঠিত াথভাগও 'মাছে। (বিভাগের শাসনভার যাহার উপর স্তপ্ 
তাত বিভাগীয় কমিশনার বা ভূক্তিপতি ধলা হয় পছন্ত্রীয় কতাকের 
( /৯]1 117010 3৩7৬16৮৪ ) প্রবণ সভাগণের মধা হইতে কমিশনার ব। ভূত্তিপতি 
নিুক্ত করা তয়। 

সি প্রধান কাধ তল বিভাগে রাজন পরিচালনা । উহা ছাড়াও 
ত্রাহীতক টিভাগেব অস্তগত ডিল শাসকদের কাঁধের শুত্বাবধ!ন করিতে তয় । 
হানার খায়ভশাসনমুপক পর দানগুলির তন্বাধধান করাখ তাহার অন্যতম 
কতবা। 

জিলা (1)1365০6) 5 ছিলার শার্সার্ভার ধাঠীর উপর ন্বস্ত খাকে 
ভাহাঁকে দিলা শত ক (10100106066) ব। মা! টং নামে অভিহিত 
কী ইর কয়েক জায়গায় তাহাকে "ঙপুটি কমিশনার বা উপভূক্তপতিও বল! 
২%।1 জিলাই পাংজ)র শ'সন-ববস্থার কেজ বশিয় জিল! শাসকের পদ বিশেষ 
গুরুহপূর্ণ। পদ গুরুর ধলিথ। কেন্দ্রীয় কভাকের পদগ্চগণের মধ্য হইতেই 
সাধারন 5 জিলা শাসক টার করা হ্য়। "সনেক ক্ষেতে অবশ্থ রাজ্য কতাকের 
(3605 39751655 ) প্রবীণ সঙ৬ঃগবকেওত ফলা শাসকের ভার দেওয়া হয়। 

জিল। শাসক একাধাঞে জিলাওর বাজশ্-সংগ্রাহক ও শাসক । এইজ 
তাঁহাকে দিলা ম্টাজিষ্রেটে ও সমাহর্তা। (101500106 71901507966 270 
00116069হ ) বলা হয়। ক্লাজন্ব সংগ্রাহক হিসাবে তাহার কার্য হইল জিলার 
ভূনি-বাঁজন্ব ও অন্থান্ত কর অংগ্রহক্ার্য পরিচালনা করা । 
বাঞ্রস্থ ও কর সংক্রান্ত তথ্যাদিও তাহাকে সংগ্রহ করিতে 
হয়। খাসমহল পরিচালনার ভ'র তীাহাঁরই উপর ন্তন্ত। 
তিনি প্রপন্নাধিকীরের (0০৫০৫ ৬/2:5*) .পরিচালনাও করেন। দিলাবু 
সরকারী কোষাগাঁরও তাহার পরিচালনাধীন থাকে | | 

জিল। শাসন্ব হিসাবে. সমগ্র জিলার্ শাস্তিশৃ খুলা» রক্ষার অন্ত তিনি দায়ী |] 


(জলা শাসকেণ 
কাষধাবলী 


১২৪ ভারতের শাসন-ব্যবন্থা 


এই উদ্দেশ্তটে তীহাঁকে জিলার পুদ্দি্্রতিনী বা আরক্ষার তত্বাবধান ও 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। জিলার আরক্ষাঁধ)ঙ্ষ (3017011062206)6 ০: 
0011০) তহারই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাঁধীনে থাঁকিষা কাধ করেন। 

জিল]র শান্তশংখল। রক্ষা করা ছাড়াও জিলার শাসককে অঙ্কাঁতা বহুবিধ 
কর্তব্য পালন করিতে হয়। জিলায় রাঁজ্য সরকারের সকল বিভাগ পরিদর্শন ও 
ভব্বাবধান কর! উঠার কর্তব্য , শিপাঠা বাস্কাঁর ( ০০001৮0 [12100০] ), 
পৌর চিপিহসক (01৮11 ও012৮910), বিগ্ভালমু পরিদর্শক প্রভৃতির কার্ষের 
ভহ্বাবধ'ন ভাঠাঁকে করিতে তয়। এহকুমা শ।খকগণ সম্পূণভাবে তাতার 
নিষন্ত্রণাধানে থাকিষা কাধ করেন। তীঙাকে জিলার দ্বায়তুশাসনমুল € 
প্রতি্ানগুলির তন্বাবধান কারতে ওয়। 

জিলার সরকারী আশ্টমানিঞক্ আয়-ব্যয়ের ডিসাবও হিলি প্রন্তত করেন। 
গুধানত দিল শাসকগণের আয়-বায়ের হিসাবকে ভিত্তি করিষাই বাছা 
সরপাবের বাজেট প্রপ্তত ঠষ। 

আমর! ,দখিঠাছি এম জিল। শাসককে বিচারের কার্ধও করিতে তহ। তিনি 

রাগ শর আদালতসশ্তভ »ইতে খেোৌজদ্রা৭ী মামলার আশিলও শুনিয়া 
থকেন। 

এপপে তাহার হছে শাসন ও বিচার উভয় সংক্রান্ত প্মহাই রহিয়াছে । 
“ইউ পতি অব হানায় বালা প্র ।শল্িক ভারতের সংবিধান বিচার বিভাগকে 
শাসন বিভ গ 55: না পৃথকৃ করিকার নিতদশ দিয়াছে । আশা করা যায 
মূ, এই নিধেশ সহসারে দিল? শাসকের তস্ত হউতে বিচারের ক্ষন ত| শ্াপ্বই 

রাত কর। হইবে | পশ্চিমধংগ সহ কয়েকটি পাজ্য এই কার্য উতঠিিনধে]ই 

সমাপ্ত করিয়।ছে। 

এই সকল নির্ধারিত করবা ছাড়াও আনেক সময় জিল। শাসককে অনিশ্চিত 
প্রকৃতির সনেক কর্তব্য সম্পাদন করা তে হয়_গেমশ, ঙিলাষ ছু ভন দেখ' দিলে, 
দৃভিদাতথ্র জ্ক সংগঠনের ভাব তারই উপর গড়ে রর খশকণ সরকারী 

৪ অনেক বেজরকারী সাহায্য স্তং৩।, জি মারফত বন্টিত ধঙমানে জিলার 
সদ্বাস্তরদের পুনবাসন ও অগ্ঠান্ত কারের ব্যবস্থা তাহারই ও ০ পরিচালিত 
হইতেছে। 

জিল! শ।সককে দিণায় সরকারের “চক্ষু কর্ণ হস্ত ও মুখ' বলিয়া বর্ণনা করা 
ভয়। অর্থাৎ িলায় সরক্জারের ম্বাহী কিছু দেখিবার, যাহা কিছু শুনিবার, 
যাহা] কিছু করিবার এবং বশিবার_-সকলই জিলা শাসকের মারফত হয়। 
তিনি জিলার সর্বন্র পরিভ্রমণ করিয়া জিলার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে জ্ঞাত 
করান 3 সরকারী নীতি জিলায় প্রচাণ্ধ করেন শ্রবং সেই অঙ্গদাঁরে শামনকার্ধ 
পরিচালন! করেন । এই উদ্দেক্ তাহাকে পরিভ্রমণ করা ছাড়াও দ্দিলার 
বিভিন্ন বিগ্ভালয়ে পারিতোর্ণষক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিন্তে হয়, বিভিন্ন 


জিলার শাসন-ব্যবস্থা ১২৫ 


শ্রেণীর লোকের সহিত আলাঁপ-অ. 1 করিতে হয়, নানা স্থানে বক্তৃতা 
দিতে হয় এবং জিলার গা পদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়! 

ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার একজন সমালোচিকের মতে, জিলা শাসকের 
উপর যে-সকল কর্তবাভাঁর অপিত হইয়াছে তাহ পালন করার জন্ক তীহাঁকে , 
নানা গুণসম্পন্ন ও নাঁনা বিদ্ায় বিশারদ হইতে হইবে-_ 
“তাহাকে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে, স্বক্তী হইতে 
হইবে, অর্থবিগ্ভায় জ্ঞানসম্পন্ন হইতে ভইবে, কৃষিকার্ষে অভিজ্ঞ 
ভইতে হইবে, মলোবিগ্ভাবিদ হইতে হইবে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রনীতিতে গভীর 
অ্িজ্ঞন্তীসম্পন্ন হউতে হইবে 1” অপর একজনের মতে, “জিলায় সরকারী 
শ[সনের চক্র জিল1 শাসককে কেন্দ করিয়া খুরিতেছে বলিম! কি সর্বদীই 
জিলায় দ্ষ্পন্দমন এম্ঠভর করিয়া যথাযোগ্য বাবস্থা আবলম্বন কগিতে হয়|” 

মহলু] (51১-01515102 ) 2 শাসনকার্ষের স্ববিধার জন্য নন, 
দিশাক্ে আধার কয়েকটি মহকুমীতে বিভক্ত করা উইয়াছে। প্রভোক 
মহঞুনাতে একজন মহকুমা শাসক (8010-0151510008] 0)11100) এবং ঠাহাঁর 
অধীনে কয়েকজন করিয়। মজিষ্ট্রেট থাকেন । মহকুমাতে মহকুম। শাসকের 
কার্ধ জিলাঞ্ জিলা! শাসকের কার্ষের অনুরাপ | 


সহক্ষিগ্রসান্ 


শাসনকাধ পরিচাতপার আবিশর জগ প্রঠোকটি রাঙা কওকতণি ডি"াখ বিভন্ত ! জিলার শাসন্ভার 
[দল] শাএক ব| মাসি্ুটের হন্তে ম্যস্ত। ভিলা শানক এশচাধারে রাজধ-নাাহক ও শামক। ঠা 
41৩5 জিলা শাসক্চ বিচার বিভাগের অগ। তিনি রা মাঙ্িই্রেটগণেব বায়েপ বিরাদ্ধ আপিল শুননয়! 
গাকেন। গঈঠরাং দখা মাইতে, জিলা শাদকের পদ বিশেষ গুর বপূর্ণ। চলেই কারণে তাঙাকে নান। 
গুণমন্পন হত হয়| 

শাঃখপা ঘর হইবিণার জন্য প্রতোকটি গিলাকে আবাখ কয়েকটি মহবুমাধ বিভক্ত কণা হয। প্রঠোক 
মটুমতঠে একজন কিয়! মহাকুম] শানণ ১১০-৬৭২০:০৮] 0109৮ ১ আছেন। 


জিলা শাসকের 
পদের গুরু 


প্রশ্নোত্তর 

1]. ১০010 10151001116 01060190100 7৮৮০৮ 07 (70 [71011 £8011017118614501011,1 
1104010২৮৮0, 

“হল শাসক ভারতের শামনব্যবস্থার কেন্দ্র ।” ব্যাখ্যা কর। [ ১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা ] 

2. 7)6860109 0105 8,0100110751678,61010 018 10186010, (9. দা, 1055) 

দিল!র শাসন-ব্যবস্থা বানা! কর। [ ১২৩-১২৭ পুটা] 

7. 1/5001125 0])6 1১098080 8000. টড 0৫ 01)9 101810106 18,5156:5506 200 70171) 
4৯ 0701101562550150 99 ন/0020, (0. 0. 1969) 

ভারতীয় শামন-ব্যবস্থাধ ছিলা ম্যাভিষ্রেটেরপ্দমধাদা| ও ক্ষমত। ব্যাখ্যা কর। (১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা ] 


৪ 
সি 





চু, অর্থঃ-_-১ 


প্রক্মম অন্যান্ত 
অর্থবিদ্ঠারস্বিদধণস্র্ আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি 


৮৮ ১ €১৪1১1০০61%780621 2100. ১0০0196 0:£ 1700100100105 ) 

৮ ভূমিকা ॥ অল্প কথায় বলা যার, আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাচিয়া থাকার 
সমস্ত! লইয়াই অর্থবিগ্ভার বিবয়বন্থু। জীবনধারণের জন্য আমরা অনেক কিছুরই 
অভাববোধ করি। আমরা চাই খাগ্ভবন্্র আশ্রয় ইত্যাদি । কিন্তু কেবলমাত্র জীবনধারণ 
করিয়াই আমরা সন্থষ্ট থাকিতে পারি না। আমর! চাই ভালভাবে বাচিতে, উন্নততর 
নিনারাত জীবন উপভোগ করিতে । তাই আমরা সাধারণ খান্ঠবন্ত্র আশ্রয় 
উহ ছাড়াও নানাপ্রকার আরাম ও বিলাসের সামগ্রীও কামনা করি। 
জালোটনকিরে কিন্তু ছুঃখের বিষয় হইল যে এই সকল কাম্য দ্রব্যাদি সকলের 

অভাব মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই 

অপ্রাচুর্যের দরুন দেখা! দেয় নানাবিধ অর্থ নৈতিক সমন্তা। অর্থবিগ্ভা অপ্রাচুর্যজনিত 
এই সকল অর্থ নৈতিক সমস্তারই পর্যালোচনা! করে। 

আরব্য উপন্তাসের আলাদিনের মাশ্চর্য প্রদীপের গল্প আমরা প্রায় সকলেই জানি। 
আলাদিন প্রদীপটিকে একটু ঘধিলেই এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। দৈত্যটিকে 
আলাদিন যাঞ্জা আদেশ করিত তাহাই সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। ফলে আলাদিনের 
অভাব বলিয়া কিছু ছিল না। 

এইক্প আমাদের যদি প্রত্যেকের একটি করিয়! আশ্চর্য প্রদীপ থাকিত তবে 
আমাদের অভাবমোচনের কোন সমস্তাই থাকিন্তু না, এবং ফলে আমাদের পক্ষে 
অর্থবি্ধা চ্ারও কোন প্রয়োজন হইত না । 

মান্থুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিষ্ঠার আলোচনা সুরু । অভাববোধের ফলে 
মানষের অভাববোধ মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার অভাব 
হইতেই অথবিগ্ভার পরিতৃপু হয়। পরিহ্ৰপ্তর পর আবার দেখা দেয় অভাব | 
আলোচন। শুরু এইভাবে অভাব, কর্মপ্রচেষ্ট ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি 
বৃত্তীকার সম্বন্ধ রহিয়াছে $ ॥ 


/৮ ১২ 
ূ 


২ অরথবিষতা 
আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির ভাগডার হইতৈ ফ্ণশৃণ,-7হরণ এবং পশ্তপক্ষী মত্ত 
শিকার করিয়া, স্বয়ং গৃহনির্মীণ করিয়া, জীবজস্তর চামড়া হইতে পৌশাক-পরিচ্ছদ 
তৈয়ারি করিয়া সরাসরি অভাবমোচন করিত । তখন তাহার অভাবও ছিল সংখ্যার 
অত্যল্প এবং বিশেষ সরল প্ররুতির ৷ সামান্য খাগ্য, সামান্য পরিচ্ছদ এবং কোনমছে 
বসবাস করিবার একটু স্থান হইলেই তাহার চলিয়া যাইত। 
কিন্তু ক্রমে তাহার অভাব বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে সে অভাবমোচনের 
ডন্ঠ অপরের উপর নির্ভরঞধীল হইয়া! পড়িল, এবং স্বর হইল দ্রব্যবিনিময় (1081661 )। 
যাহার বেণী ধান্ত ছিল সে পান্তের পরিবর্তে বন্জ লইতে লাগিল, ইত্যাদি । ছারপন 
একদিন বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রবর্তন করা হইল টাকাকড়ির। এখন 
হইতে মানুষ আর সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমে ৰেচাকেনা 
করিতে লাগিল | যেমন, কৃষক অর্থের বিনিময়ে ধান্ঠ বেচিয়া এ অর্থ দিয়া ভ্রব্যাদি 
কিনিতে লাগিল । 
এইভাবে অর্থ বা! টাকাকড়ির মাধ্যমে যে বিনিময়কার্য সুর হইল ক্রমশ তাহাকে 
ভিত্তি করিরাই গড়িয়া উঠিল বর্তমান দিনের অর্থ নৈতিক জীবন । এই জীবনে মানুষকে 
অভাঁবমোচনের জন্ট সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের পরিবর্তে অথ্োপার্জনেন প্রচেষ্টাতেই 
লিগ থাকিতে হয় এবং অগ্জিত অর্থ অধিকাংশ সময়ই সকল অভাৰ 
অর্থোপার্ধন ও অর্থ মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয় না বলিয়! বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যয় 
সংক্রান্ত কাজ কর্মই ৃ 
অর্থবিদ্ার আলোচা করিতে হয়। . 
বিষয় এই অর্ধোপার্জন ও অর্থ্যব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিদ্যার 
আলোচ্য ' বিষয়, কারণ বর্তমান দিনে মানুষ ইহাদের মাধ্যমেই 
অভাবমোচনের সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা করে | 
বিষয়বন্ত্রর বিস্তভতর আলোচনা (12081150 960৭% ০0: 06 
98৮1০০৫ 7/12067 ) £. বর্তমান দিনে মানুষ যে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় সর্বদাই 
রত থাকে তাহা যে-কোন সভ্য দেশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা একটু লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যায়। ভারতের কথাই ধরা যাউক। এখানে নগরাঞ্চলে প্রতিদিন প্রত্যুষে 
কারখানার বাশী বার্জিয়া উঠে যাহার আহবানে শ্রমিকগণ দলে দলে 
২৮০ পথে বাহির হইয়া পড়ে । পথে বাহির হইয়! তাহারা দেখে ষে 
করপোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটির ঝাঁড়ুদারগণ ইতিমধ্যেই পথঘাট 
পরিষারের কার্য স্থুরু করিয়াছে, ট্রাম-বাস-লরী চালক ট্রাম-বাস-লরী চাঁলাইতেছে, 
দোকানদার দোকান খুলিতেছে। ক্রমশ বেলা বাঁড়িলে দেখা ষায় যে আরও অনেক 
লোক পথে বাহির হইয়াছে-_কেরানী ডাক্তার উকীল মোক্তার শিক্ষক ধনী-ব্যবসায়ী 
, কেহই বাদ নাই। সকলেই চলিস্কাছেন নিজ. নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিমুখে অর্থোপার্জনের 
প্রচেষ্টায় । | 
5, গ্রামাঞ্চলেও অন্তরপ কর্মব্যন্ততা গুদখিষত পাওয়া যায়! সেখানেও অোপার্জনের 
এরা ভাত ঈঠিমাই রুষক শশ্ুক্ষেত্রের ক্লিকে যাত্রা কুরে..পশুপালক পণ্ড চরাইতে 
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এবং কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে বাহির পুঞলজ্জ্খয়াঘাটের মাঝি খেয়াঘাটের দিকে চলে, 
দোকানদার দৌকান খুলি ও উচাগি করে। 

অর্ধোপার্জনের প্রচেষ্টায় অনেক সময় মানুষকে স্খস্বাচ্ছন্দয আরাম বিসর্জন দিয়াণ্ত 
কর্মে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। গভীর রাত্রে ষে ইশ্রিনচালক রেলগাড়ি চালায় 
পুলিস-চৌকিদার পাহারা দেয়, হ্াপ্রপাতালের নার্স রোগী পরিচর্যা করে, ইত্যাদি 
ইহারই উদাহরণ 

কিন্তু সুযোগ ও সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াও মান্তষের অভাব মিটে না। দিন-মভুর 
দেখে যে দৈনিক মঞ্জুরিতে তাহার কুলায় না; কলকারখানার শ্রমিক সাপ্তাহিক মজুরি 
পাওয়ার পরের দিন হইতেই পরবর্তী সপ্তাহের দিকে তাকাইয়া থাকে; মাস-মাহিনার 
লোক দেখে যে মাস শেষ হইবার বহু পূর্বেই টাকা ফুরাইয়া গেল। 
সুতরাং সকলকেই ব্যয়সংক্ষেপ (2০010হ0156 ) করিতে হয়-_ 
বুঝিয়া-স্থজিয়া হিসাব করিয়া তবে অর্থব্যয় করিতে হয় । অন্যভাবে 
বলিতে গেলে, অর্থোপাঞ্জনের স্তায় অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মেও মান্তবকে সারাদিন ব্যস্ত 
থাকিতে হয়। তাহাকে দেখিতে হয় ষে কিভাবে অর্থব্যয় করিলে.সর্বাধিক পরিতৃপ্তি 
লাভ করিতে পার! যায় । 

অর্থোপষ্ট্ন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাঁজকর্ষকে দেনন্দিন কাজকর্ম (0:17219 
0510655 ০ 119) বলা হয়। এই দৈনন্দিন কাজকর্মই 
অর্থবদ্তার একটি সংজ্ঞা অর্থবিগ্তার বিষয়বস্ত । এইজন্য অর্থবিস্ার এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে £ অর্থবিদ্ক। মানুষের জীবনযাত্রায় অস্ক বা টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া 
আলোচনা করে। 

কিত্ত তলাইয়া দেখিলে দেখা যাক যে, অর্থবিদ্ভা টাঁকাকড়ি অপেক্ষা 
টাকাকড়ির সহিত টাকাকড়ির ব্যবহারজনিত তিনটি বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পকিত তিনটি সম্পকিত। ইহারা হইল বিনিময় (6%0178185 ), অগ্রাচুর্য 
বিষয় £ (50810০1 ) এবং নির্বাচন (01,0106 )। 

লোকে টাকাকড়ির আকাংক্ষা করে বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য | পুর্বে 

যখন মানুষ সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় করিত তখন টাকাকড়ির কোন 

নি প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অর্থোপার্জন মানুষের প্রাথমিক 
লক্ষ্য মাত্র, মূল উদ্দে্ঠ হইল টাঁকাকড়ির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
'অভাবমোচন করা। 

মানুষ টাকাঁকড়ির বিনিময়ে সেই সকল দদ্রব্যই সংগ্রহ করে যাহাদের যোগান 
চাহিদীর তুলনায় স্বল্প। নদীতীরে জলের বা বনে জালানি কাষ্ঠের 
বিনিময়ে লোকে অর্থপ্রদান করে না। সহজ ভাষায় বলিতে পারা 
যায়, মানুষ টাকাকড়ির বিনিময়ে আপ্রচুর দ্রব্যই (5০৪1০৪ 8০০95) সংগ্রহ করে । ৬৯ 

অপ্রাচূর্যের জন্ত আমাদিগকে "ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা 
অর্থব্যয় সংক্ষেপ করি কিন্ত আসলে টাকীকর্তির বিনিময়ে অভাবমোচনের বে-সকল 


 অর্থবায সংক্রান্ত 
কাজকর্ম 


২। অপ্রা্র্য 


৪ অর্থবিষ্ঠা 


উপকরণ ত্রয় করা যায় তাহাদেরই ব্যয়সং*:*. করি | আমাদের সীমাবদ্ধ উপার্জনের 
বিনিময়ে ভোগ)দ্রব্য এরূপভাবে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কার খাতে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি 
লাভ করা সম্ভব হয়। শুধু অর্থব্যয় নহে, অর্থোপার্জনের বেলাতেও আমাদিগকে 
এইরূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। আমরা আমাদের সময় ও সামর্থ্যকে 
এইরূপভাবে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করি যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাধিক হয়। 

মাত্র ব্যক্তি নহে, জাতির পক্ষেও এইভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাধিক করিয়া তুলিবার 
সমস্তা রহিয়াছে । ব্যক্তির মত জাতির বেলাতেও 'অভাবমোচনের উপকরণগুলি 
সীমাবদ্ধ । কোন দেশই উহার নাগরিকদের ইচ্ছামত খাগ্যবন্ধ্র বাসস্থান যানবাহন 
ইত্যাদি যোগাইতে পারে না; ইচ্ছামত বোমার-খিমান রণতরী এবং অন্ান্য অস্তবশস্ক ও 
সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই জাতিকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে অভাবমোচনের 
উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহার করিলে সববাধিক জাতীয় কল্যাণ সাধন করা যাইতে 
পারে। 

এইরূপ বিচারের অর্থ হইল নির্বাচন করা, যাহা ব্াক্তি ও জাতি উভয়কেই 
করিতে হয়। দরিদ্র ছাত্রের পিতা হয়ত একই সংগে পুস্তক ও পরিচ্ছদ কিনিয়া! 
দিতে পারেন না । সুতরাং তাঁহাকে পুস্তক ও পরিচ্ছদের মধ্যে 
নির্বাচন করিতে হর-_দেখিতে হয় যে এ মাসে শ্চোন্টি অধিক 
গ্রয়োজনীর । জাতিকে বিচার করিতে হয় যে আরও একটি রণতরী সংগ্রহ করা 
হইবে, না নুতন রেলপথ খোলা হইবে; সার তৈ়ারির কারখানা নির্মাণ করা হইবে, 
না শ্রমিকদের বাসস্থানের বন্নোবস্ত ঝরা হইবে; প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাবস্থা করা 
হইবে, ন| অপিক সংখাক হাসপাতাল স্থাপশ কর। হইবে | 


৩। নিধাচন 
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উপরি-উক্ত আলোচনার, পূর..ক্ি্গী মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা 
অর্থব্া টাকাকড়ি শী "আলোচনা করে_এইরূপ সংজ্ঞা আর দেওয়া যায় না। 
অপেক্ষা উক্ত তিনটি কারণ, দেখা গেল যে টাকাকডি নহে-_বিনিময়, অপ্রীচূর্য ও 
বিষয়ের সহিতই নির্বাচন লইয়াই মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ইহারাই 
অধিকতর সম্পকিত  অর্থবিপ্ভার বিষয়বস্তু । সুতরাং প্রয়োজন হইল অর্থবিগ্ভার নৃতন 
করিয়া সংজ্ঞা দেওয়ার | 
এই নৃতন সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া! যাইতে পারে £ (অগ্রচ্র উপকরণ দ্বারা সীমাহীন 
এই সম্পর্কের ভিত্বিতে অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যেসকল কাজকর্ম সম্পাদন করে 
৪ সংজ্ঞা তাহাদের পর্যালোচনাকেই অথবিগ্ভা বলে । 
্র্থবিগ্ভার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (5০01১2/0% [0018029105) £ 
বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা হইতেই অর্থবিগ্তার 'আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে 
একট! স্ুষ্পষ্ট ধারণা করা যায়। দেখা যায় যে অর্থবিষ্ভার 
আলোচনাক্ষেত্রের পরিপি বিভিন্ন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ । প্রথমত, 
অর্থবিগ্ঠ। অন্যতম সামাজিক শান্্ বা বিজ্ঞান। স্থৃতরাং ইহা মাত্র সমাজভুক্ত 
১। অর্থবিচ্ঠা সমাভবদ্ধা লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে। সমাজের বাহিরে 
লোকের কাঞ্জকর্ম যাহারা বাস করে তাহাদের কাজকর্ম অর্থবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় 
লইয়াই আলোচনা! নহে । কারণ, তাহাদের কাজকর্মের ফলে কোন অর্থ নৈতিক 
5 সমস্তার উদ্ভব হয় না। সমাজে বদি কিছু লোক খাগ্ভ মজুত করে 
তব খাগ্ঠের দাম চড়িয়া গিয়। খাগ্ঠ-সমস্তার উদ্ভবগ্ছয়; বিপরীত দিকে সমাজভুক্ত কিছু 
রূুধক যদি অধিক উত্পাদন করে তবে যোগ|ন বাড়িয়া খাগ্ঘশস্তের দাম কমিয়া যায়। 
কিন্তু রবিনসন ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিনন ব্যক্তি যি খাছ মুত করে তাহাতে 
সমাজের কোন ক্ষতি হয় না; আবার রবিনসন ক্রুসো অধিক খাগ্ভ উৎপাদন করিলে 
সমাজের কোন লাঁভও হয় না। যে-সকল কাজকর্মের ফলাফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ 
করে, যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় ন! তাহা! সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় 
হইতে পারে না। এই কারণে সমাজ-বহিভূতি ব্যক্তির কাজকর্ম অর্থবিষ্ভার বিষয়বস্ত- 
ভুক্ত হয় নাই | 
দ্বিতীয়ত, আবার সমাঁজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিগ্ভার 
বিষয়বস্তর অস্তভুন্ত নহে। আমাদের অনেক অভাব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের 
হয সেবাযত্বের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি অর্থবিষ্ভার আলোচ্য বিষয় 
টাকাকড়ির মহিত নহে- কারণ, ইহাদের পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। 
সম্প্রকিত কাজকর্মেরই পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া শৃংখলিতভাবে ইহাদের 
আলোচনা করে আলোচনা করা খরায় না ।- শুং খলিতভাবে যাহার আলোচনা কর! 
যায় না তাহ! কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিস্তয় হইতে প্লারে না। 
সুতরাং সামাজিক . বিজ্ঞান. শ্ুবপ্ায় অভাবমোচনের প্রচে্বায় রত দাহযের 


সেই সকল কীজকর্মেরই আলোচনা করা হয় ফুঁছা পুরিমেয় | : এই পরি ুদা 


পগিধির মীমাবদ্ধতা 2 


৬ অর্থবিগ্তা 


হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে । অতএব, যে-সঁফিন”'শস্ম্তার্মর সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক 
আছে অর্থবিস্তায় মাত্র তাহাদেরই আলোচনা কর! হয়। 


৩। অর্থবি্ভা। অভাব- তৃতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে অর্থবিষ্ভায় টাকাকড়ির সহিত সম্পকিত 


মোচনের সমন্তার কাজকর্মের আলোচনা করা হইলেও মূলত করা হয় সমস্তার 
পর্যালোচলাকরে পর্ধালোচনা । 


এই সমস্তা হইল অপ্রচুর উপকরণগুলির সাহাঁধ্যে সীমাহীন অভাবমোচনের 
সমস্ত । সংক্ষেপে ইহাঁকে অর্থনৈতিক সমস্তা (2001800010 [71016] ) বলিয়া 
অভিহিত করা হয়। অতএব বলা বাইতে গারে যে, অপ্রাচুর্যের দিক হইতে 
অর্থ নৈতিক সমস্তার পর্যালোচনাই অর্থবিষ্ভার বিবয়বস্ত ৷ 
অপরদিকে কিন্তু সমস্তার পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়; সমস্তার সমাধানকল্পেও 
অর্থবিষ্তার আলোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 
উদ্দেখ লইয়াই ব্যবহারিক শাস্ত্র (8101160 5০160০6 ) হিসাবে 
পরিধির বিস্তৃতি অর্থবিগ্ভার আলোচনা সুরু হইয়াছিল । এই প্রসংগে একজন লেখক 
বলিয়াছেন যে অর্থবিগ্ভাবিদ শুধু রোগ নির্ণর করেন না, রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থাও 
করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থবিগ্ভাবিদ শুধু জিনিসপত্রের দাম'' কেন বৃদ্ধি 
পার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিভাবে দামবৃদ্ধি রোধ করা যায় 
তাহাঁরও নির্দেশ দিবা থাকেন। অতএব, অর্থবিগ্তা আলোক-সম্পাতক (1167 
০৪:75 ) এবং ফলপ্রদায়ী (20181960176 ) উভয় প্রকার শান্ত্রেরই পধায়ভূক্ত। 
উহাখঅর্থ নৈতিক সমন্তার প্ররুতি কি তাহা ব্যাখ্যা করে, আবার কিভাবে এ সমস্তার 
কল্যাণের পথনির্দেশই সমাধান করা যায় তাহারও নিদেশ দেয়। আধুনিক অর্থবিগ্াবিদ- 
অর্থবিগ্ব| আলোচনার গণের মতে, এই নির্দেশ প্রদানের কার্ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
উদ্দেস্ঠ অর্থবিষ্তা অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধানের নির্দেশ দিয়া মানুষের 
কল্যাণবুদ্ধির ব্যবস্থা করে। এইখানেই অর্থবিগ্ভা আলোচনার সার্থকতা এবং এই 
কারণেই অর্থবিষ্ভার আলোচনা দিন দিন বুদ্ধি পাঁইতেছে ।// 
৮/অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কাষাবলী (00100012010 9505]0 170 105 
[006101)9 ) £ বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই রাষ্ট্রশক্তি মানুষের অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মকে অগ্লবিস্তর নিরন্ত্রিতি করিয়া থাকে । উদাহরণ- 
অর্থব্যবস্থা কাহাকে ম্বরূপ, এই দেশে আমরা ইচ্ছামত মদের দোকানি খুলিয়া, 
নর বাস-্যাক্সি চালাইয়া, বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানি 
করিয়া অর্থোপার্জঁন করিতে পারি না! ইহাঁদের জন্য সরকারের নিকট হইতে 
লাইসেন্স লইতে হয়। উপরস্ত, সমাজবদ্ধ লোক .সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে? যেমন, কৃষক দেখে ষে দেশে. গম না চাউলের 
চাহিদা বেণী। খাঁহাঁর চাহিদা বেশ সাধারণত্ত সে সেই শওড উ$পাদমেই মনোযোগী 
করাবে সমাদদু্ত ব্যক্তিগণের ঈইরিনিয কাজকর্মের মধ্যে একটা শৃংখলা 





অর্থবিগ্ার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ৭ 


দেখা যায়। এইব্নপ শংালিরস্ঞ্জতানর্েত সংক্ষেপে অর্থব্যবস্থা” (6০0180010 


৮506] ) বলা হয়। 


অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাচট £ , 
অর্থব্যবস্থার পাচটি (১) অর্থব্যবস্থাকে প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হয় যে, কোন্‌ 
কাধ কোন্‌ দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হুইবে। 


(২) উহাকে দেখিতে হয় ষে উৎপাদনের উপাদানগুলি কিভাবে বণ্টন করিলে 
সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয় । যেমন, জমিতে গৃনির্ষাণ ও শস্ত উৎপাদন উভয়ই 
কৰা বাইতে পারে । কোন্টি করা যাইবে তাহা সমাজকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় । 

(৩) কোন ভোগ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে সমাজকে উহার 
ন্তাধ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয় । এই উদ্দেশ্তে দেশে খাছ্যে ঘাটতি পড়িলে রেশনিং 
প্রথা পি করিতে হয়, স্যাষ্য মূল্যের দোকান খুলিতে ভয়, ইত্যাদি । 

) ইহার পর আমে আয় (10009206 ) বণ্টনের সমস্তা। যেকোন প্রকার 
কি নানা শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করে। যেমন, কলকারখানাঁয় উৎপাদনে 
ধনীরা যোগায় মূলধন এবং শ্রমিকরা যোগায় শ্রম। এখন কারখানায় ষে আয় হইল 
তাহার মধ্যে মূলধন-মালিক কতটা পাইবে আর শ্রমিকরা কত পাইবে তাহা নির্ধারণ 
করিতে হইর্ষে। অর্থ-ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম কার্য । 

(৫) ইহা ছাড়াও আর একটি সমস্তা আছে। ইহা হইল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের 
সমস্তা । দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে (6০015070710 0০018010191) বজায় রাখিতে 
হইবে এবং সকল সময় উহার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিতর্তেহইবে | 

বল! হইয়াছে যে বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাকে । এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যদি “অল্প হয় তবে এ-রূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে 
অপরিকলিত অর্থ-ব্যবস্থা ( 0130019176৭ 20073010% ) বলা যায়। অপরিকল্পিত 
অর্থ-ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত কাধাবলী সম্যকরূপে সম্পাদিত হয় না । দেখা যায়, অনেক 
অকাম্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, ঘাটতির সময় সকলে প্রয়োজনমত 

ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে না, শ্রমিক উদয়ান্ত পরিশ্রম করিয়াও ছুই 
১১2০ বেলা অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না, অর্থনৈতিক অবস্থাও ঠিকমত 

বজায় থাকিতেছে না বা উন্নয়নের পথে চলিতেছে না। এইজন্ত 
বর্তমান দিনে বৌক দেখা দিয়াছে 'অধিক" নিয়ন্ত্রণের প্রতি । অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত 
অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকলিত অর্থ-ব্যবস্থা (0182060 5০0::0205 ) বলে। ইহাতে 
পরিকল্পিত কর্মন্ছচী অনুসারে লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়! অর্থ 
ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়। 

ভারতের বর্তমান অর্থ-্যবস্থা, অন্ততম পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা। শিল্প-বাণিজ্য 
সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার পরিচালনাধীনে থাকে বলিয়া এই ধরনের * 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থব্যবন্থা (0)17650 200200105 ) ধলা হয়। 
এ-সম্বন্ধে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রসংগে পরেঁবিশদ আলোচনা করা হইতেছে 


৮ অর্থবিষ্ঠা 


হ্কহ৩ লে, 


বিষয়বন্ত £ মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্বার আলোচনা সুরু । অভাঁবমৌচনের জন্য পূর্বে 
আমরা দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবিতাম, এখন অর্থোপার্জন করি। আমাদের উপার্জন সকল অভাব মিটাইবার পক্ষে 
যথেষ্ট হয় না বলিয়া আমাদিগকে বিবেচনা করিঘা ব্যয় করিতে হয়। এই অর্থোপাঞন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত 
কাজকর্মই অর্থবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়। 

পৃথিবীর সকল দেশেই যে মানুষ সারাক্ষণ অর্থোপার্নন ও অর্থবায় সংক্রান্ত কাজকর্মে লিগ থাকে তাহা 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায অর্থের এই ভূমিকাঁর জন্য মানুষের 
দৈশন্দিন কাগকর্ম লইয়া আলৌচনাকারী শাস্ত্র অর্থবিদ্যাকে 'টাধাঁকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনাকারী 
শান্্' বলিয়া! অভিহিত করা! ভইমাছে | 

কিন্তু তলাইযা দেখিলে দেখা যায় যে অর্থবিদ্ধা টাকাঁকডি অপেক্ষা বিনিময়, অপ্রাচূর্য ও নির্ধাচন-_এই 
চিনটি বিষয়ের সহিত অধিকতর সম্পকিত। এইজন্য “অর্থবিা। টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা 
করে' এইবপ না বলিয়া 'অপ্রচুর উপকরণ লইয়] সীমাহীন অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত কাঁজকর্ম 
লইয়া আলোচনা করে' এইবপ বর্ণনাঁই করা উচিত। 

আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি £ অর্থবিদ্ার আলোচনাক্ষেত্রের পত্রিধি নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ__ 
১। অর্থবিছ্ মাত্র সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে; ২। ইহা টাকাকড়ির সহিত 
সম্পকিত কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে ; এবং ৩। ইহা অভাবমোচনের অপ্রচুর উপকরণগুলি লইয়াই 
আলোচনা করে। সংক্ষেপে বল! যায, অপ্াচর্যের দিক হইতে অর্থনৈতিক সমস্তার আলোচনাই অর্থবিদ্ভার 
বিষযবস্ত। অপরদিকে অর্থবিদ্যা শুধু সমস্তর পযালোচনাই করে না, সমস্তা সমাধাবেরও ইংগিত দেয়। 
হুতরাং অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাঁতক ও ফলপ্রদাযী উভয় শাস্ত্রে পরায়ভুদ্ত। বর্তমানে এইরূপ ফলপ্রদারী 
শাদ্ধ হিসাবেই, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসাবেই অর্থবিদ্ধার 561 দিন দিন বৃদ্ধি 
পাঁইতেছে। 

অর্থব্যবস্থা ও উহার কাঁধাবলী £ বাট কর্ভৃক নিয়ন্মিত হয়! এবং সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 
সমাজবদ্ধ লোক অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। এইরূপ শৃংখলিত কাজকমকে সংক্ষেপে অর্থ-ব্যবস্থা 
বলা হয়। 

অর্থব্যবস্থার কাধাবলী প্রধানত পাঁচটি £ ১1 কোন্‌ কোন্‌ জ্ব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা 
হইবে তাহা নির্ধারণ করা; ২। উৎপাদনের উপাদ!নগুলিকে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্য বন্টন করা; 
৩। অপ্রচুর ভোগাত্রব্যের স্যাম্য বণ্টনের বাবস্থা কর; ৪1 আয়ের বণ্টন করা; ৫1 অর্থ নৈতিক 
অবস্থার সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন মাধন করা । 

অর্থব্যবস্থা (ক) অপরিকল্পিত, এবং (খ) পত্রিকলিত--এই ছুই রকমের হয়। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা। এইবপ পরিকলিত অর্থ-ব্াবস্থা মরকাঁরী ও বেনরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগে 
পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে মিএ অর্থ-ব্যবস্থা বলা ৫ রি 


প্রশ্নোত্তর 


1,.:10150088 1159 9010190% 72086601 0 [0007,0177108, 

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্ত লইয়া] আলোচনা! কর। . [১৭ পু) 

£%, 4207 01510 7010 0951)0 [00280770108 159 98,801 0 ড00৮ 8188যযা. 

কিভাবে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? উত্তরের মপক্ষে বু, প্রশ্ন কর, " 

.ঈগিত : "অর্ধবিদ্ঞা মানুবের জীবন্যারায় টাকাকির স্বমিকা নুইয়, আলোচবী করে'_এই সংজ্ঞাটি 
নিশি করিতে হইবে। পল্সে ই পার কেটে অর্থনিষতী টাককডিন্ঠ মহিত ততটা মম্পকিত 


কতকগুলি মৌলিক ধারণ! ৯ 


নহে, যতট! সম্পকিত হইল- বিনিময়, অগ্রাচুষ ধাঁচনের সহিত ইহ] দেখাইয়া ইহাদের ভিত্তিতে, 
অর্থবিগ্ভার যে-সংজ্ঞা তাহ] বিবরন কশহটীবা (২৫ পৃষ্টা )] 


3. 131807589 619০ 9০0109 ০01 19002002105. 


অর্থবিগ্তার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি মন্বন্ধে আলোচন] কর। [ ৫-৬ পৃষ্ঠা ] 
4, ৮51)8619 82. 10001100010 9586022 ? ৮178৮ 800 0178 017062080৭2 
অর্থব্যবন্ভ। কাঁহাঁকে বলে * উহীর কাণ্বূী কিকি? [৬৮ পৃষ্ঠা] 
হ্তিভীল্স অলন্যাস্ত 
কতকগুলি মৌলিক ধারণা 


৮ €5077,6 [711)0817001709] (05015067065 ) 


রিচ না করিয়া যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করা চলে না, তেমনি মৌলিক 
ধারণাগুপির ফ্রুর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়া কোন বিজ্ঞান বা শান্মও ঢ6| করা যায় না। 
| অর্থবিগ্ভা অন্যতম বিভ্ঞান। সুতরাং অর্থবিষ্ঘ| আলোচনার সুরুতেই 
2 নর কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা কর] প্রয়োজন । 
উারেজিনারত। উপর্ত, সাধারণ কথাবার্তায় স্লামরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার 
করি অর্থবিগ্ভায় যাহাদের অর্থ একটু ভিন্ন ধরনের । এই কারণেও 
অর্থবিগ্ঠা আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা 
॥কপ্সিতে হয় | 
অর্থবিগ্ভার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে আলোচ্য । 
ব্য € 00৫25 ) £ মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহের জ্ন্ত 
অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এবং অর্থবিষ্ভার আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের এই 
কর্মপ্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন, “দ্রব্য” বলিতে কি বুঝায়? 
ংক্ষেপে বল। যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য । 
টিনাতা রা েরা ইহা “বস্তগত' ([081027191) এবং অ-বস্তগত? (15015-10862119] ) 
উভয়ই হইতে পারে । চালডাল, তরিতরকারী, ঘরবাড়ী, বইপত্র, 
আলোবাতাস প্রভৃতি বস্তগত দ্রব্যের উদাহরণ। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীর দক্ষতা, 
বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য : ডাক্তীর গায়ক মিস্ত্রী প্রসৃতির পেশাগত কর্মকুশলতা, ব্যবসায়ের 
১। বস্তুগত ও স্থনাম (£০০11] ) ইত্যাদি হইল অ-বস্তগত দ্রব্যের অস্তভূ-্ত | 
অ-বস্তগত দ্রব্য... ডাক্তার যখন চিকিৎসা করেন,- শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন,» 
গায়ক যখন সুষ্ঠ সংগীতের'ঘারা. লোকক্কে আনন্দ দান করেন তখন. এপ কার্ধকে . 
অরথবিস্তার ভাষায় '6সবা-( 52156.) বলা হয় 1৪৯ 


১০ অর্থবিষ্তা 


অ্রব্যাদিকে অন্যভাবে 'বাহিক" ( ৪ক্ষও] ) এবং আভ্যন্তরীণ' (100০7051]) 
এই ছই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘরবাড়ী; 'আঁসবাবপত্র, আলোবাঁতাস, 
ধিরে ব্যবসায়ের সুনাম প্রন্তি হইল মান্থষের বাহিরের জিনিস 3 কিন্ত 
নাকি ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাহিবার কুশলতা, ডাক্তার ব| 

ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা প্রভৃতি মান্গষের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
সুতরাং ইহাঁদিগকে আভ্যন্তরীণ দ্রব্য বলা হয়। 

আবার দ্রব্যাদি হস্তান্তরযোগ্য: ( 08056121515 ) অথবা “অ-হস্তান্তরযোগা, 
(1000-002175651912 ) হইতে পারে । ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, ধানচাল, ব্যবসায়ের 
সনাম প্রস্থতি একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। 
হিরুজা জারা ইহাদের বলা হয় হস্তান্তরযোগা ভ্রব্য। কিন্ত কোন লোকের 
অনহস্তানতরযোগা জরব্য. বাক্তিগত গুণাবলী যেমন, গারকের স্তুকঞ্, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, 

চিকিৎসকের দক্ষতা ইত্যাদি, একজন অপরকে দিতে অথবা বিক্রয় 
করিতে পারে না। অন্থরূপভাবে কোন স্থানের আলোবাতাস স্বাস্থ্াকে অন্য এক স্থানে 
লইরা আসা যায় না। 

'অবাধলভা (£66 ) ও “অর্থনৈতিক? (5০015020510) এইভাবে ও দ্রব্যসমূহের 
আঁর এক শ্রেণীবিভাগ করা হর। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলি «প্রক্তি এত 
প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে যে উহাদের ইচ্ছামত ব্যব্ারে কোন বাধা নাই। প্রকুতিদত্ত 

আলোবাতাস, অরণ্যে কাষ্ঠ, মরুভূমিতে বালুকা, নদীতে জল 
রহ & প্রস্ততি অবাধ্ডাভা দ্রব্োর দৃষ্টান্ত | ইহাদের সম্পর্কে হিসাব 
করিরা ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্র উঠে না। কিন্তু পৃথিবীর 
অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য 'নয়। 'অধিকাংশ দ্রব্যেরই সরবরাহ চাহিক্দার তুলনায় 
অপ্রচুর এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল 
অপ্রচুর (5০81০5 ) দ্রব্কেই অর্থনৈতিক দ্রব্য (৪০010071০ £০০৭5 ) বলা হয়। 
' এখানে ম্ররণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য অবাধলভ্য বা! অর্থনৈতিক দ্রব্য কিনা তাহা 
অবস্থার উপর নির্ভর করে৷ নদীতীরে জল অবাধল৬) দ্ধ” কারণ, চাহিদার তুলনায় 
প্রচুর বলিয়া উহার জন্য কাহাঁকেও দাম দিতে হয় না) কিন্ত খন কলিকাতার 
মত সহরাঞ্চলে নদী হইতে গৃহে গৃহে এ জল সরবরাহ করা হয় তখন উহা 
অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের মূলে 
আছে মানুষের প্রচেষ্টা (15077906016) বা পরিশ্রম । অর্থাৎ পরিশ্রমই অবাধ- 

লভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্য পরিণত করে । 
অর্থবিগ্তায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সংক্ষেপে “সম্পদ' ( 6810) 

5৬ বলিয়৷ অভিহিত করা হয়। 
* উচ্গেস্টের ভিত্তিতে আবার দ্রব্যসমৃহকে 'ভোগাদ্রর' ( ০0719000651 07: ৮০01- 
এযা96800 £৬০০৪ ) এবং 'মূলধনজ্্ব্য, (70000 6625, ০0: [90০00006102 01 
8882] ৫০০৭) এই ' দুহিস্ভাগে পবিভক্ত »্ষর৮ বায়। যেসকল ভুব্য সরাসরি 
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আমাদের অভাব বা আক্য্ানিউানতাহীর্টির বলা হয় ভোগ্যদ্রব্য | যেমন, চালডাল 
জামাকাপড় ঘরবাড়ী ইত্যাদি। মুলধন-দ্রব্য হইল সেগুলি যাহা অন্ান্ত দ্রব্য উৎপাদন 
করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের চাহিদা মিটায় | যেমন, কলকারখানা, 
পাশে ও ধন যন্ত্রপাতি কীচামাল প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভোগের 
দ্রব্য হইল ভোগ্যদ্রব্য আর উৎপাদনের জন্য উৎপাদকের হাতে 
যেদ্রব্য থাকে তাহা হইল মূলধন-দ্রব্য । তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং 
অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে । যখন আমরা বাড়ীর রান্ীবান্নার জন্য কয়লা 
ব্যবহার করি তখন কয়লা ভোগ্যদ্রব্য। কিন্তু কারখানায় যে-কয়লা ব্যবহার কর! হয় তাহা 
মূলধন-দ্রব্য_কারণ, উহাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে । সুতরাং 
কোন দ্রব্য মৃলধন-দ্রব্য না ভোগ্যদ্রব্য তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। 
স্থায়িত্ব অনুসারেও দ্রব্যাদিকে “একবার ব্যবহার্য দ্রব্য (517816-556 200৫5) 
এবং “স্থায়ী দ্রব্য (08:91 £০০৭5) এই ছুইভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল 
দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাদিগকে একবার ব্যবহার্য 
দ্রব্য বল! হয়। যেমন, যে-কয়লা একবার পোড়ানো হইল তাহাকে 
৬। একবার ব্যবহাধ দ্বিতীয়বার আর পোড়ানো চলে না, যে-লেহুটি একবার খাওয়া! 
জ্রব্য' এবং “স্থায়ীগদব্য - ও 
হইল তাহ] আর ছ্িতীরবাঁর খাওয়া যায় না। অপরদিকে এরপ 
দ্রব্য আছে যাহাদের একাধিকবার ব্যবহার কর! চলে-_যেমন, যে-কলমটি দিয়! আমি 
লিখিতেছি তাহা দিয়া একবার লিখিলেই তাহার ব্যবহার শেষ হয় না-একই কলম 
ছার! বেশ কিহুর্দিন লেখা! চলে । কারখানায় যেসকল যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন কর 
হয় তাহা একাধিকবাব ব্যবহারযোগ্য । এই ধরনের একাধিকবার ব্যবহার্য দ্রব্তকে 
স্থায়ী দ্রব্য বলা হয়। ৮ 
পযোগ (00115 ) £ অর্থবিগ্ভায় উপযোগ” বলিতে অভাব মিটাইবার 
ক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত 
চি করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা । এখানে মনে রাখ প্রয়োজন 
উন যে কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতাই উপযোগ, দ্রব্যটি 
উপযোগ নহে 1! ষে কলম দিয্লা আমি লিখি সেই কলমটি উপষোগ 
নহে, আমার লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ । লেখায় 
সহায়তা করে বলিয়াই আমি কলমের আকাংক্ষা করি। এইজন্য উপষোগকে আকাংক্ষা 
ৰ| কাম্যতা ( 751:01)655 ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। 
অর্থবিহ্ঠায় 'উপযোগ+. শক্টি ব্যবহার করিবার সময় ছুইটি বিষয় মনে রাখিতে 
হইবে। প্রথমত, উপষোগ শব্/টির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির 
উপযোগ সম্পর্কে « দিক দিয়া ভাল হউক বা ষুন্দ হউক কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের ঃ 
্মরণযোগ্য ইট আকাংক্ষা!-খাঁফিলেই এ ভ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া ধরিতে 
বিষয় ঃ " হুইবে। আকাংস্ম। উচুদক্ষের ন্‌] শীচুদরের "তাহা আমাদের. 
দেখিবার কথা! নয্। মন্তরপায়ী মড্টের আীফাংক্ষা। করে "চোর লি'দক্ষাঠি খু'জিয়া, বড়া 
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গঞ্জিকাসেবী গঞ্জিকার খোঁজ করে, আইও কক বিষের সন্ধান করে। 
স্থনীতিমূলকী না হইলেও এই সকল ব্যক্তির নিকট মগ্, সি'দকাঠি, গঞ্জিকা ও বিষের 
উপযোগ রহিয়াছে । ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
ডে রা কোন দ্রব্য উপকারী বা ক্ষতিকারক এই প্রশ্ন উপযোগ বিচারে 
নাই | মোটেই আসে না--জিনিসটির জঙ্ আকাংক্ষা থাকিলেই উহার 
উপযোগ থাকে | ছুদ্ধ উপকারী এবং 'মগ্ধ ক্ষতিকারক । কিন্তু 
ছুপ্ধের যেমন আমাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, মাতালের নিকট মদেরও 
সেক্ষমতা আছে । সুতরাং উভয়েরই উপযোগ ন! অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে। 
দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (16153055 ) ও মানসিক (9012০612 ) 
ধারণা । কোন দ্রব্য হয়ত' একজনের আকাংক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে, অপর একজনের 
পারে না। যেমন, তৃষ্ণ। নিবারণের জন্ত একজনের জল হইলেই 
২। উপযোগ অন্থতম চলিতে পারে, অপর একজনের কিন্তু লেমনেডের প্রয়োজন হয়; 
আপেক্ষিক ও মানসিক 
ধারণা অথবা আহারের জন্য কেহ কেহ ভাত, আবার কেহ কেহ রুটি 
পছন্দ করে। এইভাবে একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির আকাংক্ষা সমান- 
ভাবে পুরণ করিতে পারে না। ইহা ছাঁড়। সময়ের ব্যবধানে কোন জিনিসৈর জন্ত একই 
ব্যক্তির আকাংক্ষার তারতম্য দেখা যায়। যেমন, তৃষ্ণার্ত হইয়৷ পড়িলে পানীয় জলের 
জন্য আকাংক্ষা খুব তীব্র থাকে, কিন্তু জলপানের পর তৃষ্ণা মিটিলে সাময়িকভাবে পানীয় 
জলের জন্য আকাংক্ষা আর থাকে নথ । সুতরাং দ্রব্যের উপযোগ বা পরিতৃপ্তিদানের 
ক্ষমতা সকল সময় সকল অবস্থায় সকলের নিকট সমান নহে। 


উপাযাগের প্রকারভেদ (1016615606 71005 06 00115 ) £ 

মোটামুটিভাবে উপযোগ পীচ প্রকারের হইতে পারে £ 
€৯) স্বাভাবিক উপযোগ (16056065501 80158] [61165 ) £ 
প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যেউপযোগ থাকে তাহাকে 'ম্বাভাবিক' 
উপষোগ বলা হয়। যেমন, আমাদের কাছে প্ররুতিদত্ত আলোবাতাস-জলের যে- 

উপষোগ আছে তাহ! স্বাভাবিক উপযোগ | 

(২) বপগত উপযোগ্ন (5০7 [09165 ) 2 কোন দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া 
উহার উপযোগ বুদ্ধি করা ষায়। এই প্রকারের উপযোগকে 'রূপগত' উপযোগ বলা 
হয়। কাঠ হইতে ছুতার-মিল্্রী যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র 
ভৈয়ারি করে তখন সে কাঠকে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। 
আবার যখন তুলা হইতে বন্ত্র তৈয়ারি করা হয় তখন তুলাকে নৃতন রূপ দিয়া উহার 
এউপাবোর সৃষ্ধি করা হয়। . এইভাবে নৃতনূ রূপ দেওয়ার ফলে যে-উপষোগ শ্ষ্ঠি হ% 
কি জি “রি (চাহ হয 001653 2. 'একস্থাস হইভে অন্তন্থানে 

যর ?কোন একের উঠিযেগ বধ বা. ইউ রোযার যেমল. খনি হইতে 
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কয়লা নগরাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিনুক্রর়লার উপযোগ বৃদ্ধি কর! হয়) 
অথবা দারঁজলিং হইতে কমন "কলিকাতায় চালান দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি 
কর! হয়। 

(8) সময়গত উপযোগ (06 [06115 ) 5 এক সময় হয়ত' কোন 
জিনিসের জন্য মানুষের আকাংক্ষা কম, অন্ত সময় উহার জন্ত আকাংক্ষা অধিক । 
সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের উপযোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। পুজার সময় ছেলেমেয়েদের 
নূতন জামাকাপড়ের ষে-আকাংক্ষা থাকে, অন্ত সময় তাহা থাকে না। অর্থাত, পূজার 
সময় জামাকাপড়ের উপযোগ বাড়িয়া যায় | সুতরাং যে-সময় যে-দ্রব্য আকাংক্ষিত হয় 

- সে-সময় সেই দ্রব্যের যোগান দিয়া সমরগত উপযোগ স্ষ্টি করা হয়। এই দিক হইতে 
দোকানদারেরা সময়গত উপযোগ স্থষ্টি করিয়া থাকে-তাহারা দোকানে জিনিসপত্র 
রাখিয়া আমাদের যখন যেব্্রব্য প্রয়োজন হয় তখনই তাহা সরবরাহ করে। ইহার 
জন্য কারখানায় অর্ডার দিয়৷ দ্রব্য পাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া! থাকিতে হয় না । 

(৫) সেবাগত উপযোগী (561:5106 [0$11885 ) 2 কতকগুলি দ্রবা বস্তুর 
'আকার ধারণ না করিয়া সরাসরি আমাদের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করে। ইহাদের 
তৃপ্রিদানের ক্ষমতা বা উপযৌগকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসকের 
চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের পরিচথা ইত্যাদি ৮৮ 

স্পদ ( ৬/০৪10 ) £ অর্থবিগ্ভায় সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা 
হয়। সম্পদ বলিতে সেই' সকল বস্তরগত দ্রব্যকে বুঝায় যাহাদের বিনিময়-মূল্য আছে" 
অর্থাৎ, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টিকে ইঞ্দম্পদ বলা হয়। এখন কোন 

১ সম্পদ কাহাকে বলে বস্তুগত দ্রব্যের বিনিময়-মূলয থাকিতে হইলে উহাকে নিয্নলিখিত 

তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে 2 
(১) উহার উপযোগ বা অভাবমৌচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) উহার যোগান 
| চাহিদার তুলনায় অগ্রচুর ( 5০৪1০ ) হইবে; এবং (৩) উহা 

রি বিক্রয়যোগ্য (10811669616 ) হইবে । এখন. এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচন! করা প্রয়োজন | 

প্রথমত, ইহা! সহজেই বুঝা যায় যে, উপযোগ না থাকিলে কোন জিনিসের বিনিময়- 

মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার অভাবমোচন বা আকাংক্ষা- 

পুরণের ক্ষমতা নাই তাহা কেহই চাহিবে না, টাকা দিয়া ক্রয় করা 

ত? দুরের কথা। সুতরাং সম্পদ হইতে হইলে প্রথমেই বস্তটির পক্ষে উপযোগ 

থাকা প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়ত, মাত্র উপযোগ থাকিলেই কোন জিনিস সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। 
যে-সকল দ্রব্য অবাধলভ্য, যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় তাহাদের বিনিময়ে কেহ কোন 
মূল্য দেয় না।. আমরা নিত্য ষে.প্ররৃতিদত্ত আলোবাতান ভোগ 
বলাটা করি. তাহা আমাদের জীবনঘান্তুগ্রের পক্ষে একান্ত আবশ্রাক'। 
কিন্ত আমাদের প্রয়্জনের তুলনায় ইহাদের ধৌধ্কার এতই শুচুর যে ইহাদের জু, 






১। উপযোগ 


১৪ অর্থবিস্থা 


বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইহাদের আমরা ভোগ করিয়া থাকি। 
অনুরূপভাবে নদীতীরে চাহিদার তুলনায় উলৈনষ্জঞমত্র.এতই প্রচুর যে জল বেচাকেনার 
কথা কেহ চিস্তাই করে না। সুতরাং অবাধলভ্য দ্রব্যাদি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না । . 
তবে মনে রাখিতে হইবে ষে যাহা এক অবস্থায় অবাধলভ্য তাহা! অন্য অবস্থায় 
চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইতে পারে ; ফলে উহার জন্য দাম দিতে হইতে পারে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, নদীর তীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্ত 
এক অবস্থার ব্রা সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে করপোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিট 
নুপ্রচুর অন্ত অবস্থায় 
তাহা অপ্রচুর হইতে  যে-জল সরবরাহ করে তাহা অবাধলভ্য নয় ; ইহার জন্য নগর- 
পারে বাসীদের নিকট হইতে কর আদীয় করা হয়। এই অবস্থায় জল 
সম্পদের পর্যায়ে পড়ে । কারণ, উহার যোগান চাহিদীর তুলনায় 
অপ্রচুর বলিয়া উহার জন্য আমাদের দাম দিতে হয়। বায়ুর বেলায় অনুরূপ উত্তি 
থাটে। প্রকৃতিদত্ত বাযু আমরা অবাধে ও বিনামূল্যে শ্বাসপ্রশ্থাসে লই) কিন্তু সিনেমা- 
গৃহে ষখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তখন উহার জন্ত সিনেমা- 
মালিককে অর্থব্যয় করিতে হয় এবং এ খরচ দর্শকদের নিকট হইতে সিনেমা-টিকিটের 
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দামের মধ্য দিয়! তুলিয়া লওয়া হয়। এ. ক্ষ্যে্রেঞ্জঘুও অপ্রচুর সামগ্রী এবং সম্পদের 
পর্যায়ভুক্ত । সুতরাং কোন ধব) কঞ্পদ কিনা তাহা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে 
শ্লি্ট ভ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ব| সীমাবদ্ধ কিনা । সীমাবদ্ধ ন! 
হইলে উহা সম্পদের পর্যায়ে পড়িবে না । 
তৃতীয়ত, আবার উপযোগ থাঁকিলে এবং সীমাবদ্ধ হইলেই কোন দ্রব্য সম্পদ 
বলিয়া পরিগণিত হয় না । উপযোগ ও সীমাবদ্ধতা! ছাড়াও দ্রব্যটির 
০০০০/০০ আর একটি বৈশিষ্ট্য থাক! প্রয়োজন । দ্রবাটিকে বিক্রয়ষোগ্য হইতে 
হইবে-_-মর্থাৎ, দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের উপযোগী হওয়| প্রয়োজন । 
বিক্রযযোগ্য হইতে হইলে দ্রবোর পক্ষে আবার হস্তীস্তরযোগ্য হওয়া 
বিক্রয়যোগা হওয়ার. আবশ্বাক । যেমন, ঘরবাড়ী চালডাল পোশাক-পরিচ্ছ্দ বইপত্র 
জগ্যা হস্তান্তরধোগ্য. ইত্যার্দি একজন আর একজনের শিকট বিক্রর করিতে পারে । 


হওয়া প্রয়োজন সুতরাং ইশারা বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরঘোগা। হস্তান্তর শব্দটির 
দ্বারা মালিকানার হস্তান্তরই বুঝার, স্থানীস্তর বুঝীয় না। যেমন, যখন জমি বা বাড়ী 
হস্তান্তর বলিতে বিক্রয় করা হয় তখন উহা একস্থান হইতে অন্ত কোন স্থানে 
নালিকাশাগ হস্তান্তর স্থানীস্তরিত হয় না। জমি বা বাড়ীর মালিকাঁন। একজনের নিকট 
বুঝায় ৬ হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র । হস্তান্তর করা 


যায় না বলিয়াই বি. এ. পরীক্ষার ডিপ্লোমা বা চিকিৎসকের পারদশিতা৷ সম্পদ বলিয়া 
গণ? হয় শা। 
অতএব, বে-সকল দ্রব্য হস্তান্তর করা যায় না একটু বিক্রয়যোগ্য নয় সে-সকল দ্রব্যকে 
সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না। যেমন, মানুষের স্বাস্থ্য, গায়ক-গায়িকার সংগীত-নৈপুণ্য, 
চিকিৎসকের পারদশিত।, শিল্পার শিল্পকৌশল প্রন্থতি ব্/ক্তিগত গুণাবলীর উপযোগ 
| আছে এবং উহাদের যোগানও অপ্রচুর ; কিন্তু এই জিনিসগুলি 
৮৯৪ খাসা সম্পদ একজন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না বলিয়া উহার! 
লয়! গণ্য শয় 
সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, চলতি কথায় আমরা 
প্রায়ই বলিয়া থাকি স্বাস্থ্যই সম্পদ । কিন্ত কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্যকে অপরের নিকট 
হস্তান্তরিত করিতে পারে ন|; সুতরাং অর্থবিষ্তায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না । 
দেখা গেল, কোন দ্রব্য সম্পদ হইতে হইলে উহাকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে । 
কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হওয়ার 'অর্থ এই নয় যে উহাকে বাস্তবিকপক্ষে বিক্রয় করিতে হইবে। 
সমাজের এমন সকল সাধারণ সম্পদ আছে- থা, রাস্তাঘাট পুল রেলপথ উদ্যান স্কুল-কলেজ 
চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি যাহ! বেচাকেনা করা হয় না। তবুও এগুলি সম্পদের পর্যায়ভূক্ত । 
পরিশেষে, সম্পদ" শব্দটি বস্তগত দ্রব্যকে (229651151 £0005) 
সম্পদ বলিতে বন্তগত বুঝাইতেই 'ব্যবহাঁর * করা. হয়। অনেকে অবশ্য অ-বস্তগত 
জব্যই বুঝায় দ্রব্যকেও সম্পদ *বলিয়া৷ অভিহিত করিবার পক্ষপাতী । কিন্তু 
এইরূপ করায় অন্ুবিধা'আছে। | ১: 
চন, অর্থ-২ , 


১৬ অর্থবিস্ঠ। 


পূর্বেই বলিয়াছি যে সম্পদ হস্তে গেলে দ্রবাকে হস্তাত্তরযোগ্য হইতে হইবে। 
অ-বস্তগত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হস্তাত্তরযোগ্য “মর ' বলিয়া উহার সম্পদের পর্যায়ে 
পড়ে না। উপরন্ত অ-বস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বণিয়া গণ্য করিলে 
নির্দিষ্ট মৃহর্তে অবস্থিত হিলি ৃ - 
বাদক সদ গতি পরিমান করিবার ব্যাপারেও অস্থবিধা দেখা যায়। সম্পদ 
বলা হয় হইল কোন নির্দিষ্ট মুতে (802. 00108170016 11] 01006 ) 
অবশ্থিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টি (৪ 50001 0: 70211509016 
£০০৫5)। ড।ক্তাবের সেবা, উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, বাসের কণ্ডান্টরের 
কার্য, সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতার কার্য (3০:৮1০৩১ ) আমাদের অভাবপুরণ করে 
সত্য। ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচু এবং বাঞারে ইহাদের বিশিময়-মূল্যও আছে । 
কিন্তু ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই সময় সম্পন্ন হইয়া! যাইতেছে এবং ইহারা বস্তগত 
দ্রব্যের আকার ধারণ করিতেছে না। অতএব কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাদের পরিমাণ 
কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণে আমরা অ-বস্তরগণ্ত সেবাকে সম্পদের 
পর্যায়ে ফেলিব না; সম্পদ বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট মূহুর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই বুঝিব। ্ে 
সম্পদের ঝেণাবভাগ (01955160860 0 ৬/০৪10) ) £ 
মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে “বাক্তিগত সম্পদ, (10011008115 0৮120 
০৪101) ) এবং “সমষ্টিগত সম্পদ (50116061%6]5 ০060 ০810) ) এই দ্ুইভাগে 
ভাঁগ করা বার । 
যেসকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে খাক্তিগত 
সম্পদ বলা হয়। যেমন, ব্যক্তিবিশেষের ঘরবান্ডী, ধনসম্পন্ভি, আসবাবপত্র, বই, 
কাপড় ইত্যাদি । অপরদিকে সাধারণে যেসকল সম্পদের মালিক 
বাভিগত সম্পদ তাহাদিগকে সমষ্টিগত সম্পদ বলী হয়। যেমন, রান্ত।ঘাট, 
পার্ক, চিডিয়াখানা, মিউজ়্াম, জাতীয় লাইব্রেরী, সরকারী ঘরবাড়ী ইত্যাদি । ইহা] 
ছাড়া বর্তমান সময়ে সরকার অনেক ব্যবসায় ও শিল্প শিজের 
টাই হাতে তুলিরা লইর়াছে-__ঘযেমন, রেলপথ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, 
অস্ত্রশন্্ের কারখানা, সরকারী পরিবহণ ইত্যাদি । এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ | 
আবার তীয় (708610109]) বা! দামাপ্রিক সম্পদ কথাটিও বাবছত 
হতে দেখ? যায়। ইনার দ্বারা কোন সমাজ ব! দেশের সমগ্র 
রে বাসামাগ্িক সম্পদকে বায়। সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমট্রিগত 
সম্পদ লইয়াই এই জাতীর বা সামাজিক সম্প্দ | উদাহরণস্বরূপ, 
সকল ভারত্বাসীর ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভরতভ-রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সম্পদ--উভয়ে মিলিয়াই 
হইল ভারতের জাতীয় সম্পদ । | 
জ্বাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে.হইবে। 
কোর ব্যর্তি ধখন তাহার নিজস্ব. সম্পদের হিসাধ করে তখন সে তাহার ঘরবাড়ী, 
াসবাধপত্ গহনা, বই ইত্যাদি ছাড়াও কোস্প নীরা, রও ডিবেঞচার, সরকারী 
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খণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিকি'িটি ), পিকাকাড় (নোট ও মুদ্রা), অপরকে প্রদত্ত খন 
ইত্যাদিও তাহার সম্পদের অন্তভূক্ত করে। শেয়ার বও খণপর্রকে ব্যক্তি যে তাহার 
সম্পদ বলিয়া মনে' করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই সকল 
কাগজপন্র ধিক্রুর করিয়! সে যে-কোন সমর অভাবমোচনের দ্রব্যাদি 
সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদের ষে-বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা 
উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই কাগজপত্রের আছে। অথাৎ, ইহাদের উপযোগ 
আছে, ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ও বিক্রয়ষোগ্য এবং 
ইহারা বস্তগত দ্রব্য। কিস্ত এই সকল কাগজপত্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই__- 
ইহারা 'প্ররূত সম্পদের মালিকানার নির্দেশক বলিয়াই মানু ইহাদের আকাংক্ষা 
করে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানের (10100 5৮০০1 
০0090 ) শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহার এ প্রতিষ্ঠানের সম্প্তির আংশিক 
মাণিকানা জন্মায়। তাহার শেয়ারপত্র এ কোম্পানীর উপর তাহার আংশিক 
মাশিকাণ! নির্দেশে করে বলিয়াই ব্যক্তির নিকট উা মূল্যবান । 
৮২৫১ কিন্তু সমাজের নিকট উহার কোন মূল্য নাই; এই শেয়ারপত্রের 
সম্পদ নে ৪ পিছনে কোম্পানীর যে-সম্পন্তি থাকে তাহাই আসলে সম্পদ | 
এই কারণে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বগ প্রস্তুতি সম্পদ 
বণিয়া গণ্য নহে) সম্পদ হইল এ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি মালমসল। 
ইত্যাদি দব্য। 
অন্তরূপভাবে ব্যক্তির দিক হইতে সরকারী রর সম্পদ বিবেচিত হইলেও সমাঁজের 
দিক হইতে উহা সম্প্দ নহে । অর্ধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার কর সংগ্রহের দ্বারা খণ 
ৃ রা বা! খণের উপর স্থুদ গ্রদান করে। ইহার অর্থ হইল দেশের একজনের নিকট॥ 
| হইতে অপরের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত করা । আবার এক ব্যক্তি যখন অপর আর এক 
ব্যক্তিকে খণদান করে তখন এ খণপত্র সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নয়-_তবে এ 
খণের সাহাধ্যে প্রক্কৃত সম্পত্তি স্থষ্ট হইলে এঁ সম্পত্তি সম্পদের পধায়ভূক্ত হয়| 
টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি প্রদশন করা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত 
টাকাকড়ির মধো; নোট ও ধাতব মুদ্রা 'মাছে। এইগুলি যে উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর, 
হস্তান্তরঘোগ্য এবং বস্তুগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত নিজস্ব মুল্যের জন্য 
__ ইহাদের কেহ চাহে না; চাহে উহাদের ঘাঁরা অন্ঠান্ঠ দ্রবা ক্রয় করা 
ক রর যায় বলিয়া। অতএব টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র, সম্পদ 
'নহে। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধাতুটুকু মাত্র সম্পদ, তাহার 
বেণী নহে । টাকাকড়ি যদি দেশের বা সমাজের সম্পদ হইত তাহা হইলে যেকোন 
দেশ মাত্র নোট ছাপাইয়াই সম্পদশালীস্হইতে পারিত; খাস্ভের উৎপাদন, শিল্পের প্রসার, ৬ 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির ফোন প্রয়োজনূই হইত না 
জাতীয় সুম্পদ্ের .হিসাবের * সময় অঠুমাদের আর .এক বিষয়ও দব্রে' ন" স্ািত্ডে 
হইবে। কোর্ম' পদশই 'আপু৯ -আস্তান্স দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নত্ব। মান 


জাতীয় মম্পরেরঠ্নাৰ 
কিভাবে করিতে হইবে 
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দেনাপাওনার সুত্রে এক দেশ অন্ান্ত তেরে সহ" সম্পফিত। জাতীয় সম্পদ 
জাতীয় সম্পদ হিসাবের হিসাবের সময় দেশের নিকট বিদেশের পাওনাকে সমগ্র 
সময় বিদেশের নিকট সম্পদ হইতে বাদ দিতে হইবে, আবার বিদেশের নিকট 
দেনাপাওলান হিসাব দেশের কোন পাওনা থাকিলে উহাকে দেশের সম্পদের সংগে 
রিিবিবির বোগ করিতে হইবে 1৮ 
আয় (]7)00776 ) 2 আয়কে সম্পদ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। 
সম্পদ হইল মানুষের অভাবমোচনের জন্য কোন নিই মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টি 
বা মান্ধের অভাবপুরণের সাঞ্চত উপযোগ ; অপরপক্ষে আয় 
বলিতে বুঝায় নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পদ ও ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদিত 
উপযোগ ব|। তৃত্তিপ্রবাহ । সুতরাং সম্পদ হইল “উপযোগের তহবিল" (5009:৪ ০: 
00111 )7; আর আয় হইল “উপযোগের স্রোত? (0৬ 0 01115 )। ঢুই-একটি 
দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি যাইবে । আমর! যে-বাড়ীতে বসবাস করি সেই বাড়ীটি হইল 
দ' কিন্ত মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর এ বাড়ী 
এব, বলি করে তাহা হইল এ বাড়ী হইতে প্রবাহিত “আয়” । 
হহতেহ আয়ের শলোত 
িরাহিত হয আবার কাহারও মোটরগাি থাকিলে উহ৷ হইল তাহার সম্পদ ১ 
কিন্তু ইহার পরিবহণকার্দ_অর্থা্, এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
লইয়া যাইয়! তাহার স্থানান্তরগমনের যে-প্রয়োজন মিটায় তাহা হইল আয । কেবলমাত্র 
সম্পদ হইতেই মায় আসে না। চিকিৎসক শির্ক উকিল চিত্র- 
তারকা প্রন্থতিও আমাদের অভাবপুরণ করেন) সুতরাং ইহাদের 
সেবামূলক কামকেও আয়ের অন্তভুক্ু করিতে হইবে । অতএব 
&একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন লোক যে পরিমাণ দ্রবা ও সেবা উপভোগ করিতে 
সমর্থ তাহাই হইল এ বাক্তির প্রকৃত আয়। | এ সমরের মধ্যে সে যদি তাহার পূর্বেকার 
সম্পদের বৃদ্ধিসাধন করিয়। থাকে তবে তাহা ও আরের মধ্যে ধরিতে 
নি সময়ের »ধো হইবে যেমন, সে খদি এ নময়ের মধ্যে একখানি নূতন বাড়ী 
ভোগ্য উপযোগই আন 
করিয়। থাকে তাহ। আয়ের অন্তভূত্তি করিতে হইবে । আবার সে 
যদি এ সমরের মধ্যে পূর্ব-সম্পদের কোন অংশ ভাঙিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহা আয়ের 
অন্তভুক্তি করা হইবে না । যেমন, সে যদি পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া বা জমা 
টাকা ভাঙিয়! খাইয়া থাকে তাহা! আয়ের মধ্যে ধরা হইবে লা । 
উপরি-উক্ত আলোচনা একটু জটিল মনে হইতে পারে, কারণ সাধারণত অর্থের, 
হিসাবেই আমরা সম্পদ ও আরকে দেখিয়া থাকি । কাহারও যদি কলিকাতায় একখানা 
বাড়ী থাকে এবং উহার দাম বদি বিশ হাজার টাক। হয় তাহা হইলে এঁ বিশ হাজার 
.টাকাকে আমরা তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ, বলিয়া থাকি. আবার এঁ বাড়ী হইতে যদি 
“মে ৩০০ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া পায় ভবে উহা তাহার বাড়ী হইতে মোট আকন, 


আয় কাহাকে বলে 


সেবামূলক কাধাি 
হইতেও আয় শু হয় 





ছুতিত রি 'আবাঁর কোন -ম্মেক অফিসে ব| কারখানায় কাজ করিনা দি মাসে 
টিঞ্গদ.. টাকা করিয়া "পায় ভাহা হইলে আমিরা বঞ্জিগা থাকি লোকটির মাসিক 


কতকগুলি মৌলিক ধারণা ১৯ 


আয় হইল ৩০০ টাকা। এইভাবে টাকঙ্চ অংকে আয়কে হিসাব করা হইলে 
তাহাকে বলাঁ হয় আধিক আর (17010 10001788 )। কিন্ত 
রা টাকার অংকে আয়কে হিসাব করা ইইলেও আসলে এঁ টাকার 
সাহায্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ করিতে পাঁরা যাঁয় 
তাহাই হইল প্ররুত আয় (1581 1)50170০ )। 
এই প্রসংগে আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে ষে, আধিক আয়ের হাঁসবুদ্ধির 
ফলে সকল সময় প্রকৃত আয়ের হ্াসবৃদ্ধি এবং লৌকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির আধিক আয় দ্বিগুণ এর পারে, কিন্ত ইতিমধ্যে 
জিনিসপত্রের দামও চতৃগুণ হইয়া যাইতে পারে । ফলে এ বাক্তির আধিক আয় বৃদ্ধি 
. হওয়া সন্তেও তাহার প্ররুত 'আয় অর্ধেক হইয়া যাইবে এবং অর্থ নৈতিক অবস্থারও 
অবনতি ঘটিবে। সুতরাং প্রকৃত আর একদিকে যেমন আধিক 
উট আয়ের উপর নির্ভর করে, অপরদিকে তেমনি দ্রবামূল্যের উপর 
মি নির্ভর করে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় 'আমাদের অনেকেরই 
আধিক আয় কিছু কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত জিনিসপত্রের দাম 
বহুগুণ বধিত হওয়ায় প্রকৃত আয় মোটেই বাড়ে নাই ; বরং কমিয়াছে। 
আয়কে আবার ছুইভাবে দেখা যাইতে পারে-__ঘথা, মোট আয ( ££953 7500026 ) 
এবং নীট আয় (766 1000706 )। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আয়-উপার্জনের জন্য বায় 
বহন করিতে হয়। এই ব্যয় বাদ নাদিয়া বদি আয় হিসাব করা 
হয় তাহা হইলে উহাকে বলাঞ্য় মোট আয়। আর এই ব্যয় বাদ 
দিয়া আয় হিসাব কর: হইলে তাহাকে নীট আয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, 
কোন ব্যক্তি বাড়ী ভড দিবা বসরে মোট ৫০০ টাকা পায়; কিন্তু তাহাকে বাড়ী 
মেরামত, মিউনিসিপ্যাল-ট্যাঝ্স, ভাড়া আদার প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে হয়। হ্হ্য 
ব্যতীত বাঁডী যত পুরাতন হইতে থাকে উহা তত ক্ষরপ্রাপ্ত হইতে থাকে । ক্ষয়ও এক- 
প্রকার ব্যয়। তাই ক্ষয়পূরণের জন্যও বাড়ীর মালিককে বাৎসরিক একটা টাকা বাদ 
দিয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে এই সকল খাতে উপরি-উক্ত বাড়ীর 
মালিকের ২৫০ টাকার মত খরচ হয়, তাহ ভইলে এ মালিকের মোট আয় ৫০০ টাকা 
হইলেও তাহার নীট আয় হইল ২৫০ টাঁকা। প্রকৃতপক্ষে আয় বলিতে এই নীট 
আয়কেই বুঝায় 
জাতাঁয় আয় (18610129] [1700706) £ জাতীয় আয় নির্ধারণের বেলাতেও 
& একই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। উৎপাদনের দিক হইতে দেখিলে কোন নির্ি্ 
সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বসরের মধ্যে ) দেশে উৎপাদিত সমগ্র, দ্রব্য ও সেবার 
নীট অর্থমূল্য ধরিয়া জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। জাতীয় আয়কে আয়ের দিক 
হইতেও দেখা যায়। আয়ের দিক হইতে জাতীয় আয় হইল নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি, হুদ 
খাজনা ও মুনাফার আকারে দেশের সমুদয় ব্যক্তি যে-আয় করে তাহার সমষ্টি। আবার 
দেশের সকল ব্যক্তির ব্যয় এবং সঞ্চয্র যৌগ করিলেও£জাতীয় আয়ের হিসাব চা 


মোট আয় ও নীট আয় 


২০ অর্থবিস্যা 


যায়। (একটি সহজ উদাহরণের সাহাঁষ্যে ব্যিয়টিকে পরিস্যুট কর! যাইতে পারে । ধর! 
যাঁউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গাঁঙেনে সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া 
পিকনিক করিতে গেল ৷ তাহারা কত সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা 
তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে । প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকানে এবং 
আমওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত কত সন্দেশ, কেক ও 
আম সরবরাহ করিয়াছে । দ্বিতীরত, প্রতোক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি 
যে কয়টি করিয়া সন্দেশ, আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও 
জিজ্ঞাসা কর। যায় যে তাহারা কে কয়টি আম, সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয় 
পকেটে পুরিয়। লইয়া আসিয়াছে 1) এই তিন প্রকার ন্ুসন্ধানের ফলই এক হইবে। 
একটু পরেই আমরা জাতীয় আয় সম্পর্কে বিশদ আলোচন! করিব 1% 
পাদন (12900001017 )£ মান্ষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মুলে 
রহিয়াছে তাহার অভাবমোচনের তাগিদ | প্রকৃতি আমাদের অনেক জিশিস দিয়াছে । 
কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাবপুরণ করে। যেমন, 
গ্ররুতিদত্ত আলোবাতাস আমরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকি । কিন্তু 'অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্ররুতির দান সরাসরি মামাদের অভাবমোচন করিতে পারে না। আমাদের 
অন্বস্ত্র আসবাবপত্র বাড়ীঘর যানবাহন বইপত্র প্রভৃতি অসংখা দ্রব্যের অভাব আছে। 
প্রতি এইগুলি সরাসরি মানুষের হান্চে তুলিয়া দেয় না। এইজন্যই প্রয়োজন হয় 
উত্পাদনের | মান্তধ প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়। তাহার 'আভাব-আকাংক্ষাকে 
পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী করিরা তুলল । যেমন, প্রক্কতি বনজংগলে গ!ছপালা দিয়াছে | 
তত্তিদারক্ষদনাবা মানব শিজ্জে পরিশ্রম করিয়া গাছপালা কাটিরা কাঠ হইতে 
উপযোগ স্থষ্টকেই.: আনবাবপত্র তৈরারি করে। আবার প্রকৃতি অসংখ্য নদনদী 
অর্থবিগ্যায় উৎপাদন দিয়াছে । মানব তাভার পরিশ্রম ও কলাকৌশলের সাহায্যে 
টি নদনদীতে বাধ বীধিয়া বিঢ্যৎ উৎপাদন ও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থ| 
করে। প্ররুতি জমি দিরাছে। মানব নিজের প্রচেষ্টার & জমি হইতে খাগ্ভ ও অন্ান্ত 
শশ্ত উৎপাদন করিয়া থাকে । কুতরাং উৎপাদনের অর্গ হইল তৃপ্রিদান-ক্ষমত। স্ষ্টি 
করা। অর্থাত, উপফোগ-স্থষ্টিকেই (206 06801010৮11) ) অর্থবিগ্ভার উৎপাদন 
বলা হয়। 
অনেক সময় উংপাদনকে পদার্থ-স্ষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয় ৯ এ-ধারণ| কিন্ত 
ভুল। মানব কোন নুতন পদার্থ স্জন করিতে পারে না। সে 
প্ররৃতিদন্ত পদার্থের কাম্যতা সষ্টি করিয়া আকাংক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা! 
করে। যেমন, গাছ কাটিয তাহার কাঠ হইতে মানুষ যখন চেয়ার 
টেবিল আলমারি প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করে তখন সে গাছের ও .কাঠের কাম্যতা বাঁ" 
তুপ্তিদান-ক্ষমতাই বৃদ্ধি করে|. 
আবার অনেকে আছেন হাহ/দেরা মতে, ভপযোগ-্ বস্তুগত ধরবেন আকার ধারণ 
পিরিয়োঃিহাবে উত্পাদন বস ফা নাঞ এই ঈতানুসা?র যাহারা খা বন ঘরবাড়ী 


উৎপাদন বক্তে 
পদার্ঘ-ষ্টি বুঝায় না 
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প্রশৃতি বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন ক: তাহাদের শ্রম উৎপাদনশীল ; কিন্তু শিক্ষক গায়ক 
বাদক ডাক্তার উকিল বিচারক অভিনেত| প্রভ্তির কার্থ অন্নুৎপাদনধীল। কারণ, 
ইহাদের শ্রমের ফল কোন বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে ন; 
এবং উহা উত্পাদনের সংগে সংগেই ধংস বা শিঃশেষ হইয়। যায়। 
কিন্তু যেবাক্তি হারমোনিরাম তৈয়ারি করে সে যেমন মানুষের 
আকাংক্ষা মিটার তেমনিধে-গায়ক এ হারমাপিরামের সাহাবে; গান করিয়। অর্থেপার্জন 
করে সে-ও মান্তধকে পরিতৃপ্তি দান কৰে । সুতবাং হারমোনিয়াম-বাদকের শ্রমও 
উত্পাদশশাল | 

মোটকথা উপযোগ-স্থষ্টি মাত্রই উৎপাদন-__তাহ। এই উপবোগ সেবা ঝ| বস্তগত 
দ্রবা বেকোন আকারেই স্থষ্ট হউক ন। কেন। আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি নে মানুধ বিভিন্ন ধরুনর উপমোগ স্ষ্টি করিতে পারে_ 
যেমন, রূপগতত উপযোগ, স্বানগত উপযোগ, সমরগত উপবোগ ও 

সেবাগত উপযোগ | ইহার যে-কোনটির স্থজনকেই আমরা উৎপাদন বপিব । 

৬" ভোগ ( 00175810000 ) 2 উত্পাদন বপিতে যেমন উপযোগের স্থষটি 
বুঝায়, তেমণি আকাংক্ষার প্রতাক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করিয়া উপযোগকে নিঃশেষ 
করাই হইল ক্টোগ । আমরা যেমন কোন পদার্থ নূতন করিয়া স্যত্ি করিতে পারি না 
তেমনি পদার্থকে প্বংস করিতে পারি না) যাহা পারি তাহ। হইল কোন দ্রব্যকে 

_ ধ্যবহার করিয়া তাহার অভাবমোচনের ক্ষমতাকে শেষ করিয়। 
হি মি ফেলিতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিবরটি পরিষ্কার হইবে। যখন 
ভি 'আঁমর। চেরাঁব ক্রয় করি বা তৈয়ারি করাই তখন উহ! বসিবার 
. সুবিধার ক্তম্তই করি। তারপর উহাকে বাবহার করিতে থাকি। 
ফিমাগত ব্যবহারের ফলে এক সময়ে এ চেয়ার ভাঙিয়! গিয়। কতকগুলি পুরাতন কাষ্ঠ- 
খণ্ডে পরিণত হয় । তখন আর উহা আমাদের বসিবার প্ররোজন মিটাইতে পারে না-_- 
"অর্থাত, উহার উপবোগ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীবে নিঃশেষ হইয়া যার । তেমনি আবার 
জামাকাপড় বাবহাঁর করিতে করিতে একসময় উন অব্যবচার্ধ হইয়! পড়ে । কিন্তু সকল 
জিনিসের উপযোগই ধীরে ধীরে শেষ হয় না। অনেক দ্ব্য আছে যাহার উপযোগ 
একবার ব্যবহারের ফলেই শেঘ হইয়! যায়; উহা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য থাঁকে 
না। বেমন, কোন ব্যক্তি খন একটি কমলালেবু খার, তখন কমলালেবুটর উপযোগ 
একবাব ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অন্তরূপভাবে সেবামূলক কারণের উপষোগ 
উৎপাদনের সংগে সংগেই শেষ হইয়া যায় | | 
*৯/%ল্য ও দাম ( ৬৪10০ 200, 111০6) £ মুল্য শব্দটি সাধারণত ছুইটি 

..*অর্থে ব্যবহৃত হয়| প্রথমত,কোন কোন সময় জিনিসের “ব্যবহার- 
য় ১৭ ' মূল্য” ( ৪17০-17-53 9 বুঝাইবার,জন্ত মূল্য শব্খটি প্রয়োগ করা 
হয়। যেমন, আমর! বলিয়া-থা£ক:য়ে গ্রীল মানুষের এ্ীন্রনের পক্ষে -অতি মূল্যবান, 
ইহাঁর অর্থ হইল, জলের ব্যবহীর-মল্যঞ্া আভাবপরর স্ুমত1,অপরিলীম1%' 12 ৮.1 


উৎপাদনশীল শ্রম ও 
অনুৎ্পাদমশীল শ্রম 


উপযোগ স্থষ্টি মাত্রই 
উৎপাদন 


২২ অর্থবিদ্ধা 


দ্বিতীয়ত, মূল্য শব্দটি “বিনিময়-মল্য ( ৮21016-17-6য%01781)86 ) ববঝ্াইবার জন্যও 
ব্যবহার করা হয় । বিনিময়-মুল্য বলিতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে যে-পরিমাণ অপর একটি 
দ্রবা পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। যেমন, এক কুইণ্টাল চাউলের বদলে যদ্দি ছুই কুইন্টাল 
টিয়ার আটা বিনিময় করা যার, তাহ। হইলে এক কুইন্টাল চাউলের মূল্য 
| হইল দুই কুইণ্টাল আটা, আর এক কুইণ্টাল আটার মূল্য হইল আধ 
কুইণ্টাল চাউল। আবার চারিটি কুমড়ার বদলে যদি এক কিলোগ্রাম সরিধার তৈল 
পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি কুমড়ার মূল্য হইল ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল, 'আর এক 
কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের মূল্য 4 চাঁরিটি কুমড়া । দ্রব্যের সংগে দ্রব্যের বিশিময়- 
হারকেই বিনিময়-মূলা বলা হয়। 'অর্থবিগ্যায় "মুল্য শব্দটি বিনিমর-মুলোর অর্থেই 
ব্যবহার করা হয় এবং “ব্যবহার-মূল্য, বা পরিত্প্থিদাঁনের ক্ষমতা “উপযোগণ শন্দটি দ্বারা 
প্রকাশ করা হয়। 
কোন জব্যের ব্যবচার-মূল্য অধিক হইলেই যে উহার বিনিমর-মূলা অপিক হইবে 
বিনিময়-ম৮। একমাত্র এমন কোন কথা নাই। ক্রলের ব্যবভার-মূলা অত্যধিক হইলেও 
ব্যবহার-মুল্যের উপর  উতাঁর বিনিময়-মূল্য অর্ধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। বিণিমর়-মূল্যের 
িরহিহনন। জন্য ব্যবহার-মল্যের সহিত থাকা চাই অগ্রাচুর্য এবং 
হস্তান্তরযোগ্যতা । এ 
বিশিময়-মুল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাঁশ করা হইলে টহাকে দাম (071০6) বলা 
হয়--বেমন, এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাঁম ২ টাকা দামের 
দাম কাংাকে বলে. সহিত মূল্যের একটি বিশেষ পার্থকা রহিয়াছে । সকল দামই 
একসংগে বাডিতে পারে কিন্তু সকল মূণা একসংগে বাড়িতে পারে না। মল্য হইল 
বিশিময়ভার-_বথা, কুমড|'ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিশিময়হার 
রা ডি পুর্বে চারিটি কুমডার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সব্বিবার তৈল পাওয়ার 
সকল মূল্য পারে না যাইত; এখন যদি তিনটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিবার 
তৈল পাওয়া বার তবে কুমড়ার মূল্য বাড়িল এবং সরিষার তৈলের 
মূল্য কমিল। কিন্তু কুমড়! ও সরিবার তৈল উভয়েরই দাম একসংগে বৃদ্ধি পাইতে পারে 1 


হক্ষিগুঙ্লালল 

কোন ভাষা শিক্ষার ডন্য যের্গাপ বর্পিন্চিষ প্রয়োজন, £দনি কোন শাস্তুচ্চা করিবার জন্তও কতকগুলি 
মৌলিক ধারণ! অনুধাবন করা প্রয়োজন । 

অর্থবিদ্কার মৌছিক ধারণসমুহের মধ্যে ব্য (৪০০০১), উপফোগ (0115 ), সম্পদ (৮০918) ), 
আম ( 17)00209 ), উৎপাদন (0০5০৮1০5 ), ভোর (০0099009880) ) এবং মূলা ও দাম (৮9109 
88১0: 10105 )-.এই করয়টিই প্রধান | 

, বা £ “যাহা! কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিূধু করে তাহাকেই জবা বা হয়। দ্রব্য বিকিনত 
ঞকারের হয়স-মথা, (ক) বস্তাগত ও -অ-বস্তগত দ্রব্য, (খ) বাহিক্‌ ও আভ্যগুরটণ জখয, (প্র) হস্তাম্তরযোগা 

(9 অব্রতাঘাুযোথ্য প্রব্য, (₹) অবাধনভ্য ও অর্থ শৈতিক ভ্রবা, রি ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য, (চ) একবার 

জারী ভ্রবা, ইতাদি। 







কতকগুলি মৌলিক ধারণা ২৩ 


উপযোগ £ উপযোগ বলিতে বুঝায় মানুযের অভাঁব মিটাইবার ক্ষমতা; যাহাই অভাবমোচন করে 
ভাহারই উপযোগ আছে ধরিতে হউবে । উপঘোগের সহিত কোন নীতির প্রশ্ন জড়িত নাই। দ্বিতীয়ত, 
ভপযোগ একটি আপেক্ষিক ও মানপিক ধারণ।| হ্থতরাং একই দ্রব্যের উপযেম কলের নিকট এক নহে । 


উপযোগ মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়_-(১) স্বাভাবিক উপযোগ, (২) রূপগত উপযোগ, €৩) স্থানগত, 
উপযোগ, (৪) সমঘগত উপনোগ এবং (৫) €সবাগত উপযোগ । 

সম্পদ ঃ বস্তগত অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। বস্তরগত হওয়া ছাড়া সম্পদের আরও তিনটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-(১) উপমোগ, (২) অপ্রাচ্য এবং (৩) বিক্রয়মোগ্যতা | বিক্রয়যোগ্য হইবার জন্য 
দ্রব্যকে হস্তান্তরমোগ্া হইতে হইবে । 

সম্পদের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়__যথা, (১) বাক্তিগত সম্পদ, (১) সমষ্টিগত সম্পদ এবং 
0৩) জাতীয় সম্পদ । 


আয়ঃ আয় বলিতে বুঝাষ নিদিষ্ট মময়ের মধ্যে উপনোগপ্রবাহ | সম্পদ ও সেবামূলক কার্যাদি হইতে 
আয় সৃষ্ট হয়। টাকাঁকড়ির মাধামে যে-আঘের হিসাব করা হয় তাহাকে *আগ্িক আয় বলে। আথিক 
আয়ের বিনিময়ে যেসকল ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা! ভয় ভাহাকেই প্রকৃত আয বলা হয়। 

আর 'মোট' ও নীট" উভ্ভয়ঈ হয। বাঞ্তির আয়কে ব্যদ্তিগত আয় এবং দেশের ব্যক্তিসমুদয়ের আয়কে 
জাতীয় আয় বল! হয়। আয ছাড়াও উৎপাদন এবং ভোগ ও সঞ্চয-__এই ছুই দিক হইতে জাতীয় আয়ের 
হিসাব করা যাতে পাত্রে। 

উৎপাদন ্জ তৃত্তিদান-ক্ষনহ] বা উপযোগ-হুষ্টিকেই অর্থবিগ্ভাঘ উৎপাদন বলে। 

ভোগ 2 অভাবগোচনের জন্য উপযোগের ধ্বংসই হইল ভোগ । 

মূল্য 'ও দামঃ মুল্য বলিতে ব্যবহার-মূল্য বা বিনিময়-মূল্য যে-কোনটি বুঝাইতে পারে । অর্থবিগ্ভায় 
অবশ্ঠ "মূল্য, বলিতে বিশিময়-মুল্যই বুঝায় এবং ব।বহীর- দুল্যু বুঝাইবার জন্য উপযোগ শব্দটি ব্যবহার করা 
হয়। বিশিনয়-মূল্যকে টাকার অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (07109 ) বলে। 

মূল্য ও দামের মধ্য 'একটি পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে । সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু 
নকল মূল্য একনংগে বাড়িতে পারে না। 


প্রশ্নোত্তর 


.170৮ 01214 5০0. 0917969 ৬৮১৪110]) 2 11109080001 9189০], 
(0. 0. 19435746) 


কিভাবে সম্পদের সংজ্ঞ| নির্দেশ করিবে? উদাহরণের নাহায্ে উত্তর দাও। [ ১৩-১৬ পৃষ্ঠা ] 
2, 109211010700279, 1019617259181) 1১6659618 (%) 7102063 17007709 850. 165] 
ঘু007009 3 (পি. হা, 109 ) 800 (0) 07089 178009709 8০70 ০৮ 10.009109, 
আয়ের সংজ্ঞ নির্দেশে কর। কিভাবে (ক) আথিক আয় ও প্রকৃত আয়; এবং (থ) মোট আয় ও 
নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা ইবে ! | [ ১৮-১৭ পৃষ্ঠা ] 
2. 1092১9 9010091 ৮9৮10), ০৬ ৮৮০] 5০00. 101)068,81079 বি 80779] ড/98111) £ 
জাতীয় দম্পদের সংজ। নির্দেশ কর। কিভাবে জাতীয় সপ্পদের পরিমাপ করিবে? [১৬-১৮ পৃষ্ঠা], 
4, 1089611)50551) 1096৮79822 (৪) */5108৩- 1-099-+ 8700. ড৪109-20-95:01)91789 7 800. 
(৮) ৮518৩ 000 ৮209. (লা. ৪. (0) 0০2০, 1960) 
(ক) ব্যবহীর-মুল্য ও বিনিময়-মূলয, এবং €ে) ,মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। , , 
(২১২২ পু 


২৪ অর্থবিষ্থা 


5.109201)9 $% 98160. 879 159 19110 দা ০৪111) ?-(9) ৪, 6910-7701)99 00695 (90) &, 
3011001 1711079] 1য8001091015 0976100069৯ (০) 81000607080 (9) & ০9০৪৪ 0০01, 
91)0 (0) 897৮09 ০৫ ৮9801)97, 91৮০ 792.30108 (0 700] 8079], 

সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশে কর। নিম্নগিখিতগুলি কি সম্পদ ?-€ক) একটি দশ-টাকার নোট, 
(৭) একখানা হ্কুল ফাইন্যাল পানের সার্টিফিকেট, গে) একখানি মোটরগাড়ি, () ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র 
এবং (উ) শিক্ষকের শিক্ষাানকার্য। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [ ১৩-১৬ পৃষ্ঠা ] 

0. 51) 00 ০০. 01007096৮00 107 0111165 ? 10181000181) 1)61% 9075 0109100 
101)09 0£ 10111165. 


উপযোগ বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন প্রকারের উপবোঁগের মধ পার্থকা দেখাও । [ ১১-১৩ পৃষ্ঠা ] 

7..:10150599 61)0 10151701) 1১665/0022 [03171110157 0008৮000060, (9 দা 1961) 

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সম্বন্ধের পর্যালোচনা কর। 

[ উত্তরের কাঠামো £ উৎপাদন বঙ্গিতে উপযোগ স্থাষ্ট এবং ভোগ বলিতে অভাবগোচনের জন্য 
উপযোগের ধ্বংস বুঝায়। ভোগ বা অভাবমোচনের জন্যই উৎপাদন করা হয এবং উৎপাদনের ফলেই ভোগ 
সম্তব হয। অতএব, উৎপাদন বা ভোগ পরস্পরের সহিত অংগাঁংগি লম্পর্কে জডি5 "এবং (২০-২১ পৃষ্ঠা )] 


ততীন্র অধ্যাস্ত 
জাতীয় আয় 


€( টি9100281 [00076 ) 


দাবা জীবনে স্তখস্বাচ্ছন্দ্য প্রধানত নিভর করে ব্যক্তিগত আয়ের উপর । আয় 
অনুসারেই সে ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। যাহার আয় যথেষ্ট তাহাকে অন্নবস্্র 
আশ্রয়ের জন্য চিন্ত। করিতে হয় না; ইহাদের পুরণ করিয়াও সে 
আরাম ও বিলাসের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে । আর যাহার 
আয় সামান্ত তাহার পক্ষে কোনমতে খাওর়াপরার ব্যবস্থা করিতেই কষ্ট হয়, আরাম- 
ভোগ করা ত' দূরের কথা । 
দেশ বা জাতির জীবন সন্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করা যায় । যে-কোন দেশের সমৃদ্ধি 
নির্ভর করে জাতীর আয়ের উপর | মাফ্কিন যুক্তরাষ্র প্রভৃতি 
উহা জাতীয় ন্বদ্ধির দেশকে আমরা যে ধনী বলিয়া থাকি ইহার কারণ হইল ইছাদের 
নির্দেশক ্ ৃ 
রি জাতীর আর অধিক। অপরদিকে ভারতের মত দেশগুলি দরিদ্র 
দেশ বলিয়। অভিহিত হয়, কারণ ইহাদের জাতীয় 'আয় অতি সামান্য । এই কারণেই 
স্বাধীন ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহাব্যে জাতীর আর বাঁড়াইরা দেশের শ্রীবুদ্ধির 
প্রচেষ্টা করিতেছে ! কৃষি, শিল্প, ব্যবপাবাণিজ্য প্রস্তুতির উন্নতি 
৮০০ করিয়া দেশের আয় লা বাড়াইতে পাঁরিলে ভারতের ছুঃখদৈস্ঠ দূর 
০ ওঁ. ' করা সম্ভব হষ্ুবে না। সুতরাং জাতীয় আয় *কাহাকে বলে, 
পরিমাপ করিবার পদ্ধতি কি, ট্ান্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর জাতীয় আয় 


জাতীয় আয়ের গুরু 





জাতীয় আয় ২৫ 


নির্ভরশীল, জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে লোকের মাঞ্ধপিহব আয় কত?-_ইত্যাদি প্রশ্নের 
আলোচনা করিয়া দেখ! প্রয়োজন । 
জাতীয় আয় ঘলিতি কি বুঝায়? (1:96 5 ৪0012] 
[000209 ?)£ জাতীয় আয় সন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে ** 
উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদনকার্স অবিচ্ছিনভাবে 
চণিয়াছে। জমিতে ক্লুষিকার্য হইতেছে, কলকারখানাঁয় বিভিন্ন দ্রবা তৈয়ারি হইতেছে, 
ৃ খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে, শিক্ষক শিক্ষা 
টি হইতেই দান করিতেছেন, চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, উকিল- 
আথ হয় মোক্তার মামল। লড়িতেছেন, পুলিস শান্তিশংখলা রক্ষা করিতেছে, 
- ইত্যাদি । এইরূপ বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাব- 
পূরণের অনেক রকমের উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল 
বস্তগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তগত সেবা । ইহাদের অর্থমূলযের সমষ্টিই 
জাতীয় আয়। 
দ্বিতীয়ত, যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় 
হিসাবে গিয়। পৌছায় । উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলিকে সাধারণত চারিটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--যথা, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠন । কোন কারখানার কথা 
ধরিলে দেখা যায় যে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়, কারখানার জন্য 
জায়গার প্রয়োজন হয়, ব্যয়-বহনের জন্য মূলধন সংএাহছ করিতে হয়, 
আয় চারি প্রকারের রা. 2 
রি ীরনা এবং পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা বা সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এই 
৩। হুদ, ৪।সুনাফা. কারখানায় উৎপাদনকার্ধের ফলে যে-আর হয় তাহার একাংশ 
অমিকরা পার মজুরি হিসাবে, একাংশ পায় জারগাব মালিক 
খাজনা হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন সরবরাহকারীদের নিকট স্থদ তিসাবে এবং বাকিটা 
ংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। এইভাবে কলকারখানা! 
টা জব ক্ষেতখামার খনি প্রসৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনঘ্ষার্ষে অংশগ্রহণ 
যোগ দিলে জাতীয়. করিয়ষ্ট দেশের লোক মজুরি, খাজন।, সদ ও মুনাফা অঞ্জন 
আয় পাওয়া] ঘায় করিতেছে । এইভাবে উতপাদনকাধের ফলে অজিত দেশের 
সমস্ত লোকের আরকে যোগ দেওয়া হইলে দেশের সামগ্রিক বা 
জাতীয় আয় পাঁওয়! ষাইবে | 
তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার একাংশ দেশের লোক 
ভোগ করে এবং অপরাঁংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে | . যেমন, পিকনিকের ছাত্ররা সন্দেশ, 
কেক ও আমের কিছুটা খাইতে পারে এবং কিছুটা পকেটে পুরিরা বাড়ী জ্লইয়! 
আসিতে পারে 1% ৃ্‌ 
/উপরি-উর্ত আলোচনীর.ভিত্ত্িতে সহজেই বলা! ষষ্ট যে, দেশের ব। জাতীয় *আয়কে * 


ন৮ ১৯-২০ পুষ্ঠা। 


২৬ অর্থবিদ্যা 


তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পণঈরে-__যথা, (১) জাতীয় উৎপাদন বা দেশের 
সকলের উৎপন্নের সমষ্টি (261010551 0:09506) হিসাবে, 
তিনটি দিক হইতে ৃ 
জাতীয় আরকে দেখা (২) দেশের সকলের আয়ের সমষ্টি (11)001855 1২০০০৫৮০৭ ) 
বাইতে পারে হিসাবে, এবং (৩) জাতীয় ব্যয় বা দেশের সকলের ভোগ ও 
সঞ্চয়ের সমষ্টি (700091 00085) হিসাবে । এই তিন 
দিক দিয়াই জাতীয় আয়ের হিসাব বাংসরিক ভিত্তিতে করা হয় । 

(১) জ।তায় উৎপাদন হ উৎপাদনের উপাদানগুপির-_মর্থাৎ শ্রম, জমি, 
মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে এক বসবে দেশে মোট যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক 
কার্য উৎপাদন করা হয় তাহাকেই জাতীর উৎপাদন বল! হয়। জাতীয় উৎপাদন 
জাতীয় আয়ের নামান্তর মাত্র। টাকার অংকে ছাড়া এই উৎপাদন হিসাব করা 
বায় না। এক বৎসরে উৎপন্ন চালডাল, তরিওএকারি, কাপড়চোপড, কয়লা, লৌহ, 

ইস্পাত, ডাক্তারের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিশীকার্ধ ইত্যাদি 
বৎসরে উৎপন্ন ভরব্য ও দ্রব্যকে সরাসরি যোগ করিয়া বলা যায় না যে দেশের উৎপাদনের 
সেবামূলক কাযের র নি ১ | 
অর্থমূলযই জাতীয় পরিমাণ এত। কিন্ত ইহাদের নীট অর্থমূল্য যোগ করিয়া 'আমরা 
উৎপাদন সহজেই বলিতে পারি যে কোন বত্সরে জাতীর উৎপাদনের 

পরিমাণ এত টাঁকা। অর্থাৎ, মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও» সেবার অর্থ- 
মূল্যই জাতীর উৎপাদন । ইহা আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণের মোট সন্দেশ, কেক ও 
আমের দামের মত 1% 

(২) আয়ের জমষ্ট্িঃ স্থাতীয় উৎপাদন মজুরি খাজ্ন! স্্দ ও মুনাফার 
উৎপাদনে অংশগ্রহণ. আকারে শ্রমিক জমির মালিক মূলধন-মাপিক ও সংগঠগকের মধ্যে 
কারী বিভিন্ন লোকের বন্টিত হক । এক বংসরে দেশের সকল লোক শ্রমিক মূলধন- 
বাকা ভারেরাত মালিক ইত্যাদি হিলাবে উৎপাদনকার্দে অংশগ্রহণ করিয়া যাহা 

উপার্জন কবে তাহার সমষ্টিই হইল জাতীয় আর | 

(৩) জাতীয় ব্যয় ঃ কোন নিদিষ্ট বংসরে যে-পরিমাণ আয় হয় তাহা দেশের 
লোক ছুইভাবে ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা আদ্নের সম্পূর্ণটা ভোগাযদ্রব্য ক্রয়ে 
ব্যয় করিতে পারে, অথবা আয়ের একাংশ দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া অপরাংশ সঞ্চয় 
বা বিনিয়োগ ( 18৮55) করিতে পারে । সুতরাং এক বৎসরের 


সকল ব্যক্তির বায রঃ 
ও রে ট নধ্যে দেশের সকলের ভোগ্য দ্রব্যের উপর ধ্যয়ের সাঁহত তাহাদের 
 জাভীয় বায় সঞ্চয় বা বিনিয়োগকে (11052500617) যোগ করিলেই জাতীয় 


ব্যয় পাঁওয়! যায়। এইভাবে জাতীয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্য দিয়াও 
জাতীয় আয়ের সন্ধান পাওয়া যার । ও 
রী. "জাতীয় আয়ের পরিমাপ ( বলির 0 -30101791 
[1100296) £ উপরি-উত্ত দিনটি দিক হইছে জাতীয় আয়ের হিসৰ করিবার সময় 
' কত্তকগুনি সতর্কতা অবলম্বন করেতে হয়। এইন্য জাতীয় আয় গণনা করিবার তিনটি 


শিশির সপ 


*-প8 ২* পৃষ্ঠা ] 


জাতীয় আয় ২৭ 


পদ্ধতি সম্পর্কে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন । প্রথমে আমরা বিদেশের 
সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া এই আলোচনা করিব। কারণ, তাহা না 
হইলে আলোচনা জল হইয়! পড়িবে । , 

(১) উৎপাদন-পঞ্ধতি (7:65 08606 71660) 2 উৎপাদন- 


পদ্ধতিতে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার হিসাব করা হয়। 
এই পদ্ধতিতে সকল 


না ইহাতে প্রথমে নির্দিষ্ট বংসরে কোন দেশে কৃষি শিল্প খনি 
সেবার অর্থমূল € . প্রভতিতে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সেবা- 
সোগ দেওয়। হয় মূলক কাধাদি সম্পাদিত হয়, তাহাদের অর্থমূলোর সমষ্টি পরিমাপ 


করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় “মোট জাতীয় 
উৎপাদন? (02955 8610795] 21০9৫8০)। 
এখন উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থমূলা গণন! করিবার সমর দেখা যায় যে অর্থের বিনিময়ে 
'অনেক দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ধের কেনাবেচা হয় না? এখন প্রশ্ন হইল যে, ইহাদের 
জাতীয় উৎপাদনের অন্তভূত্ত করা হইবে কিনা, যদি করা হয় ইহাদের মূল্য স্থির 
করার উপার কি? অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎপাঁদক বিক্রয় না করিয়া 
অর্থমূল্য যোগ দেওয়ার উৎপন দ্রব্য নিজেই ভোগ করে--যেমন, আমাদের দেশে কৃষকেরা 
সময় যেসকল দ্রবও ক্ষেতখামারে যেশস্ত উৎপাদন করে তাহার একাংশ বিক্রয় ন| 
মেবা বাজারে বিত্রীত করিয়া নিজেরাই ভোগ করে। এক্ষেত্রে উৎপাঁদকগণ যে-সকল 
হয় সা ভাইদেরও . দ্রব্য নিজেরা ভোগ করে বাজার-দামের হিসাবে তাহাদের 
ধরিতে হইবে . নট 
অর্থমূলয জাতীয় উৎপাঁদনের আঁন্তভূ্ত করিতে হইবে । আবার 
অনেকেই নিজের বাড়ীতে বসবাস করে। ইহারা বাড়ীভাড়া না দিলেও বাড়ীর আশ্রয় 
ভোগ করিতেছে বলিয়। প্রচলিত ভাডার হিসাবে তাহাদের বাডীর আশয়দানের অর্থমূল্য 
ঠিক করিতে হইবে এবং উহাকে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে । সরকারও 
বিনামূল্যে বহুপ্রকারের সেবামূলক কার্ধাদি সরবরাহ করিয়া থাকে-যথা, পথঘাট 
' সংরক্ষণ, জন স্বাস্থ ;, শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যা্দি। এক্ষেত্রেও সেবামূলক কার্যাদি সরবরাহ 
করার জ্ন্য সরকারের বে-ব্যয় হয় তাহা জাতীর উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে । 
ইহ! ব্যতীত, আমরা নিজেরাই আমাদের অনেক কাজ করিয়া লই-_যেমন, 
কি নিজেল ফেনকল মুচি না ভাকিয়া আমরা নিজের ভুতায় নিজেরাই কালি দিতে 
কাজ করিয়া লই পারি। আবার মাবোনেরা আমাদের অশেক সেবাযত্ব করিয়া 
তাহাদের বাদ দিতে থাকেন । কিন্তু এসকল কার্ধের অর্থমূল্য ঠিক করা কঠিন বলিয়া 
হইবে ইহাদিগকে জাতীয় উৎপাঁদনের অন্তভূক্ত করা যায় না। 
জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের আর একটি স্মরণীয় বিষয়হইল 
জাতীয় উৎপাদন. যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীরিবার গণনা (0০16 ০০৮20108 ) না 
্‌ লি কর!। হয়। এই “উদ্দেশ্তৈ জাতাঁয় উৎপাদনের হিসাবের সময় 
চূড়ান্ত বৰ সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের (7091 0:0010$ ). 
অর্থসূল্যই ধরা হয়। অর্ধনূমাণডবা কীচামালের অর্থমূল্য ধুরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ ন্যের,; 


২৮ অর্থবিদ্ভা 


মধ্যেই উহা! রহিয়া গিয়াছে । যেমন, কাপড়ের দামের মধ্যেই কাপড় তৈয়ারির সুতার 
দাম রহিরা গিয়াছে । সুতরাং কাঁপড়ের দামের সহিত আবার স্থৃতার দাম পৃথকভাবে 
যোগ দেওয়া হইলে সুতার দাম দুইবার করিয়া গণনা কর! হইবে । 
বানা. আবার একখানি পাউরাটর দামের সহিত বদি উহা তৈয়ারি 
টি করিবার জন্য বে-ময়দা লাগিয়াছে তাহার দামও পৃথকভাবে ধরা 
হয় তাহ! হইলে ময়দার দাম ছুইবার করিয়া ধরা হইবে । কারণ, 
পাঁউরুটির দামের মধ্যেই ময়দার দীম রহিয়া গিয়াছে। অতএব জাতীয় উৎপাদনের 
অর্থমুল্য পরিমাপ করিবার সময় যাহাতে একই জিশিসের মূল্য একাধিকবার গণনা রুরা 
না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
দ্বিতীয়বার গণনার সমন্ত। ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের অন্ত একটি প্রশ্ন 
রহিয়াছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে বে, কোন নির্দিষ্ট বসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা- 
মূলক কার্ধাদি উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূলে/র সমষ্টি মোট জাতীয় উৎপাদন” (3295১ 
2010709] 7:০011০0 বা সংক্ষেপে 06 ) বলা হয় । কিন্তু উৎপাদনকার্ণ সম্পাদনের 
সময় মেমন কাচামাল ব্যবহৃত হর তেমনি আবার কলকারখান! যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মুশধনও 
ক্গরপ্রাপ্ত হয় । কোন দঞ্জির দোকানে জামা তৈয়ারির জ্ন্য যেমন কাপড় ব্যবহার 
হইতেছে তেমনি ব্যবহারের ফলে সেলাই-কলও ক্ষরপ্রাপ্প হইতেছে । এইভাবে 
কলকারখানা, বন্্রপাঁতি প্রস্থৃতির ক্ষরক্ষতিপুরণের জন্ত ব্যবস্থা না করা হইলে উৎপাদন 
একদিন কমিয়া যাইবে ।* তাই মূলধন-দ্রবতকে অটুট রাঁখিয়াই বৎসরের উৎপন্নের হিসাব 
করিতে হইবে । এইভ্ন্য দেখা বায়,্কারখানার মালিক প্রন্থৃতি প্রত্যেক বৎসর ক্ষয়ক্ষতি 
| নেউভাদয বাবদ মালাদাভাবে শারের একাংশ "অবপূতি তহবিলে? (467:6- 
ইঃ তি ক্ষতি ০1501০0 সি) জমা রাখে । একটি সেলাই-কলের দাম যদি 
কাব? বাদ দিতে হরে ২৭০ টাকা হয় এবং কলটি যদি ১০ বৎসর চলে তবে দির 
দোকানের মালিকের পক্ষে বংসরে ২৭ টাকা করিয়! জমা রাখ 
উচিত। নচেৎ ১০ বসর পরে তাহাকে দেশাই-কলের অভাবে দোকান বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে । এইভাবে বংসরে মোট জাায় উৎপাদন হইতে এ সময়ে মূলপনের 
ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়! জাতীয় উ২পাঁদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় 
“নীট জাতীর উৎপাদন” (০৮ ৪008] 0:000০6 বা সংক্ষেপে াব5)। 
সংক্ষেপে নীট জাতীর উৎপাঁদনকে পার্খববর্তী পৃষ্ঠার চিত্রের ন্যাব দেখানো যায় । 
জাতীয় উৎপাদনের শর্থসূণোর সমা্টির হিসাব 'আব|র বাজার-দামে (৪6 0020 
21০69 ) অথব] উৎপাদন-উপ।”পানের দামে (26 8060: 71065) করা যাইতে 
পারে। ষখন বাঁজার-দামে জাতীর উৎপাদনের -হিসাব কর। হয় তখন উচার 
মন্্রধ্য অপ্রত্যক্ষ কর থাকে-যেমন, চিনির বাজার-্দামের মধো উৎপাদন-শুকও 


লিপ্ত জাপা সপ 


৭. ' *' একটি সহজ দুর্টান্ত লওয়! যাইতে পারে। “বাড়ী মানিক হাদি ভাড়াটে-বাড়ী, একেবারে না সারাইয়! , 
এফ ভাটা তোন্ব, করিতে গাকে,, গুবে এমন একদিন *আিবে -যে এ বাড়ী কেহ ভাড়া লইতে 
ডিন না, কারণ উহ] বাদোপধোগী ধাঁকিবে না । 


জাতীয় আয় ২৯ 


মোট জাতীয় উত্পাদন 
্‌ 01059 11018. 1২09000ো বা 01 






 & 
হইতে মূলধনের অবপূর্তি বাধিনাশ বাদ দিনে পাওয়া যায় 


2 12109181299 061 বাবা 





থাকে ।* এই অগপ্রতাক্ষ কর সবকারের হাতেই যায়, উৎপাদন-উপাদানের মধ্যে 
জাতীয় উৎপাদনর .. মায় হিসাবে বটিত হয় না। 'অপ্রত্যক্ষ কর বাদ দিয়া জাতীয় 
অর্থমূলোর হি ৪. উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় উৎপাঁদন- 
বাজাগ-দামে অথবা উপাদানের দামের হিসাবে জাতীয় উতপাদন। ধরা যাঁউক, 
উৎপাদন উপাদানের. ১ কিলোগ্রাম চিনির বাজাব-দাম ১ টাঁকা। ইহার মধ্যে ২৫ নয়া 
দামে করা যাইতে পারে পরসা। উৎপাদন-শুক্ষ রহিয়াছে ষঞ্হা সরকারের প্রাপ্য । জুতরাং 
মার ৭৫ নরা পয়প! ব| ১২ আন] ইক্ষু-উৎপাদন কীপ্ী, চিনির কারখানার শ্রমিক, চিনির 
কারখানার মালিক প্রল্তির মধ্যে ব্টিত হইবে । অতএব, এই ৭৫ নয়া পয়সাই 
উৎপাঁদন-উপাদানের দামে উত্পাদন | 
৮৫২) আয়-পন্ধৃতি €(77)6 10150010765 [২০০61৮6] 11০6700 ) 2 এই 
পদ্ধতিন্তে নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের লোকে উৎপাদনকার্ষে অংশগ্রহণ 
৯ করিসা ষাহ। উপার্জন করে তাহারই সমষ্টি গণন। দ্বারা জাতীয় আর 
গতণকারী নকলের পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বল! যায়, ইহাতে উৎপাদনের 
আয় ঘোগ দেওয়া হয় সকল উপাঁদানের-_মথ্াত, শ্রম জমি মূলধন ও সংগঠনের বাঠিক 
র্থ-ঘায় যোগ দিয়া জাতীয় আয় গণনা করা হয় | 
উৎ্পাদন-উপাদানের আয় বলিতে বুষায়--(১) মজুরি বেতন ও ভাতা 
(২) নীট খাজন1) (৩) নাট সুদ; এবং (৪) নীট মুনাফা । ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
কোন্‌ কোন্‌ আয়কে মুনাফার কোন অংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না. করিয়। 
জাতীয় আয়ের মধ্যে জমা রাখা হইলে. উহাকেও জাতীয় আরের মধ্যে ধরিতে . 


৫ হ্‌ইবে . হইবে |? সর্কারী উঞ্লোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের . যে-মুনাঁফা 


 ঞ উৎপাদনের উপুর ক্ষগকে উৎপাঁদন-শুল্ক বা অন্ধঃ শুন (৮৮৪5 0189-). বল] হয় (ভারতে 
শাসন-ব্বহ্থার ১ম অধ্যায় +দখখ |)1| 


৩০ অর্থবিগ্যা 


অথবা বাষ্ত্রীধীন সম্পত্তি হইতে শ্রে-আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তভূকক্ত হয় । 
মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিলে উহার যে-ভাড়া হইতে পারে তাহাও 
জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে | উৎপাদক তাহার উৎপন্নের একাংশ নিজে ভোগ 
করিলে উহার অর্থমূল্য জাতীয় আয়ের মধ্যে গণন] করিতে হইবে। ভারতের স্তায় 
অনগ্রসর কবিপ্রধান দেশে কৃষিজ উৎপন্নের একটা মোট। অংশ কুকের! সরাসরি 
নিজেরাই ভোগ করে। অতএব ইহাকে বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ 
থাকির! বাইবে। সরকারী কর্মচারীদের বেতন জাভীয় আয়ের মধ্যে ধর! হয় । কারণ, 
ইহারা উৎপাদনশাল কার্য সম্পাদন করিয়াই অর্থোপাজন করে । 


অপরদিকে অর্থ-আয়ের হিসাব করিবার সময় কতকগুণি আরকে ধরা হয় ' 


না। হস্তান্তর-পাওনাকে (018155161  72$10101)65 ) জাতীয় আয়ের অন্তভূন্র 
করা হয় না। ধরা বাউক, কোন ব্যক্তি বংসরে ২০০০ টাক! 
করিয়া উপার্জন করে এবং এ অর্থ তইতে বাধিক ১০০ টাকা 
এক আম্মীয়কে সাহাষ্য করে। এক্ষেত্রে আম্মীর়ের সাহাষা- 
স্বরূপ প্রাপ্তি ১০০ টাকাকে জাতীয় আয়ের অন্তভূক্তি কর। 
হইবে না। কারণ, উহা কোন উৎপাদনকার্ধের ফলে অজিত হয় নাই, মাত্র 
একজনের নিকট হইতে 'অপরের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে । 


(কোন্‌ কোন্‌ আয়কে 
জাতীয় আয়ের মধ্যে 
ধর] হইবে ন 


যাহার সহিত উৎ্পার্দন- নাস 

কারের সম্পর্ক নাই. অনুরূপভাবে সরকার আশ্রয়প্রার্থা ডদ্বান্তদের যে-অর্থসাহায্য 
সে-আয়কে ধরা করে তাহাকে ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধর। হয় না। কারণ, 
হইবে না উদ্বান্তরা উঞ্পাদনকার্ধ সম্পাদন করিরা এ অর্থ-মায় করে 


না। পূর্বেকার কোন সম্পর্তিযেমন, পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া 
যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তভূক্তি হয় না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে 
সম্পত্তির হস্তান্তর হয় মাত্র, জাতীয় উৎপাদন উহার দ্বারা বৃদ্ধি পায় না। জাল- 
ভুয়াচুরির সাহাব্যে কোন অর্থ উপ্াজিত হইলে তাহাকে ও জাতীয় আয় হইতে বাদ 
দিতে হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে খণ করিতে হয় এবং এ খণ বাবদ 
খণদাতাদের সুদ দিতে হয়। এই সুদকেও জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধর! হয় না! 
কারণ, কোন উতৎপাঁদনধাল কার্ধের ফলে উহা উৎপন্ন হয় না; সরকার মাত্র কর ধার্য 
করিয়া এক দল লোকের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া খণদাতাদের প্রদান করে। 
মোটকথা, উৎপাদনকার্য সম্পাদন ন] করিয়। কোন অর্থ-আয় করা হইলে তাহ!কে জাতীয় 
আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে ন]// 

৮ ৩৩) ভোগা ও সঞ্চয় পদ্ধতি (17106 0010500770100010 ৪170 959511768 
71০6,০এ )2 প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদনকাধের ফলে যে-আয় স্থষ্টি হয় তাহ! 
অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যরিত হয়" এবং অংশত সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় হইতেই 
ছু্ধন সংগঠিত হইয়া থাকে 1* রেমুন, ক্োৰ ব্যক্তির ৬০০৯ টাকা আয় হইলে মে 
যত? ৪০০* টাকা! চালডা'ল, তরিতবকারি, জামাকাপড়, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির জগ্ঠ 
নর করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পান্ছে। এই জমা টাকা সে সরকারকে 





০০ 


জাতীয় আয় ৩১ 


নির্দিষ্ট স্থদে খণ দিতে পারে। সরকার আবরার এই খণের টাকা অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার কার্ষে নিয়োগ করিতে পারে । এইভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে ষে বাধির 
চিরে আয় হয় তাহার একাংশ ভোগ এবং একাংশ সঞ্চয়কার্ধে নিয়োগ 
ও সঞ্চিত অর্থই. করা হয়। সুতরাং নির্িষ্ট বংসরে দেশে ভোগ্য্রব্য ও সেবামূলক , 
জাতীয় বায় কার্ধ ক্রর করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাগ 

অর্থ সঞ্চিত হইয়া মৃলধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই; 
জাতীয় ব্যয়ের (56107581 05155 ) হিসাব পাওয়। যায় । এইজন্য ইহাকে ব্যয়- 
পদ্ধতিও (040185 7501০ ) বলা যাইতে পারে । 

-এখন আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই.পরিমাপ 
করা যাউক না কেন ফল আমরা একই পাইব-_কারণ, একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন 
দিক হইতে দেখা হইবে । বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপন্ন হয় 
হাজালা রে তাহাই ঠিক করিয়া দেয় দেশের ব্যক্তিসমূদ্রয় কতটা ভোগ ও সঞ্চয় 
_হেদিক হইতেই করিতে পারিবে । যাহ! উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্য-_শ্রম মূলধন 
জাতীয় আরকে দেখা জমি ও সংগঠনের মধ্যে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে 
হউক না কেন, ফল বন্টিত হইয়! যায়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের 
একই পাওয়া যাইবে সমান। আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহ! মজুরি সুদ খাজনা ও 
মুনাফা হিসাবে আয় করে তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং 
অংশত সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। দেশের 
উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা! বুঝাইবার জন্য নিষ্লের ছকি দেওয়া হইল রথ 


জাতীয় উৎপন্ন 


এ... 


৬ রি নিলা 


সঞ্চয় রী 


| 


জাতীয় আয় বা জাতীয় ব্যয় 


উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় উৎপাদন বা উৎপন্ন ছুইভাগে 
বিভক্ত-_(ক) মূলধন-দ্রব্য, (খ) ভোগ্য্রব্য ও সেবা। মূলধন-দ্রব্য সঞ্চিত হয় 
এবং ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়), অপরদিকে জাতীয় আয়ের একাংশ সঞ্চয় ও 
, একাংশ ভোগ করা হয়। এই সঞ্চয় ও তোগ উভয়ে মিলিয়াই হইল জাতীয় বয় 
( বৈ 5010702] 08095 )। 
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৩২ অর্থবিদ্ভা 


জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এর: জাতীয় ব্যয় ষে পরম্পরের সমান তাহা বুঝাইবার 
জন্য আরও একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য লওয়৷ যাইতে পারে ।* ধরা যাউক, 
একটি নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক থ গ ঘঙ এই পাঁচজন মাত্র লোক 
বাস করে এবং উহারা কেবলমাত্র ধান্ উৎপাদন করে। এই 
পীচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি ক-এর দখলে এবং একমাত্র খ-এরই গরু-লাঙল 
(মূলধন-দ্রব্য) আছে। কিন্তু খ নিজে চাষ করেনা) গ ক-এর নিকট হইতে জমি 
এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাল ভাড়! লইয়া সমস্ত জমিই চাষ করে । ঘ এবং উ 
দিন-মজ্জুর হিসাবে গ-এর কাছে কাজ করে। এ দ্বীপে টাকাকডিরও প্রচলন আছে। 

এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ কুইণ্টাল ধান্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রতি 
কুইণ্টীপ ধান্তের দাম যদ্দি ৬ টাকা হয় তবে এ দ্বীপের “মোট? (8:933) জাতীয় উৎপাদন 
হইবে ৬০* টাকা। ইহা হইতে বীজধানের জন্ত এবং ভবিষ্যতে নূতন গরু-লাঙল 
কিনিবার জন্য ১০০ টাকা বাদ দিয়া রাখা হইলে “নীট' (166) জাতীয় উৎপাদন 
হইবে ৫০০ টাকা। 

এই ৫০* টাকাই ক খ গ ঘ উ-র মধ্যে জমির মালিকানা, মূলধন-সরবরাহ, সংগঠন 
এবং শ্রমের জন্য বর্টিত হইবে । অর্থাৎ, এই টাকা দ্বীপবাসী পাঁচজন খাজনা, সদ, 
মুনাফা ও মজুরি হিসাবে পাইবে । সুতরাং ৫০০ টাকা হইল এঁ দ্বীপের জাতীয় আয় 
( 9010109] [00006 )। 

আবার কখ গ ঘ ঙ এই ৫০০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ সঞ্চয় করিবে 1** 
স্তরাং ৫০০ টাকাই হইবে এ দ্বাপের জাতীয় ব্যয় (190107981 0980185 )1৮ নি 


৮*আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতায় আয় (15661079610109] 17506 
8100 72010109] 11)007076 )5 আমরা এতক্ষণ পর্যস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা 
লেনদেনের কথা বাদ দিয়া জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু কোন দেশই 
আজ অন্ান্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়? অল্পবিস্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর অন্যান্ট 
দেশের সহিত বাণিজ্যস্বত্রে 'আবদ্ধ। আমাদের দেশের কথাই ধরা ষাউক। আমরা 
মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলও, জার্মানী, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রসৃতি দেশের সহিত ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিয়া থাকি । জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় এই বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বৈদেশিক বাণিজোর, কথা ধরিতে হইবে । আমরা বিদেশের নিকট যে দ্রব্য ও 
ফলে দেসাপাওন! সেবামূলক কাধাদি বিক্রয় করিয়া থাকি তাহার জন্ত ন্তান্ত দেশের 
দেখিরা জাতীয় আরের নিকট হইতে আমাদের পাওনা হয় ; অনুরূপভাবে অন্তান্ত দেশের 
হিমার করিতে হইবে. নিকট হইতে আমরা যে দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ধাদি ক্রয় করিয়া 
থাকি তাহার দরুন আমাদের নিকট বিদেশের পাঁওনা হয় । যখন বিদেশের নিকট 


একটি সহজ উদাহরণ 





ক প্রথম উদ্বাহরণের জনয ২* পৃষ্টা দেখ। 
এ কই ৮৮০] হইল নট সঞ্চয় (10566 88৮72 )1 অর্থাৎ গুরু লাঙল ইত্যাদি মূলধনের তি , 
রিও, ৬ টাকা রাখা হইরাছে তাহার উদ্ত ধে রি সণ হইয়াছে তাহা ॥ : 





জাতীয় আয় ৩৩ 


আমাদের প্রাপ্যের তুলনায় আমাদের নিকট বি্দিশের প্রাপ্য অধিক হয় তখন আমাদের 
জাতীয় আয় হইতে এ উদ্ধত্তাংশকে বাদ দিতে হইবে । আবার বিদেশের প্রাপ্যের 
তুলনায় আমাদের প্রাপ্য অধিক হইলে এ উদ্ধস্তাংশকে আমাদের জাতীয় আয়ের 
অন্তভূ-ক্ত করিতে হইবে । 


আখিক এবং প্রন্কৃত জাতীয় আয় (17410065 210 1২621 190101091 


[000106 ) ৫ অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা! হয়। কিন্তু ইহার 
একটি বিশেষ অস্থবিধা আছে । ইহাতে কোন বৎসরে প্ররুতপক্ষে জাতীয় আয় বাড়িল 
অর্থের মাপকাটিতে না কমিল তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া! পড়ে, কারণ অর্থের 
জাতী আয়ের ঠিসাবে নিজস্ব মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা পরিবতিত হইয়া থাকে । ধরা যাউক, 
দেশের উন্নতি-অবনতি কোন বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ 
50 হইল, কিন্তু দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ সমান রহিল। 
এ-ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য ষেগ করিলে জাতীয় আম দ্বিগুণ হইবে এবং 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে দেশের উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু টাকার অংকে 
বাড়িলেও প্ররুতপক্ষে জাতীয় আয় বা উৎপাদন বাড়ে নাই এবং দেশের অবস্থার কোন 
উন্নতি হয় স্তাই। আমরা যদি অনুমান করিয়। লই যে প্রথম বৎসরে মোট উৎপন্ন 
দ্রব্যের মূল্য ছিল ১০ কোটি টাকা, তাহা হইলে দ্বিতীয় বংস্পুন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ 
সমান থাকিলেও টাকার অংকে জাতীয় আয় ২০ কোটি টাকায় দাড়াইবে | কিন্তু কার্যত 
ঢুই বৎসরে দেশের প্রকৃত আয়-_-অর্থাৎ্, উৎপন্ন দ্রক্টাদির পরিমাণ সমানই রহিয়াছে | 
আবার উৎপন্ন দ্রব্য ছুই বৎসরে সমান থাকিয়া থিতীয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম যি 
ইছার ভগ প্রয়োজন অর্ধেক হইয়া যায় তাহা হইলে টাকার অংকে প্রথম বৎসরের 
প্রকৃত ব। আসল জাতীয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৫ কোটি টাকায় 


জাতীয় আয়ের দাড়াইবে। এই অবস্থায় আমরা যদিতদেশের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে 
হিসাবের বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা জানিতে চাই_ অর্থাৎ, প্রক্কত 


জাতীয় আয়ের ( 5৪] [901070591 [75০029 ) ভাসবৃদ্ধি হইয়াছে কিনা তাহার সন্ধান 
করিতে চাই, তাহা হইলে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হিসাব করিয়া জাতীয় আয়ের 
অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে । যেমন, এক বৎসরের তুলনায় 
টাকাকডির অন্ত বৎসরে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় 
ুর মু 

পরিবর্ঠত হইলে বৎসরে উৎপন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে অর্ধেক করিয়া লইতে 
সংশোধন করিয়া হইবে ) আবার জিনিসপত্রের দাম কমিয়া অর্ধেক হইয়া থাকিলে 
আদল জাতীয় আযের ৰিতীয় বৎসরে উৎপন্ন ভ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বাড়াইয়। 
হিলাৰ করিতে হইবে দ্বিগুণ করিয়া লইতে .হইবে 1* এইভাবে সংশোধিত জাতীর "আয়ই 
দেশের প্ররুত আয়; এবং ইহা হইতেই দেশের উন্নভি-অবনতির ইংগিত পাওয়া! যায় 1 

জাতায় আয়ের বণ্টন ( [15001600108 01 796101791 19 ০0036.) হ 
কোন দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ স্ধি তাহা জানাই দথেষ্ট নয়) জাতীয় আলে 


৩৪ অর্থবিদ্যা 


বণ্টন কিভাবে হয় এবং উহার প্রকৃতি কি তাহাও জানা প্রয়োজন । ইহা না জানিলে 
দেশের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও কল্যাণের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়! যাইবে না। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে কোন দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে প্রধানত 
জাতীয় আয় কিভাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণের উপর সুতরাং প্রথম সমস্তা হইল 
বণ্টিত হয় তাহা 
জানা প্রয়োজন জাতীয় আয় বুদ্ধি করা যায় কি ধরিয়া? কিন্তু জাতীয় আর কিভাবে 
বা্টিত হয় তাহার উপরও দেশের সামগ্রিক কল্যাণ অনেকখানি 
নির্ওর করে। এমনও হইতে পারে যে দেশের জাতীয় আয়ের বেণী অংশই মাত্র 
কয়েকজন লোক ভোগ করে আর সামান্ত অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বন্টিত হয়) 
এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে সকলের অবস্থার একই প্রকার উন্নতি 
হয় না । সুতরাং জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্তা অন্ঠতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্তা । 
জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্তাকে ছুইটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। 
প্রথমত, ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে 
বর্টিত হয় তাহার আলোচনা কর! যাইতে পারে। এইরূপ 
কপ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিসমুদয়ের মধ্যে আয়ের তারতম্য 
". কতটা এবং উহার কারণ কি, তাহা দেখা । দ্বিতীয়ত, 
উৎপাদনকার্ধে অংশগ্রহণকারী শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন এই টিপাদানগুলির 
মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বর্টিত হয় তাহার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথম 
ধরনের বণ্টনকে বলা হয় ব্যক্তিগত বন্টন (72:50108] 015001006100) ), এবং দ্বিতীয় 
প্রকারের বণ্টনকে বলা হয় কর্মগত ষ্বণ্টন (10100010108] 01561080012 ) 1 কর্মগত 
বণ্টনের কতকট ইংগিত ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে | উৎপাদনের 
১। ব্যক্কিগত বন্টন ফলেই জাতীয় আয় সৃষ্ট হয়। সুতরাং যাহারা কোন-না-কোন 
এবং ২। কর্মগত 
বন ভাবে উৎপাদনকার্ষে অংশগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে মজুরি সুদ 
খাজনা ও মুনাফা হিসাবে সমস্ত জাতীয় আয় ভাগাভাগি হইয়া 
যার়। কোন্‌ নিয়ম অনুসারে এই ভাগাভাগি হয় তাহা আমরা পরে মজুরি সুদ খাজনা 
ও মুনাফা আলোচনার সময় দেখিব । এখন ব্যক্তিগত বণ্টনের কিছুটা আলোচনা করা 
যাউক। 
ব্যক্তিগত দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আয় কত, বিভিন্ন লোকের মধ্যে আয়ের 
পার্থক্য হয় কেন ইত্যাদি প্রশ্ন বাক্তিগত বণ্টনের আলোচনায় আসে । কিন্তু দেশের 
প্রত্যেক লোকের আয়ের হিসাব কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও চলে । আমাদের 
দেশে ৪৫৫ কোটির উপর লোক বাস করে|” ইহাদের প্রত্যেকের 
ডি আয়ের হিসাব করা অসম্ভব | তবে দেশের লোকের আয়ের মধ্যে 
' তারতম্য আছে কি না, উহার কারণ কি এবং আয়-বৈষম্য অধিক হইলে উহাকে দূর 
করিবার পস্থা কি ?__এই সকল প্রশ্নের সাধারণ আলোচন] করা যায় 
চা যারা ৃ 





এপ % ্‌ পালের জনরগপনরি' হিসাধের ভিত্তিস্থে ১৯৬৩, সালে জানুষানিক“জনসংখ্যা ॥ 


জাতীয় আয় ৩৫ 


বিভিন্ন লোকের মধ্যে ষে আয়ের বেশ পার্থক্য রহিয়াছে তাহ! আমাদের দেশের 
দিকে তাকাইলে বুঝা যায়। একদিকে আছে অসংখ্য সাধারণ লোক ষাহাদের আয় এত 
টর্রাসা সামান্ত যে তাহাদের পক্ষে দুই বেলা অন্ন জুটানোই কঠিন? 
আয়ের ব্যপিগত বন্টন অপরদিকে আছে কিছুসংখ্যক লক্ষপতি ও কোটিপতি যাহারা 
গাড়ির পর গাড়ি কিনিতেছে, বাড়ীর পর বাড়ী নির্মাণ করিতেছে । 
সহরের লোকের তুলনায় গ্রামের লোকের আয় অত্যান্ত কম, অথচ দেশের জনসংখার 
শতকরা! ৮২ ভাগের উপর লোক গ্রামাঁঞ্চলেই বাস করে । আবার সহরবাসীদের নিজেদের 
মধ্যেও আয়ের ব্যবধান বিরাট । এ-সম্পর্কে যেসকল তথ্য ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা এই প্রকট আয়-বৈষম্যেরই পরিচয় প্রদান করে। রিজার্ভ ব্যাংকের এক 
সাম্প্রতিক হিসাব অন্নসারে নগরাঞ্চলে শতকরা ৮৯টি পরিবারের বাধ্ধিক গড় আয় 
১২০০ টাঁকাঁর মত এবং শতকরা ১১টি পরিবারের বাধিক গড় আয় ৬০০০ টাকার 
কাছাকাছি । গ্রামাঞ্চলে যে অনুরূপ বৈষম্য রহিয়াছে রিজার্ড ব্যাংকের উক্ত হিসাবে 
তাহাও দেখানো হইয়াছে ।* 
প্রশ্ন হইল যে জাতীয় আধের ব্যক্তিগত বণ্টনের এইরূপ বৈষমা দেখা যায় কেন? 
উত্তরে ঢুইটি প্রধান কারণের নির্দেশ করা যাইতে পারে । প্রথমত, 
মানুষে মানুষে যোগাতা ও সামর্থ্যের পার্থক্য রহিরাছে। যাহাদের 
সামর্থা বা যোগাত। অধিক তাহাদের উৎপাঁদনও বেশী; সুতরাং 
আরও অধিক । অবশ্ব মানুষের যোগ্যতা ও সামর্্য নিভর করে বংশগত গুণাবলী 
ব্যতীত পারিপাথ্বিক অবস্থার উপর | শিক্ষাদীক্ষার স্থযোগস্থবিধার 
অভাবে অনেকে ই তাহাদের শক্তিসামর্থ্যকে বিকশিত করিতে পারে 
না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও একচেটিয়া 
হ্যোগস্ুবিধা প্রভৃতি সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ফলে মানুষে মানুষে আয়ের ব্যবধান ঘটে । 
কেহ হয়ত, বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কেহ হয়ত” কলকারখানার মালিক, কাহারও 
হয়ত” কলিকাঁতার মত সহরে দশ-বিশখানা বড় বড় বাড়ী রহিয়াছে । 
স্বভাবতই এই সকল লোকের আয় অন্ান্ত লোকের আয় হইতে 
অধিক হয়। কারণ, সাধারণ লৌকের এই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
বলিতে বিশেষ কিছুই থাকে না। 
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষে মানুষে আধিক বৈষম্য-_অর্থাৎ। ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হাস করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে | কারণ, মানুষ দেখিয়াছে যে 
বৈষম্য সমাজের অকল্যাণই টানিয়া আনে । সমাজজীবন সকলেরই স্থুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, 
মাত্র ধনীর উপভোগের জন্য নহে । কিন্তু সমাজে বৈষম বর্তমান থাকিলে সকলের স্থখ- 
্বাচ্ছন্যের সুযোগ ঘটে না। দেখা থায়, দরিদ্র পিতা যখন মেধাবী পুত্রকে বিগ্যালয়েই. 


বান্তিগত বণ্টনেঞ্ 
বৈষম্যের কারণ £ 
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*. এ-সম্বদ্ধে আরও প্রামাণ তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছুদিন পূর্রে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের নেস্ৃত্ধে 
একটি কমিটি (09292016595 ০, -95৩ 7015৮775500, ০4 2509251 19০2১9) নিষুভ খারা 
হইগ্াছে। মুদ্রের সমর (:অনটাবয- ১৯৬৯) জন কামর গস ্রকাশিত হয়নাই। | * 


৩৬ অর্থবিগ্ঠা 


পাঠাইতে পারিতেছেন না তখন ধনীর মেধাহীন পুত্রের শিক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন 
হইতেছে । পরবর্তী জীবনে হয়ত” ধনীর এ মেধাহীন পুত্রই সমাজের মাথা হইয়া বসিবে 
এবং দরিদ্রের মেধাবী পুত্রকে কোনমতে খাইয়া-পরিয়া বাচিয়া 
থাকিবার প্রীণাস্ত প্রচেষ্টা করিতে হইবে । সুতরাং বৈষমোর ফলে 
মানবশক্তির অপচয় ঘটে এবং সমাজজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়| ইহ! ব্যতীত আথিক বৈষমোর 
জন্য হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ প্রত্ুতি সর্বদাই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে । 
ধনিক সম্প্রদায় আধিক ক্ষমতার জোরে আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া, শাসকবর্গের পদে 
অধিষ্ঠিত হইয়া! রাষ্্ীনৈতিক ক্ষমতাকে নিজ প্রয়োঙ্গনে নিয়োজিত করিবার স্থযোগ পার । 
যে-আইনে তাহাদের অসুবিধা অথচ দরিদ্রের সুবিধা হয় সেরূপ আইন পাস হইতে দেয় 
না) পাস হইলেও তাহ! ঠিকমত কার্যকর হইবার পথে বাধার স্থষ্টি করে । আইনকানুন 
এবং বিচারের ক্ষেত্রেও তাহাদের সুবিধা হয়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে 
দরিদ্রের পক্ষে মামলার ব্যয় চালাইয়া৷ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে । ফলে, রবীন্দ্রনাথের "ছুই বিঘা! জমি'র উপেনের মত দরিদ্রকে ধনীর বাগানের 
জন্য ভিটামাটি ছাড়িতে হয়। পরিশেবে বল হয় যে, ধনীর আয় কমাইয়! দরিদ্রের 
আয় বাড়ানে] সম্ভব হইলে সমাজের অর্থ নৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া কমিবে না। 
কারণ, ধনীর আয় কমিলে বিলাসব্যসনের ব্যয় কমিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের আয় বাডিলে 
অন্নবস্তর প্রভৃতি জীবনের অপরিহার্য দ্রবোর ভোগ বৃদ্ধি পাইবে 
তাই বর্তমানে সকল দেশেই আয়গত বৈষম্যকে হাস করিবার চেষ্টা চলিয়াছে । 
ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার অগ্ঠতম উদ্দেশ্য আয় বণ্টনে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা। 
কুফলের জন্য আয়গত ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা 
বৈন্াকে হাসের হইয়া্ছে। এই উদ্দেশে কতকগুলি ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রের 
প্রচেষ্টা £. কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, কতকগুলিকে রাষ্ট্র রক নিয়ন্ত্রণ, জমিদারির 
5045 বিলোপসাধন, সমবায় ও সমাজসেবার প্রসার, ধনীদের উপর 
সম্পর্দকর (০৪101) 08), ব্যরকর (6%127771177 [নষ ), দানকর (10 লৈ) 
প্রস্ুতির স্ায় নূতন নূতন করধার্য ও করহার বৃদ্ধি প্রতৃতি ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হইতেছে । 
তনুও বৈষম্য মোটেই হ্রাস পাঁয় নাই। বরং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈষম্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই রিঙ্গার্ড ব্যাংক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে 1১৫ 
মাথাপিছু আয় (7001 080165 1000116 ) £ জাতী আয়ের বণ্টনজনিত 
বৈম্য দূর করিলেই দেশের লোকের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এমন কোন কথ। নাই। 
আমাদের দেখিতে হইবে, জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় আয়ের 
৬৪৭ পরিমাণ কত এবং জনসংখ্যার মধ্যে এই আয় সমানভাবে বণ্টন 
ইহার সি করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে ॥ সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে 
রি নির্দিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে -একেবারে.সমানভাবে ভাগ করিয়া 
& (রস মাখািছ যতটা করিয়া পড়ে তাঁহ!কেই এ বৎসরের মাথাপিছু জাতীয় আয় (227 
রঃ হর 50909] 15০0086) বলা হয়। এই. মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়ের হিসাব 


বৈষম্যের কুফল 
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টে 
হইতেই ইংগিত পাওয়া যায় দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা কিরূপ ! দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতি সাধিত হইতেছে কিনা এবং কতট। হইতেছে, বিভিন্ন বৎসরের মাথাপিছু আয় তুলনা 
করিয়া তাহাঁও কতকটা বুঝা যায়। আবার এক দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত 
অন্যান্ত দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনাও এই মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করা হয় ।. 
এই সকল ব্যাপারে মাত্র দেশের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণের দিকে লক্ষ্য দিলে 
ভূল হইবে । ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের জাতীয় আয় 
ছিল ১২৬৯০ কোটি টাকা । টাঁকাটি। বিশেষ অল্প নয়; কিস্তু'দেশের লোকসংখা1ও ছিল 
৪৩ কোটির উপর | স্বৃতরাং মাথাপিছু বাধিক আয় ছিল মাত্র ২৯২ টাকার কিছু উপর-_. 
অর্থাৎ, মাসিক আয় ২৪ টাকা ৩৩ নয়া পয়সার মত।* আজকালকার দিনে মাসিক এই 
২৪-৩৩ টাকাতে যে কোনমতে খাইয়া-পরিয়। বাচিয়৷ থাক| যায় না, তাহা আর বুঝাইয়া 
বলিতে হইবে না । দ্বিতীয়ত, ধরা যাউক কোঁন দেশের জাতীয় আয় বাড়িয়। দশ বৎসরের 
মধ্যে দ্বিগুণ হইল । ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বাড়িয়া দ্বিগুণে দীড়াইল। এইরূপ অবস্থায় 
লোকের অর্থ নৈতিক অবস্থ। ফিরিয়া গিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে, কারণ জাতীয় 
আয় বুদ্ধি পাইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় সমাঁনই বহিয়া গিয়াছে । 
নিনরালালার আমাদের প্রথম ও দ্বিতীর পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় 
রাগন। বুদ্ধি পাইরাছিল শতকর। ৩০ ভাগ কিন্তু জনসংখ্যা ৩৬ কোটি 
পাওয়া যায় হইতে ৪৩৫ কোটির উপর পৌছানোর জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল উহার অর্ধেক বা শতকরা ১৫ ভাগ 1** আবার এক 
দেশের তুলনায় অন্ত আর এক দেশের জাতীয় আর়্ে'র পরিমাণ হয়ত" দ্বিগুণ । ইহা হইতে 
মনে হইতে পারে, দ্বিনীয় দেশটির লোকের অবস্থা! অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় 
দেশের জনসংখ্য। যদি প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিগুণ হয়, তাহ। হইলে উভয় দেশের 
মাথাপিছু আয় সমান হইবে। স্থতরাং নাখাপিছ বা গডপড়তা আয়ের হিসাবই অর্থ" 
নৈতিক অবস্থার ইংগিত দিয়া থাকে । 
এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে বে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ 
টাকাকড়ির অংকে করা হয়। কিন্তু টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি অনবরত পরিবন্তিত 
হয়_ যেমন, যুদ্ধের পুর্বে আমাদের দেশে এক টাকায় যাহা পাওয়া যাইত তাহা এখন 
আর পাওয়া যায় না। স্থতরাং কোন বৎসরে টাকাকড়ির অংকে 
এত সাখাপিছর মাথাপিছু আয়, অধিক হইলেই প্রকৃত আয বৃদ্ধি পায়'না। 
অবস্থার নির্দেশ করে উদাহরণস্বরূপ, কোন বৎসরের তুলনায় অন্ত আর এক বৎসরে 
টাকাঁকড়ির অংকে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইতে পারে; কিন্ত 
ইতিমধ্যে দি জিনিসপত্রের দামও দ্বিগুণ হইয়া, থাকে তবে জনসংখ্যার প্রকৃত মাথাপিছু 
আয় মোটেই বাঁড়িবে ন]। :আমাদের কাছে এই প্ররুত মাথাপিছু জাতীয় জ্লায়ের 





*. ১৯৬০-৬১ দলের দামের ভিন্টিতে হিমাব করা টা মাথাপিছু বাধিক আয় ৩২৭ তি এবং 


মানিক আয় ২৭২৫ টাকা! দাড়ায় 
** ১৯৪৮-৪৭ মালের দামের ভিত্তিতে হিসাব । ৩৯ পৃ ছকটি দেখ। 


৩৮ অর্থবিস্া 


(7২621 267 02019 ই200781 [0000106 ) হিসাবই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এইজন্ট 
এক বৎসরের তুলনায় অন্ত বৎসরে জিনিসপত্রের দাম কতটা বাড়িয়াছে তাহার হিসাব 
করিয়া প্রক্কত মাথাপিছু আয় বাড়িল কি কমিল তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে । এই 
কারণে কোন বিশেষ বৎসরের দামের ভিত্তিতেই পরবর্তা বসরসমূহের জাতীয় আয়ের 
হিসাব করা হয় । আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের 
ভিত্তিতেই জাতীয় আয়ের গণন] কর| হয়; কোন কোন সময় অব্ত 'অর্থ নৈতিক পরি- 
কল্পনার সুরুর ঠিক পূর্বে (১৯৫০-৫১ সাল) অথবা অর্থ শৈতিক পরিকল্পনার দশম বৎসরে 
(১৯৬০-৬১ সাল) যে দাম ছিল তাহার ভিত্তিতেও জাতীর আয়ের হিসাব করা হইয়া 
থাকে । এই গ্রন্থে সাধারণ রীতিকে অনুসরণ করিয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতেই 
জাতীয় আয়ের হিসাব দেখানো হইয়াছে । 


মাথাপিছু বা গডপড়তা আয় সম্পর্কে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা! মোটামুটি- 
ভাবে দেশের অবস্থার ইংগিত দিলেও জনসাধারণের অবস্থার সঠিক খবর দেয় না, কারণ 
মোট জাতীয় আয়কে সমানভাবে ভাগ করিয়াই মাথাপিছু আয়ের হিসাব করা হয়। 
অর্থাৎ, জাতীয় আয় সমানভাবে বর্টিত হইলে জনসংখ্যার প্রত্যেকে বৎসরে যাহা পাইত 
বিরান তাহাই মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় । কিন্তু দেশে আগত বৈষম্য 
রাডার রহিয়াছে এবং বেশীর ভাগ লোকের আয় মাথাপিছু আয় হইতে 
নির্দেশ করে না অনেক কম হয়। উদীহরণস্থরূপ, ভারতের মাথাপিছু আয় ২৯২ 
টাকা । ইহার নর্থ এই নয় যে প্রতোকে বৎসরে ২৯৯ টাকা 
করিয়! পায় । অনেকের আয় ইহা অপেক্ষ। অনেক কম । বৎসরে ৫০ টাকা করিয়া ও 
আম করতে পারে না এরূপ লোকও সংখ্যায় অল্প নহে 1৮ 


ভারতের জাভায় আয় (961009117700102 01 17019 ) $ ভারতের 
ভাতীয় আয়ের গতি ও ও প্ররুতি বুঝাইবার জন্য পার্খবর্তী পৃষ্ঠায় ছকটি দেওয়া হইল । 
ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে ষে ভারতের জাতীয় আয় প্রধানত চারিটি স্ত্র হইতে 
অজিত হয়_বথা, (১) কৃষি ও অনুরূপ কার্য, (২) খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প 
(৩) ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ, এবং (৪) অন্ান্ত 
উঠি সেবামূলক কার্ধ। বিদেশ হইতে অঞ্জিত নীট আয় ধনাস্ক 
প্রধান হত £ (00510%5 ) নহে, খণাআ্সক (06£8612) 1 সুতরাং ইহাকে 
জাতীয় আয়ের অন্যতম স্থত্র বলিয়া গণ্য করা চলে না। এখন 
কুত্রগুলির সামান্ত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 


কুবি ও অনুরূপ কার্য বলিতে বুঝায় কুষিকার্য, পশুপালন, মস্তের চাষ, অরণ/জাত 
১ ,কৃষিও অনুরূপ প্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এগুলিই সামগ্রিকভাবে ভারতের 
& . জাতীয় আয়ের. সর্ধপ্রধান শুত্র । মোট জাতীয় আয়ের শতকরা 
এ িরাসালাত ক হয়। ভারত যে ক্কষি- 





জাতীয় আয় ৩৯ 





প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৬১) ভারতের 
জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 
(হিসাব কোটি টাকায়__-১৯৪৮-৪৯ সালের দাঁমের ভিত্তিতে ) 






ূ 
০-৫ ১ ৃ ৬০- | 
জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সুত্র নি 25 25 








(িডিলি ৃ 
রিয়াজের ভিত্তি সহ! সাল ; বুদ্ধি 

১। ক্লুষি ও অনুরূপ কার্য ৪৩৪০ ৫৮৬০ 
২ খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প |. ১৪৮০ ২১১০ | 
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ ; ১৬৬০ ২৪৫০ ৃ 
৪ | আন্তা্য সেবামূণক কার্য |. ১৩৯০ | ২৩৯০ 
৫। বিদেশ হইতে অজিত নীট আয় 1 ২০ 1 -৪০ 

মোট ূ ৮৮৫০ [ টি ৩০২৬ 

মাথাপিছু মার ( টাকা টা ২৪৭"৫ | ২৯২-৫ |] ১৫৩৮ 








জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় প্রধান সুত্র হইল খনিজ দ্রব্য উৎপাদন এবং বৃহৎ ও ক্ষুত্র 
২। খনিজ ও " শিল্প । এই সুত্র হইতে মোট শতকরা ১৮-১৯ ভাগের মত জাতীয় 
শিল্পপ্লধা উৎপাদন আয় অঞ্জিত হয়। ভারত যে শিল্পে অনুন্নত দেশ তাহা ইহা হইতে 
সহজেই বুঝা যায়। তবে শিল্পগ্রসারের ফলে এই সব হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

জাতীয় আয়ের তৃতীয় স্তত্র হইল ব্যবসাবাণিজ্য ( 0:02010605 ), পরিবহণ ও 
৩। ব্যবসাবাণিজা, সংসরণ (95056 80৭. 0000007710210185 ) | ইহা 
পরিবহণ ও সংসরণ হইতে আয়ের পরিমাণ আরও কম-_মোট শতকরা]! ১৬১৭ ' 
ভাগের মত । 

অন্তান্ত সেবামূলক কার্য বলিতে বুঝায় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা 
৪1 অন্যান্ত এবং সকল প্রকারের চাকরি ইত্যাদি । এই স্তর হইতে আয়ের 
সেবামূলক কার্য পরিমাণ এ তৃতীয় স্ৃত্রেরই মত শতকরা ১৬-১৭ ভাগ । 

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটিতে ভারতের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সথত্রের অংশ একসংগে 
দেখানো হইল । 
ভারতের জাতীয় ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, মোট জাতীয় আয় কৃষি ও 
আঁয় হইতে কি অনুরূপ কার্ষের অংশ হ্রাস. পাইয়া খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা 
লন ই বো নাহ সা ই 
টি নির্দেশে করে। তবুও ছোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও. 
২। তবুও কৃষির অন্থরূপ কার্ষেরই' প্রাধান্য রহিয়াছে, এবং শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির « 

প্রধান্থ রহিয়াছে অংশ অভি লামান্তর | ইহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানেরই লক্ষণ । 


৯ ১৯৬০৬১ সালের হিসাব প্রাথস্থিক হিসাব (0:5100109 696285598 )। 
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ভারতে জীবনযাত্রার মান বা স্তর যে বিশেষ নিয় এবং উহার উন্নয়নের গতি যে অতি 

৩। ভারতে মন্থর তাহা মাথাপিছু আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই 
জীবনযাত্রার স্তর বুঝা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ( ১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে 
সিন মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় ছিল মাত্র ২৯২ টাকা। তুলনায় 
এ সময় মাকিন যুক্তরাষ্ত্র ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮০০ টাকা ও ৪৩০০ 
চারি? টাকার মত। উপরস্, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাধীন সময় হইতে 
হে রা জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বুদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মাথাপিছু আয়ের 
আযবৃদ্ধি অপেক্ষা. সম্প্রসারণ ততটা দ্রুত হারে হইতেছে না। প্রথম ছকটি হইতে দেখা 
কম যাইবে ষে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয়ের 
বৃদ্ধি ঘটয়াছিল. শতকরা ৩০ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যা বুদ্ধির দূরুন * 


মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা, ১৫ ভাগ । অতএব, মাথাপিছু আর, 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া! জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইলে ছুইটি বিষয়ের প্রতি: 


৪২ টিন 


দূষ্টি দিতে হইবে--(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াইতে হইবে, এবং 


| জনসংখ্যা ন্ট সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 
সত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যাকে 
প্রয়োজশায় 


খাওয়াইতে পরাইতেই বায় হইয়া যাইবে ; লোকের জীবনযাত্রার 
মানে কোন উন্নতি দেখ! দিবে না। 
এখন জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর! হইতেছে । 
3৮ জীবনযাত্রার মান (56৪100817 ০0? [1৮106 ) £ জাতীয় আয়ের 
আলোচনা প্রসংগে লোকের জীবনযাত্রার মানের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া 
জীবনযাত্রার মান পড়ে । মান্ঠষ উৎপাদন করে অভাবমোচন বা আকাংক্ষাপুরণের 
মোট জাতীয় আয় ও ভন্য | কিন্তু কতটা আকাংক্ষাপুরণ কর] সম্ভব তাহা বলিয়া দেয় 
উচ্ীর বন্টনের উপর জাতীয় আয়। বাধ্িক উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতেই দেশের লোকের 
সি করে জীবনবাত্রার বিভিন্ন উপকরণ আসে । অতএব, লোকের জীবন- 
যাত্রীর মান জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন-বাবস্তার উপরই নির্ভর করে । 
এখন প্রশ্ন, জীবনযাত্রার মান বলিতে সঠিক কি বুঝায়? সংক্ষেপে "জীবনযাত্রার 
মান” বলিতে আমাদের ভোগের লক্ষ্যকে বুঝায়। আমরা সকলেই উপভোগের 
উৎ্রুষ্টতর উপকরণ অধিক পরিমাণে চাহিয়া থাকি। ভাল ঘরবাড়ী, ভাল পোশাক- 
পরিচ্ছদ, পুত্রকন্ঠার শিক্ষার সুব্যবস্থা, অধিকতর আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির আকাংক্ষা 
করিয়া থাকি । ইহাদের মধ্যে,সকল সময় সকল জিনিস আমরা পাই না। 
কিন্তু যেগুলিকে না পাইলে মনে বেদনা অনুভব করি, যেগুলির ভোগ আমাদের লক্ষ্য 
বলিয়া মনে করি এবং যাহাদের আকাংক্ষা করি সামগ্রিকভাবে সেগুলিকেই 'অর্থবি্ভায় 
'জীবনঘাত্রার মান' (502150910০1 11510 ) বলিয়া অভিহিত 
“জীবনমাত্রার মান' রি 
নিতো কি রী করা হয়। অন্তভাবে বলা যায়, কোন সমাজের লোকে যে-সকল 
ধরনের দ্রবাদির ভেগ কামা ধলিরা মনে করে সেই সকল 
দ্রব্যকেই বুঝাইবার ভক্ত “জীবনযাত্রীর মান কথাটি ব্যবহার করা হর়। দৈনন্দিন 
জীবনে এই সকল দ্রব্য ভোগ করা এ সমাজের লোকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জিনিস- 
পন্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকে, এবং কাম্য ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে 
ইহাদের ধারণাও বিভিন্ন হয়। 'অভাস, আচার-ব্যবহাঁর, শিক্ষা 
দীক্ষা, অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতির পার্থক্যই ইহার কারণ । আবার এক দেশের লোকের সংগে 
অন্য আর এক দেশের লোকের জীবনযাত্র! সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন হয়, কারণ বিভিন্ন দেশের 
| | লোক বিভিন্-প্রকার জিনিসপত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত থাকে৷ 
পালি . ষেমন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদগ্রমোদ সম্পর্কে 
রড ৭ এ একজন মু'ফিন শ্রমিকের যে মান ৬ লক্ষ্য, একজন ভারতীয়, 
রর কৈর“সে মান "ও লক্ষ্য, নয়। অবশ আধিক. অবস্থার তারতম্য ইহার অন্যতম 
পুরী. সাবার একই শ্রেণীর €খাঁকেরঞ্জীবুনযাত্রবর মান সকল.সময় সমান থাকে না। 


সকলের ভীবনযাত্র।র 
মান এক নহে 
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আজ যে দ্রব্যাদিকে ভোগ করা পর্যাপ্ত মনে করাঞ্ছয় কিছুদিন পরে তাহা হয়ত” পর্যাপ্ত 
মনে হয় না। দৃষ্টাত্তস্বরূপ, সহরাঞ্চলে আজ বিজলী বাতি জীবনযাত্রার পক্ষে একপ্রকার 
অপরিহার্য বলিয়৷ বিবেচিত হয় ; অথচ এমন এক সময় ছিল যখন কেরোসিনের বাতিকে 
যথেষ্ট বলিয়া মনে কর] হইত | 
জীবনযাত্রার মাঁন বিশ্লেষণ কৰ্চিতে যাইয়া লেখকগণ তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের মানের 
কথ! উল্লেখ করেন_-(১) ন্যুনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান ("01710000-0)6810- 
৪1070206100 98100910 ), (২) ন্যুনতম আরামের মান (40011100100-০0]2- 
1010 508190910 ) এবং (৩) ন্যুনতম জীবনধারণের মান ( '20101101220-50515- 
1006" 500810 )। ভদ্রোচিত বাসস্থান, পুষ্টিকর অথচ ব্যয়বনথল নয় এমন খাস্, 
রাহাত পর্যাপ্ত জামাকাপড, ক্ছিটা চিন্তবিনোদনের ব্যবস্থা 'নুনতম স্বাস্থ্য 
তিনটি পর্যায় ও শালীনতার মানের মধ্যে পড়ে । যখন এই সকল দ্রব্যের 
ভোগের ব্যবস্থা অধিকমাত্রার থাকে এবং শিক্ষা, জীবনবীমা ও 
চিকিৎসাদির সুযোগন্গুবিধাও বর্তমান থাকে তখন উহাকে 'ন্যিনতম আরামের মানঃ 
বলা হয়। যখন ভোগ্যপ্রব্যাদির পরিমাণ প্ররুত স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান বজায় 
রাখিবার পক্ষে পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় না_-অর্থাৎ, যখন উহা মাত্র বাচিয়৷ থাকিবার মত 
হয়--তখন উন্ীকে ন্যুনতম জীবনধারণের মান” আখ্যা দেওয়া হয়। দ্রব্যাদি 
ন্যুনতম জীবনধারণের পক্ষেও অপ্রচুর হইলে উহাকে চরম দীরিদ্র্য বলিম়াই 
অভিহিত করা হয়। 
এই প্রসংগে “জীবনযাত্রার মান” (568100910 ভে 15105 ) ও “জীবনযাত্রার স্তর' 
(16%6] 0£ 11105 ) কথা দুইটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন । 
'জখবনযাত্রার স্তর বলিতে সেই সকল দ্রব্যকেই বুঝায় যাহা সংশ্লিষ্ট 
উট রা সমাজের লোকেরা প্ররুতপক্ষে ভোগ করিয়া থাকে । অপরপক্ষে 
মধোলার্ধকা সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যে-সকল ভোগ্যদ্রব্য কাম্য বলিয়া মনে করে 
তাহাদিগকে 'জীবনযাত্রীর মান' বলা হয়। যাহা কাম্য তাহাই 
সকল সময় পাওয়া যাঁয় না বলিয়া! জীবনযাত্রার স্তন ন্যনতম জীবনযাত্রার মানের নিয়ে 
থাকিতে পারে । এ-বিষয়ে আমাদের দেশই অন্যতম প্রকষ্ট উদাহরণ । 
ভাঁরতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্তর (16৮1 ০ 11%10£ ) যে অতি নিম্ন তাহা 
আ'র ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না । কয়েকজন ভাগ্যবান থাঁকিলেও অধিকাংশের 
জীবনযাত্রা দারিদ্র্যের পর্যায়ে পড়ে৷ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে আমাদের মাথাপিছু আয় অতি অল্প-_মাসিক ২৪ টাকার মত 1 
নগরাঞ্চলে মাথাপিছু আয় কিছু অধিক বলিয়া মাথাপিছু ব্যয়ও বেশী । 
কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। তাহাদের মাথাপিছু ব্যয়ের 
পরিমাণ মাসিক ১৭ টাঁকার মত | ইহার মধ্যে .আবার খাগ্ভের জন্য .ব্যয়িত হয় ছুই- 
. তৃতীয়াংশের উপর | -নগরাঞ্চলে খাগ্ের :জন্য ব্যয়ের অনুপাত প্রায় উহার কাছাকাছিং। 
ততসত্বেও লোকে পুষ্টিকর “খাগ্ঠ.জুটাইতে* পারে না ননতম পুষ্টির জন্ একজন ব ব্য, 


আমাদের দেশে 
জীবনযাত্রার স্তর 


৪৪ | অর্থবিদ্ধা 


ব্যক্তির পক্ষে অন্তত দৈনিক ৩০৯ ক্যালোরি-মূল্যের ( ০৪19710 ৮2109) খাস্ভ- 
গ্রহণের প্রয়োজন হয় । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও আমাদের দেশে খাগ্চের ক্যালোরি- 
মূল্যের গড় ছিল মাত্র ২১০০। অধিকাংশ লোক আবার ইহাঁও পাইত ন|। 
তাহাদের খাগ্ভের ক্যালোরি-মূল্য ছিল ১২০০-১৫০০। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হইল ভারতে জনপ্রতি প্রাত্যহিক ক্যালোরি ভোগের পরিমাণ বাড়াইয়া৷ ২৩০০-তে 
লইয়া যাওয়া । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলত্ে জনপ্রতি প্রাত্যহিক ক্যালোরি ভোগের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৩১০০ এবং ৩২৯০। ইহা ছাড়া সাধারণ ভারতীয়ের খাগ্ছের মধ্যে 
প্রোটিন জাতীয় খাগ্ অপেক্ষাকৃত কম ; “সুতরাং উতকর্ষের দিক হইতেও জনসাধারণের 
খাঁ নিকৃষ্ট ধরনের । হিসাব করা হইয়াছে প্রতি ৫€ জন ভারতবাসীর মধ্যে ৪ জন 
ষাহাকে স্ষম খাগ্য (51815069016) বলে তাহা পায় না। জামাকাপড়ের উপর 
ব্যয় অতি সামান্ত। ইহা মোট ব্যয়ের শতকরা ৮ ভাগের মত । অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও (মার্চ, ১৯৬১ সাল) মাথাপিছু 
কাপড়ের ব্যবহার ছিল বৎসরে মাত্র ১৫৫ গজ। ইহা কিন্তু গড়পড়তা হিসাব । 
বেশীর ভাগ লোক এঁ পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পায় না। অনেকে আবার 
অর্ধনগ্ন হইয়া থাকিতেই বাধ্য হয় । অন্ান্ত দেশের মধ্যে মাফিন বুক্তরাষ্্রে মাথাপিছু 
তুলাঁবস্ত্রের ব্যবহার হইল ৫০ গজ এবং জাপানে উহার পরিমাণ ৩৫ গজ | আশ। 
করা হইয়াছে, আমাদের দেশে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহার 
জাপানের প্রায় অর্ধেকে বা ১৭২ গজে দীড়াইবে এবং তখন উহা মিশর প্রভৃতি গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশের সমান হইবে । শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অধিকাংশ শিশু শিক্ষার 
সুযোগ হইতে বৰঞ্চিত। বাসগৃহাদিও অনুন্নত ও অপ্রচুর। সহরে বহুসংখ্যক 
লোক রাস্তায় ঘাটে ফুটপাতে র্লাত্রি কাঁটায় অথবা! কোনমতে খুপরিতে মাথা গু'জিয়। 
জন্তজানোয়ারের মত বাস করে । গ্রামাঞ্চলে অনেকের বাসস্থান গোয়ালঘর অপেক্ষাও 
অধম। চিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্ত । গ্রামাঞ্চলে 
প্রতি ৩০ হাজার লোকের জন্যও একজন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন 
কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোক দারিন্দার দ্বারা এত পেপীড়িত যে তাহাদের 
পক্ষে জীবনরক্ষার জন্য খাগ্সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে ) স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যের কথা ত" দুরের 
কথা । এই কারণেই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের জাতীয় আয় বুদ্ধি 
এবং আধিক বৈষম্যকে হ্রাস করিয়া জীবনযাত্রার স্তর উন্নত করিবার প্রচেষ্টা করা 
হইতেছে । আশা করা হইয়াছে যে আগামী পনর বৎসরে-_অর্থাৎ্, তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আঁয় গড়ে বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগ করিয়া! বৃদ্ধি 
পাইবে । ফলে মাথাপিহ আত্বের বুদ্ধি ঘটিবে শতকর! ৬০ ভাগের উপর । 
হনহক্ষিগ্ততান্প 
.. ধ্যক্তির, স্তার জাতীয় আয়ও জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশক | এই কারণেই জাতীর আর সম্পকিত বিডি 
'ব্ডিেলীদা, 'জাতীয় "আয়ের অর্থ, জাতীঘ্ন আয় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি, জাতীয় আয়ের উৎপাদন-বাবস্থা, 
| পিছ আগর গ্রতৃতি সম্পর্কে আলোচন! কর! গ্রধোজন। 


জাতীয় আয় ৪৫ 


জাতীয় আয় কাহাকে বলে? দেশে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন হইতেই জাতীয় আয় হয়। মোট 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশের লোকের মধ্যে মজুগি খাজনা হুদ ও মুনাফা! হিসাবে বন্টিত হয়। হুতরাং মজুরি 
খাজন! ইত্যাদি যোগ দিলেই জাতীয় আয় পাওয়] যায়। 

জাতীয় আয়কে তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে-_(ক) ব'জ্িসমুদরয়ের উৎপন্নের সমষ্টি হিনাবে, 
(খ) ব্যক্তিনমুদয়ের আয়ের সমষ্টি হিনাবে, এবং গে) ব্যক্তিনমুদয়ের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে। 

(ক) ব্যক্তিলমুদ্ধয়ের উৎপন্নের সমাষ্ট হিলাবে জাতীয় আয় £ ইহা হইল বৎসরে দেশে মোট উৎপন্ন 
দ্রব্য ও সেবামূলক কাধের অর্থমূল্যের সমষ্টি। 

(খ) ব্যক্তিলমুদয়ের আয়ে সমষ্টি হিলাবে জাতীয় আয় ঃ ইহ! হইল উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী সকল 
লোকের বাৎমরিক আয়ের সমষ্টি । 

(গ) ব্যক্তিসমুদয়ের ভোগ ও নঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় £ ইহ! হইল বৎসরে নকল ব্যক্তির 
ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমষ্ট | 

জাতীয় আয়ের পরিমাপ £ উপরি-উদ্ত তিনটি দিকের যে-কোনটি হইতেই দেখা যাঁউক ন| কেন ফল 
একই পাওয়। যাইবে-__কারণ, একই জিনিনকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা হয়। যাহা! হউক, 
জাতীয় আয়ের পরিমাপের সময় তিনটি পদ্ধতির যেকোনটি অবলম্বনে নতর্কতার প্রয়োজন আছে। 


(ক) উৎপাদন-পদ্ধ(ত ঃ উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের সময়__অর্থাৎ, সকলের উৎপাদনের সমষ্টি হিসাব 
করিবার সময় এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে £ 

১। যে জিনিল বাগারে বিক্রয় হয় ন৷ তাহাদেরও ধরিতে হইবে ; কিন্ত নিজেরা যে-সকল কাজকর্ম 
করিয়! লই ব৷ পরিঞীর চুক্ত' ব্যক্তিগণ যে শ্রেহযতত্র করেন, তাহ! ধরা হইবে না; 

২। একই দ্রব্ের ছুইবার গণনা কর! চলিবে না; 

৩। মোট ৪ৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতিপুরণ বাবদ টাক] বাদ দিতে হইবে। 

মোট উৎপার্দনের অর্থমূল্যের হিসাবে বাজার-দামে (৮ 2091088০৮ 7971099) অথবা! উৎপাদন-উপাদানের 

মে &% 8০০০৫ 1)71958) করা যাইতে পারে । উৎ্পাদন-উপাপানের দামে হিসাবের লময় উহা! হইতে 
উৎপাদন-শুক্ক বাদ দিতে হইবে। 

(খ) আর-পদ্ধতিঃ এরান্স-পদ্ধতিতে জাতীয আয় পরিমাপের সময়_ অর্থাৎ, মজুরি খাজনা সুদ ও 
মুনাফা যোগ দিবার সময় যে আয় উৎপাদনশীল কায হইতে আজত হয় না তাহা! ধর! চলিবে না; হস্তাস্তর- 
পাওনাকে বাদ দিতে হহবে 

(গ) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে সকলের ভোগাদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় যোগ দিতে 
হইবে । 

আন্তঙ্গীতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয়ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওন। দেখিয়। জাতীয় 
আয়ের হিলাব করিতে হইবে । এইরূপ করিলেহ তবে প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণ] করা যায়। 

আধিক আয় ও গ্রকৃত আয় ঃ উক্ত তিনটি পদ্ধতিএ প্রতোকটিতেই অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় 
আয়ের হিনাব কর! হয়। কিন্তু ইহার দ্বার] দেশের উন্নতি বা অবনতি খটিয়াছে কিনা তাহ] বুঝ! যায় 
না। এইজন্য প্রয়োজন হইল প্র$্ত জাতীয় আযের হিপাবের। টাকাকড়িণ মূলা পরিবতিত হইয়া থাকিলে 
তাহ। ধরিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিলে তবেই প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণ কর! যাঁয়। 

জাতীয় আয়ের ঝটন ও মাথাপিছু আয়: দেশের সামগ্রিক কল্যাণ শুধু জাতীয় আয়ের উপরই নির্ভর 
করে না, উহার বন্টনের উপরও করে। জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টনে বিশেষে বৈধমা দেখ! যার । 
ইন্থার প্রধান কারণ হইল সামাজিক বিধি-বাবস্থা । যাহা হউক, এইরূপ বৈষম্য নান! কুফল গরিদৃ্ 
ছয়। এইজন্য ইহ] হাস কর! প্রয়োজন । বর্তমানে ভারতে নানাদিক দিয়া এই বৈষম্য হ্রামের পা 
চলিতেছে? ূ্‌ | 


৪৬ অর্থবিদ্ধা 


মাথাপিছু আয় হইতেই দেশের অবস্থা বুঝা যায়। কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিরাট হইলেও 
জননংখ্যাও বিরাট বলিয়। প্রত্যেকের ভাগে অতি নানান্ত পরিমাণ জুটিতে পারে। কিন্তু -মাথাপিছু আয় 
হইতে জানিতে পারা যায় ন! ষে প্রত্যেকে ঠিক কতট। করিয়। পায়। 

ভারতে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত অল্প, তবে ইহ! ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের 
আর একটা বৈশিষ্ট্য হইল যে জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ কৃষি ও অনুপ কার্য হইতেই অজিত হয়। ইহা 
দেশের জীবনযাত্রার নিম্ন মানই নির্দেশ করে। 

ন্যাত্রার মান £ জীবনযাত্রার মান বলিতে ভোগের লক্ষাকে বুঝায়। হুতরাং নকলের জীবনযাত্রার 

মানি এক হইতে পারে না। আবার জীবনযাত্রার মান পরিবতিতও হয়। জীবনযাত্রার মানের তিনটি 
পধায়ের উল্লেখ কর! যাইতে পারে--(১) ন্যুনতম স্বাস্থ্য ও শাশীন্তার মান, (২) নুনতম আরামের মান, 
এবং (৩) নুনতম জীবনধারণের মান। জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার স্তর এক নহে। 

ভারতের জীবনযাত্রার স্তর অনেক ক্ষেত্রে ন্যুনতম জীবনযাত্রার মানে-_অর্থাৎ, ন্যনতম স্বাস্থ্য ও 
শালীনতার পধায়েও আপিয়া পৌছায় নাই। 


প্রশ্মোত্তর 


2, [110181 0)০ 01209]9৮ ০01 1৪৮10709] 1790022)9. 07 2৭ 8001) 11)007707% 
08100196690 ? [ 720. 1961 ] 

জাতীয় আয় সম্বদ্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। কিভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হ্? 

[ ইংগিত £ বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা প্রযোজন 
তাহাদেরও উল্লেখ করিতে হইবে ।***(২৫-৩২ পৃষ্ঠা! )] 

2. 40009 10686 95 6০ £০০% £010978] 1906909 ০07 6109 80010072210 189 018, 00911177 
19 60 ৪৮00 09691160 98612258,68 01 765 1 870219] 170002086.১ 1210010769, 

"কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের সাধারণ চিত্র পাইবার প্রকুষ্ট উপায় হইল উহার জাতীয় আয়ের 
বিভিন্ন দিকের পর্ধীলোচন৷ কর1।” উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। 

[ ইংগিত £ আয়ের বিভিন্ন দিক বলিতে মোট আয়, উহার বন্টন-পদ্ধতি, উহার হাসবৃদ্ধি, মাথাপিছু 
জাতীয় আর, প্রকৃত জাতীন্ন আয় প্রভৃতি সকলই বুঝায় । এইগুলি পর্যালোচন। দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক 
জীবন সম্বন্ধে ধারণ! কর! যাইতে পারে ।:.(২৪-২৫ এবং ৩৩-৩৮ পৃষ্ঠা )] 

2. 1785 79 70988) 05 ই 5৮194881 0০002012508 92006809000? 6129 
10712501198] 900075980৫6 117018,+9 ৪6101891110 00009, (89. দা, 1959) 


জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝাঁয়? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের মংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
[ ২৫-২৬ এবং ৩৮-৪* পৃষ্ঠা ] 


4. ৮5085 0৪ 500208] 12500106 ? 708 00106970008 00190, 69000203 ০০ 
5০০ £9৮ 05 ৪6০057706 100198 ২ 9৮10108] 11000209 ? 

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক 
জীবনের যে চিত্র পাও তাহা বনি! কর। ও 

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত £ ভারতের জাতীয় আমনের আলোচনা] হইতে দেখা যায়-_-১। ভারভ 
রুরিরাখাণ' দেশ, .২। কিন্ত ভারতে শিল্প্রদার »ঘটিতেছে.. ৩। তবে জীবনযাত্রার স্তর এখনও আত 
নর, ৪1) জীবনবাতজীর - মান উন্নত করিতে হইলে শুধু উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বার! জাতীয় আয়ের গরিমাণ 
গীইলেই চলিবে না-_সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিযান্তিত-করিড়ে হইবে." ২৫-২৬ এবং ৩৮-৪২ পৃ )] 





জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উপাদান ৪৭ 


০ ৮. 7175৮ ০০ 5০০ 01090978657)0 05 96872088্0 01 11106 £ মৃ০ 19 91890 60 
18,010108] 175001009 ? 0159 90 1098 0£ 6109 9600500. 0£ 24151700110 1700158, 

জীবনযাত্রার মান বলিতে কি বুঝায়? জাতীয় আয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? ভারতে জীবনযাত্রার 
মান সম্বন্ধে ধারণ! বিবৃত কর। [ ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা ].. 

6. /009 70069 070: (৪) [86108] ]7)00000 (7. 9. (7) 1962); (9) ৩2 0850809. 
এ 9610709] 1100001209 7 (০) 7৮৪] 01075] 17,001099, 

চিক! রচনা কর £ (ক) জাতীয় আয় (খ) মাথাপিছু জাতীয আয়; (গ) প্রকৃত জাতীয় আয়। 

[ ২৫-২৬, ৩৬-৩৭ এবং ৩৩ পৃঠাঃ 


পক 


চতুর্থ অসন্যাম্ত 
জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উপাদান 


€ 1917 5906015 06611101107 [বি ৪001081 [117007)6 ) 


জাতীয় উৎপাদন হইতেই দেশের আয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয় জাতীয় 
উৎপাদনেরই নামান্তর মাত্র। এই জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ 

জাড়ী় আয়ের ছুইটি নির্ভর করে একদিকে দেশের ্রারুতিক এরশ্র্ধ এবং অপরদিকে 
মূল উপাদান হী ৃ 
| দেশ এ এর্র্কে কতদূর পরিমাণে কাজে লাগাইতে 
পারিয়াছে তাহার উপর । 

এই ছুইটি মূল বিবয়ের বিশ্লেষণ করিয়া জাতীয় আয়ের উপাদানগুলিকে এইভাবে 
দেখানে। যাইতে পারে ঃ প্রথমত, জাতীর উতপাঁদন নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক 
এশ্বর্ষের উপর | প্রকৃতির দানকেই শ্রমের সাহাধ্যে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার 
জাতীয আযের আকাংক্ষা তৃপ্তির উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকে ৷ জমি, খনিজ সম্পদ, 
বিভিন্ন উপাদান £ বন. নদনদী, জলবায়ু, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতির দান। দেশে 
দেশে ইহাদের পরিমাণ ও গুণের পার্থক্য দেখা যায় । কোন দেশের 
জমি হয়ত” অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ) এমনকি কোন অঞ্চল মরুভূমিও 
হইতে পারে ৷ এই ধরনের দেশে কৃষিজ উৎপাঁদন. সাধারণতই কম হইবে । আবার 
উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপরও নির্ভরণীল | বর্তমানে অবশ্ঠ মানুষ নানা উপায়ে জলসেচ ও 
জলনিফাশনের ব্যবস্থা করিয়াছে । কৃষিকার্য উন্নত ধরনের হইলে শিল্পের জন্য 
প্রয়োজনীয় মালমসল৷ সহজেই পাওয়া যায়। আবার কয়লা লৌহ তৈল প্রভৃতি খনিজ 
সম্পদে কোন দেশ সমৃদ্ধ হইলে. শিল্লোৎপাদ্ন বৃদ্ধি করা! সহজসাধ্য হয়। নদৃলদীও, ০ 
“দেশের মধ্যে গমনাগমন ও.বিগ্যং-উৎপাদনের সহায়তা করিয়া ব্যবসাবাণিজয ও শিল্পের... 


নু, অর্থ;--৪ 


১। প্রাকৃতিক সম্পদ 


৪৮ অর্থবিস্তা 


উন্নতিতে সাহায্য করে। অন্ল্পপভাবে বনসম্পদ, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতিও দেশের 
উৎপাদনের অগ্রগতিতে সহায়তা করে । 
উপরি-উক্ত সকল দিক হইতেই আমাদের দেশ অন্তান্ত অনেক দেশ হইতেই 
অধিকতর স্থবিধা ভোগ করে। ভারতে কয়লা, লৌহ-আঁকর (1:01,-016 ), অভ্র, 
ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 
বা রা্কৃতিক পাওয়া যায়। অন্তান্ত খনিজ পদার্ঘও খুব কম সঞ্চিত নাই। 
এম্বর্ষে এখর্যবান রর 
ভারতে অসংখ্য নদনদী রহিয়াছে; বনসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের 
প্রাচুর্য রহিয়াছে । ততসত্বেও ভারতবর্ষ অনুনূত দেশ! ইহার কারণ, দেদিন পযন্ত 
এইগুলিকে দেশের উন্নতিসাধনের কাজে লাগাইবার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল 'ন|। 
এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা কর] হইবে । 
দ্বিতীয়ত, প্রারতিক এশ্বর্ষের সাহায্যে অভাবপুরণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিবার 
জন্ প্রয়োজন হইল- জনবল অর্থাৎ জনসম্পদ । কিন্তু লোকসংখ্য। যথেষ্ট হইলেই ষে 
উৎপাদন অধিক হইবে এরূপ মনে করা ভুল। লোকের কর্মদক্ষতা ও কর্মম্পৃহার উপরই 
জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে। যে দেশের লোক সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন 
এবং শিল্পগত নিপুণতার অধিকারী সে দেশের লোক স্বভাবতই 
8 অধিকমাত্রীয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তবে কর্মদক্ষতার সহিত 
থাকা চাই কর্মস্পৃহা । দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ, উদ্দীপনা! ও আকাক্ষা 
থাকিলে তবেই দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়। ভারতের দিকে 
চা তাকাইলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনি প্রচুর, জন- 
তির? পযাপ্ত নহে সংখ্যাও তেমনি পর্যাণ্ড। কিন্তু ইহাদিগকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের 
অন্ততম প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি বা শিল্প শিক্ষার অভাব । 
এই কারণে জাতীয় উৎপাদন বুদ্ধির জন্য যথাসম্ভব প্রান এই সকল লোককে শিল্প- 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাই চলিরাছে । 
তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক এশ্বর্য ও জনবল ব্যতীত জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে দেশের 
মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদন-পদ্ধতির কলাকৌশলের উপর | যে দেশের যন্ত্রপাতি, 
কলকারখানা, বিছ্যৎউৎপাঁদন প্রতিষ্টান, যানবাহন প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্যের সংগতি অধিক 
নিরাত উৎপাদনও বেশী। আখুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে 
ও উৎপাদনের উৎপাদনের কলাকৌশলের পিত্যনূতন উন্নতি সাধিত হইতেছে । 
কিরাকাপিল এই সকল আধুনিক বন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ দ্বারা যত 
অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব, পুরাতন পদ্ধতি ও 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে তত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। "সুতরাং উৎপাঁদনের 
কলাকৌুলের উপরও জাতীয় আয় নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
পির অগিতম সমগ্ক। হইল, কিভাবে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাঁজসরঞ্জাম বৃদ্ধি এবং , 
পানের কলাকৌশলের্‌ উন্নতিসাধন করা মায়? সবুকার দেশের জোকের সঞ্চয় 





জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উপাদান ৪৯ 


গ্রহ করিয়া, কর প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী আয়প্ী্দি করিয়া এবং বিদেশ হইতে খণ 
গ্রহ করিঝা দেশের মৃলধনবুদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছে । 
চতুর্গত, সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরও জাতীয় আয়ের পরিমাণ অনেকখাশি নির্ভরশীল | 
ংগঠকই প্রাকৃতিক প্রশ্বর্ধ, শ্রম ও যন্থপাতিকে একত্রিত করিয়া উৎপাদনকার্ধ পরিচালনা! " 
করিয়। থাকে ।* সংগঠক যেভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলি 
ব্যবহার করে তাহার উপরই উৎপাদন অধিক হইবে কি অন্ন হইবে, 
তাহা নির করে। সংগঠক যদি সুদক্ষ হয় তবেই উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্যক 
ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদনও অধিক হয়। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য অংশত 
বেসরকারী এবং অংশত সরকারী পরিচালনাধীন। এই ছুই ক্ষেত্রের পরিচালনা ও 
সংগঠন-দক্ষতার উপরই আমাদের দেশের জাতীয় আয় শিভরণীল 
সপঞ্চমত, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্তা এবং সামাজিক প্রথ| জাতীয় উৎপাদনের উপর 
নুদুরপ্রসারী. প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । সমাজ-ব্যবস্থা সামন্ততাপ্বিক, ধনতাগ্রিক 
অথব| সমাজতাগ্রিক হইতে পারে । সামস্ততান্বিক সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদারশ্রেণী ক্ষেত- 
খামারে চাষীদের খাটাইয়া তাহাদের শোবণ করিতে থাকে । 
আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব পনস্ত জমিদারি প্রথ! প্রচণিত ছ্রিল। 
৬ সম্প্রতি ইহার বিলোৌপসাধন করা হইয়াছে । এইরূপ জমিদারী বা 
সামন্ততাগ্রিক ব্যবস্থায় কৃষি কিংবা শিল্পের বিশে কোন উন্নতি সাধিত হয় না। 
এই অবস্তার জাতীয় উৎপাদন যেমন ধ্যাহত হয়, তেমনি বন্টন-ব্যবস্থাও হয় অত্যন্ত 
বৈষম্যমূলক । ৪ 
ধনতাগ্রিক (০211651156০) সমাজ-ব্যবস্থায় কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রন্থতি 
সকলই ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং এই মালিকশ্রেণা একমাত্র মুনাফা লাভের 
জন্যই উৎপাঁদনকাধ পরিচাণন] করে। ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে কি অকল্যাণ 
হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতই করে ন!। মানুষ দেখিয়াছে বে ধনতন্ত্রের যত প্রসার 
ঘটিয়াছে মালিকের সংখ্যা ততই কমিয়া যাইরা ক্রমশ একচেটিয়া 
ভা 8 কারবারের (1721070070115 ) উদ্ভব হইয্ছে । একচেটিয়। 
জাতীয় আঁয়কে 
প্রভাবাছিতকরে . কারবারী উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া জিনিসপত্রের ' দাম 
চড়া করিয়! রাখে, মানুষকে বেকার অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখে 
এবং দেশের অম্পদের অপচয় করিয়া মু্রীফার লোভে অপ্রয়োজনীয় এমনকি অহিতকর 
দ্রব্যাদিও উৎপাদন করে। কেবলমাত্র মুনাফার জন্য উৎপাদন করে বলিয়া শিল্পের 
স্থষম উন্নয়ন (02121)০60 00ড61010167 ) সম্ভব হয় না; এবং এই কারণে দেশে 
সর্বাধিক পরিমাণে জাতীয় আয় স্ষ্ট হয় না। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে জনসাধারণ 
অত্যন্ত দরিদ্রে। তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা নাই। তাই শিরপ্রসারের দিকে ধনী 
মূলধন-মালিকদের বিশেষ উদ্োগ ও উৎসাহ ছিল না। কতকটা এইজন্ত প্রীরুতিক 
“সম্পদের প্রাচুর্য সব্বেও ভারত শিল্পে অনুভ্রীসর রৃহিয়! গিয়াছে। শষ 
ভারতেকন্যায় ফে-দেশে এইভাবে: মুলধন-মালিক্দের উদ্ভোগ ও উৎসাহের অভাবে 


৪ | সংগঠন-নৈপুণা 


৫ | নমাজ-ব্যবহ্থা ও 
রাষ্ট-ব্যবস্থা 





৫০ অর্থবিষ্ঠা 


শিল্পবাণিজ্য অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে সেখানে সরকারকেই উদ্ভোগী হইয়া অর্থ নৈতিক্ঞ 
উন্নয়নের ভার গ্রহণ করিতে হয় । দেখা যার, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ বই জাতীয় 
আরের বৃদ্ধিকল্পে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে ? 
রাধ্রব্যবস্থা কিভাবে ৫ . ঃ 
7 পূর্বের ন্যায় আর নিক্রিয় ও নিলিপ্ুভাবে ব্যক্তিগত মালিকদের 
প্রভাবারিত করে হাতে জাতীয় উৎপাদনের ভার ছাড়িয়া দিয়! বসিয়া নাই । সুতরাং 
জাতীয় উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষ অধিক | শাসন- 

ব্যবস্থা শক্তিশালী, দক্ষ ও ছুর্নীতিমুক্ত না হইলে জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না? 
চোরাকারবার, বিশৃংখল! ও জনসাধারণের অবিশ্বীস উৎপাদনকাধকে ব্যাহত করিতে থাকে । 
ভারতের ন্যায় অন্ুনত দেশে ইহা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্ঠতম প্রধান সমস্তা | 

সামাজিক প্রথা! এবং প্রতিষ্ঠানও জাতীয় উৎপাদনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্থিত করিয়াঁ- . 
থাকে । দৃষ্টান্তন্ববূপ ভারতেব£উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এখানে জাতিভেদ প্রথা, 
হারাডিরা লি সাম্প্রদায়িকতা, অদৃষ্ঠবাদিতা, বালাবিবাহ প্রস্থতি সামাজিক ব্যবস্থা 
কিভাবে জাতীয় 'কোন-না-কোন ভাবে জাতীয় উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য 
আরকে প্রভাবান্িত করিয়াছে । যেমন, জাতিভেদ প্রথা শ্রমের বোগান হ্রাস করিয়া 
সী উৎপাঁদনবুদ্ধিকে ব্যাহত করিয়াছে । উন্নত দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি 
প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বে-কোন স্থানে যেকোন কার্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাকে | 
আমি ত্রাঙ্গণ__-ম ভএব আমি জুতা তৈরাঁরির কাজ করিব ন|) আমি ভদ্রলোক-_অতএব 
আমি কলকারখানায় হাতের কাজ লইন না; আহক মুচি ব| মেখরের সস্তান--অতএব 
সে অন্ত কোন উচ্চতর পেশার নিশৌজিত হইতে পারিবে ন।-_ এইরূপ মনোভাব ও প্রথা 
অর্থ নৈতিক উন্নতি ও জাতীয় উৎপাঁদনবৃদ্ধির পথে বিরাট বাধান্থরপ। আবার 'দষ্টের 
দোহাই দিরা হাত-পা গুটাইয়] বসিরা থাকিলে এবং যৌথ পরিবারে অন, বস্থ ও 
আশ্রয়ের ব্যবস্তা আছে বলিরা উদ্োগহীন ও অলসভাবে জীবনযাপন করিলেও উৎ্পাদন- 
কার্ব ব্যাহত হয় । ফলে জাঁভীয় আয়ও কম হয়| শখের কথা যে বর্তমানে আমাদের 
সা জাতিভেদ প্রথা, অদষ্টবাদ, কর্মবিচিখত1 গুভূতি সামাজিক বাধাগুলি ক্রমশ 

দৃরীভূতু হই হইতেছে ৮৫ 

“উৎপাদনের উপাদান ( চ8০6919 09£71001000101) ) 2 উপরি-উক্ত 
আলোচনা হইতে উৎপাদনের উপাদান কি কি তাহা সহজেই অনুমান করা যার। 
আমরা পুরবেই দেখিয়াছি ফেঁুটিৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইলে 
কতকগ্তপি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলিকেই 
অর্থবিদ্ভার “উৎপাদনের উপাদানঃ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। 
আমূরা ইহাও জানি যে প্ররুতিদত্ত ধশ্বধকে মান্য নিজের চেষ্টায় অভাব, 
উৎপাদনের বিডির. মিটাইবার উপযোগী করিয়া তুরিন 
[1১1 একভ্র দান ব্যতীত সৃত্তব হইতে পারে না । স্তরাং প্ররুতির দানই হইল 
রঃ না | উৎপার্দনের' প্রথম উপাদান আর্থবিগ্তাবিদগণ প্রক্কতির দানকে জমি-*. 
374). বলিয়া অভিহিত করেন ।. জমি বলিতে"কেবল্মান্র ভূখগ্ডকেই বুঝায় না £ 


উৎপাদনের উপাদান 
কাহাকে বলে 
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কৃষি ও ঘরবাড়ীর জন্য জমি ছাড়াও খনি, বন, *্জত্গ্যবুতভকরণের উপযোগী নদী, সমুদ্র, 
জলীবরীন্ছেরে উৎস ইত্যাদি সকল প্রাককতিক সম্পদকেই বুঝায় |) 

)৫€ কিস্ত উৎপীত্তর জন প্রকৃতির দানই যথেষ্ট নহে । মান্ুধের শ্রম ব্যতীত প্রারুৃতিক 
সম্পদ ব্যবহারোপত যু না। এমনকি স্দূর অতীতে মানুষ ঘখন বনজংগলে, 
বসবাস করিত তখন৪ 'তাহাকস্পরি শ্রম করিরা ফলমূল আহরণ করিয়। জীবনধারণ 
করিতে হইত । বর্তমান মুগে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে 
প্রারতিক সম্পদ হইতে আকাংগ্ষা মিটাইবার নানাবিধ দ্রব্য 
উতৎপাঁদন করিয়া! থাকে । এই শ্রম (1[,89001) হইল উৎপাদনের দ্বিতীর উপাদান । 





। শম 


পঞ্জম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমই বুঝার নু, মানসিক শ্রম বুঝায় | 


র্‌ 
সি 


কা 


€কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কে।ন উপাদানের সাহাব্য না লইয়া মাত্র জমি ও শ্রমের 

সহবোগে উৎপাদন করা সন্ভব হইলেও সেই উৎপাদন অতি সাধারণ ও সামান্ত হইতে 
বাধা । তাই মানুৰ উৎপাদনের জন্য নানাবিব ঘন্্রপাতি ব্যবহার করে । প্রাচীন যুগে মানুষ 

যখন বনে বনে ঘুরিম! ধেড়াইত, তখন ৪ সে তীর ধনুক বর্শা প্রহৃতিব সাহাব শিকার 
সংগ্রহ রে | এই সকল অস্তশস্ই ছিল তখনকার দিনে মূলপন | বর্তমান যুগে 
কুষি, শিল্প প্রশনৃতি সকল শৌোত্রেই অসংখ্য রকমের মন্ত্রপাতি ও সাজসরুগ্জামের দ্বারা 
সপ বসন এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্ামের ব্যবহারের ফলে 
উত্পাদন আশাতীত'ভবে বাডির। গিরাছে এবং মানবের শ্রমের৪ লাঘব হইয়াছে | 
বাটা কোম্পানীর স্তায় ভ্তার কারখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সেখানে 
যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক শত শত জুত। তৈর়ারিঞ হইতেছে; কোন কাপড়ের কলে 
গেলে দেখিতে পাগয়া যাইবে যে সেখানে গ্রন্যহ শত শত মিটার কাপড় প্রস্তুত 
হইতেছে । ুততবাং দেখা যায়, উৎপাদনের জগ্ত প্রক্তির দান বা জমি ও শ্রম 
ভীত যন্ত্রপাতি ও সাজসধঞ্জামেরও প্রয়োজন । অর্থবিস্ঠায় এই যন্ত্রপাতি ও 

সা্সরঞ্জামকেই মলপন (02108]) বল! হয়) ইহা উৎপাদনের 


 ৩। খন্ত্রপাতি বা 


ততীর উপাদান । মূলধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা মানুষের 
'মতীত শ্রমের ফল এবং অন্ান্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্ত ইহা 
ব্যবহৃত হয়। েমন, রুষক যে-লাঙল ব্যবহার করে তাহা অতীতে মানুষ তাহার শ্রমের 
দ্বারা তৈয়ারি করিষা বর্তমানে শশ্তাদি উত্পাদন করিবার জন্ত 
উহাকে ব্যবহার করিতেছে । মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য 
এইথানেই। জমি প্ররুতির দান আঁর মূলধন মানুষ নিজের 
পরিশ্রমের দ্বারা গড়িয়া তুলে । 
আবার জমি, শ্রম.ও মূলধূন থাকিলেই চলে না ভালভাবে উৎপাদনের জন্য 
এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন । এই কার্য সম্পাদন 
করে উদ্যোক্তা ( [00060121060] ) বা সংগঠক (91825560 । 
সংগঠক বা. উদ্যোক্তার সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরই উৎপাদনক 
উৎকর্ষ নির্ভর কঁরে। বর্তমান যুগে .এই কর্মকর্তী বা সংগঠকের গুরুত্ব 


মূলধন 


জমি ও মূলধনের 
মধ্যে পার্থক্য 


ও। সংগঠন 





৫২ অর্থবিষ্ঠা 


' বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ উৎপাঁদনন২পদ্ধতি ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া 
দাড়াইতেছে। অনেক অর্থবিষ্ঠাব্দি উদ্যোগ বা সংগঠনকে উৎপাদানের পৃথক 
উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহাদের মতে, সংগঠনকার্য এক- 
প্রকার শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং প্রতোক .শমিককেই কিছু-না-কিছু 
ংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহ. সত্বেও বল! হয় বে, সংগঠক বা 
উদ্ভোক্তার কার্য বিশেষ ধরনের এবং বর্তমানের জটল উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাহ'র বিশেষ 
স্থান রহিয়াছে । এইজন্যই সংগঠনকে উৎপাদনের প্রথক উপাদান হিসাবে গণ্য 


করা যায়।). ূ 
সংগঠকের কার্ধাবলী (ঢ0০6001 06 17700-21016700127 0 
1305871995 076891075০7) 2 উদ্ঘোক্তণ বা সংগ কাধাবলীর মধো নিষ্ন- 


সংগঠকের কাধাবলী লিখিতগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) তাহাকে প্রথমেই স্থির 
১। উৎপাঁদন সম্বন্ধে করিতে হয় যে কোন্‌ শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে । এই উৎপাদনের 
জন্য তাহাকে স্থান নির্বাচন করিতে এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে হর। (১) সর্বাপেক্ষা 
২। অন্যান্য উপাদানকে কম বায়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য কি হারে জমি, 
যথোপযুন্ধ নিষুক্ত. শ্রম ও মুলধন উৎপাদনকার্ধে বাবহার কর] হইবে (সই সম্পর্কেও 
করা উদ্ঘোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি ও 
শ্রমবিভাগ নির্ধারণ করাও তাহার দাদি । (৩) যাচাঁতে পূর্ব- 
৩। দিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অন্ুবায়ী বখাবধভ|বে কাজকম চলে তাহাও 
কাধ পত্রিগালন! | | 
তাহাকে দেখিতে হর । হআবগ্য এই কার্ধ মাহিলাকরা ম্যানেজারের 
হাতে কতকটা ছাডিয়া দেওয়.বার। (৯) উদ্ভোস্ভার প্রধান দায়িহ হইল ঝুকি (151) 
| বহন করা। বাজারে বিক্রয়ের সম্তাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে 
155 দ্রব্যাদি উত্পাঁদন করে। কিন্তু বাজার বড টা এবং 
চাহিদাও অনবরত পরিবতিত হর । কোন দ্রব্যের উৎপাদনের আবন্ত হইতে উৎপাদন 
সমাপ্ত হইয়া উহ। বাজারে বিক্রয়ের জম্া উপস্থাপন কবিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় 
কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে । অতএব, 
লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে । উদ্ঘোক্তাকে এই অনিশ্চয়তার 
দায়িত্ব বাঝুঁকি বহন করিয়াই উৎপাদন করিতে হয় । 
উৎপাদনের অন্যান্ট উপাঁদানকে এই ঝুঁকি লইতে হয় না, কারণ চুক্তি অনুসারে 
শ্রমিক নিদিষ্ট হারে মজুরি, জমির মালিক খাজন| এবং বিনিয়োগকারী সুদ পাইয়াই 
থাকে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্ধত্ব কিছু থাকিলে তবে তাহাই উদ্যোক্তা! 
, মুনাফা"হিসাবে ভোগ করে। যে-সকল অর্থবিগ্ভাবিদ উদ্মোক্তীকে উৎপাদনের পৃথক' 
উপাদান হিস গণ্য করিতে রাজী নহেন তাহারা অবশ্ত বলেন ষে, উদ্যোক্তার 
িিকিরিহিয়ীছে, আন্তান্ত. উপাদানেরও তেমন ঝুঁকি রহিয়াে। যেমন, শ্রমিক 
শর ্ইয্কা পড়িতে পারে, কলকারখানার মধ্যে কর্মরত ত্ববস্থায় দুর্ঘটনার ফলে 
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মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে । আবার জমির মর্লিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইয়া এক 
কাজ ( ম5০) হইতে জমিকে ছাড়াইয়া লইয়া অন্ত কাজে ব্যবহার 
করিতে পারে । সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য যদি মুনাফা পাওয়া 







ংগঠক ঝু 
করে বলিয়াই 


বালান পৃথক তাহা হইলে সুদ, খাঁজনা ও মজুরির একাঁংশকেও মুনাফা 
তা টে বলিয়াই ইহার উদ্ভরে বলা হয় যে, অন্ান্ত উপাদানের 


পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হইলেও উদ্যোক্তার ঝুঁকির 
পরিমাণ অধিক এবং প্রকৃতি ভিন্ন। যাহা হউক, উদ্যোক্তীর কার্য বিশেষীরুত 
56 হওয়ায় আমরা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে 
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পা সহসক্ষিপ্রসাক্র 


জাতী আষের মুল উপাদান দুইটি_(ক) দেশের প্রাকৃতিক এশ্বর্য, এবং (খ) শখর্কে কাজে 
লাগাইনার জন্য দেশের লোকের ইচ্ছা ও ক্ষমতা । এই ঢুইটি মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিলে জাতীঘ আয়ের 
নিমলিখিত উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যাঁধঃ (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনমম্পদ্, (৩) মূলধনের 
পরিমাণ ও উৎপার্দনের কলাকৌশল, (৪) সংগঠন-নৈপুণা এবং €) সমাল-ব্যব্স্থা, রা্ব্যবস্থা ও 
সামাজিক প্রথা । 

উৎপানের স্পাদান * উৎপাদনের উপাদান সংখ্যা চারিটি-_যথা, (১) প্রকৃতির দান বা জনি, 
(২) অন, (৩) মূলধন এবং (8) সংগঠন । অনেকে সংগঠনকে পৃথক উপাদান ভিনাবে গণ্য করিতে 
চাহেন নাঁ। কিন্তু সংগঠকের কাঁ শ্রমিকদের কার্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিযা ইহাকে পৃথক উপাদান 
হিনাবে গণা করা উচিত । 


প্রশ্মোন্তর 


].:1005071109 01)9 7017) 06015 0000 09107170110 1179 25610109,1 17700009 0 ৪ 
2০0175, 11158566,00 5০002 80০7 111) 9097920096০ 17079, 

যে যে উপাদান জাতীয় আয নির্ধারণ করিযা থাকে তাহাদের বর্ণনা কর। ভারতের উদাহরণ লইয়া 
প্রশ্নের উদর দাও । 

[প্রশ্শের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত £ ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের প্রাচুর্য সত্বেও ভারাতের 
জাতীয় আয় অতি অল্প। ইহার কারণ ভারতে শিল্প-শিক্ষা, মুল্ধন, উৎপাদনের কলাকৌশল এবং 
সংগঠন-নৈপুণ্যের অভাব। ইহা ছাড়! ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্-বাবস্থা এবং সামাজিক প্রথাও 
উৎপাদন প্রদারের মহায়ক ছিল না। সম্প্রতি অবশ্য এই প্রতিবন্ধকগুলি দুর করিবার চেষ্টা করা 


হইতেছে 1***(৪৭-৫* পৃষ্ঠা )] 
2, ড51)85 5৪ 108980)8 105% 75200506101 1 10990171109 %1)9 01081010% 79,06028 ০00 


[১.০9050130, (0. ঢ. 1953) 
উৎপাদন বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা! কর। [২০-২১ এবং ৫*-৫২ পৃষ্ঠা] 
3, 70101810609 হ586006 06 89755069 06760770090. 05 609 910691)30176 0 210 2003 91 

109177989 07:287)198,51010, (ল. 9. (7) 0০010. 1980) . 
বর্তমান যুগে ব্যবদায় সংগঠনে সংগঠক যে যে কার্য মী করিয়া থাকে তাহাদের প্রকৃতি, ব্যাখ্যা 


কর। ৰ [২২-*৬ ইতি, 


ইজ এতিচজফেজলন 


সহ অন্যান 
প্রাকৃতিক এশ্রর্ষ 


€ 90018] [55007069 ) 


/ 

নর সংভা। (10627010101. ০£ [8100 )£ সাধাবণ ভাষায় জমি বলিতে 
ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকে বুঝার-__ঘেমন, চাষবাস ও কলকারখানার জমি । অর্থবিদ্ঠাট় 
কিন্তু “মি' শর্খচি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপধিভাগ- 
ট্রকুই বুঝায় না__খনি, বন, জীবজন্ত, আলোবাতাস, নদনদী, সমুদ্র 
প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক এশ্ব্যকেই বুঝায় ।* প্রখ্যাত 
(অবিগাবিদ মাশালের (£াঠিত্ণ 47901] ) ভাষায় বলা যায়, “জমি হইল সেই 
সফল শল্তি ও সম্পদ যাহা প্ররুতি মানুষের সাহাধ্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও 
উত্তাপের মাধ্যমে ঘুক্তভাবেই দান করে ।”১ অবপ্ত অনেক অর্থবিগ্ভাবিদ মানুষের 
নিয়ন্ণ ও মালিকানায় নাই এরপ প্রারতিক এশ্বধকে জিমি'র সংজ্ঞার মধ্যে 
ধরিতে চাহেন না। উদাহর ৭স্বর'প হুযালোক বৃষ্টিপাত বাধুপ্রবাহ প্র্থতিন উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । 

প্রান্কৃতিক খশ্বর্ষের গুরুত্ব ভারতের উদাহরণ ( 57522 01 
90019] [২০5001:0৩5--01)6%11901810, 17%870012 ) 2 গ্রার্কতিক এশধের 
গুকত্ব সহজেই অন্তভব কর! যার । যেকোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় 
সকল দিকের উপরই প্রাকৃতিক পরিবেশের (380312]1 210৮101300176) প্রভাব 
বিশেছাবে পরিলক্ষিত হর |, জ্ঞান ও বুদ্দির সাহায্যে মান্ষ প্ররনতির উপর প্রভু 
বিস্তার করিলেও প্রকৃতির প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া চলিতে 
পারে নাই। দেশের প্রার্কতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থানি, 
জলবায়, মৃত্তিকা! ও ভূগডস্থিত খণিজ সম্পদ, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদ 
এ দেশের অর্থ নৈতিক কাঁজকর্মকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । আমাদের 
দেশের কথ। পর্রির1 বিষয়টি আলোচিন। কর। বাইতে পারে । প্রথমত, দেশের প্রার্ুতিক 

- গঠন নানীভাবে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার 
১। প্রাকৃতিকগঠন করে। ভূ-প্রকুতি পা ভারতকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে 


জনি বলিতে কি বুঝায় 


প্রাকৃতিক ইথবেত 
গুরত 


ঘর্থনৈতিক জীবনের _ ণ রী না. 
উপর প্রভাববিস্তার ভাগ কর। যায়ঃ (১) [হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু 


করে ,. গাংগেয় সমভ্মি অঞ্চল" এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 


এ 


অঞ্চল। কৃষির দিক হইতে সিন্ধুগাংগেয় অঞ্চল বিশেষভাবে 
8655 এ পা ৈ টা 
দর্ক।' কারণ, এই অঞ্চল সমতল এবং নুদন্দীগুলির পলিমাটি দ্বারা পুষ্ট বলিয়! 





৮ মশা 
ল ঘরে ন্‌ 
রঙ ০ 


রং ্ রা ২৬০ খা এনিলত স্লিপ আিহজাসিতিতে | পিদকীতি ৯ সনি ওলী পিল ক্র হি সস সি আন গর রশ 
ক শপ চপ শাক প টব স্রিযে এ পতি সুর তনু 
ডি লে 





॥ স্টেটসম্যান পত্রিকার ॥ তারতের প্রধান তৈল উৎপাদন-কেন্দ্র 
সৌজন্যে ॥ ডিগবয়ের তৈল কারখানা ॥ 
যয [ ৫৬ পৃষ্ঠা ] 
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প্রাকৃতিক এখর্য ৫৫ 


বিশেষ উর্বর অপরদিকে হিমালয়ের পার্বতা কঞ্চল জীবজন্ক ও বনসম্পদে সমৃদ্ধ । 
হ্হা ছীঙু হিমালয় ভারতের জ্লবারুর শিয়ানক হিসাবে কাব করে। নদনদীগুলি 
চিমাঁপর়ের তুষারগল| জনে পরিপুষ্ট হয় । হিমাপয় মৌন্রমী বায়ুর 
নিরপ্রিত করিরা বুষ্টিপতের প্ররুতি শিয়ন্ত্ণ করে। 
দাক্ষিণাতোর মালভূমি অঞ্চলেস্ম্মসংখায পনহমালা আছে এবং বন্ধ নদনদী এই 
অঞ্চলের মধ্য দিরা প্রবহিত হইয়া! বংগোপসাগরে কিংব। আরবসাগরে পড়িযাছে। 
খনিজ সম্পদের দিক দিয়া এই অঞ্চলের স্থান সিদ্ধু-গাংগেয় সমভুমি অঞ্চলের পরই | 
সকার শশ্ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে জন্মিয়। থাকে । 
বিতীরত, দেশের ভৌগোলিক মবস্থানের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষণার নহে | 
হাতে ভারত পূর্ব-গোলার্ধের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ায় জল ও বিমানপথে 
অবস্থানও অর্থনৈতিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে গমশাগমণের ঠিক মধ্যস্থলে 
জীবনকে প্রভাবাপ্গিত পড়ে। ইহার ফলে, আন্তর্জাতিক ব্যখসাবাণিজ্যের দিক হইতে 
টর্ি ভারতের প্রচুর সবোগন্তুবিধা রহিয়াছে । ভারতের উপকূল- 
রেখাও বিশেষ দীর্ঘ; পরিমাণে উহ প্রার ৩৫০০ মাইপ। কিন্তু অভগ্র বলিয়। 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্য। বিশেব কম 1%  এইলন্ত কলিকাতার 
হ্যায় নদীদখে বহু বারে বন্দর নিমাণ ও সংরক্ষণ করিতে হয়। 
তৃতীযত, রি দেশের অর্থ নৈতিক জীবন গগনে জলবারু বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে । 
জনগণের কর্মদক্ষতা, জীবজন্ত, বনসম্পদ, ববিকাব প্রভৃতি অংবহ1ওয়ার উঞ্ণতা, আদ্রঘী। 
হাতা ও ৪ অশেকখানি* নিভর করে। ভারতের জলবাঘু 
রিনি প্রধানত ডঞ্চমণ্ডতলর মোস্তুমী ধরনের (050050018 000108] ), 
জলবাবুরও প্রভাব আচ্ছে যদও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ইহার তাবতম্য দেখা যায় । বলা হয় 
যে, নাতিণাতোঞ্চ জলবামতেই শ্রমদক্ষত। অধিক হয় বলিয়া 
ভারতের মত উঞ্চএ্রধান দেশের জলখারু শ্রমধর্গতার অন্কুল নহে। ইহা সহজেই 
অবসাদ ও মন্থরতা আমির দেয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কলকাখাশ।-অফিসে তাপণিয়ন্ত্রণ কর। খুন কঠিন নহে । জীবজন্ক ও অরণ্যসম্পদের 
বেলাতেও ভারত গন করিতে পারে। আরণ্যভুমি হইতে আমরা 
নানা উপকার পাইয়া থাকি। কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্য 
সরবরাহ ছাড়াও অরণা আবহাওয়াকে গ্াতল রাঁখে, বুষ্টিপাত ঘটায়, মৃত্তিকার উর্নরতাক্ষয় 
রোধ করে, মরুভূমির প্রসার বন্ধ করে, ইত্যাদি । ভারতের মোট 
অরণ্যভমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইলের উপর | ইহা! 
মোট স্থলভূমির শতকরা! ২২ ভাগের কাছাকাছি ।** কিন্তু ইহা যথেষ্ট বণিয়া বিবেচিত 


(রস এ ৯ ৯২৯-৮-প পা সপ স্পেস 


* ভারতের ৬টি প্রধান বন্দর-_-বোদ্বাই, মাপ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম, কানন ঠায় 
মধ্যে প্রথম ৪টি হ্মভাবিক পোতাশ্রয় বলিয়া গণ্য হ্য়। | রর 


ক্ক ]17019---/১ ০০০০৩ 827921, 196$" তৃতীয় টব, 


ভারতের উদাহরণ 






ভারতের উদাহরণ 


ভারতের জলবায়ু 


বনভূমির উপযোগিতা 


৫৬ অর্থবিস্তা 


হয় না। এই কারণে বর্তমানে অরণ/ভূমির পরিমাঁণবৃদ্ধির জন্য নানারপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইতেছে । 
ভারতে বন্য ও গৃহপালিত উভয় প্রকার পণ্ুই অসংখ্য আহ? আমাদের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পণ্ড চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ১৭৫০৭ উন্নত ধরনের 
পশুপালন প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে | 
ভারতের মত রুষিপ্রধান দেশে জলবায়ুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বৃষ্টিপাঁত। 
এই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় মৌন্দুমী বাঁযুর দ্বারা । ভারতবর্ষে মৌন বায়ু ঢইটি প্রধান 
ধারায় প্রবাহিত হয়-_যথা, (১) উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী বায়ু, এবং (২) দক্ষিণ-পশ্চিম 
_ মৌঙ্গুমী বারু। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত ঘটায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী 
০৯৮ রি বায়ু। কিন্তু মৌন্গুমী বারু সকল বৎসরে যথাসময়ে আসে না 
গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সমপরিমাণ বুষ্টিপাতও ঘটায় না। ইহার ফলে অনাবৃষ্টি বা 
অতিবুষ্টির জন্য শশ্তহানি ঘটে । তখন জনসাধারণের মধ্যে 
খাগ্ঠাভাব ও ভুিক্ষ দেখা দেয়, কারণ ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক হইল রূধির 
উপর নির্ভরণীল। ইহার ফলে বাবসাবাণিজা ও শিল্পের ক্ষতি হয়, সরকারের আয় 
কমিয়া যায় এবং ছুভিক্ষব্রাণের জন্য বায বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের উপর এই নির্ভর- 
শীলতাকে হ্রাস করিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় ছোট বড় নানা 
ধরনের সেচ-ব্যবস্থা চালু কবা হইতেছে । 
চতুর্থত, মৃত্তিকার উর্বরতা ও ভূগভগ্ত খনিজ দ্রব্যাদি দেশের অর্গ নৈতিক জীবনকে 
প্রভাবাপ্বিত করিয়! থাকে । ইহার উপরই করুষি "ও শিল্প অনেকখানি নির্ভরশীল | 
৮. ভারতের ঘৃত্তিকাব উর্বরতার তাবতম্য রহিয়াছে । একদিকে যেমন 
উস তাঁ সিন্ধু-গাংগেন্র সমতলভমির মত অতি উর্বর পলিপুত্তিকা রহিয়াছে, 
প্রভাবও দেখা যায়. অপরদিকে দাক্ষিণাতো তেমনি কম .উর্বর প্রস্তরীভৃত বা গৈরিক 
মৃত্তিকার সন্ধানও পাওয়া! যাম়। ভারতের খনিজ সম্পদকে 
কোনক্রমেই নগণ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। কয়লা, লৌহ ও ম্যাংগানীজ 'আকর, চুনা- 
পাথর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ যে যথেষ্ট পরিমাণে পাধধা যার তাহ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে ২২০০ কোটি টনের মত লৌহ-আকর 
(107 016) সঞ্চিত আহছে। ইহার মধ্যে ৬০০ কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ 
এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ৷ যাহা হউক, ভারতে সঞ্চিত লৌহ্‌-আঁকরের পরিমাণ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের তিন গুণের ও অধিক । ভুগর্ডে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ প্রায় ৫০০০ 
কোটি টন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে | ইর্সার সবটাই অবশ্য উৎকুষ্ট কয়লা নহে। 
খনিজ তৈসম্পদ অপেক্ষাকুত কম হইলেও ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থযোগ এক- 
কা “সীমাহীন বলিলেও চলে | যতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, ১৯৬১ সালের. 
কাহার টি এক-দশমাংশ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে ৷ ভূৃভীয়, " 
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, জমির বৈশিষ্ট্য (01787850661715628 0: রান উৎপাদনের 
উপাদানে জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্টাগুলির উল্লেখ করা হু 
(১) জমির যোগান অপরিবর্তনশীল (9এঢাগুস ০৫ চি 1 750) £ 
প্ররৃতিদত্ত বলিয়া /- পরিমাণ অপরিবতিত থাকে । পৃথিবীতে যে 
. পরিমাণ প্রার্তিক এশ্বর্য রহিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই 
বি বাঁড়াইয়া লইতে পারি না । তবে একথা ব্লা ঠিক নয় যে জ্মির 
পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনণীল। উপকূল ভংগ অথবা জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে 
পুথিবীর স্থলভাগ ত্রাস পাইতে পারে; আবার বৃষ্টিপাত, বাযুপ্রবাহের ফলে মৃত্তিকা 
পাকা শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে । অপরপঞ্গে, মানুষ আবার বাধ দিয়া, পতিত 
চারা ররর জমি পুনকদ্ধার করিয়া, সেঢ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন কিয়া জমির 
রিল যোগান কতক পরিমাণে বাড়াইতে পারে । কিন্তু এইভাবে কৃষি- 
জমির কতকটা হাসরদ্ধি সম্ভব হইলেও আমরা জলবায়, আলো- 
বাতাস, ষ্টিপাত, অবস্থান প্রভৃতির পরিবতন করিতে পারি না । সুতরাং সাধারণভাবে 
বলিতে পারা যায় যে, আন্তান্ি উপাদানের তুলনায় জমির সরবরাহ অপেক্ষারত নির্দিষ্ট ও 
অপরিবর্তনীল | 
(২) জঙ্গির উতৎপাদন-বায় নাঁই (18720 195 180 0050 01 70100115602 ) 2 
জমি প্রকৃতির দান । কেহ বায় করিয়া প্রাকৃতিক খীশ্বর্ঘ স্ষ্টি করে নাই। বলিতে 
পার! যায়, উহা মানুষের কান্দে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া 
আছে। শ্রম কিংবা মূলধনের ঞ্বেলায় একথা খাটে না। লালন- 
পালন, শিক্ষাদ্দীক্ষার মধ্য দিয়! শ্রমিক কর্মশম হইয়া উঠে 3 বিনা 
আয়াসে শ্রমিক তৈষ।রি হয় না। মলধন৪ সম্পদের সঞ্চয় হইতে আসে; অতএব 
উহার জন্যও মান্তবকে পরিশ্রম করিতে ও বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। 
কিন্ত জমির প্ররুতিদত্ত উর্বরতা, জলবারু, অবস্থান প্রড়তির পিছনে মানুষের কোন" 
ব্যয় বা শ্রম নাই। 

(৩) জমি বিভিন্ন জাতীয় ([.077 ?3 1061020172019 ) 5 উর্বরতার দিক 
হইতে বিভিন্ন জমির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জমি হয়ত” অতি উর্বর আবার 
কোন জমির উর্বরাশক্তি অতি সামান্তই । আমাদের দেশে একদিকে অতি উর্বর সি্ধু- 
গাংগেয় সমতলভূমি রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রহিয়।ছে 
রাজস্থানের অনুর্বর মরুভূমি অঞ্চল । কোন কোন জমির অবস্থান 
ব্যবদাবাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ স্ববিধাজনক, আবার কোন জমি' 
হয়ত” ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্ত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইহা! ব্যতীত, কতকগুলি 
জমি আছে যাহাতে উৎপাদনকার্য সকল সময়েই লাভজনক হয়, কারণ উহাতে উৎপাদন 
খুব বেশী হয়; অপরদিকে কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন: ঝোন-সমুয়েই$ 
লাভজনক হয় না। সুতরাং আমবা উৎপাদনক্ষমতা অস্ভুলারে জগিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে" 
বিভক্ত করিতে পারি। অবস্ঠ মূলধন ও শ্রমিকের বেলায়ও জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য - 


২। ইহার উৎপাঁদন- 
বায় ন'ই 


৩। জমি একই 
প্রকারের হয় না 


৮৮ অর্থবিষ্ঠা 


পরিলক্ষিত হয়। জমির মত শ্রর্মিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনক্ষমতাতেও তারুত্রম্৮- 
দেখা যায়। | 


(৪) জমি হ্যানাস্তর কর! যায় না (1,800 19 17100521916 ) 2 যতই উপযোগী 
হউক না কেন অথবা তই উরে জমিক একক্থান 
রা হবানান্তরযোগ্য হইতে অন্তস্থানে চালান করা্ায় না। এইজগ্যই কণিকাতার 
গায় সহরে জমির দাম এত বেশী এবং পল্লীগ্রামে জমির 
দাম এত কম। 
(৫) জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্াসমান উৎপন্ের নিয়মাধীন (:০00০01থ0 
200 হানে 1ন 501916506 (0 05০ 18৮0: [01171015171706 [২০109 ) 
পরিশেষে, বলা হয় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহাঁসমান উতৎপন্নের বিধি - 
রা সস কার্ধ করে। ইহার অর্থ হইল, একই জমিতে অর্ধিকমান্রায় শ্রম ও 
হারে ই মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবুদ্ধির চেষ্টা করিলে উৎপাদনের 
হার ক্রমশ কমিতে থাকে । প্রাচীন অর্থবিগ্ঠাবিদগণ মনে 
করিতেন যে এই নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রেই অধিক গ্রাযোজা । কিন্ত দেখা যায়, এই নিয়ম 
অর্থবিগ্তার অন্যতম সাধারণ নিরম এবং অবস্থা বিশেনে ইহা শিল্পেব ক্ষেত্রেও কার্কর | 
নুতরাং এই ক্রমভ্রাসমাঁন উৎপন্নের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা গুয়োজন 14: 
4৮ত্রমত্তাসমান উৎ্পন্নের বিধি (1006 18৬ ০01 1010710157108 
[10017061101 1২568009 ) 2 ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধি উদ্ভূত হয় 
কষকের অভিজ্ঞতার ফলে ।* অভিজ্ঞতা হইতে করুক দেখিয়াছে যে একই জমিতে 
অধিকমাত্র!য় শ্রম ও মূলপ্ূন নিয়োগ করিয়। চলিলে ফসলের উত্পাদন সমপরিমাণে 
বৃদ্ধি না পাইয়! ক্রমস্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সত্য নিহিত 
আছে তাহা সহজ্জেই নুঝা যার । যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে 
শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই সমহারে ফনলের উৎপাদন 
বুদ্ধি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে খা্াভাবের 
'সমস্তাই থ!কিত ন।_এক বিঘা জমিতে শত শত কথক নিঘুক্ত করিরাই দেশের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত খান্শশ্ত উৎপাদন করা বাইত | ওয়েই্ট ও রিকার্ডোর স্যার প্রাচীন 
অর্থবিগ্ভাবিদগণ কৃষকের এই 'অভিজ্ঞতাকেই ক্রমহীসমান উৎপনের বিপি নাম দিয়া 
অর্থবিষ্ঠার সুত্রে পরিণত করেন । কুধির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত 
'বিধিটির সংজ্ঞা] ডি এ সঃ নিত 
সুত্রকে মার্শাল (149751)9]] ) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £ 
*জমিতে রুষিকার্ধের জন্য শ্রম ও মলধনের গ্িঁয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে “সাধারণত, 
উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সনান্ুপাত অপেক্ষা কম,হইবে__মবশ্ত ইতিমধ্যে যদি না কৃষির 
পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইরা থাকে 1” 


ক্রমহাসঘান উৎপন্ের 
বিধির যুল বন্তন্য 





£ টি ২ | 

টি বুচীনে জেদ্স একাযসম মামে একজন. স্বটগ্র্যাগবাদী বুবিখামারের মালিক এই তথ্যটি 
টি 

* পর বলব বলিয়া কবি আছে । 


প্রাকৃতিক খবর ৫৯. 


উক্ত সংজ্ঞা সম্পর্কে ম্মরণ রাখা প্রয়োজজ” যে, ইহাতে (জমির মোট উৎপন্নেরঁ 
কথা খন! হইতেছে না, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটুকু অতিরিক্ত 

্ঃ ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই বল! হইতেছে । সুতরাং. 
বিধিটির ব্যাখ্যা 


সপ বিধির অর্থ হইল-_শ্রম ও মূলধনের পরিমীণ্‌' 
বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত উৎপাদশৈক্* পরিমাণ কম হইবে ! যেমন, দি এক বিঘা জমিতে 


নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে ৯ কুইণ্টাল (১ কুইণ্টাল- 
-৯১০০ কিলোগ্রাম ) ধান্ত, ৪ জন শ্রমিক নিয়োগে ১৩ কুইণ্টাল ধান্ত এবং ৫ জন 
শ্রমিক নিয়োগ করিলে ১৫ কুইণ্টাল ধান্ত পাঁওয়! যায় তাহা হইলে' 
হা রর লি ৩ জনের স্থলে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৪. 
উৎপাদন নহে কুইণ্টাল এবং ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের" 
তুলনায় ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্ঠ পাওয়া যাইতেছে । অতএব, 
অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে হ্রাস পাইয়৷ চলিয়াছে। 
অনেক সময় অবশ্য শ্থম প্রথম শ্রম ও মূলধনবুদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন ফসলবৃদ্ধির" 
সমানুপাতের অধিকও হইতে পারে মর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিতে, 
ইটি কারণে প্রথম. পারে। ইহার কারণ, কৃষক হয়ত? প্রথমদিকে জমিতে কম 
থম অভিরিভ মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্ষ' 
উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পরিচালনা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান 
সাতশ উৎপন্ন দেখা দিলেও একসময় না একসময় ক্রম্বাসমান উৎপন্নের' 
বিধি কার্যকর হইবেই। সাময়িকভাবে ক্রমত্রীস্াঁন উতৎপন্নের বিধি যে কার্য নাও' 
করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মাশাল উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় “সাধারণত' শব্দটি 
ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি কারণে ভ্রমহ্রাসান উতপন্ের বিধির কার্য 
সামরিকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে । মাশালের উপ্রি-উক্ত সংজ্ঞায় পরিফারভাবেই- 
বলা হইয়াছে যে, ৮ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিলে ক্রমত্রীসমান উৎপন্নের বিধি কার্ধকর- 
ও হইতে পারে! "উন্নত ধরনের কৃবি-ষন্ত্রপাতি, সার, বীজ, 
চি উড গ্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি 
একসময় ইহা৷ কাধকর 
হইবেই কা করিতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর: 
ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে 
থাকিলে আবার ক্রমহ্রীসমান উৎপন্নের বিধি কাধ করিতে সুরু করিবে ।' সুতরাং 
সাময়িকভাবে ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি স্থগিত রাখা সম্ভব হইলেও স্থারীভাবে উহাকে 
বন্ধ করিয়া রাখা যায় না। 
উপরি-উক্ত ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটির সাহায্যে করা, 
যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিঘা প্রতি জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শুমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ 
মূলধন (বীজ সার লাঙল প্রভৃতি ) লইয়া কাজ কন্দে।:তাহা 
উদাহরণ হইলে এই জমিতে ক্রমাগত মৃলখনসহ .শ্রসিক নিয়োগ বুদ্ধি জী 
হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন ধান্তের্‌ পরিমাঁণ পরবতী পৃষ্ঠায় বশিত.হারে হাস পাইস্ধে পারে ৮ 


৬০ অর্থবিস্তা 
বিঘা প্রতি শ্রমিকসংখ্যা | | মোট উইপন ধানের | অতিরিক্ত উৎপাদন ব!__ 
(মলধনসহ )__ পবিমাণ (কুইণ্টাল হিসাবে) প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন 
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ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দে দেখা যায ষে ১ জন শ্রমিকেব স্থলে ২ জন এবং ২ জনের 
স্থলে ৩ জন নিয়োগ করা পথন্ত প্রান্তিক ( 09,:5109]1 ) বা অতিরিক্ত উৎপাদন বুদ্ধি 
পাইয়া চপিয়াছে। একজন শ্রমিক বাডাইলে মোট উৎপাদনের যতটা বুদ্ধি পাষ 
তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদন বলা হয। প্রদত্ত হিসাবে ১ জনেব 
ছলে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করাব ফলে মোট উৎপাদন ১ কুইণ্টাল হইতে বাডিয। 
৪ কুইণ্টাল হয়। স্মুতবাং, অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩ কুইণ্টাল ধান্ত। 
আবার শ্রমিকসংখ্যা ২ জন হইতে ৩ জশ করা হইলে মোট উৎপাদন ৪ কুই্টাল হইতে 
বাড়িয়া ৯ কুইণ্টাল হয়; অতএব অতিরিক্ত ব| প্রান্তিক উৎপাদন হইল € কুইপ্টাশ। 
ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ানো হইয়াছে প্রান্তিক উৎপাদন তত হাস পাইয। 
চলিয়াছে ; এবং যখন শ্রমিকসংখ্য] ৭ জন তখন অতিবিক্ত উৎপাঁদন ত, কিছুই হয নাই 
বরং পূর্বেব তুলনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২ কুইণ্টাল কমিয়া গিযাছে। যখন হইতে 
প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে সক করে তখন হইতেই ক্রমহাসমান উৎপন্নেব বিধি কার্য 
করিতে আরম্ত করিযাছে বলিয়। ধবা হয়। উপবি-উক্ত উদাহবণে ৪ জন শ্রমিকের 
নিয়োগের স্তর হইতেই জমিতে ক্রমহীসমান উৎপন্নের বিধি কার্য কবিতে শুক করিয়াছে 
এবং ৩ জন শ্রমিকের নিযোগের স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সবাপক্ষা অধিক হইয়াছে । 
মোট উৎপাদনের দিকৈ লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় ষে ৬ জণ শ্রমিক নিযৌগ পপ উহা 
বাড়িয়াই চলিয়াছে ; কিন্তু ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রমাগত কাম কবিতে থাকায় 
সপ্তম শ্রমিকের নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনও কমিব| গিয়।ছে। পাশ্ববর্তী পৃষ্ঠার 
চিত্রটি হইতে ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধির কাযকারিতা সহজেই ধর| পড়িবে 
চিত্রটির প্রত্যেক স্তন্তের দ্বার বুঝানো! হইয়াছে-_একজন করিয়৷ শ্রনিক বাঠাইলে 
কত পরিমাণু অতিরিক্ত ধান্ত পাওয়া যাষ_অর্থাৎ্, প্রত্যেকটি স্তত্ত প্রান্তিক উৎপাদনের 
পপিমাপ করিতেছে । সকল স্তস্ত একসংগে যোগ করিলে মোট 
পারি উৎপাদনের হিসাব পাওয়া ষায়। সর্বশেষ স্ডন্তটি নীচের দিকে 
দির রিযাছে। ইহার দ্বাঝ বুঝানো হইয়াছে যে সপ্তম শ্রমিক নিয়োগের ফলে 


তুলনায় বাঁড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে। 


"০০ 
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প্রান্তিক) ধান্য উৎপাদন (কুইন্টালে ) 


আতিরিক্ত 





এতক্ষণ আমরা একই জমিতে ক্রমাগত অধিকমাত্রার শ্রম ও মূলধন নিয়োগের কথা 
বলিয়াছি। ইহ্্রকে বল। হয় গভীর বা আাত্যন্তিক চাব (10667551565 00101286100 )| 
ধিটি আতাগ্তিক ও আত্যন্তিক চাষ ছাঁড ব্যাপক চাষের (6য663152 0210 
70825 ৮৪101 ) ক্ষেত্রেও ভ্রমহাসমান উৎপনের বিধি কার্ধকর হয়। 
কৃষিকার্ধের ক্ষেত্রেই জনসংখ্যাবুদির ফলে ₹ধিজ পণ্টের চাহিদ। বুদ্ধি পাইতে থাকিলে 
টনি উত্রুষ্ট জমিতে মাত্যান্তিক চাঁষের ঘারাও বখন অভাব পুরণ করা 
"যায় না, তখন নির্ট হইত নিকুষ্টভর জনি চাষের 'অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহাকে 
' দ্যাপক চাৰঃ বলে। কিন্তু উত্কৃষ্ট জমিতে 'অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা! 
হইতে থাকিলে যেমন উৎপাদন ক্রমহ্াসমান হারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি যতই নিকুষ্টুতর 
টি? রুৰিকাধ প্রসারিত কর। হয় ততই এই বিধি কার্মকর হইতে থাকে টি 
/ঞ্কত্রমত্াসমীন উৎ্পন্সের বিধি কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? 
.€ 71725 0025 616 [8 01 11071101510) ৪6011198190] ? ) 2 
কৃষিকার্ধ ব্যতীত অন্তান্ত ক্ষেত্রেও ক্রমহাসমান উৎপন্ধের বিধি প্রযোজ্য। গৃহনির্মাণের 
বেলায় দেখা যায় যে, বাড়ীর তলার পর তলা শির্মাণ করিয়া! চলিলে এমন একসময় 
আনে যখন উচ্চতর তল] নিম্মাণের জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং 
চন বসবাসের অস্থ্বিধা হয়। তাহা না হইলে কলিকাতার মত 
প্রযোজ্য সহরে বাঁড়ীগুলির তলা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া বাসগৃহের অভাব 
৪ মিটানো যাইত | খনির ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য । খনি 
হইতে যত কয়লা! তোলা হইবে খনি ততই গভীর হইবে। ফলে কয়লা, তুলিবাকগ' ন্যয় 
, উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবে । কারণ, খাদ গভী় হইলে ফালা উদ্যোগের জর উদ ধনে 
সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতি টন করলা-উত্তোলনে: শ্রমিকাদর “অধিক 


৬২ অর্থবিষ্তা 


"সময় লাগিবে | মাছ ধরার ক্ষেত্রে বল! হয় যে, নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যত বেণী 
শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় ( অতিরিক্ত ) মাছের পরিমাণ তত কমিতে থাকে এবং 
অধিক সময় ব্যন্ন করিয়া অনেক দূরে যাইরা মাছ ধরিতে হয়। স্থতরাং শ্রম ও মূলধন 
নিয়োগের তুলনায় ক্রমশ কম মাছ ধর| পড়িতে থাকে |. শার্ট 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্রমস্াসমান 
উৎপন্সের বিধির জন্ত সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ( 10016851016 ০০36 ০0: 
70:090000101 ) দেখা দেয় । যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত 
রড শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রমশ কম হারে উৎপাদন 
উৎপাদন-বায় দেখা ঘায় হইতে থাকে তাহ! হইলে উৎপাদনের বায় ক্রমশই বাড়িয়া চলে। 
ধরা যাউক, চাষের জন্য মজুরি ও মূলধন বাবদ শ্রমিকপিছু খরচ 
হইল ৪০ টাকা । আমাদের পূর্বের ছকটিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চতুর্থ শ্রমিক 
নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ৪ কুইন্টাল ধান্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং ৪ ডা ধান্তের 
উৎপাদন-ব্যয় হইল ৪০ টাকা । অর্থাৎ, প্রতি কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপাদন করিতে 
১০ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে । পঞ্চম শ্রমিক 'নিয়োগের ফলে ২ কুইন্টাল অতিরিক্ত 
ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখা বায় । এই ২ কুইন্টাল ধান্ঠের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪০ টাকা। 
অর্থাৎ কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-বায় হইল ২০ টাকা। এইভাবে অতিকিক্ত বা প্রান্তিক 
উৎপাদন-বার ক্রমশ বাঁডিয়াই চলে । 
প্রাচীন অ্বিগ্ভাবিদগণ মনে করিতেন যে রুধি, খনি, গৃহনির্মাণ, ম্শ্তভুমি প্রভৃতি 
যেসকল ক্ষেত্রে প্রক্কতির দানধ* ব| জমিব প্রাধান্ঠি রহিরাছে সেই সকল ক্ষেত্রেই 
ক্রমহাসমান উত্পনের বিপি বিশেষভাবে প্রযোজ্য; অপরপক্ষে 
বিধিটির কারধফারিতা শিরক্ষেত্রে যেখানে মূলধনের প্রাধান্ট অধিক সেখানে ক্রমবর্ধমান 
সম্বন্ধে প্রাচীন ও রি 
আধুনিক খাঃণা উৎপন্লের বিধি কার্স করিয়া থাকে । কিন্তু আধুনিক অর্গবিদ্ভাবিদ- 
গণ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কবি ও শিল্পে ক্রমত্রাসমান বা 
ক্রমবর্মানং-উভয় নিরমই কার্ধকর হইতে পারে। ইহাদের মতে, ক্রমত্রাসমান 
উৎপাদন-উপাদানের . উৎপন্নের বিধি উৎপগেগ এ।পবুদ্ধি্ন সাধারণ নিয়মের একটি বিশেষ 
কাম্য অনুপাতই পিক। কৃষি হউক আর শিল্পই হউক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
উৎপন্ধের হ্বাসবৃদ্ধি. জন্ত জমি, শ্রম, মূলবন ও সংগঠন-_-উৎপাদনের এই চারিটি 
নির্ধারণ করে উপাদানের প্রয়োজন হয়| কিন্তু বেকোনবপে এই উপাদানগুলির 
প্রয়োগ করিলেই কাম্যভাবে উৎপাদনকার্ধ সম্পাপ্তি হর ন!। উপযুক্ত অনুপাতে শ্রম 
মূলধন জমি ও সংগঠন সংঘুক্ত কর! হইলে তবেই উৎপাদন সন্তোৰজনক হয় 
বিভিন্ন'উপাদানের সংযোগের উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষার 
সাহায্যে ঠিকু করিয়া লইতে হর। কখনও বা শ্রম বাড়াইয়া, কখনও বা মূলধন 
াডহিযা আধার কখুনও ব| জমি বাড়াইয়া সংগঠক “কাম্যঞ্সনুপাত (00621040 
রি 00০ ) ঠিক করিয়া লন। যখন কোল একটি উপাদানের পরিমাণ কাম্য 
কুলীয্র তুলনায় কম থাকে তখন উক্ত উপাদান বৃদ্ধি করিয়া চলিলে যতকণ-পর্বস্ত-ন| 






প্রাকৃতিক এরশ্বর্য ৬৩ 


কাম্য অন্গপাতে পৌছানো যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্্ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন হইতে 
থাকিবে । কিন্তু এই কাম্য অনুপাতে পৌছিবার পরও যদি এ উপাদানটি অন্যান্য 
উপাদানের তুলনায় অধিকমাত্রায় নিয়ৌগ করা হইতে থাকে তখন উৎপাদনবৃদ্ধির হার 
ক্রমশ হাস পাইতে থাকিবে । উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে । 

ধরা ষাউক, কোন কারখানায় কাম্য উৎপাদনের জন্য ৪ কাঠা জমি, ৫০০ টাকার 
মূলধন, ২০ জন শ্রমিক ও একজন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এখন অন্যান 
উপাদান অপরিবতিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বুদ্ধি করা হইল। এই অবস্থায় 
উৎপাদনবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে_কারণ, অন্ঠান্ত উপাদানের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা 
অধিক হইয়া পড়িবে । 

“শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উৎপাদনের সকল উপাদানকে সমানভাবে 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদ হঠাৎ বাড়িয়া গেলে অধিক 
উৎপাদনের জন্য সংগে সংগেই কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন এবং 
সংগঠন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তখন সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত 
অধিকমাত্রায় শ্রম জুড়িয়৷ দিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্ট। করা হয়। ফলে ক্রমহাসমান 
উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুর করে এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

রুধির ক্ষেত্রেও শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের যে-কোনটিকে অন্তান্ঠগুলির অন্থুপাতে 
অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কম হইবে। যেমন, 
শম মূলধন ও সংগঠনের তুলনার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হুইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার 
ক্রমশ কমিতে থাকিবে। তবে অধিকাংশ দেশেই জমিন যোগান অন্যান্ত উপাদানের 
তুলনায় অপ্রচুর । অতএব খাগ্ভ ও অন্তান্ত শস্তের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ষখন 
' সীমাবদ্ধ জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপন্ন 
ফসলের বৃদ্ধির হার ক্রমশ হাঁস পাইতে থাকে । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্াসমান 
উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে এবং ইহা অর্থবিগ্কার একটি সাধারণ সুত্র । 
উপসংহার £ করমনাসমান সাধারণ হত্র হিসাবে আমরা ইহার সংসতা এইভাবে দিতে পারি ? 
টি উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদান অপরিবতিত রাখিয়া কোন একটি 
উৎপাদনের নকল উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া! চলিলে একটা সময়ের পর হইতে 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ হাস পাইয়া চলিবে । অর্থাৎ 
প্রান্তিক উৎপাদন (127915108] 0000০) ক্রমশ কমিতে থাকিবে । 

জমির উৎ্পাদিকাশক্ি--ভারতের উদাহরণ (0:০08061%৫05 0: 
জমি প্রকৃতির দান 1,8170--002100191) 12500012 ) 8 ক্রমহাসমান 
হইলেও মানুষ ইহার উৎপন্নের বিধির পর জমির উৎপাদিকাশক্তি সম্বন্ধে আরও 
উৎপািকাশদ্রি বৃদ্ধি: স্নকটু আলোচনা করা প্রয়োজন । জমির উত্পারদিকা শক্তি 
করিতে পারে (70:০৭00%5 একদিকে যেমন প্রকৃতির দাশ, অপরদিকে 
আবার তেমনি মানুষের চেষ্টার উপরও নির্ভুর করে। মানুষ নিজের চেষ্টায় নূতন". 

[না অর্থত- 


৬৪ অর্থবিস্তা 


উদ্ভাবন ও কৃষি-পদ্ধতির উন্নযনের সাহায্যে জমি হইতে উৎপাদন বহু পরিমাণে বাডাইয়া 
লইতে এবং ক্রমত্বাসমান উৎপন্নের গতিকে বাধা দিতে পারে । ভারতেপ্প কৃষির ৃষ্টা্ত 
লইযা আমরা বিষযটির আলোচনা করিতে পারি । 

অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনা আমাদের দেশে শশ্তের উৎপাদনের হার ষে অত্যন্ত 
কম তাহার ধারণ! নিয্নলিখিত চিত্রটি হইতে পাওযা যাইবে । তবে উৎপাদনবৃদ্ধির যে 
কিভাব উৎপাঁদিকা যথেষ্ট অবকাশ রহিযাছে সে-বিষষে সন্দেহ নাই। প্রথমত, 
শক্তির বৃদ্ধিদাধন করা ক্রমাগত্ত চাষের ফলে জমির উর্বরতা ক্ষষপ্রাপ্ত হইয়া উৎপাদন 
যাইতে পারে £ অনেক ক্ষেবে হাস পাইয়াছে। টিপযুক্তভাবে সার প্রয়োগের 
ভারতের উদাহরণ ব্যবস্থা করা হইলে জনির উৎশাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ৷ এইজন্ই 
সিক্কি প্রভৃতি সার তৈযারির কারখানা স্থাপন করিষা সা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে । দ্বিতীয়ত, জমিতে একাধিক শম্ত ফলানো এবং পালটি শস্ত উৎপাদনের 
(10080017 0: চি পদ্ধতির দ্বাধা ফসলের পরিমাণকে বধিত করা যায । 
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প্রাক্কাতিক এখ্ ৬৫ 


বর্তমানে আমাদের দেশে কতক পরিমাণে এ-পদ্ধাতিতে কৃষিকার্য করা হইলেও ইহার 
আরও উন্নতি করা প্রয়োজন | তৃতীয়ত, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলেও জমির উৎপাদন 
বাড়িয়া যায় । আমাদের দেশে জলের অভাবে অনেক স্থানে সম্যকভাবে চাষ কর! 
যায় না। বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা ছাড়াও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার প্রসার করিতে 
পারিলে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । বর্তমানে সেচ-বাবস্থার প্রসারের দিকে দৃষ্টি 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট 
সেচ-সমদ্বিত জমির পরিমাণ ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি একরে 
ধাড়াইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাকে আরও বৃদ্ধি করিয়া ৯ কোটি একরে লইয়া 
যাইবার প্রস্তাব আছে। চতুর্থত, ভারতীয় কৃষক চিরাচরিত প্রথায় কষিকার্য সম্পাদন 


করিয়া থাকে | জাধারণ লাঙল ও বলদই তাহার সম্বল । ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির 


প্রবর্তন করিতে পািলে উতপাদনবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । তবে মনে রাখিতে 
হইবে যে ব্যাপকভাবে যন্পপাতি প্রবর্তন করিতে গেলে কৃষকদের মধ্যে বেকার-সমস্তা 
ব্যাপকতর হইয়! পড়িবে । পঞ্চমত, উন্নত ধরনের বীজের অভাবেও জমিতে উৎপাদন 
কম হয়। এইজন্য যাহাতে কুষকরা উতৎকুষ্ট শস্তবীজ সহজে পায় তাহার চেষ্টা করিতে 
হইবে। যষ্ঠত, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক ;) এখানে শতকর] ৭০ ভাগ 
লোক কৃষিকা্ে ব্যাপৃত রহিয়াছে । জমি ক্ষুদ্ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! পড়িম্বাছে এবং 
একই ' কৃষকের জমি বিচ্ছিন্নভাবে নাণাস্থানে ছড়াইয়! রহিয়াছে । ফলে উত্পাদন ক্রমশ 
হাস পাইয়া চলিয়াছে । সমবায় প্রথার প্রসার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃৰিজমির একত্রিকরণ প্রৃতি 
ব্যবস্থার দ্বারা বৃহদায়তনে কৃষিকার্ধ সম্পাদনের চেষ্টা্চলিতেছে। ক্ষুদ্রায়তন, গ্রামীণ ও 
বৃহত শিল্পের প্রসারের দ্বারাও জমির উপর হইতে জনসংখ্যার চাপহাসের ব্যবস্থা হইতেছে। 
আশা করা হইয়াছে বে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ( ১৯৭৬ সাল ) রুধির উপর নির্ভরশীল 
জনসংখ্যার পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৬০ ভাগে দাড়াইবে | সপ্তমত, কৃষককে জমির 
মালিকানা না দিলে সে রবির উন্নয়নের জন্য আগ্রহান্বিত হয় ন|। এইজগ্রই জমিদারি 
প্রথার বিলোপনাধন করা হইয়াছে এবং কৃষককে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান, 
খাজনাহাস প্রত্ৃতির দ্বারা ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইতেছে । তবে এখনও ভূমি- 
সংস্কারকে যথোপযুক্তভাবে কার্ধকর না করার ফলে কষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
তেমন দেখ! দেয় নাই এবং উৎপাদনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। অষ্টমত, পতিত 
জমি পুনরুদ্ধার করিয়া ফসলের উৎপাঁদন বৃদ্ধি করা যায়। আমাঁদের দেশে উত্তর- 
প্রদেশের তরাই অঞ্চলে, অন্ধপ্রদেশ, মহারা্ ও মধ্যগপ্রদেশের কতিপয় অংশে এবং পশ্চিম- 
ধগে কলিকাতার নিকটস্থ 'আরাপাচে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

উপরি-উক্ত পন্থাগুলি 'ছাড়া গমনাগমনের উন্নতিসাধন, গুদামঘর নির্মাণ, স্বল্প সুদে 
কষি-খণ প্রভৃতি ব্যবস্থা ফসলের উৎপাঁদনবৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে । এ-সকল বিষয়ে 
আমাদের সরকার ক্রমশই অধিক মনোযোগ দিতেছে 1% 

রর 


* এসম্পর্কে আরও আলোচনা জঙ্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা মংক্রান্ত অধ্যায় দেখ। 


৬৬ অর্থবিচ্যা 
হক্ষিপ্রসাল্প 


অর্থবিদ্যায় মানুষের নিয়ন্ত্রণে আ্িতে পারে এরূপ সকল প্রাকৃতিক এরধর্যকে সংক্ষেপে 'জমি' বলিয়া 

অভিহিত কর! হয়। দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকার উর্বরতা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সকলই অর্থ নৈতিক 
জীবনকে অল্গবিস্তর প্রভাবাহিত করিয়া থাকে। 

জমির বৈশিষ্ট্য ঃ জমি বা প্রাকৃতিক ধরধর্ষ উৎপাদনের অন্যতম অবদান। উৎপাদনের অন্যান্ঠ 
উপাদান হইতে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়ঃ ১। জমির যোগান অপরিবর্তনশীল, ২। জমির 
উৎ্পাদন-ব্যয় নাই, ৩। জমি বিভিন্ন জাতীয়, ৪। জমি স্থাশান্তরিত কর] যায় না, ৫। জমি হইতে 
উৎপাদন ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন । পু 

ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধি ঃ দেখ| যায় বে একই জমিতে ব্রমাগত শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া 
গেলে অতিগিন্ত' উৎপার্দনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহাকেই ক্রমহানমান 
উৎপন্লের বিধি বলা হয়-। দুইটি কারণে অবগ্ঠ প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধিও পাইনে 
পারে_যথ|, (ক) যদি পুবে ঠিকমত কৃষিকার্য পরিচালনা করা না হইয়া থাকে, এবং (খ) যদি বৃষিকার্ধে 
উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন কর] হইয়া থাকে । তবে বলা যায় যে একসময়-না-একসময় বিধিটি 
কার্কর হইবেই। 

ব্রমহ্াৰমান উৎপন্রের বিধি গৃহনির্মাণ, খনিজ শিল্প, মাছ ধরার ব্যবদায় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

সাধারণত ত্রমহ্াসমান বিবির ফলে ক্রমবর্থম!ন ব্যয় দেখা যায়। প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে 
ক্রমহাসমান উৎপনের বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য নহে । আধুনিক অথবিগ্ভাবিদগণের মতে, ইহ কৃষি 
ও শিল্প উভয় ব্যাপারেই কাষকর হইতে পান্র। ইহা বলেন, উৎপাধ্নের উপাদানসমূহের মধো কাম্য 
অনুপাতহ উৎপাদনের" হ্বাসবৃদ্ধি নিধারণ করে। যতক্ষণ না কাম্য তনুপাতে পৌঁছানো যায় ততক্ষণ কোন 
উপাদানের নি:য়াগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে "ক্রমবর্ধমান হারেই উৎপাদন দেখ! দিবে। কিন্তু কামা অনুপাতে 
পৌছানোর পরও যদি ্ উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে ত্রমস্ামমান উৎপন্নের বিধি কাষ করিতে 
হরু করিবে। | | 

হতরাং ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি অর্থবিছ্ার একটি সাধারণ হুত্র। ইহ] সকল প্রকার উৎপাদনের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

জমির উৎপারদিকীশক্তি ঃ জনি প্রকৃতির দান হইলেও মানুষ ইহার উৎপাদিকাঁশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে 
উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান প্রধান উপায় হইল সার প্রয়োগ, একাধিক শস্ত। উৎপাদন, সেচ- 
ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত ধরনের বীজ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহার, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প সংগঠন, কৃষককে জমির মালিকান। স্বত্ব প্রদান, পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং খণব্যবস্থার উন্নতিসাধন। 
ভারতে বর্তমানে এই নকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। 


প্রশ্নোত্তর 


1..10910889 56 ৪৮696 6০ চ/1)100) 009 90027020080 1169 01 €, 0601019 18 8.25090 ০ 
£5027510171081 £68/0255, ]01086785 002 810870] ৮7161) 19197510096 60 129019, 
স্নান্থুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রাকৃতিক বিষয়গুলি দ্বারা কতদূর প্রভাবান্বিত হয় তাহা! দেখাও। 
ভারতের পর লইয়া প্রশ্মের উত্তর দাও। 
এরা হিিগত £- প্রাকৃতিক, গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জঙ্গবারু, মৃত্তিকা উর্ধরতা! প্রস্থতি বিনয় অর্থ নৈতিক 
টে ্রভাবান্ি করে। কিন্ত ভক্তির উপর. মানুষের. প্রভূত্বও দিন দিন “দ্ধি পাইতেছে। মানুষ 


৩৭ জমির উৎপারিকাশক্ি নি করিতে পার, জলসেচব্যবস্থার দ্বার! বৃষ্টিপাতের *উপর নির্তদপীলতার 
(লি. | 







জনসংখ্যা ৬৭ 


গা রিনি 
পরিমাণ হাস করিতে পারে, ইত্যাদদি। হুতরাং প্রাকৃতিক ব! ভৌগোলিক বিষয়গুসিই অর্থ নৈতিক জীবনের 
একমাত্র পিয়'মক নঘ্ন। যে দেশ যত উন্নত, অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবও সেই দেশে তত 
কিম/.. '(৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা! )] 


08: ভ56 28 2099৮ 9৮ [চেন 10 1500201001099 ? 0 18, 1981050%5 0005 1৮ 0100 


£010. 961)07 £8,06079 02 [07000006800 ? (7. 9. (10) 00701১, 1962) 
অর্থবিদ্ধায় জমি বলিতে কি বুঝায়? কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়া জমি উৎপাদনের অপর উপাদানসমূহ 
হইতে পৃথক ? [ ৫০-৫১, ৫৪ এবং ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা! ] 


১০, [9য00151 ছ161) 3119800৮610 0009 [এ 0£1017007018175756 0১০৮০0)5,00995 &2)9 
1,৮৬৮ &0171% 9 (») 200005999 (1১) ঠি51)915095 810 (0) 00806506009 £ 
(0. 0, 1961১ ৮07 2 নু, ৯ (০) 1961) 


উদাহরণনহ ক্রমহ্ানমান উৎপন্লের বিধির ব্যাখ্যা কর। বিধিটি কি (ক) খনিজ শিল্প, থে) মাছ ধরা! 


এবং (গ) যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর ? | ৫৮-৬৩ সৃষ্ঠা ] 
4. 9159 20. 1098, 0£ 61১9 23567] 17990107099 01 17791, 
ভারতের প্রাকৃতিক প্র্র্যের একটি বিবরণ দাও | [ ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা ] 
ঢ5.:1009009 25097 002. 90১0ত7 1,0৮7 263 [97৩00065165 08000 1000890- 10100862869 
"701: 8,095/9 1)5 8, 10109108009 6০ 11018, 0010.018010709, ( নু. 9. (7) 0০700). 1961) 
জমির সংজ্ঞ| নির্দেশ কর এবং যে-যে পদ্ধতিতে জমির উৎপার্দিকাঁশক্তি বৃদ্ধি কর! যাঁষ তাহা বর্ণন। কর। 
ভারতের দষ্টান্ত ল্‌ইয়! প্রশ্থের উত্তর দাও । | ৫৪ এবং ৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা ] 


6. 1%য%0018911) 000 08089909110 81210016019] 51610. 10. 10019, ৬106 10098,807:93 
10৮5 109 %0010/60. 097 61)9 21010:9501289156 91 90070151078] 00990001৮16 ? 


(9. . 1959 ) 
ভারতে শ্ত উৎপাদনের হার কম কেন ব্যাখ্যা কর। শঙ্ভ উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা 
ঘআবলম্বন করা যাইতে পারে ? [ ৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা | 


-ল্বন্ট অধ্যাস্ত্র 


জনসংখ্য। 
(00131591102) 


শা প্রাক্কতিক ধশ্বর্ধ থাকিলেই চলে না) প্ররুতির দানকে সম্পদে রূপাস্তরিত 

করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসীধনের জন্ত প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের । এই 

শ্রমের পরিমাণ ও দক্ষতাই হইল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সর্তভ। 

0005 দেশের শ্রমিকসংখ্যা প্রধানত নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার উপর । 

মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিকসংখ্যাও সাধারণত অধিক হইবে; জনসংখ্যা 

বাড়িতে কিংবা কমিতে থাকিলে টানানো বাড়িবার কিংবা টা রি, টার 
দেখা দিবে | 6 
জনসংখ্যাতত্ব ( 7:595:169 0 বউ রলত দেশের পক্ষে জন 
সংখ্যার গুক্ুত্ব অনুভব. 'করিয়। বছদিব হইতেই পণ্ডিতদের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা 


৬৮ অর্থবিষ্তা 


নি স্গ্[ 
চলিয়৷ মাসিতেছে । দেড়শত বৎসরের উপর হইল টমাস রবার্ট ম্যালথাস (7%191005) 
নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক “জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা” নামক পুস্তকে 
জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ব প্রচার করেন। সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য হইল 

এইরূপ ই প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা এরূপ দ্রুতগতিতে বাঁডে ষে 
ই ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যেই উহ! বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। 

অন্যভাবে বল! যার, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (£০07720015 
[01:0655101) ) অর্থাৎ ১১২, ৮১৮, ১৬) ৩২১: , এই হারে বাড়িতে থাকে । অপর- 
দিকে দেশের খাছ্ের উৎপাদন এতটা! দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় না। উহা বুদ্ধি পায় 
পাটাগাণিতিক প্রগতিতে (81100061581 0:0£1555100) )--বথা, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ 
ইতাদি হাবে। মন্থরগতিতে খাছ্ের যোগান বৃদ্ধি পাইবার হেতু হইল রুধিকার্ষে 
ক্রমহ্বাসমান উংপন্নের বিধির কার্ষকারিত। ৷ সুতরাং দেখা যায় যে খাছ্ের উৎপাদনবৃদ্ধি 
জনসংখ্যাবুদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না। ফলে জনসংখ্যার প্রয়োজনের 
তুলণায় খাগ্ঠ-সরবরাহ কম হইয়া পড়ে। 


খাদ্য ও জনসংখ্যা - ম্ালখাসের তস্ 


প্র 
রী এ 
111 ॥ 


৪88 1111 1111 
বিরক্তি 11111 11111111111 


নসংখ্যার পক্ষে খাগ্য কম হইয়া পড়িলে তাহাকে জনাধিক্যের অবস্থা (০৬৩্- 
[70018 0101)) বল! হয় । খাগ্ঠাভাবের জন্ত তখন দ্রভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃতু , যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রভৃতি দেখ' দেয় এবং জনসংখ্যার একাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ) মৃত্যুর ফলে অতিরিক্ত 
জনসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এখন আবার খাগ্তের যোগান জনসংখ্যার 

জলাধি-প12 আরা. কাছে পর্যাপ্ত হয়। কিন্ত এখানেই সমস্তার সমাধান হয় না। জনসংখ্যা 
আরা, খাগ্ছোৎপাদনের তুলনায় অধিকমাত্রায় রাড়িয়া চলিতে থাণক এবং আবার রোগ, 
কামাসী প্রহৃতি আসিয়া উন্সংখ্যা কমাইয়া উহাকে. থাগ্-সরবরাহের সমান 
ড় '.... “মহামারী, অন্বাহার, কিনি প্রতৃতিব্ জমধংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাক্কৃতিক 














জনসংখ্য| ৬৯ 


উপায় (0510৮০ ০2০09 ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রারুতিক নিরন্ত্রণের 
হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে-_মর্থাৎ, মহামারী, অনাহার, ছুভিক্ষ প্রভৃতি 
ছুঃখছু্শা এড়াইতে হইলে- মানুষকে স্বেচ্ায় বেনী বয়সে বিবাহ 
কররিরা, অবস্থা ভাল না হইলে বিবাহ একেবারে না করিয়া! সন্তান- 
সন্ততির সংখ্যা কম রাখিতে হইবে । এই সকল স্বেচ্ছামুলক 
শিয়ন্বণের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (71655200152 01)60155 ) বলা হর] 
রর প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে মহামারী, অনাহার 
প্রতগোধমূলক ব্যব! প্রন্থতি প্রাকৃতিক নিয়গ্রণকে রোধ করা সম্ভব। অন্যথায় 
প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ নির্মমভ1বে কার্ধ করিতে থাকিবে । 
ম্যালথাসের তত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে । 
এইরূপ চত্র ম্যালখুসীর় চক্র (11910)005191) 0৮০1০ ) নামে অভিহিত £ 


র্চি ২৬৯ 


৫ 


১১4 


ও জনসংখার ঈ 


জননংখা] নিষন্ত্রণের 
প্রাকৃতিক ডপায় 


৬ 


চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাগ্ঠ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে স্থুরু 
করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রারুতিক উপায়সমূহ 
কার্য করিতে থাঁকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জন- 
সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে । কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার জনাধিক্য দেখ দেয় । 
নানাভাবে ম্যালথাসের এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে । ম্যালথাস 
তাহার মতবাদ প্রচার করিবার পর দেখা যায় যে ব্রিটেন ও অন্তান্ত উন্নত দেশে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করিয়াছে । শিল্প- 
ম্যালথাসের মতবাদের বিপ্লব, উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহনের উন্নতি ও 
সমালোচন! 
 নৃত্ন নুতন দেশ-আঁবিষ্কারের ফলেই এই 'উন্নতি সাধিত ভ্যদ 
অতএব বলা হয়, ম্যালথাস : জনসংখ্যা সপর্কে যে হতাশাব্যগ্ক অভিমত করিয়া 
তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরিন্ধিত্। : 


৭৩ পু অর্থবিচ্তা 


ম্যালথাসের মতবাদের নিয়্লিখিত ব্রটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ক্লধিকার্ধের কলাকৌশলে সুদূরপ্রসারী উন্নতি 
ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক সাধিত হইয়াছে। এই সকল কলাকৌশল প্রয়োগের সাহায্যে 
উন্নতির সম্ভাবনার ক্রমহ্বীসমান উৎপন্নের বিধিকে হ্থগিত রাখিয়া খাগ্ভোৎপাদন 
বিচার করেন নাই বহুগুণে বধিত করা সম্ভব । অতএব, খাগ্তাভাবে দুভিক্ষ, মহামারী 
গ্রভৃতির সম্ভাবনা কম । 

(২) ম্যালথাস মাত্র খাগ্ভ-সরবরাহের সহিত তুলনা করিয়া জনসংখ্যার সমস্তাকে 
বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান শুধু খাগ্চদ্রব্যের যোগানের 
ভিবিরাতবত উপরই নির্ভর করে না। ভোগের অন্ঠান্ত দ্রব্যথা, শিল্পজাত 
সরবরাহের সহিত. দ্রব্য, সেবা প্রভৃতির সরবরাহের উপরও নির্ভর করে। ইহা 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা ব্যতীত, মামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন অধিক 
হত হইলে অন্যান্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির বিনিময়ে খাচ্ছাদ্রব্যাদি 
আমদানি করিয়া দেশের খাগ্ভাভাব দূর করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলগ্ডের 
কথা উল্লেখ করা যাঁয়। ইংলগ প্রধানত তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অন্ান্ঠট দেশে রপ্তানি 
করিয়াই দেশের লোকের জন্য খাগ্ছের ব্যবস্থা করে। কুতরাং, মোট 


জননংখ্যার সমস্য? 

প্রধানত জাতীয় জাতীয় উৎপাদন ও উহার বণ্টনের দিকে লক্ষ্য র/খিয়। জনসংখ্যার 
আযবৃদ্ধি ও বন্টনের সমস্তার বিচার করিতে হইবে । জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় 
সমতা উৎপাদন অধিক্কমাত্রায় বুদ্ধি করিয়া উহাকে ্জ সকলের 


মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে। 

(৩) মানুষের শিক্ষাদদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে জন্মের হার কমিতে থাকে । 
মানুষ তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বেণী বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারকে 
ছোট রাখিতে চায় । আমাদের দেশে পূর্বে লোকে বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ করিত । এখন 
শিক্ষাদীক্ষার প্রদারের শিক্ষিত যুবকগণ সংসার প্রতিপালনে সমর্থ না হণয়া পর্যস্ত বিবাহ 
সংগে দংগে জনসংখ্যা করিতে চাহে না। 'ণই কাবণে ইংলগ ও অন্তান্ত উন্নত পাশ্চাত্য 
বৃদ্ধির হারও কমিয়া দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা জনসংখ্যাহাসের আশংকা দেখা 
রি দিয়াছে । অতএব জনসংখ্যা সকল সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে 
দ্রুত বাড়িয়া চলিবে-_ম্যালথাসের এই মতবাদকে স্বীকার করিয়। লওয়া যায় না। 

ম্যালথাসের মতবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা! সত্বেও এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন 
ধাহারা মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে খাগ্াভাব 
তর্‌ও বলা যার, জন-. দেখা! দিতে বাধ্য । এমনকি জাতিসংঘের খাগ্ধ ও কৃষি-সংগঠন 
সংখ্যার নার খান্োৎ ( ঢ4.0)* ঘোবণ| করিয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু 
রা কুমু্ধিপায় থাগ্ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমানে কমিয়৷ গিয়াছে। 
1: টব রিতা চি না বাইয়মও আমর! বলিতে পারি ষে ভারতের ন্যায় 
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নি 


জনসংখ্যা ৭১ 


অনেক স্বল্নোন্নত দেশেই জনাধিক্য রহিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাগ্ঘ- 
যোগানের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান সমন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-বিষয় সম্পর্কে একটু 
পরেই বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে । 


জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (00173186100 ৪09 78007791 
[00001 ) 2 আধুশিক অর্থবিদ্যাবিদগণ জনসংখ্যার সমস্তাকে জাতীয় উৎপাদন 
বা জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় বিচার করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, কোন দেশের 
টিির্র্হারর যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক এশ্বর্ষ ও মূলধনের সংগতি থাকে তাহা! সুষ্- 
পটরৃমিকার জনমং্যার ভাবে কাজে লাগাইতে হইলে নিদিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। 
কানাই এই জনসংখ্যাকে এ দেশের পক্ষে “কাম্য জনসংখ্যা” (০061700] 

70012196101) ) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ, ইহার ফলে 
দেশের উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় (9০1 5879162 1098610108]17)001076) 
সর্বাধিক হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে দেশের প্রারুতিক 

এম্ব্ঘ ও মূলধন যথোপধুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলি 
কাম্য জনসংখ্যা তন্ষ মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে আবার 
জনসংখ্য: কাণ্্য জনসংখ্যার অধিক হইলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যায়-_কারণ, 
উৎপাঁদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বুদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে । 
একমাত্র জনসংখ্যা কাম্যাবস্থায় থাকিলেই দেশের উৎপাদন সর্বাধিক দক্ষতার সহিত 
পরিচালিত হইতে পারে এবং মাথাপিছু জাতীয় উদ্পপাদনও সর্বাধিক হয় । বিষয়টিকে 


রেখাচিত্রের সাহায্যে গ 
পরিস্ুট করা যাইতে 
পারে £ 
825 
চিত্রে দেখা ্ পারতে ২ 


উপাদন 


যাইতেছে, জলসংখয। সর্বাধিক ৃ নি 
যে-পর্যস্তনা ক থ 98 

পরিমাণ হয় সে-পর্যস্ত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে 
মাথাপিছু উৎপাদন র 


বাড়িয়াই চলে। 
অপরপক্ষে জনসংখ্যা ৃ 
ক থ পরিমা | 77টি 


অধিক হইলে মাথা- রি 
পিছু উৎপাদন হাঁস 0552 

পাইতে থাকে । যখন জনসংখ্যা ক থ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন সর্বা। 
হইয়া দীড়ায়। স্তরাং ক থ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা 


এই মতবাদ অন্ভুমারে যখন কোঁন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম 


ম্বাথাপিস্ু 





গহ সি. অর্থবিষ্া 


থাকে তখন এ দেশটিকে জনবিরল ( 01061010186 ) বলিয়া ধরিতে হইবে । 
ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া । যে-পর্স্ত-না জনসংখ্যা কাম্য 
কাম্য জনসংখ্যার. সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর 
বিচারে জনাধিক্য. বুদ্ধিই পাইবে । জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলেই 
টি মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে | তখন দেশে জনাধিক্য (০৮০৫ 
[901018660 ) ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে | 

কাম্য জনসংখ্যা তত্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচন! করা হইয়াছে । বলা।হইয়াছে যে ইহা 
একটি তত্বগত ধারণ! মাত্র, বাস্তবে ইহাকে প্রয়োগ করা কঠিন। কোন দেশের কাম্য 
জনসংখ্যা কি, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। ইহা ছাডা 
উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল। এই সকল 
বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে কাম্য জনসংখ্যা ও পরিবতিত হয় । যেমন, দেশের মধ্যে যদি 
নৃতন খনির সন্ধান পাওয়া যায় তবে পূর্বের কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকে না। 
কারণ, এখন জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে। 

তবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ব শিখাইয়াছে যে দেশের জনসংখ্যাকে সামগ্রিক উৎপাঁদনের 
টানা রর সহিত তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্ত বিচার করিতে হইবে । 
উদিত দেশের উৎপাদনের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ করিতে 'পারিলে জন- 

'খ্য| বুদ্ধি পাইলেও আশংকার কারণ থাকে না। উপরম্ত, দেশের 

উন্নতি হইতেছে কিনা তাহা স্মামরা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে কতকটা 
বুঝিতে পারি ।৯১ 
সি 'ভারতের জনসংখ্যা-সমশ্যা (20100190101) 01016]7 01 10019 ) £ 
এখন খাগ্ভের যোগান ও জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার 
মালোচন! করা যাইতে পারে । জনসংখ্যার আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিকীর 
মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে) প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। ভারতের 
আয়তন পৃথিবীর আয়তনের মাত্র শতকনা! ২৫ ভাগ হইলেও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 


সমালোচনা 


* একটি দৃষ্টান্তের সাহাষে) কাম্য জনদংখ্যার এই ধারণাকে বুঝানো! যাইতে পারে। আমাদের পূধের 
উদ্দাহরণে ( ৩২ পৃষ্ঠা) নবাবিষ্কত হ্বীপে মাত্র পাচজন লোক আছে, এবং উৎপাদন হইল ১** কুইন্টাল 
ধান্য । এখানে ধর] যাউক যে, &ঁ ৫ জনই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। হৃতরাঁং মাথাপিছু উৎপাদন বা 
মাথাপিছু আয় হইল ২* কুইপ্টাঁল ধান্ত । এখন লোকসংখা] বাড়িয়া! যদি ৬ জন হয় এবং মোঁট উৎপাদন 
বদি ১১৪ কুহন্টাল হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আর (১১৪-+৬--১৯ কুইল্টাল) হাস 
পাইতেছে। হুতরাং জনসংখ্যা কাম্য স্তরকে ছাড়াইয় গিয়াছে । অপরদিকে জনসংখ্যা ৫ হইতে কমিয়া 
যি ৪-এ ধীড়ার়, তবে মোট উৎপাদন কণিয়| ৭৬ কুইন্টালে পরিণত হইতে পারে। এক্ষেজে মাথাপিহু 

রার্নিচিক (৫ কুইনটাল? অগ্রেক্ষা কম (.গ৬+৪-০১৯ কুইণ্টাল) হইতেছে । মোট উৎপাদন 
% কুইন্টাল হইতে ৭৬ কুইন্টালে ঝমিনাঁর কারণ হইল যে ৪ জন লোক এ দীপের সমণ্ড এমি ভালভাবে 
টাকে পারে না।, ইহার জন্ত ঠিক ৫ জন গ্লাকই দরকার নুতরাঁং ৫ ৫ জন্ই এঁ দ্বীপের কাম্য 
রাধা. ইহাতেই মাপিছ, ভার সর্বাধিক ( খসীতীর উদাহরবে ২» কুইনটুল ) হয় 





জনসংখ্য। ল৩» 


শতকর! ১৪ ভাগের মত ভারতেই বাস করে। ১৯৬১ সালের জনগণনার চুড়ান্ত 
হিসাবে (ঠা09] 52903 90129 ) দেখা গিয়াছে যে দেশের 
ভারতের জনসংখ্যা তরি ১. 2 
পৃথিবীর মধ্যে ভিতীর় জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বুদ পাইয়া ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষে আসিয়া, 
দাড়াইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারছের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫ 
কোটি ৯২ লক্ষ । সুতরাং বিগত দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যাবুদ্ধির পরিমাণ হইল 
৮ কোটির মত বা শতকরা প্রায় ২১৫ ভাগ! পূর্ববর্তী দশ বসবে-আর্থাৎ ১৯৪১ সাল 
হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখা| বাঁড়িয়াছিল মাত্র ৪ কোটি ৪১ লক্ষ বা 
শতকরা ১৩৩ ভাগ! তখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ; 
বর্তমানে উহ! ৮* লক্ষে আসিয়া দ্রাড়াইয়াছে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জন- 
সংখ্যার এইবপ বৃদ্ধিকে বিশেষ ভীতির চক্ষে ই দেখা হয় 
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জনসংখ্যার বুদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে জন্ম ও মৃত্যুর হারের উপর। ভারতে জন্ম ও. 
মৃত্যু উভয়ের হারই অতি উচ্চ । ১৯৫১ সালের জনগণনার হিসাব অন্ুসারে ১৯৪১-৫১-- 
এই দশকে প্রতি বৎসরে হাজার লোকপিছু গড়পড়তা প্রায় ৪০ জন জন্মগ্রহণ করিত এবং 
২৭ জনের মৃত্যু হইত । ফলে বৎসরে প্রতি হাজার লোকের সংগে 
8 ১৩ জন করিয়া যুক্ত হইত। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে গড়ে ১৩ জনের 
্‌ পরিবর্তে ২১৫ জন করিয়া যুক্ত হইয়াছে ।« ইহার মূলে আছে 
অবশ্য জন্মহার বৃদ্ধি অপেক্ষা স্বাস্থ্োন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির দরুন মৃত্যুহারের হ্রাস। 
ৃত্যুহারের হাস অবন্ঠই কাম্য ; কিন্ত জন্মহারও সংগে সংগে হাস পাইলে ভাল হইত। 
কিন্ত তাহা হ হয় নাই। ফলে জনসংখ্য! অক্রিত হারে দ্ধ পাইতেছে। ' অন্থুমীন্ম, করাও 


তি পন শপ 


* এই হিদাবুঅনুলারে জনসখযাবৃদ্ি ভি চা হইল শতকরা ২"২-এরু' মত। কিন্তু অনুমান! 
কর! হইতেছে যে বর্তমানে (৫৯৬ সালে) উহা! শত. ৫-এ আনিয়া ছড়ায় এর ক ৭ 


৪ অর্থবিদ্যা 


হুইতেছে যে জনসংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৪৯ কোটিতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম 
পরিকল্পনার শেষে যথাক্রমে ৫৫৫ কোটি ও ৬২'৫ কোটিতে পৌছিবে । 

এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্ত খাগ্ভ ফোগানো ভারতের একটি কঠিন সমস্তা 
হইয়া দঁড়াইয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই ভারতে খাগ্র-সমস্তা থাকিলেও বর্তমান 
জনসংখ্যার তুলনায় . শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই ভারতকে বাহির হইতে খাগ্ছ 


গারতের খাছোর আনিয়া কোন রকমে লোকের অন্নের সংস্থান করিতে হইতেছে। 
যোগান কম ১৯৩৮ সালে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেন 


ষে স্বাভাবিক উৎপাঁদনের বৎসরে ও মাত্র শতকরা ৮৮ জনের জন্ত দেশের ভিতর হইতে 
থাগ্ভ-সরবরাহ করা সম্ভব । ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ দুভিক্ষ অনেকটা 
ব্রিটিশের শাসননীতির ফল হইলেও উহা একরূপ দেখাইয়৷ দেয় যে ভারতে খাছ্ের 
সংস্থান জনসংখ্যার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে । ১৯৪২-৪৪ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ 
লোক অন্নাভাঁবে মৃত্ামুখে পাতিত হয় । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্ত্রপাতে পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করে যে 
স্বাভাবিক শস্তোৎপাদনের বৎসরে খাগ্শস্তের যোগানে শতকরা ৬-৭ ভাগ ঘাঁটতি 
থাকে । প্রথম পরিকল্পনায় তাই রুষি ও খাগ্যশস্তের উৎপাদনের 
রা মাযার রা উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু খাগ্ঠশস্তের উৎপাঁদন- 
9854 বৃদ্ধি সত্তেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্ত দেশের ভিতর হইতে 
খাগ্ের যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না; এবং বিদেশ হইতে খাগ্ক আমদানি 
করিয়া দেশে খাগ্ঠাভাব কোন রকমে মিটানে! হইতেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন 
সময়ে গড়ে বাংসরিক ১০০ কোটি টাকার অধিক খাগ্তশস্ত আমদানি করিতে হইয়াছিল । 
তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে__অর্থাৎ, ১৯৬১-৬২ সালেই খাগ্ভশস্ত আমদানির 
পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৭ কোটি টাকা । এই ১৯৬০-৬১ সালে খাগ্ঠশস্তের উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টনের মত। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিয়া 
১০ কোটি টনে লইয়া যাইবার আশ! করা হইয়াছে । কিন্তু ইহাঁতে৪ ভারত খাস্ছে 
আত্মনির্ভরণাল হইতে পারিবে কিন! সন্দেহ। কারণ, ১৯৬১ সালের জনগণনার 
'হিসাব বাইর হইবার পূর্বেই যে মাফিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল (4১026110217) 702) 
01 4৯870010519] 906০1911565 ) ভারতে আসিয়াছিল তাহারা অনুমান করিয়াছিল 
'ষে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাগ্ভে আম্মনির্ভরশীলতার জন্য ভারতকে অন্তত ১১ কোটি টন 
-খাগ্যশস্ত উৎপাদন করিতে হইবে । অতএব, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০ কোটি টন 
উৎপাদন সম্ভব হইলেও খাগ্ঘ-ঘাটতির সম্তাবনা রহিয়াছে । 
খাস্তের অপ্রতুলতা শুধু পরিমাণগতই নয়, পুষ্টিকারিতার দিক হইতেও ইহার অভাব 
রহিয়াছে। নৃনতম শুষ্টিকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তনয়স্কের 
নিক. অস্ত ৩০০০ ক্যালোরি-মুল্যের খান গ্রহণ প্রয়োজন । 
ক্র র্তমনে দৈনিক মাথাপিছু খাদ্ের' ক্যালোরি-মূল্য হইল প্রায় 
টপ ০৯1. ইহা আবার গড়পড়তা! হিসাব মাত্র; অধিকাংশ .লোকের খান্ভের ক্যালোরি 





জনসংখ্য। 


মুল) ইহা অপেক্ষাও অনেক কম--১২০০ হইতে স্টিৎ ক্যালোননর উপরস্ত, এই 
খাগ্ নিকৃষ্ট ধরনের-_ইহাতে ভিটামিন, স্েহজাতীয় ও আমিষজাতীয় পদার্থের অভাব' 
রহিয়াছে । ফলে অপুষ্টিজনিত নানাজাতীয় ব্যাপি দেখা যায় এবং শিশুমৃত্যুর হারও 
অধিক হয়। 
স্থতরাং, যে-কোন দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন, দেখা যায় ষে' 
বর্তমান অবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত থাগ্ের যোগান 

ম্যালথুমীয় তত্ব ০ 
অন্বদারে ভারতে. তাঁল রাখিয়া চলিতে পরিতেছে না এবং ম্যাপখ্যাস-বণিত 
জনাধিক্য ঘটিয়াছে . জনাধিক্যের সকল লক্ষণই__যথা, অনাহার, অর্ধাহার, ছুভিক্ষ 

প্রভৃতি দেখ! যাইতেছে । 

কাম্য জনসংখ্যা তত্ব অনুসারে অবশ্ত ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই। 
এদিক হইতে ডাঃ পি. জে. টমাসের (107. 0. 1].17001785) মত অনেক 
অর্থবিগ্ভাবিদ দেখাইয়াছেন যে, দেশের উৎপাদন জনসংখাব্দ্ধি অপেক্ষাও দ্রুতহারে 

সম্প্রসারিত হইতেছে । ফলে মাথাপিছু আয়ও উত্তবোত্তর বাঙিয়া 

রে ইক চলিয়াছে। দেশে যথেষ্ট প্রার্কতিক এশ্র্য আছে; এগুলিকে 
জনাধিক্য ঘটে নাই. কাজে লাগাইয়া দেশের উৎপাদনের দ্রতত বুদ্ধি এবং জাতীয় 
» আয়ের যথোপযুক্ত বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনসংখ্যাবুদ্ধিতে 

আশংকা প্রকাশের কোন কারণ নাই। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, 
উৎপাদনবুদ্ধির এইরূপ প্রচেষ্টাই করা হইতেছে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জন- 
সংখ্যাবুদ্ধির হারকে ত্রাস করিতে না পারিলে ইৎপাদনবৃদ্ধি করিয়াও জীবনযাত্রার 
মানের বিশেষ কোন উন্নতি কর! সম্ভব হইবে না। কারণ, বধিত জনসংখ্যাকে 
কোন রকমে খাওয়াইয়া-পরাইরা রাখিতেই বর্ধিত জাতীয় আয় ব্যয়িত হইয়া যাইবে। 
নুতরাং সংগে সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্থণেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই 
কারণে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনসংখ্য! নিয়ন্ত্রণের জন্ত নানারপ ব্যবস্থা 

নকরা হইয়াছে । ৮৮ 

মের যোগান (58015 0£1.2001) 5 আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
শ্রমের যোগানকিকি যে, কোন দেশের শ্রমের যোগান তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর 
বিষয়র উপর নির্তর. করে-(১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমিকের কার্ষের সময়, এবং 
করে (৩) শ্রমিকের দক্ষতা । 

(১) জনসংখ্যা £ জনসংখ্যা যত অধিক হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও 
তত অধিক হইবে। জনসংখ্যা কম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া স্তায় 
নূতন দেশে শ্রমিকসংখ্যাও অল্প । অপরদিকে ভারতের জনসংখ্যা 
অধিক বলিয়া শ্রমের. যোগানও অধিক। জনসংখ্যার আয়তন' 
দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়-_(ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, এবং () স্থানাস্তরগম্া 


সম পসপা প আপ 


১। জনসংখ্যার 
আরতন 





ক ৪৪ পৃষ্ঠ! দেখ। 


অর্থবিষ্তা 


্ পরী ্পহীনাজনপনি বুঝায় এক দেশ হইতে অন্ত দেশে গমন । 


টানার বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ইই বিদেশীয়দের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে 
[কি কি বিষ ছারা নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে; সুতরাং হ্থানাস্তর- 
নির্ধারিত হয় গমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। অতএব বলা যায়, 

জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্বার! 
নির্ধারিত হয়। 

শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে 
ধরিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্ষে ব্যাপূত থাকে না। 
একেবারে শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকঙ্জেণীর বহিভূতি বলিয়া ধরা হয়। 

আমাদের দেশে ১৫ বৎসর হইতে ৫৫ বংসর বয়স্কদের শ্রমকারী 
নল জনসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়। বিগত ছুই জনগণনার হিসাব 

অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশী লোক 
এই পর্যায়ে পড়িত। অবশ্য শ্রমের ধোগান হিসাবের সময় যেসকল স্ত্রীলোক গৃহে 
পরিবারের সেবাযত্ত্ব প্রভৃতি কার্ষে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের বাদ দেওয়া হয়। 

(২) কার্ষের সময় £ শ্রমণীল লোক সপ্তাহে বা দৈনিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার 
উপরও শ্রমের যোগান নিভর করে। যেমন, ছুইটি দেশের শ্রমিকসংগ্যা যদি এক 
হিরা হয় কিন্তু যদি প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ১০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় 

দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবতিত থাকে, তাহা! 
হইলে দ্বিতীর দেশের শ্রমের মোক যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে । 
বর্তমানে প্রা সকল সভ্য দেশেই শ্রমের সময় ও ছুটির দিন আইন করিয়া স্থির 
করিয়া দেওয়া হয়। শ্রমের সময় অত্যধিক হইলে পরিশ্রান্ত শ্রমিকের কাধের 
পরিমাণ কমিয় যায়। আমাদের দেশে কারখালায় প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে 
কার্ধ করিবার সময় ৪৮ ঘণ্টা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ১৪ বৎসর 
হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের কারখানায় দৈনিক ৪ই ঘণ্টার বেণী খাটাশো 
যায় না। 

1৩) শ্রমিকের দক্ষতা £ শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝার শ্রমিকের উৎপাদন- 
.শীলতা বা কাজ করিবার ক্ষমতা । যেমন বলা হয় যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের 
কলে শিষুক্ত একজন শ্রমিক ভারতের কলে নিধুক্ত ছয়জন শ্রমিকের 
সমান কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকের 
দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের ছয় গুণ। আবার বলা! হয়, মাকিন কয়লাখনি-শ্রমিক 
ভারতীয় কয়লাখনি-শ্রমিকের পাচ গুণ অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ । অর্থাৎ, 
এঁ শ্রেণীর. মাকিন শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের পাঁচ গুণ। তবে এইভাবে 

রু জু .বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি, পরিচালনা ইত্যাদি 
 এালিনিতির বিনা ।...যাহা হউক, ইহা ধত্য যে-কোন বিশেষ দেশে শ্রমের 
তি, শ্রমিকের দক্ষহার উপর অনেকখানি নির্ভর জন? * যেমন, ছুইটি দেশর 


৩ । শ্রমিকের দক্ষতা 






ও 


জনসংখ্যা "ই 


শ্রমিকসং খ্যা এক হইতে পারে কিন্ত প্রথম দেশটির তুন্তঞ্সম ভি মিকদের 


শ্রমিকের দক্ষত| দক্ষতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তবে দ্বিতীয় দেশটির শ্রমের 
কি কি বিষয়ের উপর যোগান অধিক হইবে । কারণ, দক্ষতা অধিক হওয়ায় দ্বিতীয় 
তর করে £ দেশে উৎপাদন অধিক হইবে। 


, শ্রমিকের দক্ষতা মোটামুটিভাবে নিশ্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে £ 


রি (ক) জাতিগত বৈশিষ্ট্য (1২9০191 03098116155 )£ অনেক সময় বলা হয় ষে 

দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষ হইল সম্পূর্ভাবে জাতিগত 

বা বৈশিষ্টোর. বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোক 

হইতে স্বাভাবিক কারণেই অধিক দক্ষ হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে 

যথেষ্ট সন্দেহে আছে। উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে সকল 
জাতির লোকই দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে । 


(খ) জলবারু (0117096)5 শ্রমিকের উৎপাঁদনক্ষমতার উপর দেশের জল- 
বায়ুরও বিশেষ প্রভাব থাকে । নাতিশাতোঞ্চ আবহাওয়। শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
অন্ুকুল। অতিশয় গ্রীষ্মভাপ এবং স্তাঁৎসেঁতে আবহাওয়া সহজেই 
শমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয় । এ-দিক 
হইতে ভারতের জলবাধু শ্রমদক্ষতাঁকে অনেকটা ব্যাহত করে। 
তবে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধা আর একেবারে দূরপনেয় নয় । যেমন, 
তাপনিযন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানাগুলিতে গ্রীক্মতাপের অসহনীয় অবস্থার অবসান 
করা যাইতে পারে। 

(গ)ট আয় ও জীবনযাত্রার মান (17)501786 200 968180970 ০0: [.1৮108 ) 2 
আমিকের দক্ষতার উপর তাহার আয়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । আয়ের পরিমাণ 
বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়! অন্নবন্ত্র, আশ্রয় এবং কিছুটা আমোদপ্রমোদের 
জন্য আয় পরধাপ্ত না হইলে মানুষের কর্মশক্তি ও উৎপাদন- 
ক্ষমতা পূর্ণভাঁবে প্রকাশ পাঁয় না। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
শ্রমিকের আয় সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি 
এ-বিষয়ের প্রতি কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং সমাজসেবামূলক কাাদি (৪০০?9] 
9875£555 ) প্রসারের জন্য সরকার অধিক ব্যয় করিতেছে । 

(ঘ) কার্ষের সর্তীবলী ( ৬/০0:]01716 00120101075 )£ যে পারিপাখিক অবন্থার 
মধ্যে ও সর্তাধীনে শ্রমিক কার্য করে তাহা দ্বারাও শ্রমিকের দক্ষতা গ্রভাবান্বিত 
হয়। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল হইলে, কার্ধের সময় 
অতিরিক্ত না হইলে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইলে 
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়।- এইজন্যই কল্পকারখানায় 


জলবাযুর প্রভাব 
দুরপনেয় নয় ৬ 


ভারতে শ্রমিকের আয় 


কার্ষের সর্তাবলী 
বলিতে কি বুঝায় 


. প্রচুর আলোবাতাস, পাঁনীয়, জল, স্ানাগার, এর, দামে পুরিকর. খাতি-সববরাি 


চিকিৎগা-প্রহথতির ব্যবহ! “থাক! 'প্রয়েজজন। লগে সংগে শ্রমের "সময় যাহাতে, 


নি অর্থবিদ্ধা 
অত্যধিক* মী ী২্রিত্ত.৪মালিকদের মধ্যে যাহাতে বিরোধ লাগিয়াই না 
থাকে তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে । ভারতে এই সকল দিক হইতে অবস্থার 
উন্নতির চেষ্টা করা হইলেও অনেক কলকারখানাতেই এখনও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ 


শ্রমদক্ষতার পক্ষে অনুকূল নহে। 





টি, 1. 
দক্ষতার র্‌ উপর 
এবং দক্ষতা নির্ভর করে 
অন্যান্য বিষয়ের 


জি « কারগরিও উপর 
০০ কামের সাধারণ শিক 


ক শি 
শি 





জনসংখ]া 


(উ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (3217275 200 ০5 [7000- 


০8101) £ শিক্ষার উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ 
শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভংগি প্রসারিত হয়। এই সাধারণ শিক্ষার 
উপর ভিত্তি করিয়াই অন্ান্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কারিগরি দক্ষতা অর্জন * 
করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রয়োজন | বস্তত, ভারতের স্তায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প প্রসারের 


অপরিহার্য সর্ত হইল কারিগরি শিক্ষার প্রসার । এ-বিধয়ে পরে বিশদ আলোচন।! 
করা হইবে। 


(চ) উৎপাদনের অন্ঠান্ত উপাদানের উৎকর্ষ (766016005০6 06৫7 
, 8০05) £ উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদান উৎকুষ্ট ধরনের হইলেও শ্রমিকের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃবির ক্ষেত্রে জমি যদি উর্বর হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন অধিক 
উৎপাদনের অন্ঠান্ঠ: হইবে । অস্ুরূপভাবে, যন্ত্রপাতি ও কাচামাল উৎকৃষ্ট ধরনের হইলে 
উপাদানও শ্রমিকের শ্রমিকের উৎপাদনও অধিক এবং উত্কুষ্ট হইবে । এদিক হইতে 
কর্মদক্ষতা শিধারণ ভারতীয় শ্রমিককে অনেক অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। পরি- 
রি চালক বা কর্মকর্তার দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরণীল। 
পরিচালকের জ্যবস্থাপনার দক্ষতা, দূরদূশিতা ও উদার দৃষ্টিভংগি থাকিলে শ্রমিকের 
উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া! যায়। উন্নত দেশগুলিতে যে স্বপ্ন ব্যয়ে অধিক 
উৎপাদন হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এই স্থদক্ষ পরিচালনা । আমাদের দেশে শিল্প- 
পরিচালনার মধ্যে যথেষ্ট ক্রটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় 1 ইহা ব্যতীত শ্রমধিভাগের ফলেও 
শ্রমিকের দক্ষতা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। 


(ছ) পরিশেষে, শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা যোণাইতে হইবে । ইহা 
কগিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন! ১/ 


ভান্তায় শ্রমিক (0৭197. 1,2৮০]: ) £ ভারতীয় শ্রমিকদ্দিগকে 
প্রধানত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__(ক) কবি-শ্রমিক, এবং (খ) শিল্প-শ্রমিক | 
কৃষির উপর জনসংখ্যার ৭ ভাগ এখনও নির্ভরশীল বলিয়া কৃষি- 
শ্রমিকরাও সংখ্যায় শিল্প-শ্মিক অপেক্ষা অনেক অধিক । কৃষি- 
শ্রমিক বলিতে কৃষকদের নিকট মজুরি বা মাহিনাতে নিষুক্ত 
শ্রমিকগণকে বুঝায়। ইহাদের সংখ্য। মোট কৃষিজীবীদের শতকরা ২০ ভাগের মত। 

রুধি-শ্রমিকদের জীবনবাত্রা প্রণালী অতি কঠোর | তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের 
কোন প্রকার জমিজম৷ নাই, এমনকি বাসস্থানের জমিও অন্তের । দ্বিতীয়ত, ক্ৃষি- 
শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্প ) সাধারণত উহা মাথাপিহ জাতীর 
কৃষি-এমিকের বৈশিষ্ট্য আয়ের অর্ধেক মাত্র। আবার অনেক সময় সমস্ত মজুরিটাই, নগদ । 
টাকায় দেওয়া হয় না) কিছুটা নগদে এবং উৎপন্ন শস্টে প্রদান করা হয়। / ন্‌ 
ভারতের কৃষি-শ্রীমিকের নিয়োগকালও সীমফ্িক 2 : ভাহাদিগ্রকে বসুর কয়েক মাম? 
' চুন অর্থ ১৬ 


সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব 


কুধিশ্রমিক ও 
শিল্প-শ্রমিক 





গান অর্থবিদ্া 
রঃ আম 


হয় বসিয়া খা উ-হুশদীঁৎন উপার্জনের আশায় শিল্পাঞ্চলে গমন করিতে হয়। 
পরিশেষে আবার কয়েক স্থানে একপ্রকার ভূমিদাস প্রথা (851100101181 507:6000)) 
প্রচলিত আছে যাহার ফলে রুষি-শ্রমিক মালিকের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে না; 
নিদিষ্ট মালিকেরই অধীনে জমিজমা চাষ করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিতে হয়। 
সম্প্রতি কষি-শ্রমিকদিগকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য নানারপ ব্যবস্থ। 
অবলম্বিত হইতেছে । তাহাদিগকে জমির দখলিকার স্বত্ব গ্রদান 
কৃষি-শ্রমিকের উন্নতি- 
কল্পে অবলদিত বাবস্থা করা হইতেছে, ভূমিহীন শ্রমিককে ভূমিদানের ব্যবস্থাও করা 
হইতেছে । ইহা ছাড়া শ্রমিক-সমবায় সমিতি (1801 ০০- 
001:8.0165 ) গঠন, নানাপ্রকার বৃত্তি প্রদান, ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদির দ্বারাও 
তাহার জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং দেখা যায় যে 
বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি হইল ক্রি । প্রথমত, এখনও ভারতে ঠিকমত স্থায়ী শিল্প- 
শ্রমিক দল (1000150018] 1910016070৪ ) গড়িয়া উঠে নাই, এখনও অধিকাংশ 
শিল্প-শ্রমিক গ্রামাঞ্চল হইতেই আসে। ফলে গ্রামের সংগে - 
শিল্প-শ্রমিকের ত্রুটি. তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না) সুযোগসুবিধা পাইলেই তাহারা 
আপনাপন গ্রামে ফিরিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শিল্প-শরমিকদের মধ্য অন্পস্থিতির 
হারও অধিক | কারখানাগুলির আবহাওয়া ও কার্ষের সর্তার্দি অসন্তোবজনক হওয়ার 
ফলেই এরূপ ঘটে । তৃতীরত, ভাবা! আচার-ব্যবহার ইত্যাদির বিভিন্নতার জন্ত ভারতীয় 
শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে এক্যবদ্ধতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে শ্রমিক- 
আন্দোলন দানা বাঁধিতে পারে না, উৎপাদনও ব্যাহত হয়। চতুর্থত, জনসংখ্যা বিপুল 
হইলেও এ-দেশে দক্ষ শ্রমিকের যোগান পর্যাপ্ত নহে। পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিকের 
উৎপাদনক্ষমতাও অপেক্ষারুত কম । 
ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের উপরি-উক্ত ক্রটিসমূহের প্রতিবিধানকল্পে নিয়লিখিত ব্যবস্থা 
গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন £ 
প্রথমত, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, 
কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুস্থ ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। 
কারখানা আইনে আলোবাতাস, পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ 
আছে। এগুলি বাচাতে মানিয়া চলা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, 
চিকিৎসার সুযোগসুবিধা অধিকমাত্রায় প্রদান করিতে হইবে । এই 
রুট প্রতিবিধান. উদ্দেস্ত্ে আঞ্চলিক হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যাপকভাবে 
স্থাপন করা প্রয়োজন । চতুর্থত, শ্রমিকদের থাগ্যপুষ্টির প্রতি যত্ব লইতে হইবে । অবশ্য 
খাদ্পুষ্টির প্রশ্ন দেশের খাগ্-সমস্তার সহিত জড়িত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য “ক্যার্টিনে'র 
৪৮ জুট পঞ্চমত, শ্রমিকদের 





জনশংখা 


শিলক্পতম মজুরি ধার্য ও ন্যাব্য মজুরি নির্ধারণ করিয়া শু আরার্্'করিতে 


হইবে । সপ্তমত, শ্রমিককে কারধানা পরিটীললাতিও উভরোভির অংশ গ্রহণ করিতে 
দিতে হইবে । ইহার ফলে তাহারা কারখানাকে আপন বলিয়া মনে করিতে শিখিবে 
এবং তাহাদের গ্রামের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যাইবে । পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘকেও 
শক্তিশালী করিতে হইবে । শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হইলে শ্রমিকের দৌবক্রটি দৃরীভূত 
হইবে । এ-সম্পর্কে ভারতের শ্রমিক-সংঘের আলোচনা প্রসংগে আরও আলোচনা 
করা হইবে 1 
৮০ -সমস্থ্যা ( 0156001910951756186 ) £ নিজের এবং সমাজের কল্যাণের 
জন্য প্রত্যেকের জীবিকার্জনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন । জীবিকার্জনের সুযোগ 
থাকিলে তবেই মানুষ তাহার সাধ্যান্ষায়ী সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত 
করিতে এবং সু্থ ও সবল জীবনযাপন করিতে পারে । কিন্তু ভারতে ও অন্যান্ত দেশে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে বহু লোক কাঁজকর্ম খুঁজিরা না পাইয়া বেকারাবস্থার মধ্যে দিন 
কাটাইতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি এই বেকার-সমস্তা অগ্ততম সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
সমস্তা হইয়া দঈাড়াইয়াছে । মানব আজ বেকারত্ব, অর্ধনিয়োগ ও 
বেকার-মমন্তার ওহ আধিক দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (00701650 2869705 ) সর্বজনীন মানব অধিকারের 
ঘোধণায়* কর্মের অধিকার, পছন্দীস্ুঘায়ী চাকরি গ্রহণের অধিকার, নিয়োগের ন্যায্য ও 
অনুকুল সর্তের অধিকার, বেকারাবস্থার হাত হইতে নিষ্কুতিলাভের অধিকার, প্রভৃতি 
উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রও আজ আর,নিক্ষিয়ভাবে বসিয়া নাই। ইহারা 
বেকার-সমণ্তার সমাধান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশে 
পরিকল্িত অর্থব্যবস্থার (101201060 15,00100]7)5 ) দিকে 
ঝু'কিয়া্ছে। আমাদের সরকারও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই সকল 
সমন্তার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছে । এখন দেখা যাঁউক, মানুষ কর্মের সুযোগের 
অভাবে বেকার থাকে কেন, এবং ভারতের বেকার-সমস্তার প্রকৃতি ও প্রতিবিধান কি? 
বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব (750০5 ০£ [07721000105101) ) £ 
বর্তমান ধুগের বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন 
যে বেকারত্ব ( 017010]]10517)01)6) বলিতে ঠিক কি বুঝায় । 
বেকারত্ব বলিতে বি 
কি বুঝা বেকারত্ব মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছারৃত হইতে পারে। সমাজে সকল 
সময়ই একশ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কর্মবিমুখ এবং পরনির্ভর- 
শীল। তাহারা কখনও নিজের পায়ে দীড়াইতে চাহে না; অপরের উপার্জনে ভাগ 
বস|ইয়৷ জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য । অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন 
ধরিয়া বেকারাবস্থায় থাকার ফলে তাহারা কাজ করিবার মনোভাব 
ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব  হারাইয়া ফেলে; ফলে কাঁজ জুটিলেও বেণী দিন উহাতে টিকিয়া 
থাকিতে প্রারে না। এই ধরনের বেকারত্বকে ইচ্ছান্কত বেকারত্ব (৮01যরডে 4 


* পৌরবিজ্ঞানের ১*৭ পৃষ্ঠা দেখ] 


ইহার মমাধানের প্রচেষ্ট। 


অর্থবিগ্যা 


0196170701050676 ) বলা হয়। ইহা খুব ব্যাপক নয় বলিয়া ইহার সমস্তাও খুব 
গুরুতর নয়। 

আবার অনেকের বাহিরে কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে 
স্ীলোকেরা ঘরকন্নার কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরি 
করিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ কোনটাই তাহাদের নাই । সুতরাং উপার্জনে সমর্থ হইয়াও 
তাহারা খন উপার্জনে বাহির হয় না তখন তাহাদের বেকার বলিয়া! গণ্য করা চলে না) 
এবং তাহাদের জন্ত কোন সমস্তারও উদ্ভব হয় না । 

সুতরাং আসল সমস্তা হইল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (1৮010106015 05০700]105- 
20670) লইয়া__যাহারা কাজ খুঁজিয়া বেড়ায় অথচ পায় না 
উনারা নিক তাহাদের লইয়া । আধুনিক অর্থবিগ্ঠাবিদগণ বেকারত্ব বলিতে এই. 
অনিচ্ছারুত বেকারত্বকেই বুঝেন | 

যে বিভিন্ন ধরনের অনিচ্ছাকৃত বেকাবত্ব বর্তমান ঘূগে দেখিতে পাওয়া ষার় তাহাদের 
মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান ঃ 

(১) শিল্পবাণিজো মন্দাজনিত বেকারত্ব (0%০1158] [01561010100 2776) 5 
শিল্লোন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে দেখা যার যে ব্যবসাবাণিজ্য একই 
কম ভাবে চলে না। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পে কেন সময় আসে 
তেজীভাব (০9070 ) আবার কোন সময় আসে মন্দা (06116- 
55101) )। এই তেজী-মন্দার ফলে দেখা যায় নিয়োগের তারতম্য । মন্দার সময় সহস্র 
সহত্র লোক কর্মহীন হইয়া পড়ে । « 

শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্বের প্রধান কারণ হইল ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীন 
অর্থ-ব্যবস্থা । এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার ব্যবসাশ্নীশ্রেণী ঠিক করে যে কতটা উৎপন্ন হইবে । 
তাহারা বর্দি অধিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় আয় ও নিয়োগ (2011০৬- 
17010) বাড়িয়া! যায়) অপরদিকে আবার যদি কম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় 
আয় ও নিয়োগ কমিয়া যায়, এবং লোকে কর্মহীন হইয়া পড়ে । এখন প্রশ্ন, ব্যবসায়ীদের 
কমবেণা উত্পাদনের সিদ্ধান্ত কিসের উপর নিভর করে? সংক্ষেপে, 
ইহা নিরব করে মুনাফার আশার উপর। সুতরাং যর্দি অধিক 
উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে লাভের অধিক সম্ভাবনা 
থাকে তবে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়াইবে | ফলে নিয়োগ বাড়িবে । আর যদি অপ্বিক 
দ্রব্য লাভজনক দামে বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে তাহা! হইলে তাহারা উৎপাদন ও 
নিয়োগ কমাইয়া দিবে ; এবং ফলে দেশের সর্বত্র বেকার-সমস্তা! দেখা দিবে । 

এইরূপ মন্দাজনিত বেকারত্বের প্রতিকার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বনের কথা 
বলা হয়-_যেমন, যাহাতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বিনিয়োগ 
সী . (পড550০562৮) বৃদ্ধি পায় তাহার- জন্য উৎসাহ প্রদান করা, 
তিনিও”: 5 আারাপেরনুনৃহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং মরকারুকর্তৃক 


৮ ক 


ডি রং ও বাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণরুর' কাঁকর্ষের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি 1 


শিল্পবাণিজ্যে 
মন্দাজনিত বেকারহ 


এইরূপ বেকারত্বের 
কারণ 





জনসংখ্য। ন্‌ ৮৩ 
গিকনরহালু_ 
ইহার ফলে বেকার শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং লোকের হাতে টাকাপয়সা 


আসায় জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে । ফলে শিল্পবাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা দেয় । 
(২) সংঘাতজনিত বেকারত্ব (17015610109] 00201010105 000)0) £ অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদার অস্থায়িত্ব বা সাময়িক পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা কিছু 
সময়ের জন্য বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডক- 
সংলাতজ নিত শমিকদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । কে যখন জাহাজের 
বেকারত্বের বিভিন্ন 
রর ভিড় হয় তখন মাঁল-বোঝাই বা মাল-খালানের জন্য বহু শ্রমিক 
কাজ পার। ইহার পর আবার নৃতন করিয়া জাহাজ আনাগোনা 
না-করা পর্যন্ত শ্রমিকদের সাময়িকণ্ভাবে বসিয়| থাকিতে হয়, অথবা কোন সাময়িক 
কাজের সন্ধান করিতে হয় । দ্বিতীয়ত, কার্ষের সংগঠনের ক্রটি, বন্ত্রপাতি বিকল হওয়া 
অথবা মালমসলার অভাবের দরুনও শ্মিকরা সামযিকভাবে বেকার হইরা পড়িতে 
পারে । যেমন, বাড়ীঘর নির্মাণের সময় বদি সিমেণ্টের অভাব দেখা দেয় তাহা হইলে 
রাজমিক্ত্রী প্রভৃতি সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়ে। এমন অনেক কাজ আছে-_ 
যেমন, কণ্টাক্টরের কাজ-_বাহা একবার শেষ হইলে নৃতন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত 
শ্রমিকরা বেকার হইয়া থাকে । অনেক সময় আবার নিয়োগের জুযোগস্থুবিধা সম্পর্কে 
শ্রমিকরা খবরছ্িবর রাখে না, অথবা অন্তত্র কর্মের সুযোগন্ুবিপ। থাকিলেও শ্রমিকরা 
স্থান পরিবর্তন করিতে চাঁহে না। ইহা তাহাদের সামর্নিকভাবে বেকার থাকিবার 
অন্ততম কারণ । 

কোন কোন লেখক যখন সংঘাতজনিত বেকারত্বের (27106107791 [1176101)9105- 
[0917 ) উল্লেখ করেন তখন এই সকল বেকারত্বেরই নিশি করিয়। থাকেন । 

এই ধরনের সাময়িক বেকারত্বের প্রতিবিধান হিসাবে বলা হয় যে নিয়োগ-সংস্থার 
€ 00001050301) 2০1701072০5 ) মাধ্যমে চাকরির স্থযোগস্ুবিধার সন্ধান দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে; যাহাঁতে শ্রমের গতিণীলতা (2901115 
0£185051) বৃদ্ধি পায়--অর্থাৎ। অমিক যাহাতে অন্াত্র কাজ 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়__-তাহার জন্য শিক্ষাপ্রদান, অর্থসাহাষ্য প্রভৃতি করিতে হইবে ) 
যেখানে সাময়িক নিয়োগের বাবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে স্থায়ী নিয়োগ-ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে; ইত্যাদি । 

(৩) সংগঠন্জনিত বেকারত্ব (90080609181 [00010010570 ) £ শিল্পের 
গঠন বা কাঠামো পরিবর্তনের ফলেও বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। এই ধরনের 
বেকারত্ব্কে সংগঠনজনিত বেকারত্ব (50:0০0010] 010010109- 
[02100 ) বলিয়! অভিহিত করা হয়| শিল্পের গঠন পরিবতিত 
"হওয়ার মূলে ছৃইটি প্রধান কারণ বর্তমান--(ক) চাহিদাঁর নী 
পরিবর্তন, এবং (খ) শিল্পের কলাঁকৌশলের উন্নয়ন ( 62০0771581 00082558 )1 

সমর পরিবর্তনের সংগে সংগগ -স্বনেক 'দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে হায় প পাই 
পারে। ইছার ফলে সংশ্লিষ্ট শিলের শ্রমিকরা বেকার্ঞহ্ইয়া পড়ে চোঁহিদা হাম পাইনার 


উহার প্রঠিবিধান 


মংগঠনজনিত 
বেকারত্বের কারণ £ 





৮৪ ডি অর্থবিদ্যা 


মূলে একাধিক কারণ বর্তমান থাকিতে পারে । লোকের রুচি ফ্যাপান প্রভৃতি পরিবতিত 
হইতে পারে; অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের দ্রব্য আমদানি বা উৎপন্ন হইতে পারে ; 
ইত্যাদি । যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে তাতের কাঁপডের 
ক। চাহিদার পরিবর্তন চাহিদা কমিরা গিয়। মিলের কাপডের চাহিদা বুদ্ধি পাওয়ায় 
তাতীরা বেকার হইয়া পড়িতেছে। নৃতন শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাহারা মিলের 
কাজ জুটাইতে পারিতেছে না। আবার রেয়ন ও নাইলনের (1807 2150 
[)51000 ) গ্রচলনের ফলে আলমল সিল্ের চাহিদ। কমিয়া যাওয়ার যাহারা সিঙ্গের 
কাপড় তৈয়ারি করিত তাহারা বহু পরিমাণ কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে। বিদেশী 
প্রতিযোগিতা, বিদেশের বাজারে দ্রব্যে চাহিদা হাসের ফলে নিয়োগ কমিয়া যাইতে 
পারে । বিদেশের বাজারে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদ। হ্বাস পাওয়ার ফলে 
আমাদের পাটকল-শরমিকর! কিছু কিছু বেকার হইয়া পড়িতেছে । 
আবার শিল্পেব কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকর1 সামগঘ়িকভাবে বেকাঁব 
হইয়া পড়িতে পারে। ইহাকে কলাকৌশলজনিত পরিবর্তন (7[9০1050192159] 
[0152100109%100616) বলিরা অভিহিত করা হয়। যেমন, আমাদের দেশে বলদ ও 
লাউলের পরিবর্তে যদি ট্রাক্টর প্রবতিত হয় তাহ|। হইলে অনেক রুষি-শ্রমিকই 
অপ্রয়োজনীয় হইয়। পড়িবে। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের 
ফলে শ্রমিকের চাহিদ। কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদন অনিক 
হয়, উৎপাদনি-বায় হাস পায় এবং জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পার । 
রা 7 সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিচার করিলে শিল্পের কল/কৌশলের 
উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে এঁ ফন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করিবার শিল্প ও 
গড়িয়া উঠে। তাহাতেও কিছু বেকার শ্রমিক কাজ পায়। তবে নৃতন পদ্ধতি 
অবলম্বনের ফলে সাময়িকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেয়। শ্রমিকদের 
গতিশালতা বাড়াইয়া, শিল্পগত শিক্ষা ও ও পুনহশিক্ষাব ( (19116 21001208101] ) 
ব্যবস্থা করিরা, বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জশ্তবিধানের 
জন্য নিয়োগ-সংস্থ! (21071057010 2%:01780695) শ্বাপন করিরা পরিবর্তনজনিত 
বেকারত্বের বেশ খাশিকটা প্রতিকার করা সম্ভব | 
(৪) খতুগত বেকারত্ব (968501781] [01)610110577)2)0 ৫ অনেক কাজ আছে 
যাহ! বৎসরের কয়েকমাস মাত্র চলে, অন্য সময় চলে না_যেমন, আমাদের দেশের 
কষিকার্ধ। কৃষক বৎসরে কয়েকমাস মাত্র রুষিকার্ষে ব্যাপৃত থাকে, অন্ত সময়ে তাহার 
কোন কাজ থাকে না। আবার গ্রীষ্মকালে অনেকে আইসক্রীম 
৫ নি বরফ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করে, কিন্তু শীতকালে তাহাদের 
রাখার দা. 1, ছুটির লময়ে .আমাদের .দেশে পুরী দার্জিলিং টপনিতাল প্রভৃতি 
রা না ভিড় ₹ হয় -বলিয়া অনেক লোকের নিয়োগ বাড়ে। কিন্ত যাত্রীদের ভিড় 
ভি গেলেই আবার নিয়োগ কিয়া বায়ী। £" : 











জনসংখনা 


এইরূপ বেকারত্বের প্রতিবিধানের জন্য অন্ঠান্ট উপজীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
যেমন, গ্রামাঞ্চলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার করা হইলে যখন ক্ষেতে কাজ থাকে না 
তখন কলষকরা এই সকল কাজে ব্যাপৃত থাকিতে পারে+ সময়, 
বুঝিয়া সরকারী কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াও খতুগত বেকারদের 
নিয়োগ করা যায়। এই কারণে ক্লূষকদের যখন ক্ষেতখামারে কাজ থাকে না তখন 
জিলাবোর্ড প্রভৃতি পথঘাট নির্মীণের কার্য সুরু করে। 
ভারতে বেকার-সমস্ত্া| (00172101010957761)6 71010161010 10019) £ 
অন্তান্ত উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের ন্যায় অর্ধো্নত দেশে বেকার- 
চর তিক সমস্তার কিছুটা বিশেষত্ব রহিয়াছে । আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক 
অনগ্রসরতার জন্য জনসংখ্যার একাংশকে সর্বদাই বেকারাবস্থার মধো 
জীবনযাপন করিতে হয় । ইহা ব্যতীত ব্যাপক অর্ধনিয়োগ (01701-2101)10510600 
বা ছদ্ম বেকারত্ব (015501520 01001721910950)1)0) ভারতের 
১। এদেশে বেকারের বেকার-সমস্তার একটি প্রধান দিক। শিল্পগ্রসাবের অভাবে এবং 
সংখা! অপেক্ষাকৃত 
অধিক কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
শতকরা ৭০ ভাগ লৌক র্লষিতে ভিড জমাইয়াছে। জমিতে যত 
লোক উৎপাদ্নর জন্য প্রয়োজন তাহার অধিক লোক নিধুক্ত রহিয়াছে। এই 
বিরান অতিরিল্ত লোকদিগকে জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির 
সমস্ঞার একটি দিক. উৎপাদন হ্রাস পায় না। এই» অবস্থাকেই অর্ধনিয়োগ বা ছন্ম 
বেকারত্ব বলা হয়। ইহা ব্যতীত রুধিতে বারমাস কাজ থাকে না। 
স্থতরাঁং বংসরের কয়েক মাস কষককে বেকার অবস্থায় কাটাইতে হর । 
কৃষিতে অর্ধনিয়োগ ও সাময়িক বেকারত্ব নগরাঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে । 
কর্মহীন জনসংখ্যা আসিয়। শিল্পাঞ্চলে ভিড় করে এবং শিল্পাঞ্চলের বেকারের সংখ] বুদ্ধি 
করে। ইহার ফলে শিল্প-শ্রমিকদের মঞ্জুরির হারও ত্রাস পায়। 
রূুধিগত ও শিল্পগত বেকার-সমস্ত! ছাড়াও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
বেকার-সমস্তা রহিয়াছে । সুতরাং দেখ। যাইতেছে, ভারতে মোটা 
মুটিভাবে তিন ধরনের বেকার-সমস্তা রহিয়াছে £ (১) কৃষিগত বেকার-সমস্তা 
(২) শিল্পগত বেকার-সমস্তা, এবং (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্তা | 
কষিবেকার ও অর্ধ-নিয়োগের সমস্তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইল রুষিকার্ষে 
আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, সেচের উন্নতিসাধন, উন্নত ধরনের বীজ ও সারের ব্যবহার, 
পালটি শম্ত উৎপাদন (700801010 0% ০:0155 ), জোতের সংহতি- 


ইহার প্রতিকার 


৩। ভারতে ভিন ধরনের 
বেকার-সমশ্য| 2 


রা প সাধন ও আয়তনবৃদ্ধি, বিক্রয়করণের উন্নতিসাধন, কুটির ও ক্ষুদ্র 
সমাধান শিল্পের প্রসারসাধন, ইত্যাদি। সংগে সংগে জমির উপর চাপ 

কমাইতে হইলে শিল্পের প্রসারসাধন করিয়া মতিরিজত অন্সংখ্যাকে 
শিল্পে নিয়োগ করিতে ইইবে'। 





শিল্পাঞ্চলের বেকার-পমসতার সমীধানের জগ প্রথোষন ভরত শিপরমারের ইহ 


অর্থবিদ্া 


সত 


জন্ত সরকার ও শিিল্পপাঁতিগন উভয়কেই মূলধন-গঠন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের 
তারা ব্যবস্থা করিতে হইবে র্‌ পথঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি 
বেরা সমাঁজসেবামলক কাধাদি স্থরু করিলে সাময়িকভাবে বেকারের 
ইহার সমাধান ংখ্যা কমানে সম্ভব | কিন্তু শিল্পোন্য়ন ব্যতীত বেকার-সমস্তার 
প্ররুূত সমাধান করা যায় না। 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্তার আসল কারণ দেশের অনগ্রসরতা ৷ সুতরাং 
দেশের দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারাই এই সমস্তার সমাধান 
সন্ভব। সংগে সংগে পেশাগত কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, পাগ্যবস্তর 
রা বিভিন্নতা প্রস্থৃতি শিক্ষা-সংস্কারও করিতে হইবে। শিক্ষিত 
মান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য 
১৯৫৫ সালে একটি অন্রসন্ধান দল (90905 07:0০) নিধুক্ত 
করা হয়। এই দল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠ।, শিক্ষিতদের মধ্যে হাতের কাজ করিবার 
অনিচ্ছা অপসারণ এবং সমবায়িক দ্রব্য পরিব্হণ-ব্যবস্থার (০০9০91৪615০ £9০005 
108155016 ) প্রবর্তন প্রন্তৃতি পন্। অবলম্বনের স্থপারিশ করিয়াছে । 
সকল প্রকার বেকার-সমস্তার সহিত জড়িত আর একটি সমস্তা রহিয়াছে । আমরা 
দেখিয়াছি যে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাঁইতেছে। এই 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করিলে বেকারের সংখ্যা 
বতসরের পর বৎসর বাড়িরাই চলিবে | 
আমাদের সরকার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহাষে। বেকার-সমস্তা সমাধানের জন্য 
উপরি-উক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছে । তবে পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছে যে বেকার-সমস্তা সম্পূর্ণ সমাধানের জন্ঠা বেশ সময় 
পরিকল্পনার সাহাসো লাগিবে । মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় হিসাব করা 
বেকার-লমস্যা 
সমাধানের গচ্টে।.. হইয়াছিল যে পরিকল্পনাধীন পাচ বৎসরের মধ্যে ১৯ কোটি লোক 
নৃতন নিয়োগপ্রার্থ হইবে। ইহা বাতীত ৫৩ লক্ষের মত 
পুরাতন নিঝেগিপ্রার্থী বা বেকার রহিয়াছে । সুতরাং, মোট নিয়োগপ্রার্থর সংখ 
দাড়াইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ । কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাদীন পাঁচ বৎসরে ১ কোটির রা 
নৃতন নিয়োগের ব্যবস্থার আশা করা হয় নাই । অতএব, মূল ৰ্বিতীর় পরিকল্পনান্যায়ীই 
পরিকল্পনার শেষে ৫৬ লঞ্ষ বেকার থাকিয়া যাইবার কথা । অবগ্ঠ গ্রামাঞ্চলে সেচ- 
ব্যবস্থা ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রন্ণতি পরিকল্পনা! কার্ধকর হইলে অর্ধনিয়োগের 
সমন্ত। বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে, এইরূপ আশা করা হইযাছিল। কিন্তু দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ছঁটিকাট এবং শ্রমিকের অকল্পিত সংখ্যাবুদ্ধির ফলে দেখা গেল 
ষে দ্বিতীয় পরিকল্লনার শেষে ৫৩ লক্ষের স্থলে ৯০ লক্ষ লোক বেকারাবস্থায় রতিয়াছে। 
৬ইহার, রি তৃতীয় পঞ্চবারিকী পরিকল্পনার ১ কোটি ৭ লক্ষের মত নূতন কর্মপ্রার্থ যুক্ত 
* দুরনে তিহিরপ পমুমান. করা হইতেছে । এই শৃতন; কর্মপ্রা্থার এক-তৃতীয়াংশের মত, 
চররিঞিলে হইবে । সুতরাং. বেকার-সমক্গার সমাধানবুে তৃতীয়, পরিকল্পনায় মোট? 


শরৎ নিন 2, 


৪1 জনসংগ্যাবৃদ্ধিজশিত 
বেকার-সমস্য! 






জনসংখ্যা 


২ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৃতীয় 
পরিকল্পনায় যে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা হয় যে 
তীর ২ কোটি ৪০ লক্ষের অধিক নৃতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব. 
নিয়োগের পরিমাণ. হইবে না। ইহার মধ্যে কৃষির বাহিরে নূতন কর্মসংস্থান হইবে ১ কোটি 
৫ লক্ষ আর রুধিতে নূতন কর্মসংস্থান হইবে ৩৫ লক্ষের মত। 
সুতরাং অবস্থা যাহাতে অবনতির দিকে না যায় তাহার জন্য আরও ৩০ লক্ষ লোকের 
জন্য নৃতন কর্মসংস্থান করা! প্রয়োজন | কারণ, তাহা হইলেই তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে 
নৃতন কর্মপ্রার্থী ১ কোটি ৭* লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে । দেখা যাইতেছে, 
নিয়োগের সংস্থানের কতকটা আশা করা হইলেও বেকার সংখ্য। দিন দিন বাড়িয়াই 
চলিরাছে। ইহা ব্যতীত বিপুল সংখ্যক লোক (১৫ কোটি হইতে ১৮ কোটি ) অর্ধ- 
বেকার অবস্থায় দিনযাপন করে। ইহাদের জন্ত কোন বিশেষ ব্যবস্থাই তৃতীয় পরি- 
কল্পনাধীন সময়ে করা সম্ভব হইবে না। অতএব অদূর ভবিষ্যতে কোন দিক দিরাই 
বেকার-সমস্তার সমাধান সম্ভব হইবে নাঁ। বরং সমস্া ব্যাপকতর আকার ধারণ 
করিবে । এ-সম্বন্ধে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রসংগে পুনরায় আলোচনা করা হইবে। 


হক্ষিগ্রসাক্র 


সম্পদ হষ্টি দ্বারা জাতীয় আয়বৃদ্ধি শ্রমিকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং শ্রমিকদংখা নিভর করে 
জনসংখ্যার উপর | স্থতরাং যে-কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবন্রে পর্যালোচনায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
জননংখ্য৷ সম্বন্ধে বিভিন্ন ত'হ ই জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি তত্ব প্রচলিত জঁছে-_-€কে) ম্যালথামের 
তত্ব, এবং (খ) কাম্য জননংখ্যা তব । 
ম্যালথামের তত্ব অনুনারে মেকোন দেশের জনসংখ্। খাগ্যোৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। 
কলে একদিন দেশে খাগ্য-সরবগাহ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে । তখন নঙাঁমারী, অনাহার, ছুভিক্ষ, 
বুদ্ধ প্রভৃতি দে! দেয় এবং বহু লোক মৃতামুখে পতিত হয়। এইজন্য ম্যালথাসের মতে বেশী বয়মে বিবাহ 
করিয়া, অবস্থা! ভাল না হইলে আদৌ বিবাহ না করিয়া ইত্যাদি পন্থার দ্বাপা দেশের জনসংখ্যাকে কম 
রাখিতে হইবে । 
নানাদিক দিয়া ম্যালথাতনর তত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে-_যথা, ১1 তিনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
সম্ভাবনার কথা বিচার করেন নাই; ২। তিনি মাত্র খাছ্যোৎপাদনবৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা 
করিয়াছেন; ৩। শিক্ষারদীক্ষার প্রসারের সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যে কমিযা আমে সে-ধাদণা তাহার 
ছিল না; ইত্যাদি। 
তবুও বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার তুলনায় খাছ্যোৎ্পাদন কম বৃদ্ধি পায়। 
কাম্য জনসংখ্যা তন্বে জনমংখ্যানৃদ্ধিতক মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা হয়। উহাতে 
যদি দেখা যায় যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সন্ধেও মাথাপিছু জাতীয় আয় বুদ্ধি পাইতেছে তবে বুঝিতে হইবে দেশে 
জনাধিক্য ঘটে নাই'। মাথাপিছু আয় য়খন কমিতে আরম্ভ করিবে তখন হইতেই জনাধিক্যের অবস্থা নুরু 
হইয়াছে ধরিয়! লইতে হইবে ।" . টি 
« ভারতের জনসংখ্যা মমন্তা £ ম্যালথুনীয় তত্ব অনুসারে ভারতে টিনা ঘটিয়াছে-।, 1 জেতে রা 
যায় যে ভারতে জন্সংখার তুলনার খুষ্ের উৎপাদন কম; ভারতকে নিয়মিত খাছ আঞ্দানি করিয়া, ং 





টি 
নিও সি 


অর্থবিস্া 


লোককে . খাওয়াইতে হয়। খাছ শুধু আবার অপ্রচুর নহে, অপুষ্টিকরও বটে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ব 
অনুসারে কিন্তু ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই-_কারণ, মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কাম্য জনসংখ্যা] তত্বকে মানিয়া লইলেও বলা যায় যে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত 


করা প্রয়োজন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিবগ পরিকল্পনায় এইজন্য নানারপ ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করা হইয়াছে । 


শ্রমের যোগান £ শ্রমের ঘোগান নির্ভর করে মোট জনসংপ্যার কর্মক্ষম ব্যত্তিগণের দক্গত1 ও কাথের 
সময়ের উপর। শ্রমিকের দক্ষতা আবার (১) জাতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) জলবাবু, (৩) শ্রমিকের আয় ও 
জীবনমাত্রার মান, (৪) কাধের সর্ভতাবলী, (৫) শিক্ষা, (৬) উৎপাদনের অন্যন্য উপাদানের উৎকর্ষ প্রভৃতি 
বিষয়ের উপর নিভভরশীল। 

ভারতীয় শ্রগিক £ ভারতীয় শ্রমিকগণ ছুই শ্রেণীতে বিভত্ত-_কৃষি-/মিক ও শিল্প-মিক। কৃষি- 
শ্রমিকদের ভীবনঘাত্রা-প্রণীলী অতি কঠোর । বর্তমানে ইহার উন্নতিকল্লে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইতেছে। ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকেরও নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যথা, ১। ভারতে স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক 
দল এখনও গড়িয়া উঠে নাই, ২। শ্রমিকদের মধ্যে ধকাবদ্ধতা নাই, ৩। অনুপস্থিতির হার অতি 
অধিক, ৪| দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা পধাপ্ত নে, ৫ উৎপাদনক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম। এই সকল 
ক্রটির প্রতিবিধানকলে শিল্পের প্রনার, বানগৃহের হুবন্দোবস্ত, মজুরির হার বৃদ্ধি, কারখানার আভ্যন্তরীণ 
পণ্রিবেশের উন্নতিসাধন, শ্রমিক-সংঘকে শক্কিশাপিকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রযোজন। 

বেকার-সমস্তা £ বেকার-সমস্তা বর্তমান দিনের অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমন্তা। ' লাধারণত চারি 
প্রকারের বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১) শিল্পবাণিজ্য মন্দাজনিত বেকারত্ব, (২) মংঘাতজনিত 
বেকারত্ব, (৩) সংগঠনজনিত বেকার ব, এবং (৪) খতুগত বেকারত্ব। 

উপরি-উল্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নাইতে পারে। 


ভারতের বেকার-সমস্তা £ ভারতের বেকার-দমন্তার ছুইটি বৈশিষ্টা পরিলক্ষিত হয়ঃ ১। এ-দেশে 
বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, ২। বহু পরিমাণে ছদ্ম বেকারহ রহিয়াছে। 

ভারতের বেকার-সমশ্য| তিন ধরনের £ ১। কৃষিগত বেকার-সমস্তা, ২। শিল্পগত বেকার-সমস্া, 
এবং ৩। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা । ইহার উপর জননংখ্যাবৃদ্ধিজনিত বেকার-সমস্যাও রহিয়াছে । 


কৃষিগত বেকার-সমস্তার সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়ন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রলারনাধন এবং বৃহদায়তন 
শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন । 

শিল্পাঞ্চলের বেকার-সমহ্যার নমাধানের জন্য শিল্প ও সেবামূলক কাঁযাঁদির প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্ত সমাধানের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তশ, হাতের কাজ কর্সিবার 
অনিচ্ছ! দূরিকরণ ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়োগ সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তবুও পরিকল্পনার 

শেষে ৫৩ লক্ষের মত বেকার থাকিয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা! হইয়াছিল। কিন্ত কাক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে যে পরিকল্পনান্তে ৫৩ লক্ষ নহে, ৯* লক্ষ নিয়োগ প্রার্থী রহিয়া গিয়াছে । ইহার সহিত তৃতীয় 
পরিকল্পনার়.১ কোটি ৭* লক্ষের মত নুতন কর্মপ্রার্থী যুক্ত হইবে । সুতরাং তৃনীয় পরিকল্পনায় ২ কোটি 
৬* লক্ষের কর্মসংহ্ণনের ব্যবস্থা! করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মাত্র ১ কোটি ৪* লক্ষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । স্বভাবতষ্ট তৃতীয় পরিকল্পনান্তে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। অতএব 
দন বিকেছে, প্রিকলিত .অর্থব্যবস্থাধীনে ভারতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
মার ররাড়ির অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা! আধিক নীতির অন্যত্মম লক্ষ্য ঝেকার-সমস্তার সমাধানে সমর্থ 





্ 
জা 
এ 
ন্‌ 
ঘব 


জনসংখ্যা ০০ 
প্রশ্নোত্তর 


1, চ/1166 &:0 0209 81808 06 ০0011097001001010 10 0: 00510109119 :110078, 0৮67 
[001001969 ? (0. 0. 1951), 

কোন দেশের জনাধিক্যর লক্ষণ কি কি? ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিফাছে? 

[ ইংগিত ঃ ম্যালথামের ত অনুনারে খাগ্যাভাবই জনাধিক্যের লক্ষণ। কাম্য জনসংখ্যা তন্ব অনুসারে 
লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যাওয]। 

ম্যালণামের তাত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতে জনাঁধিক্য ঘটিয়াছে ; কাম্য জনসংখ্যা তন্বের দিক হইভে 
ঘটে নাই। যাঁতা হউক, ভারতের দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন আছে ।*****, 
(৬৭-৬৯ এবং ৭১-৭৫ পৃষ্ঠা )] 

2. 701500538 01১9 1001)167 0৫ 110918,19 19010731810], 8750. 0০00. 58101]. 

( ন. ঘি. (৮) 1901 ), 
ভারতের জনসংখ্যা ও খাছোর যোগান সম্পর্কিত লমন্তার আলোচন। কর । [৭২-৭৫ পৃষ্ঠ! ] 


3. 17%8701709 61)9 20112006102 ০965/9912 001১018,0101 800. 0০০00. 90101015, 
(চা. 3. (13) 00001). 1969) 


জনসংখ্যা ও খাছ ফোগানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর । [ ৬৭-৭১ পৃষ্ঠা ] 
4, /1701589 61৮০ 06০1৪ ৮09৮ 0091200009 6109 8)0]5 0£ 1,000 17. 8৮ 00010175, 
(০. চি, 5948 ), 


কোন দেশেন্ুঘ-যে বিষধ শ্রমের যোগ!ন নির্বারণ করিয়! থাকে তাহাদের ব্যাখা কর। [ ৭৫-৭৯ পুষ্ঠ। ] 

6. ৬7:৮৮ 4০ 5০ 10988 105 চ511000191005% 0? 1/90000?  109901109 109 ৪00৪ 
18060781001 51010106159 85101019005 ০1 149১0 991097008. (লু. 9. (0) 002010. 1960) 

অমি.কর দক্ষতা বলিতে কি বুঝ? যে-যে বিষয়ের উপরুজশ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে তাহাদের বর্ণন! 
কর। [ ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা ] 

8. ৬1786 819 %1)9 013796 0966008 0£1770192 11700967181 14200107800 7108৮, 20, 
ড০০. 01010100১89 19709010506 &11980 ? (7. 9. (77) 0010]. 1969 ) 

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের প্রধান ব্রটিগুলি কিকি? কিভাবে উহাদের দুর কর! যাইতে পারে ? 

[৮*-৮১ পৃষ্ঠা ] 

ঘা. 10190883 109 19701001781 57098 06 10.100101)1050906 10 1770067) 80089৮7 803: 
100108,69 009 7010997982৮ 849 8,907000. 002 0109 [01018801910 ০0৫ 10109100019, 

বর্তনান সমাজের প্রধান প্রধান ধরনের বেকারত্ব সম্বন্ধে আলোচন। কর, এবং বেকারত্ব হ্াসের:জন্চ 
যে-যে প্রতিবিধাঁন অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা বিবৃত কর। [ ৮১৮৫ পৃষ্ঠা] 

8, 10590588 09 01079700])10577060৮ 12101019500 হে [7501%, 7706৮ 0099900558৪ 
70998 9901060170০ 6%০0119 16 ? 

ভারতের বেকার-সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহার প্রতিবিধানকল্পলে কি কি ব্যবস্থা! অবলম্বন করা 
হইয়াছে? [ ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা ): 


'হলপ্ন্ম অন্যান 


মুলধন 
€0519105]1 ) 


আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিষ্ভায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন 
'বলা হয়। ইহাঁও বলা হইয়াছে যে মূলধন অতীত শ্রমের ফল এবং অন্ঠান্ত দ্রব্য উৎপাদন 
করিবার জগ্য ইহা ব্যবহৃত হয় ।* এইজন্য মূলধনকে উৎপাদনের 
উত্পাদিত উপাদান” ("200006017068195 01 77000001012+ ) 
বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। আরও পরিক্ষার করিয়া বলা যায়-_ষে- 
সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া! পুনরায় উৎপাদনকার্ষে নিষুক্ত হয় তাহাকেই 
মূলধন বলে -যেমন, যন্ত্রপাতি, গরু-লাল, বীজ-সার ইত্যাদি । 

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই দ্রব্য ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে 
রর মূলধন কিংবা! ভোগাদ্রব্য হইতে পারে । ধেমন, ডাক্ত+ যখন তাহার 
ভোগ্যন্রব্যও মূলধন. মোটরগাঁড়ী চড়িরা রোগী দেখিবার জন্য বাহির হন তখন উহা 
বলিয়া গণ্য হতে  মুলপন ) কিন্তু তিনি যখন এ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হন 
পারে তখন উহা ভেংগাদ্রব্য। কয়লা যখন কারখানায় ব্যবহৃত হয় তখন 

উহা! মূলধর্ন ; কিন্তু বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহার করা 

তিন প্রকারের মুল্ধন হয় তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য|** মূলধন তিন প্রকারের হইতে পারে 
_(১) বাস্তব মূলধন, (২) আথিক মূলধন, এবং (৩) খণ মূলধন । 

বাস্তব মূলধন €(00100166 01 ২6৪] 08168] ) 2 কারখানার বাড়ীঘর, 
উৎপাঁদনের যন্ত্রপাতি, কাচামাল, ব্যবসায়ীর মজুত মাল প্রভৃতি হইল বাস্তব মূলধন । 
ইহারা উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহািগকে ব্যবসায়ীর মূলধন'ও 
(10206 (871071 ) বল! হয়। 

সমাজের দিক হইতে উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন, 
বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতিকেও বাস্তব মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ ইহারাঁও 
সমাজের উৎপাঁদনকার্ষে সহায়তা করে। 

আঁথিক মূলধন (70765 08065] ) £ টাকাকড়িকেই আধিক মূলধন 
বলা হয়। এই মূলধন ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন মাত্র, সমাজের দিক হইতে নহে। 
টাকাকড়ি যদি সমাজের দিক হইতে মলধন হইত তবে মাত্র নোট ছাপাইরাই যে-কোন 


'মুলধন--উৎপাদনের 
উৎপাদ্দিত উপাদান 








মূলধন 


উৎপাদন না বাড়াইয়া শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ বড়লীসপাা্র্ই বি পায়) 


সুতরাং আধিক মূলধন বা টাকাকড়িকে প্রুত মূলধনে পরিণত করিতে হইবে। ইহা 
করিতে পারা যায় বলিয়াই ব্যবসায়ী টাকাঁকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করে । দৃষটাস্তস্বরূপ,. 
কোন ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাক] থাকিলে সে এ টাকা দিয়া যেকোন সময় যন্ত্রপাতি, 
কাচামাল প্রভৃতি কিনিতে পারে । 
খণ মূলধন € 1.0] 0801091) 2 শেয়ার, বও, সরকারী খণপত্র ( যেমন, 
সেভিংস সার্টিফিকেট ) ইত্যাদিকে ব্যক্তির দিক হইতে মুলধন বপিয়া গণ্য করা যায়_ 
কারণ, এগুলি হইতে তাহার আয় হয়। এগুপি বিক্রয় করিয়া সে প্ররুত মূলধন- 
দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারে । সমাজের দিক হইতে এই সকল শেয়ার, বগ্ প্রভৃতি, 
কিন্তু মূলধন নহে-__-কারণ, এগুলি দ্বারা সমাজের কেনি উৎপাদনকার্ধ চলে না। 
অতএব, ব্যক্তির দিক হইতে প্রকৃত মূলধন, টাকাকড়ি এবং 
জনা টি খণপত্র সকলই মূলধন বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজের দিক হইতে, 
বাস্তব মূলধনই একমাত্র মূলধন । 
সম্পদ ও মূলধন €( ৬/০৪10% 200 0801081 ) 2 এখন আমরা 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই ছুইটি দিক হইতে মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য বিচার, 
করিতে পারি উ সমাজের দিক হইতে সকল মূলধশই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদই মূলধন. 
নয়। যখন কোন সম্পদ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এ সম্পদ মূলধন 
নয়। যেমন, পূর্বের উদাহরণ অনুসারে বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহৃত হয়, 
তখন এ “সম্পদ' ভোগ্যদ্রব্য, মূলধন নয়) কিন্তু কারহ্ীনায় যখন উৎপাদনের উন্দেশ্তে, 
কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা মূলধন । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন সম্পদ মূলধন পর্যায়ে পড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে' 
কোন্‌ উদ্দেশ্তে এ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর । সরাসরি ভোগের জন্ত 
ব্যবহৃত হইলেও এঁ সম্পদকে মূলধন বলিয়া ধরা হর না) পুনরায় অন্ত দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের উদ্দেশ্তে বাবহার করা হইলে তবেই এ সম্পদ মূলধন বলিয়া গণ্য হয়। 
এখানে আরও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির দিক হইতে এরূপ সকল জিনিসই মূলধন 
যাহা ঘারা কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় হয়। যেমন, টাকাকড়ি ধার দিয়! কোন 
ব্যক্তি আয় করিতে পারে। স্থতরাং টাকাকড়ি তাহার নিকট সম্পদ এবং মূলধন 
উভয়ই ; কিন্তু সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ কিংবা মূলধন কোনটাই নয় 1& 
মূলধন ও জমি (080109] ৪00. 18150 ) £ মূলধন ও জমির মধ্যে কোন 
পার্থক্য আছে কিনা তাহার আলোচনাও করা যাইতে পারে । মূলধনের সহিত জমির 
অনেক সাদৃশ্ত আছে। মূলধন যেমন সম্পদ জমিও তেমনি সম্পদ ; 
রে মংপর মূলধন যেমন অন্ঠ দ্রব্য উৎপাদনের জন্ত ব্যবহৃত হয় জমিও তেমনি 
উৎপাদনেন্র উদ্দেশ্টে ব্যবহৃত হয়। . কিন্তু জমি ও মূলধনের -মধ্যে 
পার্থকঃও রহিয়াছে । আমুরা দ্রেখিয়াছি যে মানব নিজের, পরিশ্রমের ছারা! মরন কৃষি 


পাশ সস্পস্সপপসাপলা 


৬ ১৭ পৃষ্ঠ! দেখ । 


অর্থবিস্তা 


করে। জমির বেলী3-শফিশ- কথা খাটে না। জমি প্ররুতির দান) মানুষের 
শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহা ছাড়া জমির যোগানও অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, 
রি রারর প্রারকতিক এশ্বর্ষের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না । 'অপরপক্ষে, 
রা মূলধনের পরিমাণ মানুষ নিজের চেষ্টায় বাড়াইয়া লইতে পারে । 
এই সঁকল পার্থক্যের জন্যই জমিকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান 
হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা! না গেলেও উহার 
উৎপাদিকাশক্তিকে সেচ-ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে। 
জমির এই বর্ধিত উৎপাদ্দিকাশক্তিকে মূলধন এবং উহার আয়কে সদ বা মূলধনের আয় 
হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। 
মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ( 0185515086101) 0£ 81651 ) £ দেখা গেল 
'ষে মূলধন- (ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আথিক মূলধন, এবং (গ) খণ মূলধন এই তিন 
প্রকারের হইতে পারে । নিয়লিখিত কয়েকভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয় £ 


(১) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মৃলধন (01529, 0011০0৮৪ ৪70 
8610771 0810168])$ ব্যক্তিগত মালিকানায় বে-মূলধন 


৪5 | থাকে এবং যাহা হইতে ব্যক্তি আয় ভোগ করে তাহাকে ব্যক্তিগত 
জাতীয় মূলধন মূলধন বলে; অপরদিকে সমাজের বা সাধারণের ?য-মূলধন থাকে 

তাহাকে সামগ্রিক মূলধন বলা হয় । সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক 
মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন । 


(২) ম্থারী ও চলতি মূলধন € রস] 2180 01001180106 0901051 ) ৫ যে- 
মূলধন উৎপাদনকার্ধে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না তাহাকে স্থায়ী 
.. মুলধন বলে-_যেমন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অপর- 

২। স্থায়ী ও চলতি রি রর 
মা দিকে কীচামাল জালানি বীজ সার প্রস্থুতির স্তায় ষে-মূলধনের 
কার্য একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন 

বলে। চলতি মূলধন পৌনঃপুনিক মূলধন (16001100 ০9010] ) নামেও অভিহিত 
হয়, কারণ ইহা ঘারবার আবর্তন করিতে থাকে | যেমন, বীজ হইতে ধাস্ত উৎপাদন 
করা হইল) এখন এই উৎপন্ন ধান্ত হইতে কিছু অংশ আবার বীঙ্গ বা মূলধন 
হিসাবে রাখিয়। দিতে হইবে | উৎপাদনকার্ষে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি 
মূলধন একেবারেই ফেরত পাওয়া যায়; কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়! যায় দীর্ঘকাল 
ধরিয়া । তাতী কাপড় বুনিবার জন্য যখন স্থত। ক্রয় করে তখন সে আশা করে যে 
একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই উহার দাম ফেরত পাইবে । কিন্তু যে-অর্থ ব্যয় করিয়া 
সে তাত বসায় তাহ! ফেরত পাইবার আশা করে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও 
বিক্রীত হইলে । 

(৩) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন (30130 07 3120150 2150 চ1020108 9: 
শি ২স্০খ 2891): নিবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা বিশেষ একপ্রকার 
“নিবদ্ধ থাকে-_যাছাকে অন্ত কোনপ্রকাঁর উৎপাদনকার্ধে সহজে 





মূলধন 


লাগানো! যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রেল- ইঞ্জিনের প্উ্া্পস্্ার্্ে পারে ; ইহা 
মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্ধেই ব্যবহার্য। আবার ক্যামেরা 
দিয়া শুধু ছবি তোলাই ঘায়। কিন্তু কয়লা বা আর্ধিক মূলধন 
বিভিন্ন প্রকার উতপাদনকার্ষে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহারা 
হইল অনিবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ । 
েলধনের কার্যাবলী (8.00০0955 ০৫ 08161) £ মূলধনের প্রাথমিক 
কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের 
সাহায্যে উৎপাদন করিলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
কবি এবং উত্রুষ্টুতর দ্রব্যাদির উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দু'একটি 
১। শ্রমিকের দক্ষতা- ৃ 
বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন-. উদ্দাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে | ধরা যাউক, ২০ মাইল 
বৃদ্ধি করা দূরে ১০০ কুইণ্টাল দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে । একজন মোটরলরী- 
চালক লরী চালাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে এ দ্রব্য লইয়া যাইতে 
সমর্থ হয়। কিন্তু মোটরপরী ব্যবহার না করিয়া শুধু শ্রমিকের সাহায্যে এই কার্য 
করিতে গেলে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং সময়ও অধিক লাগিবে। 
সুতরাং শ্রমের সহিত মুলধন__অর্থাৎ, মোটরলরী জুড়িয়া দেওয়ায় কাজ অতি দ্রুত ও 
'অল্প পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতেছে । আবার একজন 'লোক সেলাই-এর কলের দ্বারা 
যত সেলাই করিতে পারে খালি হাতে ততটা পারে .না। স্থতরাং দেশে মূলধন যত 
বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীর "মায় ও তত বাড়িয়া যাইবে । বর্তমানে ভারতে 
পর্যাপ্ত প্রান্তিক এখর্ম থাকা সন্বেও যে উৎপাদন*কম তাহার অন্ঠতম কারণ হইল 
মূলধনের অপ্রাচ্র্য। 
মোট উৎপাদন আর একটি কারণেও বুদ্ধি পায়। ইহা হইল স্ষ্মরতর শ্রমবিভাগ | 
শ্রমবিভীগের ফলে উতপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয । বিভিন্ন অংশের কাজের 
ভ্য যতই যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয় ততই উৎপাদনবৃদ্ধি এবং 
২। শ্রমবিভাগকে ._ উৎপাদন-ব্য় হ্রাস পার । উদাহরণস্বরূপ, বাটার কারখানার উল্লেখ 
শ্ুন্পতর করিয়া উৎপাদন 
তি কর! যাইতে পারে। সেখানে জুতা তৈয়ারির কাজ অনেকগুলি 
| বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজের জন্ত বিশেষ যন্ত্র- 
পাতি ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে স্বল্প বায়ে জুতার উৎপাদনও অধিক হয়। মূলধনের 
ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ ব| বিশেধিকরণ (58018115810 ) ততই 
সুক্ষ হইতে হুম্্রতর হয়। 
মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। কেনি দ্রব্য উৎপাদিত 
হইয়৷ বাজারে বিক্রয় হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগে । ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবন- 
ধারণের জন্য মজুরি না দেওয়া হইলে উৎপাদনকার্ধ অব্যাহতভাবে 
চলিতে পারে না । উৎপাদক উৎপাদনের সময় মূলধনের সাহায্যে 
্রমিকদের অনবন্ ও আরে ব্যব্থা, করে এবং-পবে বিন 
অর্থ হইতে উহা পূরণ করিমা অয় |. 


৩। নিবদ্ধ ও 
অনিবদ্ধ মূলধন 


৩। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে 
চালু রাখ! 


অর্থবিস্তা 


স্আ ।১০ ১- হিরা রা রি 
পরিশেষে, উৎপা ধনের বাভন্ন উপকরণ সরবরাহকেও মূলধনের অগ্ঠতম কার্য বলিয়া 
৪। উৎপাদনের অন্তান্য নির্দেশে করা যায়। উৎপাদনের জন্ত কীচামাল এই মূলধনের 
উপাদান সরবরাহ কর! সাহাঁষ্যেই ক্রয় করা হইয়া! থাকে । 


মূলধনব্ৃদ্ধির উপায় (7901015 ৫০৮61721075 £৯0001200196101 ০: 
0870105] )£ আমরা দেখিয়াছি যে মূলধন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । 
যে-দেশে মূলধনের পরিমাণ অধিক সে-দেশের জাতীয় উৎপাদনও অধিক । আমাদের 
দেশ যে ইংলগ্, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি 
দেশের তুলনায় অনগ্রসর তার অন্টতম কারণ আমাদের মূলধনের 

ংগতি বিশেষ কম। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সেচ- 
ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা, যানবাহন প্রস্থুতি বাস্তব মূলধন গড়িয়া না তুলিতে 
পারিলে দেশের উৎপাদন বাড়িবে না । এই সকল বাস্তব মূলধন স্থজনকেই “মূলধন-গঠন” 
(08191691 01002,0101) ) বল! হয়| 

এখন প্রশ্ন হইল, মূলধন স্ষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? প্রথমেই বলিতে হয় যে 
মূলধন স্থষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়েব উপর। মান্তব যখন ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় 
বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখে তখনই সঞ্চয় সম্ভৰ হয়। অতএব 
বলা যায়, কোন দেশ মুলধনবৃদ্ধি করিতে চাহিলে এ দেশের 
অধিবাসীদিগকে বর্তমান ভোগকে সংকুচিত করিতে হইবে। 

বিষয়াটকে একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বা'া বুঝানো! যাইতে পারে । ধরা বাউক, কোন একটি 
দ্বীপে একদল লোক মত্স্ত শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা দেখিল যে 
বেশী নৌকা তৈয়ারি করিতে না পারিলে অধিক পরিমাণে মাছ ধরা যাইতেছে না । 
সুতরাং ইহারা! নৌকা তৈয়ারি করিবার সিদ্ধান্ত করিল। এখন তাহারা সকল সময় 
মতন্ত ধরিবার জন্য ব্যয় না করিরা কিছুটা সময় নৌকা! তৈয়ারিতে নিয়োগ করিল । 
অথবা একদল লোক নৌকা তৈয়ারি করিতে থাঁকিল, আর অপর দল মত্ত শিকারে 
নিষুক্ত রহিল । নৌকা তৈত্বারি না হওয়া পর্যন্ত মকল লোক মহ্স্ত 
সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ধরার কার্যে সকল সময়ই নিষুক্ত থাকিতে পারিতেছে না ) ফলে এঁ 
ভোগ হইতে বিরত | 
থাকা বুঝায় সময় অল্প মতস্তের দারা তাহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে হইতেছে । 
কিন্ত বখন নৌকা তৈয়ারি হইয়া গেল তখন অনেক বেণী মত্স্ত 
ধরা পড়িতে লাগিল ) ফলে পূর্বের তুলনায় ভোগের পরিমাণ অধিক হইল। স্মৃতরাং 
দেখা যাইতেছে, দ্বীপের লোক সাময়িকভাবে ভোগ কমাইয়াছিল বলিয়াই তাহারা মূলধন 
হিসাবে নৌকা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । কোন ক্কষক তাহার জমিতে উৎপন্ন 
সমস্ত শস্ত খাইয়া ফেলিতে পারে অথবা সবটা না খাইয়া! একাংশ জমাইয়া যন্ত্রপাতি, সার 
* ইত্যর্টিনুস্ধন কর করিবার জন্য র্যর করিতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা যে গ্রহণ কৰিবে 
'রিিডিতাহীর উৎপাদন অধির হইবে । 


মুলধন-গঠন 
কাহাকে বলে 


মুলধননৃদ্ধি নির্ভর 
করে সঞ্চয়ের উপর 





মূলধন 

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিতে দেখা যায় । দেশের উৎপাদনের উপকরণের 
সমন্তটাই যদি বর্তমান ভোগ্যত্রব্যের উৎপাদনকার্ধে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মূলধন- 
চারা রা উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান ভোগ হইতে কতকটা 
রা রতি বির থাকিলেই উৎপাদনের উপকরণের -একাংশকে মূলধন-দরবয 
করিতে হয় উৎপাদনে নিয়োগ করা যার । বর্তমান সমাজে প্রায় সমস্ত কাজ- 
কারবারই টাকাকড়ি বা অর্থের মাধ্যমে চলে । কাজেই মূলধন- 
বৃদ্ধির উপরি-উক্ত পদ্ধতিটি সহজে ধরা পড়ে না। তাহা না হইলেও মূলধন-গঠনের 
সঞ্চয় বিনিয়োজিত প্রণালী একই । লোকে যখন তাহাদের আয়ের একাংশ সঞ্চয় 
: হইয়া মূলধ্নবৃদ্ধি করে তখন তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় হইতে বিরত থাকে । ইহার 
বীর ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান এই সকল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন 
করিত তাহাদের চাহিদা ও নিয়োগ কমিয়! যায়। অপরদিকে লোকে তাহাদের সঞ্চয় 
ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সরকারী খণপত্র, ব্যবসায় প্রন্তৃতিতে বিনিয়োগ করে। ইহারা 
লোকের সঞ্চয় লইয়া মূলধন বাড়াইবার কাজে লাগায়। ফলে উৎপাদনের যে-সকল 
উপাদান পূর্বে ভোগাদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহার একাংশ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত 
হয়, এবং দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । নিম্নপিখিত,ছকটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে 

পারা যাইবে 2৬ 


৪ আয় 
1.1 | 
ব্যয়ের পরিমাণ সঞ্চ্মর পরিমাণ 
ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন 
( মূলধন-গঠন ) 


দেখা যাইতেছে, মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয় (50.৮1065 ) এবং এঁ সঞ্চয়ের বিনিয়োগের 
(15550006100 ) উপর নির্ভর করে। 


সঞ্চর নির্ধারক ছুইটি সঞ্চয় আবার নির্ভর করে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা 
বিষয় ঃ (111 00০ 5৪৮০) এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতার (0০৬2: 6০ 
১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা, উপর | ও 

২। সঞ্চয়ের ক্ষত. 92৮০) উপর 


(ক) অঞ্চয়ের ইচ্ছ! € ডা1]] €০ 5৪৮৪ ) লোকে নান! 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিকি কারণে বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয়। ভবিষ্তুৎ 
বিবর দ্বারা প্রভাবান্বিত বিপদের ভন্ত প্ররস্তত থাকা, পুত্রকন্তার শিক্ষা্দীক্ষা, বিবাহাদির 
হয়ঃ ব্যয়নির্বাহ, নিজের হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারের ভরণপোষণ 
১। ব্যাভিগত দুরদ্ি ইত্যাদির জন্য মানুষ দুরদৃষ্টিশত সঞ্চয় করে। আবার বসতবাটি 

নির্মাণ মোটরগাড়ী করমু গ্রন্থতি ভোগের ইচ্ছাপুরণের উদ্দেন্তে 
২। সমাজে প্রতিপত্তি মানুষ সঞ্চয় করিয়া .থাকে | অর্থশালী হইয়! সমাজে ক্ষমতা ও ৪ 
নাভ প্রতিপত্তি অথবা ব্যবসায়ে সফলতালাভের' উদ্দ্শ্েও মার ময় 
করিতে মনোযোগী হয়। আবার রঁ্পণ ব্যক্তিরা ন্বভাববশতই সঞ্চয় করিযাচ্ে& দু. 


র্‌ শা, অগি--৭ 


অর্থবিস্তা 


ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়কার্য সম্পাদিত হয়। শিল্প ও 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ইত্যাদির 
| জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে । সঞ্চয়ের এই সকল প্রেরণা দেশের 
ও। মামাজিকও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবাফ্িত হয়। দেশে 
রাষ্ট্রনেতিক অবস্থা 

শান্তিশুংখলা বজায় এবং জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা ন! 
থাকিলে লোকে সঞ্চয় করিতে চাহে না । কারণ, ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন সঞ্চর 
করা নিরর্থক মনে হয়। 

টাকাকড়ি বিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধারণের সঞ্চয়ের 

ইচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ডাক- 
৪ | বিনিয়োগের. বিভাগের সেভিংস্‌ ব্যাংক প্রভৃতি যত গড়িয়া উঠে দেশের লোকের 
সি সঞ্চ়ও তত বাড়িয়া যায়। 





মূলধন ৯৭ 


সঞ্চয় শিক্ষাবিস্তারের সঠিত সম্পকিত। দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার ঘটিবে 
লোকে ততই ব্যক্তিগত ও সামাঞ্জিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন 
শিক্ষাবিস্তার হইবে; তাহাদের দূরদৃশিতা বৃদ্ধি পাইবে ; এবং ফলে সঞ্চয় 
বৃদ্ধি পাইবে । 
পরিশেষে বলা হয় যে, সুদের হারের উপরও সঞ্চ্ব শির্ভর করে। স্থদের 
হার অধিক হইলে লোকে অপিক আয়বৃদ্ধির আশায় 
অধিক সঞ্চয় করে। 
(খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা! (০০০: €০ 9৪৪) 2 সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই 
সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করিবার জন্ত লোকের আয়ের 
পরিমাণও যথেষ্ট হওয়া চাই। যে দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় 
সামান্ত এবং অন্নবস্ত ও আশ্রয় যোগানই কষ্টকর সেখানে লোকের 
সঞ্চয় করার ক্ষমত! থাকে না। স্থতরাং 'আয় যত বাঙিবে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও 
'ত বাড়িবে। 


৬। হদের হার 


সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয় 
ত্বান্। নি।ারিত হয় 


সূলধনবৃদ্ধি কি কি বিষয়েবউপর নির্ভর করে 
সঙ্গ্গেব পারমাণ 












বি দের ীনির্ে 
অবস্থ। সুব্যব্থ 
”.  উপরি-উক্ত স্বেচ্ছীমূলক ব্যক্তিগত সঞ্চয় (৮০100215 001:501891 ৪81755) ছাড়া 
বর্তমানে সরকারও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মৃলধন স্বষ্টি করিয়া! থাকে। যখন সরকারী রাজস্ব 
সাধারণ সরকারী ব্যয় হইতে অধিক হয়, তখন এই উদ্ধত্বকে 
সরকারী নর বাজেট-উদ্ধত্ত (৮4৫৪০ 91105 ) বলা হয়। ইহা আবশ্তিক 
সামাজিক সঞ্চয় (০0100315015 ০0100011010 52105 ) বলিয়াও অভিহিত হয, 
কারণ সরকার সমাজকে এই সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। সরকার এই সঞ্চয়কে মূলধন- 
গঠনে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহা, ব্যতীত সরকার খাণ করিয়া অথবা মুদরাস্বীতির £ 
সাহায্যে মূলধন-গঠনে প্রবৃত্ব হইতে পারে! এক্ষেত্রেও -সঞ্চয, আসে সমাজের নিকট 
হইতে । তবে খাণের বেলায় এক হইল মূলক ; কিস মুদ্রাহ্ষীতির . বলায়: সর : 


৯৮. অর্থবিষ্যা 


হইল অনিচ্ছামূলক (11501001215) | কারণ, মুদ্রাম্মীতির ফলে জিনিসপত্রের 
দাম বৃদ্ধি পায় এবং লোকের 'ভোগ হাস পায়। 
ভারতে মুলধনন্বদ্ধি (080169] 4১০00011190] 1 [7019 ) 2 
প্রাকৃতিক এশ্বর্ব ও জনবলে সমৃদ্ধ হইলেও "ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠিত হয় 
নাই। কৃষির ক্ষেত্রে এখনও চাঁবীরা মান্ধাতা আমলের নিকুষ্ট ধরনের বলদ ও লাঙল 
লইয়াই কোনরকমে চাষবাস করিয়া থাকে । বর্তমানে নদীতে বাধ বাধিয়া বৃহৎ সেচ- 
পরিকল্পনা গড়িয়৷ তুলিবার প্রচেষ্টা সত্বেও এখনও কষককে আকাশের দিকে বৃষ্টিপাতের 
. জন্য চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারত গ্রামময় হইলেও গ্রামাঞ্চলে 
যথেষ্ট প্রান্তিক এতর্য রাস্তাঘাট অনুন্নত এবং বর্ষার সময় একপ্রকার অগম্য হইয়া পড়ে 
সত্ত্বেও মূলধন-গঠনে ক 
ভারত পশ্চাতে পড়ি! রেল ট্রামার বিমান মোটরবাস প্রভৃতি যানবাহনের উন্নতিবিধানের 
রহিয়াছে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সত্বেও আমর! এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া 
আছি। শিল্পক্ষেত্রেও আমরাযথেষ্ট বাস্তব মুড গড়িয়া তুলিতে 
পারি নাই। কলকারখানা! যথেষ্ট পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি 
প্রবর্তন করাও সম্ভব হয় নাই। বাসগৃহের৪ যথেষ্ট অভাব রহিয়ছে | সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, বাস্তব মূলধনের সংগতি আমাদের অত্যন্প । 
এখন প্রশ্ন, মূলধন-গঠনের পথে 'প্রতিবন্ধক কি কি এবং কিভাবে হখাদের দূর কর 
যায়? পূর্বেই বলিরাহি ষে মুলধন-গঠন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে__সঞ্চয় ও 
কেন পশ্চাতে পড়িয়া বিশিয়োগ | প্ভারতে লোকের সঞ্চ করিবার ক্ষমতা অতি সামান্ত | 


রহিয়াছে সঞ্চয় হইল আয়"ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। অধিকাংশ লোকের 
১। প্রথমকারণ আয় এতই সামান্ত ষে তাহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানের পর্ষেও 
সঞ্চয়ের লতা পর্যাপ্ত নহে 1* যেখানে অন্নবন্ত্র ও বাসস্থান জোটানো৷ অধিকাংশের 


পক্ষে কষ্টকর সেখানে কাম্য হাঁরে সঞ্চয়ের আশা করিতে পারা যায় না। 

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা 
কমিয়া গিয়াছে । শিল্পপতিগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকিলেও সরকার 
শীপ্বই ব্যবসাবাণিজ্য কাড়িয়া লইবে এই ভয়ে তাহাদের বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া 
সঞচর-স্বল্পতার বিভিন্ন: গিয়াছে ।** আবার ধনিক ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আড়ম্বর- 
কারণ-_আয়ের পুর্ণ ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে । ইহার ফলে সঞ্চয়যোগ্য অর্থের 
বষ্মতা, সঞ্চয়ের ইচ্ছা অপব্যয় ঘটিতেছে। সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবেও সাধারণ 
ইাস ইত্যাদি লোকের মধ্যে কতকট1 অপচয়জনক ব্যয়বাহুল্য দেখ! যায় । বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ প্রতৃতি অনুষ্ঠানের সময় এইরূপ ব্যয় করা হইয়া থাকে । ইহার পর আছে ক্রম- 
বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। দেশের" মোট আয় টি পাইলেও বধিত জনসংখ্যাকে 


পপ পাপী 


ক ৪৩-৪৪ পৃঠা দেখ । ৃঁ 

৮ রি রে এই ভয্নকে জাতীয়করণের ভয় (199 0£ ৩9০21951050 বলা হয়। -১৯৫১-৫২ সালে, 
নৈরিক্রারিকংন গ্রহণের পর হইতে এই ভয় দ্ধ পাহুয়াছে।. ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, জীবনবীমা 
গা কর? এই জ্যবদ্ধিতে সহায়ত] করিয়াছে। . 





মূলধন ৪৪ 


থাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখিতে ইহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং মূলধন- 
গঠনের জন্য বধিত আয়ের প্রয়োগ বিশেষ সম্ভব হয় না। 
ভারতে যে শুধু সঞ্চয়ের পরিমাণই অপ্রচুর তাহ! নহে, অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের 
ব্যবহারও জাতীয় কল্যাণের অনুকুল নহে । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় যে ব্যবসাদারেরা মালমজুত, চোরাকারবার, ফটকাবাজার 
প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতেছে। ইহা ব্যতীত. সোনারূপা, গহনা- 
পত্রাদিতে লোকের সঞ্চয় অকাম্যভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে ।* 
বিশিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও সেদিন পর্যন্ত এদেশে বিশেষ 
বর্তমানে মূলধন- দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। শিল্পপতিগণ ভোগ্যদ্রব্ই উৎপাদন 
গঠনের দিকে দৃষ্টি... করিয়াছে; আর বিদেশী সরকার এ-বিষয়ে একপ্রকার উদাসীনই 
দেওয়া! হইতেছে ছিল। সম্প্রতি অবগ্ঠ জাতীয় সরকার পরিকল্পনার মাধামে মূলধন 
গড়িয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে । 
বর্তমানে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার সঞ্চয়সংগ্রহ ও মূলধন-গঠনের 
নার্না চেষ্টা করিতেছে । ইহার মধ্যে প্রথম হইল জনসাধারণের নিকট হইতে খণগ্রহণ। 
সরকার জনসাধারণ্‌কে সঞ্চয় করিতে“উৎসাহিত করিতেছে । অর্থ- 
উদ নৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্ল্যান সার্টিফিকেট, প্রাইজ বও ইত্যাদিতে 
| টাকা বিনিয়োগ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে ) গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাংক, ডাকঘর প্রন্থতির মাধামে স্বল্প সঞ্চয়ের বুঁদ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছে ; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্ান্ত জমাকে মূলধন-গঠনের 
১ খণ ইতাদির . কার্দে নিয়োশ করিতেছে; জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রে 
মাধ্যমে সংগ্রহের 
প্রচেষ্টা মালিকানায় আনিয়া! (17861010911526101) ) এবং রায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে দেশের অর্থকে মূলধন-গঠনে নিয়োজিত 
করিতেছে ) রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্প ও রেলপথের আয়কে পরিকল্পনার কার্ধে বিনিয়োগ 
করিতেছে । মূলধনের দ্বিতীয় সুত্র হইল কর। সম্প্রতি সরকার 
আয়কর, উৎপাদন-শুক্ক ছাড়াও মৃত্যুকর, মূলধন-লাভকর, সম্পদকর, 
দানকর প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করিয়া শিল্লোন্নয়নকার্ষে 
৩। অপ্রয়োজনীয়. বিনিয়োগ করিতেছে । ইহা! ব্যতীত বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাঁদন ও 
ব্যয় নির ভোগ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে ; এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্র 
পাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । রপ্তানি বুদ্ধি করিয়াও যাহাতে যন্ত্রপাতি 
অধিক আমদানি করা যায় সে-চেষ্টাও করা হইতেছে । বৈদেশিক 
খণ ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়াও মূলধন-গঠনের চেষ্টা কর! হইতেছে। 
অনেকের মতে, কৃষিতে যে অতিরিক্ত লোক আছে তাহাদের 
কাঁজে লাগাইতে পাঁরিলে দেশের মূলধন বাড়িয়া, যাইবে। সমাজোন্ন়ন পরিকল্পনার ৮ 


* অর্থমন্ত্রীর « সাম্প্রতিক “বিবৃতি অনুসান্ে ভারতে শুধু ব্যক্তিগত সরের পরিমাপই হই. ৪5 
কোটি টাক1। 


২। দ্বিতীয় কারণ 
নঞ্চয়ের অপপ্রয়োগ 


২। কর-পদ্ধতির 
সংস্কার 


৪ বৈদেশিক খণ ও 
ূ সাহায্য 


১০৩. অর্থবিদ্তা 
সাহায্যে ইহাদের পারস্পরিক সহায়তায় উৎপাঁদনথাল কার্ধে উৎসাহিত করা হইতেছে । 
কিছু পরিমাণ নোট ছাপাইয়াও সরকার অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতেছে । 
ইহাকে 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (19:5৫ 5910£5 ) বলা হয়। 
কারণ নোট ছাপানোর ফলে যে মুদ্রাম্মীতি ঘটে তাহাতে জিনিস- 
পত্রের দীম বাড়ে বলিয়া লোকে পূর্বের তুলনায় কম জিনিসপত্র 
কিনিতে সমর্থ হয়। এইভাবে বর্তমান ভোগের স্রাস সংঘটিত করিয়া সরকার মূলধন- 
দ্রব্যের উৎপাঁদনবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে । 

দেশে মূলধন-গঠনের হার কত তাহা মোটামুটি বিনিয়োগের হার হইতে নির্ধারণ 
করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারপ্তে ভারতে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের 
বার্নারূতা শতকর| ৭ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ১১ 
মলধন-াঠনের হারের ভাগের মত দীড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আরের 
নির্দেশক শতকরা ১৪ ভাঁগ বিনিয়োগের লক্ষ্য নিদিষ্ট হইয়াছে । ইহা সম্ভব 

করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হইবে । 

বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকর1 ৮*৫ ভাগের মনত সঞ্চয় সম্ভব হয়; উহাকে বাড়াইয়। 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেবে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১৫ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। 
ইহা ছাড়াও অবন্ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে । অনেকে শ্রই আভ্যন্তরীণ 
সঞ্চয়ের হারকে অতাধিক বলিয়! মনে করেন । তাহাদের ধারণা, 
ইহাতে লোকের দু্শা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে । অথচ বিশেষজ্ঞদের 
মতে, জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ সঞ্চয় দ্রুত অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের জন্য অপরিহার্ব। এইন্গপ ক্ষেত্রে বলা হয় বে বিনিয়োগের হার অপরিবতিত 
রাখা হউক, কিন্তু কর, মুদ্রান্ষীতি, খণ প্রশ্নতির মাপামে সঞ্চয়েরহারি বিশেষ নব 
গহনাঁপত্র ইত্যাদিতে যে-সঞ্চর অকাম্যভাবে আটকাইয়া আছে তাহা কাজে 
লাগাইবার ব্যবস্থা করা হউক এবং সংগে সংগে মালমজ্ুত, চৌরাঁকারবার, ফটকাবাজার 
ইত্যাদি নিয্ত্রিত করিয়া & টাকাও বিনিয়োগ করা হউক | / 


হস্ষিগ্রসাক 


মুল্ধনকে “উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান, বলিয়া বলি করা হয়। এই অর্থে জমি মূলধন নহে-_ 
কারণ, উহা! উৎপ-দিত উপাদ্দনি (:99:8099. 59৮79 ) নহে ; ভোগ্যদ্রবাও মূলধন নহে-_কারণ, উহা! 
উৎপাদনকার্ষে বাব্হৃত হয় ন|। অবশ্য ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রবাও মুল্ধন বলির! গণ হইতে পারে_ যেমন, 
কয়লা রদ্ধনের জন্য ব/বহীত হইলে উহা! ভোগ্যদ্রবা কিন্ত কলকারগানায় ব্যবহৃত হইলে উহা মূলধন। এই 
কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদি 5 ্টপাদাঁন বলিয়। বর্ণনা করিতে অনেকে আপত্তি করেন। ইহাদের 
মতে, যাহ! কিহ উপযোগ স্ুষ্ট করে--অর্থাৎ, যাহ! কিছু উৎপাদনশীল, সগাজের নুষ্টিকোণ হইতে তাহাই 
মূলধন । এইরূপ মূলধনকে বাস্তন মূলধন বলা তয়। সদাজের দিক হইতে ঘরবাঁড়ী, যানবাহন, রাস্তাঘাট, 
, কদকারখান!, পোতাশ্রয প্রভৃতি ইহার উদাহরণ | ব্যদ্িগত ব্যবলায়ীর দিক হইতে বিচার করিলে তাহার 
্ষারখান্সরাডী, যন্ত্রপাতি ইহাদিকে ইহার অন্ত ্ত জবিতে হইবে) . 
সমানে দিক. হইতে টাঁকাঁকড়ি মূলধন নগহ £ কিন্তু ব্যক্তিগত র্যবসায়ীর দিক হইতে টাকাকড়ি 
মুনি গণ্য * ইহাকে আধিক মূলধন বলা | 


৫ | বাধ্যতামূলক 
সঞ্চয় 


ভারতে বিনিযোগের 
হার 





চুর, 


মূলধন ১৬ 


রা... স্ম১, পজল 


আখিক মূনদ্ধন ছাড়াও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে আর একপ্রকার মুল্ধনের সন্ধান পাওয়া যায় । 
ইহাকে ধণ মূলধন বলে। বও, খণপত্র প্রভৃতি ইঠাদের উদাহরণ । 

হতরাং ব্যক্তিগত মুলধন তিন প্রকারের- (১) বাস্তব মূলধন, (২) আণিক মুলধন এবং (৩) খণ 
মূলধন । 

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ £ অগ্যান্তভাবেও মুলধনের শ্রেমীবিভাগ করা হয় | এইরূপ অন্যতম শের্ীবিভাগ 
হইল (ক) ব্ক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মুল্ধনের মধ্যে । ব্যক্তি যে-মূল্ধনের মাণিক ভাহাক্ষে 
ব)ভ্তিগত মুল্ধন, সাধারণের মুল্ধনকে সামগ্রিক মূলধন এবং ব্যক্তিগত ও সাঁগগ্রিক মূলধনের সমগ্টিকে জাতীয় 
মূনধন বলা হয়। 

(খ) মূলধন স্থায়ী ও চলতি__ এই ছুই প্রকারেরও হয়। যে মুণ্ধশ-দ্রবা বার বার ব্যবহৃত হয় তাহাকে 
স্থায়ী মুসধন এবং যাহা একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। 

(গ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এইভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। মে মুল্ধন একটিমাত্র কাধে 
নিবদ্ধ থাকে তাহাকে নিবদ্ধ এবং যাহা বন্ধপ্রকার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনিবদ্ধ মুলধন্‌ 
আখ্যা দেওয] হয়। 

মূলধনের কাধাবলী £ (১) মূলধন শ্রমিকের দক্ষত! ধৃদ্ধি করে; (২) ইহা শ্রমবিভাগকে হুগ্দ্তর 
করিয়া! উৎপাদন বৃদ্ধি করে; (৩) ইহা! উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে; (৮) ইহ উৎপাদনের অন্যান্য 
উপাদান সরবরাহ করে। 

মূলধনবৃদ্ধির উপায £ মুলধনবৃদ্ধি সঞ্চযের উপর নির্ভর করে। *সঞ্ক্য হইতে মূলধন গঠিত হয়। সঞ্চয় 
বলিতে ভোগ ক্উতে বিরত পাকা বুঝাঘ। সঞ্চঘকে বিনিয়োগ করিয়া তবেই মূলধন হৃষ্টি করা হয। 
হতরাং মুল্ধন-গঠন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়__(ক) সঞ্চয়, এবং (খ) বিনিযোগ। 

নঞ্চয় নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছ1, এবং (খ) সঞ্চযের ক্ষমতার উপর। (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা 
১। ব্যক্তিগত দুরদৃষ্ট, ২। সমাজে প্রতিপন্তিলাভের ইচ্ছ'্ ৩। পামাজিক ও রাষ্ট্ীনৈতিক অবস্থা, 
৪। বিনিয়োগের হবাবস্থা, «| শিক্ষা, এবং ৬। হ্থদের হার-_এই কয়টি বিষয় ছারা! প্রভাবান্থিত হয়। 

(খ) সঞ্চষের ক্ষমত| আয়ের দ্বারা নির্বাগিত হয়। 

ব্জিগত সঞ্চয় ছাড়াও স্গকারী নঞ্চ্ন আছে। সরকার নানাভাবে সকযের ব্যবস্থা! করিয়া মূলধন গঠন 
করিয়া থাকে। 

ভারতে মুলধনবৃদ্ধিঃ প্রাকৃতিক এরথথয থাক জত্বেও ভারত মুলধন-গঠনে অন্যান্য দেশের তুললায় 
পশ্চাতে গড়িয়া রহিয়াছে । ইহাগ প্রধান কারণ সঞ্চয়ের স্বত1। সঞ্চয়-স্বল্পতার মুলে রহিয়াছে আয়ের 
সল্পতা, সঞ্চয়ের ইচ্ছাহা, ইত্যাদি । দ্বিতীয় কারণ সঞ্চযের ক্সপপ্রয়োগ । বর্তমানে অবশ্ত মুলধন-গঠনের 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই উদ্দেপ্তে খণ ইত্যাদির মাধ্যমে (১) অর্থসংগ্রহ কর! হইতেছে, (২) কর 
পদ্ধতির সংস্কার করা হইতেছে, (৩) অপ্রয়োজনীয় বায় নিযস্তণ করা হইতেছে, (৪) বৈদেশিক খণ ও 
সাহাযা গ্রহণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে, (৫) বাঁধাতীমূলক সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। 

মূলধন-গঠনের হার মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারা যায় বিনিয়োগের হার হইতে । ভারতে দ্বিতীয 
পরিকল্পনার প্রারস্তে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ । বিণিয়োগের হার দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকর! ১১ ভাগে দীড়ায়, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহ] জাতীয় 
আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে পৌছি'ৰ. আশ! করা হইযাঁছে। 


প্রশ্মোত্তর 


1... 7099770 080/91 800. ৪6৮৮০ (003 1000013028 ০0£ 0১191 ৪ ৪ 1060 0: 
7১700110610), 8১ (8.1. 1050 চি 
মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উৎপানের উপাদান্ধ হিদাবে মূল্ধনের কার্খাবলী উল্লেখ কর। 
ইংগিত মুগ্ীধন “উৎপাদনের উৎপাদিত উপ্যা্জল'। ব্যক্তির দিক হইতে যাহা ,আর-ম্বহী করে 


১০২ -- অর্থবিদ্যা 


তাহাই মূলধন ; সমাজের দিক হইতে যাহা উৎপাদনকার্ধে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।""* (৯*-৯১ এবং 
৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা )] 
2, চাদ জ00]0 ০00, 0991)9 095169] 1 70190020191) 0০৮৮99 (৪) (03017707669 ০ 
7১9৪] 00168, (০) 0107095 08101651 8170. (০) 1,080. 0%07681. 
কিভাবে মূলধনের সংজ্ঞ! প্রদান করিবে? (ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আধথিক মূলধন এবং () খণ 
মূলধনের মধ পার্থক্য নির্দেশ কর। [ ৯*-৯১ পৃষ্টা ] 
9, 7099159 0819169] &00 70106 ০০৮ 190০7 16 1701798 19000061070, 
(0. ঢা. 1954: ন. . (7) 0০101), 1961) 
মূলধনের সংজ্ঞা! নির্দেশ কর এবং মূলধন কিভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করে তাহা দেখাও । 
[ ৯* এবং ৯৩-৯৪ পৃষ্টা ] 
4.:110010806 6109 £806018 1706 1070775069 6159 01০61) ০৫ 087১)8] 20. 8 ০001৮ 
যে যে বিষয় দেশে যুলধনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাহা দেখাও | 
[ইংগিত £ মূলধনবৃদ্ধি (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া যে যে 
বিষয় ইহাদের বৃদ্ধিদাধন করে তাহাই মূলধননৃদ্ধির সহায়ক। উদাহরণশ্বরূপ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
অবস্থা, বিনিয়োগের স্থববস্থা, শিক্ষার প্রসার, জাতীয় আয় প্রভৃতির উল্লেখ কর! যায়।."" “ ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা )] 
৮. 1019617125181) 7১9৮%99 (৪) 71560. 8100. 01:001817£ 08121691+ (0) 91117]. 8170. 
[19801608070], (0. 0. 1943,154) 
(ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন, (খ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মকুধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও ।  [ ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা ] 
6. 198৮ 87০ 6119 01079 0180 11100671179 00৮) 01 080569] 2 ১0078 2 ৮178 
206880708 11859 19000. 8001)690 60 16710৮০ 1110980 1)17)0780008 ? 
ভারতে মূলধননৃদ্ধির প্রতিবন্ধকগুলি কি কি? ইচাঁদের দূরিকরণের জন্য কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়াছে ? রি | ৯৮-১০ পৃষ্ঠ] 7 


পূ. দড1)5615 081016%] ? চ571)%6 10508511798 স০৪]এ 9০0 8009৮ 60 10070889019 8000. 


171016%101) 01 08191681217 110078 ? টা. লগ (7) 1960) 
মূলধন কাহীকে বলে? ভারতে মূলধনবৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা হপারিশ কুরিনৈ১৮৮, 


[৯* এবং ৯৯১০১ পৃষ্ঠা] 

8. 105001917 07৩ 10100650708 01 0879101- 2756 829 87900209265008 চিত 0861019 

101. 009 1011005101) 01 08/0168] 11) ০5 000225 1 (নন, 9. (0) 0070010. 1061) 
মূলধনের কার্যাবলী বর্না কর। কোন্‌ কোন্‌ বিষয দেশ মুল্ধনবৃদ্ধিতে সঙগয়তা করে? 

[ ৯৩৯৪ এবং ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠ] ] 

৪. 1056 195 051011%] 2 1756 919 009 80601881000 চ5101017 6179 80010018809 

০0£ 08078] 09199709 ? ( নে, 9. (8) 00700, 1969 ) 

মূলধন কাহাকে বলে? কি কি বিষয়ের উপর দেশের মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে? 
[৯* এবং ৯৪-৯৮ পৃষ্টা ) 


অস্রন্ম অন্্যাস্ত্ 


কারিগরি দক্ষতা 
€1201)17108] 91511] ) 


কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক 
এশ্বর্য ও মূলধন থাকা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনকে 
সু্টভাবে উৎপাদনকার্ধে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রয়োজন নিপুণ কর্মীর | বর্তমান 
যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের কল্যাণে কুষি, শিল্প এবং অন্ান্ত ক্ষেত্রে 
উৎপাদনের কলাকৌশল ও যন্থপাতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। এই সকল উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন করিতে হইলে 
সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন । যে-দেশের লোকের কর্মদক্ষতা ও শিল্পগত নৈপুণ্য ষত 
উচ্চস্তরের সে-দেশের উৎপাদনের হারও তত অধিক এবং জীবনযাত্রার মানও তত উচ্চ । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগ প্রভৃতি উন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পগৃত নৈপুণ্য উন্নত 
স্তরের বলিয়াষ্টহাদের জাতীয় উৎপাদন অধিক । সোবিয়েত ইউনিয়ন, জাপান প্রতি 
দেশ বাস্তব মূলধন-গঠনের সংগে সংগে নানা উপায়ে পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বুদ্ধি 
করিয়াই অর্থ নৈতিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে । 

ভারতের ন্যায় স্বল্লোনত দেশে জ্রুত অর্থ নৈতিক নয়নের অন্যতম কঠিন সমস্তা হইল 
লোকের শিল্পনৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা । যথেষ্ট প্রাকৃতিক এশ্বর্য থাকা সত্বেও 

আমাদের দেশ অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে ; জনসংখ্যার একটা বিরাট 
প্রি অংশ বেকার হইয়া রহিয়াছে; অনুন্নত কৃষির উপর জনসংখ্যার 
উন চাপ দিনের পর দিন বাড়ির চলিয়াছে; এবং ফলে গ্রামাঞ্চলে 
অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যাও বুদ্ধ পাইতেছে। আপাত- 

দৃষ্টিতে মনে হয় যে এই সকল বেকার ও ঘর্ধবেকারকে উৎপাদনকার্ধে নিয়োগের 
ব্যবস্থা করিলেই আমাদের দেশ উন্নত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সমস্তা এত সহজে সমাধান 
হইবার নয়। মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাদের নিয়োগের প্রধান বাধা হইল 
কারিগরি কর্মকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্যের অভাব । 

মাটি কার্টবার, জল তুলিবার অথবা মোট বহিবার জন্য হয়ত বিশেষ দক্ষতার 
প্রয়োজন হয় না_শারীরিক শক্তিসামর্থ্য থাকিলেই চলে। কিন্তু কলকারখানা 
স্বাপন, কলকারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন, নদীতে বড় বড় বাধ 
নির্মাণ, ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন, চিকিৎসা, 
শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন । ন্ান্ত অনুন্নত 
স্বল্পোন্নত দেখ্গের মত আমাদের দেশেও এই দক্ষতার অভাব রহিয়াছে । পরিকল্পনার 
মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন: ক্ষেত্রে উন্নয়নের যেং-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহাকে সঞ্কল করিয়!, , 


কারিগরি দক্ষতার 
প্রয়োজনীয়তা 


. 
৯. অর্থবিস্তা 


শিপ সহ 


তুলিতে হইলে এবং আমাদের জনবলকে দেশের সম্পদ স্থষ্টির কার্ষে নিয়োজিত করিতে 
হইলে মূলধন-গঠনের সহিত কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির সুব্যবস্থা কর! একান্ত 
দরকার । ইহা না করিতে পারিলে দেশের উন্নরন পরিকল্পনা স্বগ্নুই 
টার কারিগরি থাকিয়। যাইবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অবিলম্বে কারিগরি 
দক্গতার প্রসারের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই সম্মিপিত জাতিপুজ ও 
উহার বিভিন্ন শাখা কারিগরি সাহাধ্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছে । 
কারিগরি দক্ষতা সুতির উপায় ( ঢা8০6015 £০৮6107106 001009- 
€100. 02010101091 511]] ) 2 স্বল্পোন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা স্যষ্টির সমস্তা 
মূলধন-গঠনের সমস্তারই অন্তব্ূপ ! মুলধন-গঠনের জন্য যেমন বর্তমান ভোগকে 
কতকাংশে কমাইয়! দিতে হয়, তেমনি কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের 
জন্যও দেশকে কতকটা বর্তমান ভোগকে ত্যাগ করিতে হয়_ 
কারণ, জাতীয় আয়ের একাংশ কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যরিত হয় । 
জাতীয় আয়ের এই অংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিধুক্ত হইলে এ সকল দ্রবোর যোগান 
বুদ্ধি পাইত | কিন্তু কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য উহা বায় করা হইতেছে বলিয়া 
লোকে কম ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে। এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য কারিগরি দক্ষতার 
প্রসারের উদ্দেশ্টে ভারতের ন্ায় স্বজোন্নত দেশকে সাময়িকভাবে ভোগ্যশব্যর উৎপাদন 
কমাইয়া দিতে হয়। তবে হিসাব করিয়া চল! দরকার । রুষি, শিল্পবাণিজ্য ও অন্যান্য 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজন কুঝিয়া উহাদের 'অভাবপুরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
যাহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং অপচয় না ঘটে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ইহা না 
করা হইলে 'অপচয় ছাডা কাধিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নূতন শ্রেণীর বে হইবে। 
কারিগরি দক্ষতানুদ্ধির প্রধান প্রধান উপায় হইল £ (১) সাধারণ শিক্ষা,'(২) শিশে, 
রর ধরনের কারিগরি শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ 
ক (৩) শিক্ষানবীসী (8001:617015651710 ), (৪) অন্তনিয়োগ শিক্ষা 
( 08170176-071-101 ) এবং (৫) বিদেশ হইতে বিশেবজ্ঞ আনিয়া 
অথবা (৬) বিদেশে লোক প্রেরণ করিয়া কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা । 
সাধারণ শিক্ষা £ দক্ষ কর্মী হইতে হইলে কিছুটা পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা থাক! 
প্রয়োজন, কারণ এই শিক্ষার উপর ভিন্তি করিয়াই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদীক্ষা 
গড়িয়া উঠিতে পারে । জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন তাই সর্ব- 
টা রা শিক্ষাও প্রথমেই সর্বজনীন শিক্ষাবিষ্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমাদের 
দেশে এখন৪ শতকরা প্রায় ৭৬ জন লোঁক নিরক্ষর 1* তাই 
সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা চলিতেছে । আর একটি কারণেও সাধারণ শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা রহিরাছে। সাধারণ শিক্ষরি ফলে মানুষের দৃষ্টিভংগি প্রসারতালাভ 
করে, ত্বাহার দাব্রিত্ববোধ গড়িয়া পে এবং সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা ও দেশের 
৬ঠনমুধক কার্ধে সে তাহার নিঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে সহজেই সচেতন হয় । 


ছিল বির পপর ০, ০ আআ 


রি . ৫ সানে সালের জ্নগণনার চূড়ান্ত হিসাব। 


কারিগরি দক্ষতা 
সির সমস্তার প্রকৃতি 


কারিগরি দক্ষতা 


কারিগরি বা বৃভিমলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শি প্রত্যেক দেশেই 
কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিশ্ষাপ্রদানের জন্য ইঞ্লিনিয়ারিং স্কুল-কলেজের মত বিশেষ 
ধরনের বৃত্তিমূলক 'ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আছে। ভারতের 
মত অনুন্নত দেশে এই ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বুদ্ধি * 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে । 
শিক্ষীনবীসী £ এই পদ্ধতিতে কলকাঁরখানায় শিক্ষার্থীদের হাতে ধরিয়া কারিগরি 
শিক্ষাপ্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা দক্ষ কারিগরের তত্বাবধানে কিছুদিন ধরিয়া 
শিক্ষানবীসী করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করে এবং দক্ষ ও 
| শিক্ষানপীপী . অভিজ্ঞ কারিগর হইয়া উঠে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্লোন্নত 
দেশে বর্তমানে এইরূপ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের 
তায় স্বল্পোন্নত দেশেও কারিগরি দক্ষতা! প্রসারের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । 
আমাদের দেশে সরকারী কারখানা, রেল-কারখাঁন| এবং অন্ান্ত কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
রাসায়নিক কারখানা, চাউলের কল, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে। এই প্রসংগে টাটার লৌহ ও ইম্পাত কারখানার ব্যবস্থা বিশেষভাবে উদ্চেখ- 
যোগ্য | এখানে শিক্ষার্থারা একদিকে কারখানায় হাতের কাজ শিল্প] করে, অপর- 
দিকে কারখঞ্জনার কারিগরি স্কুলে তত্বগত শিক্ষালাভ করে। তবে দেশে এখনও 
শিকানবীসী পদ্ধতিতে কারিগরি শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্যাপক ও স্ুণংগঠিত হইয়া উঠে 
নাই। ইহার জন্য প্রয়োজন আইন প্রণয়নের | আইনের দ্বার! দেশী ও বিদেশী সকল 
শিল্প-প্রতিচানে শিক্ষানবীসীদের গ্রহণ এবং ইহাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিতে হইবে । 
অন্তনিয়োগ £ এই পদ্ধতিতে যাহারা চাকরি গ্রহণ করে তাহাদিণকে সংশ্লিষ্ট 
কাজের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রথমে শিল্প-শিক্ষা্ণীনের ব্যবস্থা করা হয়। 
এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিতে নবনিষৃক্ত কারিগরকে শিক্ষাদান ব্যতীত 
৪। অন্তনিযোগ পুরাতন শ্রমিকদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়। ইহা ছাড়া 
শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগর স্্টি সম্ভব হয়; ফলে বেকারত্ব ও অপচয়ের 
সম্ভাবনা থাকে না। 
উপরি-উত্ত আভ্যন্তরীণ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া উচুদরের কারিগরি শিক্ষার ভক্ত 
স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন । শিল্লোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার্থী 
প্রেরণ করিয়া অথবা এ দেশ হইতে অভিজ্ঞ শিক্ষক আনিয়া উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। ইহার জন্য অবশ্য বৈদেশিক 
«। বৈদেশিক মুদ্রার ( 01611) 63010910066 ) প্রয়োজন । শ্বলপোনত দেশগুলির 
সাহায্য ও শরিক্ষা 
পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ব্যয়ভার বহন করা কঠিন। এই কারণে 
শিল্পোন্নত দেশগুলি বৃত্তি (50097) ) প্রদানের দ্বারা শ্বলোন্নত দেশগুলিকে চারা 
শিক্ষাপ্রাপ্তির সবযোগনুবিধা দেয় । . 
কলম্বে পরিকল্পনা % ০০1920190 ও) ও মাকিন মুক্তা ধারী 


২। প্রকৃত কারিগরি 
বা বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা 


অর্থবিদ্যা 


“পরিকল্পনায় (701567001 70212107076 ) ভারতীয়দের কমনওয়েলথের অস্তভূ-্তু 
দেশগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারিগরি শিক্ষার জন্ত বৃত্তি দেওরার ব্যবস্থা আছে। 
চেকোল্লোভাকিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মেনী, ইতালী, সথইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন, 
ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও অল্পবিস্তর ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদীন করিয়া কারিগরি 
"শিক্ষায় কতকটা সহায়তা করিতেছে | 

পরিশেষে বলা যায়, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন থাকিলেও অধিক গুরুতবপুণ 
সমস্তা হইল সাধারণ কারিগরদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা। এদিক হইতে 
শিক্ষানবীসী পদ্ধতি ও অস্তনিয়োগ কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার করা ভারতের পক্ষে 
একাস্ত প্রয়োজন । ইহা ব্যতীত, কৃষি এবং ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য 
কষি-শরমিক ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। 


ভারতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা (0:০৮15101 [01020100109] 
07508101712) [10019 ) 2 স্বাধীন ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্ 
নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । ব্রিটিশ আমলেই কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও 
সংহতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষাসংক্রাস্ত একটি সর্ব-ভারতীয় 
পরিষদ (£11-101 00010011001 715০1001581 8,00০৪- 
€0) শ্বাপশ করা হয়। এই পরিষদ চারিটি আঞ্চলিক কমিটি ([২০219208] 
0010000106665 )) এবং আতটি শিক্ষাবোর্ড (80৪9:৭5 ০0 9050165) প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছে । এই সকল কমিটি “ বোর্ড আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি 
শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করে । 

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পথ্য হইতে িপইঃ 
৬৫-তে দাড়ায়, এবং প্রতি বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের সংখ্যাও ২২০০ 
জন হইতে বাড়িয়া ৪০২০ জন হয়। এ সময় ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষায়তন 
পলিটেকৃনিকগুপির সংখ্যা ৮৬টির স্থলে হয় ১১৪টি এবং প্রতি বংসর ডিগপ্লোমাপ্রাপ্ত 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২৪৮০ হইতে বুদ্ধি পাইয়া ৪৫০০-এ ফ্াড়ায়। ইহা ব্যতীত 
ন্নাতকোত্তর ও গবেষণামূলক শিক্ষা, মুদ্রণ-কৌশল (7710010 0601)17010£5 ) শিক্ষা, 
পরিচালনা-কৌশল শিক্ষা ( 07917552121) 5600193 ) প্রভৃতির জন্য বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান ছিল। 

দ্িতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও দক্ষ কারিগরের চাহিদা মিটাইবার 
জন্য নূতন ৩৫টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ৮২টি পলিটেকৃনিক খোলা হয়। ইহার ফলে 
বৎসরে এখন (১৯৬২ সাল) ১৭ হাজারের উপর গ্রাজুয়েট ও 
টা ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বাহির হইয়া আসে ।* কিন্তু এই সংখা 
গান পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৮২ হাজার গ্রাজুয়েট 
1 নাশ ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা ছিল, কিন্তু দেশে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ছিল 


প্র ৮] - . 
* ১১: ভড 5৪৩ তে 
নি . ৭ ্ ৮ * 


সর্বভারতীয় পরিষদ 


ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা ও 





কারিগরি দক্ষতা ১০৯ 
গুিল্র ০ 

৫৮ হাজারের মত। ফলে অনেক সময় বিদেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়া কার্য সম্পাদন, 
করিতে হইয়াছে । এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে ১৯৬৫-৬৬ সালের 
মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেক্নিকগুলির সংখ্যা বাড়াইয়া যথাক্রমে ১১৭ ও. 
২৬৩-তে লইয়া যাওয়া হইবে । আশা করা হইয়াছে, এই সকল বিদ্ভালয় হইতে 
প্রতি বংসর ৩১ হাজার শিক্ষার্থা শিক্ষালাভ করিয়! বাহির হইয়া আসিবে । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাপ্রদানের জন্ত পশ্চিমবংগের 
খড়গপুরে, বোম্বাই সহুরের নিকটে পাওয়াই (7০%/৪1) নামক স্থানে, কানপুর ও 
মাদ্রাজে চারিটি আঞ্চলিক কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ([২.০101081] 1115000653 0: 
[5০105010965 ) শ্থাপন করা হয় । তৃতীয় পরিকল্পনায় এগুলিকে সম্প্রসারিত করা 
হইবে । যেচারিটি মুদ্রণ-কৌশল বিগ্ভালয় (9০1,00915 0£ [0117700671750101)01096% ) 
এবং দিল্লীতে যে একটি নগর ও গ্রাম পরিকল্পন। বিগ্ঠালয় (4 9০1,09০] 0£10স্ঘাছ 
8150 000120:5 [019010175 ) স্থাপিত হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহাদিগকেও 
সম্প্রসারিত করা হইবে । পরিকল্পনায় যান্ত্রিক, বৈছ্যতিক এবং রাসায়নিক ইপ্জিনিয়ারিং 
(100201170102], 012001091 2190 0০106170102] [50107601176 ) শিক্ষার প্রসার ও- 
গবেবণার উপ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 

পরিশেষে দেশের সম্যক শিল্পপ্রসার সম্ভব হইবে না, ষ্দি-না বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিধুক্ত' 
শমিক বা কর্মী কুশলী হর। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
বঠমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এশিক্ষা গ্প্রদানের প্রচেষ্টা চপিয়াছে। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রিদপ্ুরের অধীন “শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান” 
(]1110050018] 17:0177125 11050105629 ), রেল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সরকারী 
বিভাগ, সমীজোন্য়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত শিক্ষণকেন্দ্র, বেসরকারী শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
প্রভৃতি বিশেষ উদ্লেখযোগ্য । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য ষথাক্রমে ২* কোটি 
টাক। এবং ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের 
পরিমাণ হইল ১৪২ কোটি টাকা । 

দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ করিয়া এবং বিদেশ হইতে 
শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ আনিয়া কারিগরি শিক্ষার প্রসার করা হইতেছে । এই উদ্দেশ্রে, 
বিভিন্ন দেশ যে বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে পূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। 


সংক্ষিগুসান্র 


ভারতের ম্যায় স্বল্পোন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । বস্তত, ইহাই 
আমাদের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সমন্তা | কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হইল £ (১) সাধারণ 
রিগরি ত্রিমূলক শি বস্থা, (৩), শিক্ষানব'সী, 5?) অন্ত 
শিক্ষার প্রসার, (২) কারিগরি বা বু মূল শক্ষার ব্যবস্থা, (৩),্এশিক্ষানব ৮: নিয়ো? 
(৫) বৈদেশিক শিক্ষা | ৮ 
ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার. ও সংহতিসাধনের জন্ঠ বিভিন্ন ধ্ঃনের প্রতিষ্ঠান ৷ বিদেশেও 


সক 


৯০৮ অর্থবিষ্তা 


শিক্ষার্থী প্রেরণ কর হয়। প্রথম পরিকলপন| হইতে হুরু করিয়। ক্রমশ ব্যাপকতরভাবে কারিগরি শিক্ষা- 
প্রনারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
গুম্পোততর 


1..100010069 6109 10000028509 06 69018010951 8001]] 800 (189 06078 2০৮97191172 105 
40110856101, 
কারিগি দক্ষতার গুরুত্ব এবং থে মে বিষয় ইহার গঠনে মহায়তা করে তাহা বর্না কর । 
[ ১*৩-১০৬ পৃষ্টা ] 


2. 10529011709 ৮199 ৪69109 £1796 178৮9 19901 08000101010 009 10200851070 02 69010771091 
811]] 11 117018, 
ভারতে কারিগরি দক্ষতা] প্রসারের জন্ত ষে বে ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা কর। 
[ ১০৬-১*৭ পৃষ্ঠা] 


2. (1৮9 8৮0. 1098, 01 00:০0191012 00: 60901771081] 900,010), 10091 0 11208, 


আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের যে ব্যবস্থা! করা হইয়াছে তাহ সংক্ষেপে বণনা] 
কর! [ ১*৬-১০৭ পৃষ্ঠা ] 


পাট ও পাস পপ 


লব অধ্যাম্ব 


অর্থ নৈতিক কাঠামো 


টি (77001900010 5600601€ ) 


কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে উহার অর্থ নোতিক 
কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক 
অর্থনৈতিক কাঠামো খ্রহবর্ষ, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় 

বলিতে কি বুঝায় ই ৃ্‌ 
আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও লোকের জীবনবাত্রার 


প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা বায়। 
বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয় । 
কতকগুলি দেশে শিল্পবাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ; ফলে 
সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক 
প্রসারের দ্দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার 
লোকের জীবনযাত্রার মান অতি শিয়। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়া 
সকল দশক তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মাফিন যুক্তরাষ্, ইংলগু, জাপান 
ক প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (11815 06৮]10060 ) 
অর্থনৈতিক উন্নতির. দেঁশ বলা হয়) এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক । 
দিক হইতে দেশগুলিকে ত্বিতীয়ত, ইতালী, হাংগেরী, অস্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে 
তিন শ্রেখীতে হিভিন্ত 
তুাধার %:$.. যাহাদের অর্থনৈতিক প্রসার অতি. উচ্চ স্তরে না পৌছ।ইলেও 
এপ শ্জনিকথাঁনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। - তীয়, ভারত, পাকিস্তান, 


টি 


দে ফগানিস্তান, : মাল -এরীন্চি কতকগুলি দেশ আছ হারা অঙ্ছনক পিছনে 


অর্থনৈতিক কাঠামো ০৯ 


৫৮০ টা তি 

পড়িয়া আছে। এই সকল দেশে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান 
অত্যন্ত নিম্ন । এই তৃতীয় শ্রেণার দেশগুণিকে অনুন্নত দেশ বলিয়া অভিহিত 
করা যাঁয়। কিন্তু “অনুন্নত” শব্দটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থাকায় 
বতমানে অর্থবিগ্ভাবিদগণ এই সকল দেশকে “হল্পোন্নত দেশ” ( ৪06196৮০10০] 
5001)015 ) বলিয়। অভিহিত করেন । পৃথিবীৰ মোঁট জনসংখ্যার ছুই-ততীয়াংশের 
উপর লোক" এই স্বপ্নোন্নুত দেশগুপিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নর়ন অন্যতম 
আন্তর্জাতিক সমস্তা হইয়। দাড়াইয়াছে। 


আমাদের দেশ অন্যতম স্বশ্পোন্নত দেশ । কুতরাং আমাদের স্ুুম্পষ্টভাবে জানা 
ভারত স্বল্পোন্নত প্রয়োজন যে স্বল্লোগ্ত দেশের লক্ষণ কি কি? এই সকল দেশের 
দেশের অন্যতম দৃষ্টান্ত কাঠামো কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নতিসাধনেরই বা পন্থা কি? 
আমরা এই সকল আলোচনা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব । 


বিভিন্ন লেখক স্বন্নোনতত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই 
তর্কবিতর্কের ভিতর না যাইয়৷ সংক্ষেপে স্বন্নোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে 
পারা যার £ স্বপ্লোন্নত দেশ হইল সেই দেশ যাহার ব্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত 
৮. দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্ত এবং যাথার 

নি ০ অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (00965061911 ) 
রহিয়াছে । ভারতের দু্গান্ত লইলেই এই সংজ্ঞার অর্থ স্ুম্পপ্ঘ- 
ভাবে ধর। পড়ে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু জাতীয় 
আয় ছিল ২৯২ টাকা; তুলনায় এ সময় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিডু আয়ের পরিমাণ 
ছিল ৯৮০০ টাকা, ইংলত্ডে ৪৩০০ টাকা এবং কানাডায় ৭*০* টাঁকার উপর । 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতে 
ভরডোঃভি প্রাকৃতিক এশ্ব এবং জনবলের প্রাচুর্য রখিয়াছে। আমরা এই 
পরের প্রাচুষের মধ্যে প্রাচুষের মধ্যে থাকিরা ও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের 
দোকেন দারিদ্র উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে 
পারিলেই লোকের মাথাপিছু আয় দিশ দিন বুদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ফলে জীবন- 
যাত্রার মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
ই পরিকল্পনায় এইরপ গ্রচেষ্টার ফলেই মাথাপিছু আয় শতকরা 
টি * ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।* অতএব, ব্তমাঁন মাথাপিছু আয়ের 
স্বল্পতা এবং আধিক উন্নয়নে ভবিষ্যুৎ সম্ভাবনা হইল স্বল্পোন্নত দেশের ছুইটি প্রধান লক্ষণ। 


স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (14081 
50০০০]৪] 0800165 01 ৪0 [0000610656101960 7:00100102 ) £ 
্বল্লোন্নত দেশগুলির ৮৫ স্তাকাইলে উহাদের অর্থুব্যবস্থার এক্ুতকগুলি & 


«৪১ পৃষ্ঠা খ। 


১১৭৫ অর্থবিদ্ধা 


বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য পড়ে। ভারতের এই দৃষ্টান্ত লইয়া এই বৈশিষ্ট 
ব্যাখ্য। করা যায় । 

(১) শিলের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য । ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ 

ভাগ লোক কষিজীবী এবং মাত্র ১০ ভাগ লোক শিল্পকর্যে 
স্ল্লোন্নত দেশে কৃষির নিক রি 
রীতির নযুক্ত। বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহণ, চাকরি প্রভৃতির উপর 
অনগ্রদরতা নির্ভরশীল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে জনসংখ্যার 

মাত্র শতকরা ১২ ভাগ কষিতে লিঘুত্ত থাকে । আবার ভারতের 
মত দেশে সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত আসে কৃষি হইতে । 
সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকর! ৮ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয়, 
আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে আসে শতকরা ১০ ভাগ । বাকিটা অন্ান্ সত্র হইতে পাওয়া 
ষায়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প প্রভৃতির তুলনায় কৃষির অবদান 
কমই হয়। যেমন, মাকফিন যুক্তরাষ্র ও জাপানে জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষির অংশ 
যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ এবং ১৮ ভাগ |? 

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইবূপ দেশে কৃষি অন্ুন্নতই হয়। 
উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসন্বদ্ধ ও শ্ু্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থা অন্রন্নত, সার ও বীজ নিকুষ্ট ধরনের হইতে 
দেখা যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম 
হয় |** ইহা ছাড়া দেখা" যায় যে, শ্বল্পোনত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির 

মালিকানা কৃষকের থাকে নাঃ সকলের উপরে থাকে জমিদার 
৮ এবং তাহার পরে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। বর্তমানে 

আমাদের দেশে জমিদারি প্রথার বিলোপ করিয়া কৃষককে 
জমির মালিকানা দে ওয়া-হইয়াছে । 

(২) স্বল্লোন্তত দেশের আর একটি নৈশিষ্ট্য হুইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব 
(01565156. 0132290105061))। ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক 
যন্ত্রোঘপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রম- 
বর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে । ফলে জমির উপর 

চাঁপ' অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র জুমি চাষ করিতে 
অলোরতদেলেধেদ 7. পরিধারতুক্ত যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অধিক .লোক এ 
আধিক্য জমিতে খার্টিতেছে। অন্বমান করা হয় ষে কষিতে নিষুক্ত 
লোকের মধ্যে শতকরা! ২০ হইতে ২€ ভাগ হইল ভ্রীয়োজনাতিরিক্ত | 
এই অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরায়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনমতেই 
'হাস পায়না । . স্তর এই সকল লোককে অনাব্ঠক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে 
ৰ নগর & 9616-79118086 50 0700200 (৪158৮ ৫ 09005889100) 
রি সে পুর চি্দি দেখ। রঃ রঃ 


অনুনত 
উৎ্পাদন-পদ্ধতি 






কারিগরি দক্ষতা ৮. 
কারিগরি দক্তার অভাব কারিগরি দক্ষতা .- কারিগরি দক্ষতাসৃষ্টির উপায় 





যা | | [ ১*৪-১*৬ পৃষ্ঠা ] 
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হয়। কৃষিতে এই ছদ্ম বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশেশ্শিল্সগত বেকার-সমস্তা, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব গ্রভৃতি অন্তান্ত ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে । 

(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই ) বেকার, অর্ধবেকার ও ছগ্ন 
বেকারের সংখ্যা! বহু। ইহাঁ্িগকে সম্পদ-স্থষ্টির কাজে লাগাইতে . 
পারিলে দেশের প্ররুত মূলধন বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাদের 
উৎপাদনকার্ধে নিয়োগ করিবার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইল 
কারিগরি দক্ষতার অভাব। ইহাকে স্বল্পোনতত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে ধরা হয়। | 

(8) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বে স্বল্পোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি 
অন্ন এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে 
কাটাইতে হয় । 

(৫) স্বল্পোন্নত দেশে ধননৈষম্য অতি প্রকট । একদিকে অগণিত জনসাধারণ 
অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটার, অপরদিকে দুষ্টিমেয় 
ধনী বাক্তির মধ্যে ভোগবিলাসের প্রাচুর্ণ দেখা যার । 

(৬) অধিকাংশ লোক দারিজ্যক্রিষ্ট বলিয়! লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য | 
'আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে দেশের সঞ্চর হইতেই দেশে মূলধন গড়িয়। উঠে | 

ৃ সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ায় মূলধন-গঠনের 
টা হারও স্বল্প হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীর আয়ের শতকরা 
হাতত ১৫-২০ ভাগ মুলধন-গঠনকার্জে নিরোজিত হয়| স্বল্লোনত দেশে 
,. জাতীর আয়ের সামান্ত অংশই বিনিরোগ (£৮০56) করা সম্ভব 
হয়। আমাদের দেশে প্রথম পরিকল্পনার সচনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগের 
বেশী বিনিয়োগ করা সম্ভব হর নাই। প্রথম ছুই পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে 
১৯৬০-৬১ সালে উহা? বাড়িয়া! জাতীয় আয়ের শতকর। ১১ ভাগের মত দীড়াইয়াছিল 
বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই বিনিয়োগের হিসাব বৈদেশিক সাহাষ্য ধরিয়া 
কর! হইয়াছে, কারণ 'আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ছিল জাতীয় আয়ের 
শতকর। ৮ ভাগের কিছু অধিক ।* 

(৭) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্ররূতি হইতে স্বল্পোন্নত দেশের অনগ্রসরতার, 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে । হিসাব 
করিয়। দেখা প্রিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে 
রা শতকর। ৬৭ ভাগের উপর-ব্যয় হয় খাগ্ের উপর এবং শতকরা! 
আয়ের অধিকাংশই ১০ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে । শিক্ষা 
খাগ্ধ যৌগাইতে চিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলেও 
0 সাঁধারণ লোকের ব্যয়ের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগের অর্গি ব্যয় 
হয় থাদ্ত্রব্যে্র উপর | ;-খাগ্থপ্রব্যের, উপর আয়ের অধিকাং+-ব্যয় কর", হর 

% ১৯৬ পৃষ্টা দেখ 


প্রঃ. অর্থ 


কারিগরি দক্ষতার 
অভাব 


মাথাপিছু আয়ের স্বলতা 


প্রকট ধনগত বৈষম্য 


১১২ অর্থবিষ্া 


জীবনধারণের জন্ত ন্যুনতম পরিমাঞ্চখাগ্ঘ জোটাইতে পারে না। ন্যুনতম পুষ্টিকারিতার 
জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩০০০ ক্যালোরি- 


লও মূল্যের খাগ্ঠ গ্রহণ করা প্রয়োজন । কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি 
পুষ্টিকারিতার পক্ষেও গ্রহণ ২১০০ হইলেও অধিকাঁশ লোকে ১২০০-:১৫০০-র 


প্যাপ্ত নয় ক্যালোরি-মূল্যের বেশা খাগ্ঘ পায় বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ 
অশিক্ষ। ও ব্যাধির লোকে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিরা 
ব্যাপকতা স্বল্পোনত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। 


আমাদের দেশে এখনও শতকর] ৭৬ জন লোক নিরক্ষর 
(৮) ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার বুদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে হয়। 

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষের মত লোকসংখ্যা বুদ্ধি 

১7 ব্। পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চ হার, স্বল্লায়ু ও শিশু-মৃত্যুর আধিক্যও 

এবং জন্মমৃতার হারের রর 

আবিক্য স্বল্পোনত দেশের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । উন্নয়নের প্রথমদিকে বিভিন্ন 
ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে মৃত্যুর হার হাঁস পাইতে থাকে এবং 

আধুবৃদ্ধি পায়। ইহাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিক দ্রুত হয়। যেমন, ভারতে বর্তমানে 

জনসংখ্যার বুদ্ধির বাৎসরিক হার শতকরা ২৫ ভাগের মত । 

(৯) স্বল্পোনতত দেশের মুলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা 
হইয়াছে। এই সামান্ত মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্ত নিয়োজিত 

হয় না। ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সহজে অধিক মুনাফা 
জা শিকার করিষ্ঠে চায় এবং সেইজন্তই ফটকাবাজার, চোরাকারবাঁর, 
হয় ন মালমভুত, দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে । 

কিছুটা সঞ্চয় গহনাপত্রাদিতেও ব্যয়িত হইয়! যায়। ইহা ব্যতীত 
ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও 

ইম্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ 
নাজ? করিতে চাহে না) কারণ এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম 
দিকে অধিক জোক অথবা অধিক ঝুঁকি খ।কে । ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা 

ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহার] টাকা বিনিয়োগ করে ; এবং ফলে 
দেশের প্রকৃত মূলধন সামান্তাই গড়িয়া উঠে। 

(১০) স্বপ্পোনত দেশের বহির্বাণিজ্য ওপনিবেশিক (০0100019] ) ধরনের হয় । 
এইরূপ বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে স্বল্প দামে শিল্পপ্রবান দেশগুলিতে 
কীচামাল রপ্তানি করা! এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি কর।। এরূপ 
হইবার প্রধান'কারণ হইল বিদেশী শাসকের শাসন ও শোধণ। ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে 

ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি।. ব্রিটিশ সরকার এই পন্থা 
উপসিবান অবলম্বন করিয়াই ভারতের. শ্ল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং 
উই " দেশের শিল্প সংরক্ষণ -ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
আ্বীনত! বুজে পর'আমাদের জাতীয় সরকার "ভারতের বহির্বাণিজ্যে্ন এই ছূর্বলতা 


শা 
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দূর করিবার চেষ্ট। করিতেছে এবং দেশের শিল্পোনিয়নের স্বার্থে দেশের কীচামাল 
, ব্যবহার করিতেছে । কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের বহির্বাণিজ) দুর্বল ; কারণ এখনও 
রপ্রানিবোগ্য দ্রব্য সীমাবদ্ধ । বন্তপক্ষে ভারতের প্রধান রপ্ানি দ্রব্য হইল তিনটি__ 
চা, পাটজাত দ্রব্য এবং তুলাজাত দ্রব্য টা | 


র্বজোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় ( [২০116176159 


[07 [50000090010 1৩৮61010721) 06 ৪0 00000146৮91076ণু 
0০001): ) £ ভারতের স্যার স্বন্নোন্নত দেশের লক্ষ্য হইল মাথাপিছু আয় ও ভোগেব 
পরিমাণ দ্রুত ও অব্যাহত গতিতে বাড়াইয়া যাওয়া । ইহাকেই সংক্ষেপে অথ নৈতিক 

উন্নয়ন বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার জন্য যথাসম্ভব শান্ত 
08555 এঁবাবস্থাকে আম্মনিভরখাল (5০16011212৮) এবং স্বয়ং 
কাহাকে বলে রে ও 

পরিচালিত (5616620677006 ) করিরা তুপিতে হইবে । অর্থাত 
বিদেশের উপর নিরশাল থাকা! চণিবে ন| ; দেশের উৎপাদন ও বিনিযোগই ক্রমাগত 
বাডাইয়া উত্তরোত্তব উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ঈদ্দেগ্রে প্রথমেই কৃষির 
উন্নরন ও দ্রত শিল্পপ্রলারের দিকে দৃষ্টি রে হইবে | বিশেষত, ভারতের মত দেশে 
0 জনসংখ্যা যখন জ্রত বুদ্ধি পাইতেছে তখন কুধি-উতপাদন ও শিল্প- 
4 ও শিল্ের উন প্রসারের গতি দ্রুততর ন। করিতে পারিলে জাতীয় 'আযনুদ্ধি সক 
অংগাংিভানে জডিত লোকের মাখাপিস্টু আয় ও জীবনযাত্রার মান শিয়ই থাকিন্া যাইবে । 

কবির ক্ষেত্রে খাগ্শস্ত, শিল্পেক্জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং 
রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের ( যেমন, চা, তুলা. পাট ইত্যাদি ) উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে । 
শিল্পের ক্ষেত্রে যন্বপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতি মৃণ- 
শির্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে, কাঁরণ এগুপি ছাড়া ভারতের মত স্বল্নোন্নত দেশ 
আম্মনির্ভরথাল অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি গড়িরা তুলিতে পারে না। শিল্পের প্রসারসাঁধন 
কর] হইলে কূষি হইতে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সরাইয়া আশিয়া অন্ত্র শিয়োগ করা 
সম্ভব হইবে । স্থতরাং কৃষির উন্নয়নের সংগে সংগে শিল্পের দ্রুত প্রসার করিতে 
হইবে । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রুধি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক । শিল্প 
যেমন কীচামাল ও খাগ্ভ সরবরাহ ছাড়া গ্রসারপাঁভ করিতে পারে না, তেমনি কবির 
উন্নয়নও ব্যাহত হয় ষদি-ন! শিল্প ও অন্থান্ত ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত হয়। 
শিল্প ও অন্ঠান্ত ক্ষেত্রের প্রসারের ফলেই কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা বাড়িতে পারে এবং 
রুধিজীবীদের বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়া 
রুষির উন্নয়নের জন্ত যেসকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তাহাও শিল্পই যোগান দিয়! 
থাকে । এইভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থাকে গতিশীল করিতে হইলে 
দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন। ভারতের তৃতীয় - 
পরিকল্পনায় জাতীস্কু আয়ের শতকরা ১১ ভাগের অধিক সঞ্চয় এখং শ্যনক; ১৭ ভাগের 
উপর বিনিয়োগেন্স লক্ষ্য স্থির কর[হইয়াছে। 


১১৪ অর্থবিদ্ধা 


এখন উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলির আধ্পাচন! এইভাবে টা যাইতে পারে £ 

(১) কৃষির উন্নয়ন $ সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত ধরনের সার ও বীজ, পাঁলটি 
শল্তোতৎপাদন (109081007) 0£ 00005) ও আধুণিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদির 
উন্নত ধরনের সার... মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন অনেকখানি বৃদ্ধি করা সম্ভব । ব্যাপক- 
বীজ ও সেচ-ব্যবস্থ] ভাবে যান্বিক কধির (17)90108171500 1710715 ) প্রবর্তন 
প্রবর্তন করিতে হইবে যুক্তিঘুক্ত নয় । কারণ, ইহার ফলে অনেক কৃষকই কর্মহীন হইয়া 
পড়িবে এবং শিল্প অন্ুননত থাকার ইহাদের অন্যত্র শিয়োগের বাবস্থা করাও সম্ভব হইবে 
ন|। উপরস্ত দেশের মূলধনের সংগতি কম। অতএব কৃষি- 
যন্ত্রপাতির ক্রয়ের জন্য অধিক ব্যয় কর! হইলে শিল্পপ্রসারের জন্য 
মূলধনের অভাব দেখা দিবে । সুতরাং প্রথমদিকে ছোটখাট 
উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রধ্তন করিয়া উৎপাদনবুদ্ধির চেষ্টা ক্িতে হইবে । 

ভূমি-সংস্কার করিয়া কলুষককে জমির মাণিকাণা স্বত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং 
জমির সংহতিসাধন (00151106101) 0: 10910110745 ) করিয়া বা জমিকে একখণ্ডে 
আনিয়া উহার খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য যে-সকল ক্রটি তাহা দূর করিতে হইবে। 
তমি-বংগার, কৃষি-ণ সমবাফিক পদ্ধতিতে কৃধিকাঘ করিবার জন্ত কৃধকদের উৎসাহিত 
ও সমবা; যেদ প্রসার করিতে হইবে। কৃঝকরা যাহাতে স্ব দে খণ পাইতে পারে 


ওখম পধাযে ব্যাপক 
যন্ত্রিকরণ নমীটান নয় 


প্রভৃতির বাবস্থা তাহার ভন্ত সমবার আন্দোলনকে শত্তিশ।লী করিয়া গিয়া 
মিনি তোল। গ্ররোজন । কুধিজ পণ্যের খিপ্রয়করণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করাও 


প্রয়োজন । পরিশেবে, কুষকদের মধ্যে কবির উন্নত পদ্ধতি সম্পকে শিশ্গার বিস্তর 
করিতে হইবে । সমাজৌন্নয়ণ পরিকল্পনা ও জাতীর সম্প্রসারণ সেবার (00700170015 
[06৮21091202170 [17016505 2190 43910101991] 17621991078 501৮109 )%* মাধ/মে 
ইহার চেষ্টা করিতে হইবে । 

(৫২) শিল্ের প্রসার 2 কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসূর হইবার 
জন্য প্রথমে রাস্তাঘাট, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিছ্যৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যোনয়ন 
গ্রভৃতির ব্যবস্থা কা গ্রয়োজন। ইহার গর দ্রুত শিল্পপ্রসারের 
দিকে অএসর হইতে হইবে। এখন শিল্পপ্রসারকে দ্রুত করিতে 
হইলে প্রথমে নানারূপ যন্ত্রপাতি উত্পাদন করা আবগ্তক। 
অতএব লৌহ ও ইস্পাত, করলা, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল ও 
ভারী শিল্পগুলির (7০5 ৪20 1০8৮ 110050169 ) প্রসার অবিলম্বে করিতে হইবে। 
গ্রামীণ ও মুত্র শিল্পের কিন্তু মূল শিল্পে বিনিয়োগ (10055500061 ) ভোগয দ্রব্যের যোগান 
মাধ্যমে ভোগাদ্রব্যের বুদ্ধি করে না অথচ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ায় । ইহ] ব্যতীত 
উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে ভারী শিল্পগুলিতে শ্রম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধিক হয় $ 
হইবে সুতরাং লোকের জন্ত খুব বেরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা 
ছয় ন। 1 ০ইসঅবস্ুুদ চেষ্টা কুবিতে হইবে কি. করিয়া কম মূলধন এবং অধিক শ্রম, 


৬... এ আপস জা সস সস, 


* আলোচনার জন্য ভারতের শাসর-ব্যবস্থার ৯৩-১০২ পৃষ্ঠা দেখ । 


মূল শিল্পগুলির প্রনারের 
উপর জোর দিতে হইবে 


অর্থনৈতিক কাঠামো ১১৫ 


নিয়োগের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের বোগান বাড়ানো যাঁর। অর্থাৎ, প্রথম পর্বায়ে অধিক 
শ্রম নিয়োগকারী শিল্ন-পন্মতির (19901-1062185152 €201701005 ) মাধ্যমে 
ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা কর! প্রয়োজন । এদিক হইতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প 
বিশেষ উপযোগী । কারণ, এই সকল শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রম অধিক নিয়োজিত হয় " 

(৩) মুলধন-গঠন 2 কবি ও শিক্পপ্রসারের জন্ত প্রচুর মূলপনের আবগ্তক হইবে । 
বিভিন্নভাবে মূলধন বৃদ্ধি ইহ! স্েচ্ছামূলক সঞ্চয়, সরকারী সঞ্চর, কতকটা৷ মুদ্রাম্মীতি এবং 
করা প্রয্লোজন কতকটা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে |* 

(৪) কারিগরি দক্ষতার প্রসার ঃ স্বলোন্নত দেশে মূলধনের যেনপ অপ্রাচুর্য 
থাকে তেমশি কাখিগরি দক্ষতারও অভাব দেখা দেয়। কিভাবে কারিগরি দক্ষতার 
অভাব পুরণ করা যায় তাহাব আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই 
করিরাছি। দেশের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার জন্য যো পবুক্ত ব্যবস্থা 
করা প্রযোঁজন। ইহা ব্যতীত উচ্চস্তরের কাপিশরি দগ্ন্তা স্জনের 
জন্য পিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ শণরন করা প্রয়োজন হইতে পারে") আবার কারিগরি 
শিক্ষার জন্য বিদেশে লোক পাঠানো বাইতে পারে। কিন্তু 'অধিক গুরত্বপূর্ণ হইল 
আভান্তরীণ শিক্ষা-ব্যবস্ত] | ৃ 

(৫) অন্যান্য ব্যবস্থা 2 কবি ও শিল্পের প্রসাঁবসাধূন করিয়। দেশের দ্রুত 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন করিতে হইপে সরকাঁবকে উদ্ভোগী হইতে হইবে । ব্যক্তিগত মূলধন- 
বা মালিকের! নাফার প্রেরণার কার্য করে; আশু লাভের সম্ভাবনা 
নিবে না থাকিলে ইহারা উষ্চোগী হয়্মা। এইক্ন্তই সরকারকে উদ্ভোগী 
প্রয়োজনাধত হইয়! সামঞ্তস্তপর্ণভাবে বিষ্ি্ন দিকের উন্নতিবিধান করিতে হইবে । 

কিগত সরকারী উগ্মোগে দেশের জ্রতোন্নয়ন সম্ভব করিতে হইলে 

সরকারকে শক্তিশালী ও দ্রনীতিমুক্ত হইতে হইবে। ইহা নাহইলে দেশের লোকের 
মধ্যে উত্সাহ ও উদ্ভোগ সঙ্গাবিত হইবে শা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসাধারণের 
সহঘোগিত। ব্যতীত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনই সফল-হইতে পাঁরে না। 

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
উপপি-উক্ত ব্যবস্থাগুপি সম্কভাবে 'অবলম্বিত হইতে পারে না। 
সুতরাং ভারতের স্তার স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
স্থচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! গ্রহণ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই 
সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে 1** ৮৮ 

হক্ষিপ্রসান্ 

অর্থনৈতিক কাঠামো £ জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক উষ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের 
অবগ্ঠ।, লোকের মাথাপিছু আয়, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতির দ্বারা দেশের 
অর্থ নৈতিক কাঠামো নির্বারিত হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের । মোটামুটিভাবে 


* ভারতে মূলধন-গঠনের বিশদ আলোচনার জন্য ৯৮-১** পৃষ্ঠা দেখ । এ 
»* ত্রয়োদশ অধ্যায় দেখ। 


কারিগরি শিক্ষার 
বিভিন্ন ব্যবস্থা 


অর্থনৈতিক পরিকলনার 
অপরিহাধতা 


১১৬ অর্থবিদ্যা 


ইহাদের তিন শ্রেণীতে বিভদ্ত করা যায়-_্যধা, অভি উন্নত দেশ, অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ এবং স্বল্লোন্নত দেশ । 
ভারত হল্লো্ত দেশের পযায়ে পড়ে । 

স্বল্পোন্নত দেশ £ যে-সকল দেশের লোকের মাথাপিছু আয় বর্তমানে অতান্ত কম এবং য'হাদের উন্নতির 
যথেই সম্ভাবনা! আছে তাহাদিগকেই স্বলোন্নত দেশ বল। হয়। ভারতের প্রাকৃতিক এশ্বধ থাক] সত্বেও লোকের 
মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম বলিয়! উহাকে হলোননত দেশ বল] হয়। 

স্ল্লোননত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 2 (১) কুঁষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা ; (২) ছগ্স 
বেকারত্ব ( 018051950 5:09231)105709116 ) 7 (৩) কারিগরি দক্ষতার অভাব ; (৪) মাথাপিছু আয়ের 
বলত ; (€) প্রকট ধনবৈষম্য ; (৬) সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারের স্বলতা ;₹ (৭) লোকের আয়ের 
অধিকাংশ খাছাদ্রব্যের উপর ব্যয় সঞ্খেও পুষ্টিকাপ্রিতার অভাব; (৮) জ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জন্ুমুত্ুর 
আধিক্য ; (৯) মূলধনের অপপ্রযোগ ; এবং (১০) উপনিবেশিক ধরনের বহিধাণিজা । 

অর্থ নৈতিক প্রসারের উপায় ই কৃষির উন্নধন ও দ্রুত শিল্পপ্রমারের সাহায্যে স্বল্োন্নত দেশগুলিকে 
উন্নতির পথে লইয়া মাওয়া সম্ভব | কুধি ও শিল্প একে অপরের অনুপুগক বিয়া! উভয়ের প্রসার প্রয়োজন । 
কৃষির ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের সেচ, সার. বীজ ও যন্ত্রপাতির উৎ্পাদনপদ্ধি করিতে হইবে । ব্যাপক যিকরণের 
নীতি গ্রহণ কর! উচিত নয় কারণ, দেশে মুল্ধনের স্ল্লভা ও বেকার-সম্1 রহিষাছে। কুঁষির উন্নয়নের 
জন্য ভূথি-নংসার, জনির সংহতিগাধন, সুলভ ধণ এাডতির ব্যবস্থা করা প্রযোজন | শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবহণ- 
বাবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ পরিকল্পন| প্রভ্ভুতি ছাড়া লৌহ ও উম্পাত, কষলাঁ, সিমেন্ট, শানায়নিক, 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান কগিতে হইবে । ভোগা্রবোর উৎপাদনবৃদ্ধির 
জন্য গ্রামীণ ও শুদ্র শিলকে নিয়োগ করিতে হউবে | শ্বেচ্ছামুলক সঞ্চয়, সরকারী সঞ্চয়, কতকটা মুদ্রান্মীতি 
এবং কতকট! বিদেশ হইতে মুদ্দধন আমদানি করিয়া মুল্ধন-গঠনের চেষ্টা কঠিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষার 
ব্যবস্থ| করিয! লোকের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হইবে । পরিশেষে, উন্নয়নমূলক কার্ষের জন্য সরকারকে 
উদ্যোগী হইতে তইবে। তবে সরকার যাগাতে শক্তিশীশী হয় এবং দুর্নতি হইতে মুন্ত থাকে তাহার দিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

প্রশ্নোত্তর 


1. 17601910006 1027000601080108- 0 00700 0070০610])00 €০০71010 ? 


[117967210 507 8509%/97 ছ21) 51)090181 20919100609 1150005 00203100009. 
(10. ১. (17) 19609 ) 


স্ল্লোন্নত দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কিকি? বিশেষভাবে ভারতের উদাহরণ লউয়া বুঝাইয়। 
দাও । [ ১০৯-১১৩ পৃষ্ঠা ] 


2. 5৮17৮ 00 700. 00691 0% 2 হা0656107৯60 ০৫০07)001% 1? ৮1026 810 (106 2090 
৪70010110১1 5১60198 0৫ ৪0018 80 90020017771 1110502660 9০00] 8৪101" 105 1০016707500 1০0 
[17012 00101610108, (417. ৯. (1) 81992) 


অনুন্নত" অর্থব/বস্থা বলিতে কি বুঝায়? এইরূপ দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কিকি? 
ভারতের অর্থব্যবস্থা হউন উদাহরণ ইয়া প্রশ্রের উত্তর দাও । 

[ ইংগিত £ পৃবে ধে-দেশগুলিকে 'অনুন্তত' (90995010960 ০ 1১9০)ন্0) বলা হইত, 
বর্তমানে তাহাদিগকেই 'হল্পোন্ত' (815961095911)90 ) বহিয়াই অভিহিত কর! হয়। সুতরাং স্বল্পোন্নত 
দেশসমূহেরই সংজ্ঞা দিতে ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে হইবে ।*** (১০৯-১১৩ পৃষ্টা )] 


9. ৮116৮ 18 00016 10 4900002010 00৮01017791 2 96869 105 70717707081 


7901017910005)68 100 60020037010 06616131097) ০0 ৪) 0170197099101)90 00000171708 
[10018 (2.9. 110) 1961) 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকু বলে? ভারতের ন্যায় স্ল্লোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপাদানের 
উীর্থ কর। . . | ১১৩-১১৫ পৃষ্ঠা ] 





দম্ণন্ম অবন্থ্াস্ত 
ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ 


€7017775 01 10015117655 (000769810158610 ) 


/ব্যবসায় সংগঠন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে । তন্মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই 
প্রধান £ এক-মালিকী কারবার, অংগ্রাদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় 
এবং রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগাধীন ব্যবসায় । 


এক-মালকা কারবার (510£10-0%71761 [717 ) £ একজন মালিকের 
কাবসারই ব্যবসায় সংগঠনের আদি রূপ এবং বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষুদ্রারতন ব্যবসায় 
এই পর্ায়ভুক্ত । ইহাতে মালিক নিজের জারগাত্ বাবসায় করে 
,অথব| ব্যবসাঁয়েব জন্ত জায়গা! ভাড়া লর, শ্রমিক নিয়োগ করে, 
নিলেই মলধন ধোগাঁন দের অথবা মূলধনের একাংশ খণ করিয়া সংগ্রহ করে এবং 
বাণণারের সকল ঝুঁকি নিছে বহন করে । এই কারণে লাভলোকসানের সম্পূর্ণ দঘরিত্ব 
মালিককে একাই বহন করিতে হয়। ব্যবসায়ের সকল দিকে 
বথাসম্তব তীক্ষ দৃষ্টি ও তন্ঠাবুপান এই প্রকার কারবাবেই সম্ভব । 
কাঁণবাঁব সম্পূর্ণ শি্ম্ব বলিয়! মালিক সর্ধদা সতর্ক থাকে ; মাত্র রুটন-মাফিক কার্ধ 
করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না । 

কিন্তু এক-মালিকী কারবারের অনেক অস্রবিধাও আছে । যাহার মূলধন বোগাইবার 
সাম্য আছে তাহারই যে ব্যবসায় পরিচালনার বোগাতা থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা 
নাই। দ্বিতীয়ত, বর্তমান মালিকের হয়ত" পরিচালনার যোগ্যতা 
আছে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর নৃতন মা(লিকেরও যে পরিচালনার 
যোগ্যতা থাকিবে ভাহারও কোন নিশ্য়ত| মাই । এই কারণে এক-মালিকী কারবার 
অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়ত, অধিক মুলধনের প্রয়োজন হইলে 
একজনের পক্ষে তাহা যোগান দেওয়া বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই 
এক-মালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা স্থানীয় 
চ।হিদাই মিটাইয়৷ থাকে । 


অংশীদারা কারবার (81:0615110  ঢাোঃ ) 2. একাধিক বাক্তি 
লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালন! করিতে থাকিলে 
উহাকে অংগ্রীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান 
অংশীদার হইতে হইবে এমন কোনি কথা নাই। অংশীদারক্টেে 
মধ্যে কেহ হয়ত” লাভের এক-চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে, কেহ হয়ত? অর্ধেক পাইয়৷ থাকেঃ 


কিভাবে গঠিত হয় 


সুপিধা 


অন্বিধা 


গঠন 


১১৮ অর্থবিদ্যা 


ইত্যাদি। আমাদের দেশে ইহাঁদিগকে যথাক্রমে চার আনা অংগ্রীদার, আট আনা 
অংশাদার প্রভৃতি বলিয়া এখনও অভিহিত করা হয় ! 
অংশাদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা! একজনের 
ব্যবসায়ের ক্রটিগুলি হইতে বু পরিমাণে মুক্ত । একজনের হয়ত” মূলধন যোগাইবাঁর 
সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসাষ পরিচালনার যোগ্যতা আছে । উভরে মিশির়া 
কারবার করিলে উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে । অনেক সময় দেখ| গিয়াছে যে 
পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নৃতন অংঘাদীর গ্রহণ করিয়া বাচিয়া 
গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, এক-মালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অর্পিক 
মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, এবং ফলে 'অপেক্ষারুত বৃহত্তর পরিধির 
হইতে পারে । তৃতীয়ত, অডিটর, এটরী প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক 
সময় কিছু লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কাজ করিতে হয় 
বলিয়! এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর নিন্তিভেই গঠিত হওয়! স্ববিধাজনক । 
অংঘাদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা ঘায়। প্রথমত, 
একজনের কুপরিচালনার ফল অপর সকলকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশ্রীদার- 
গণ মিলিয়া ঘে-মূল্ধন সরবরাহ করে তাহা অধিকাংশ স্ময়ই যথেষ্ট 
৬ এ হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় 
অংঘাদাক্রী কারবার তাহাদের অনুকুল নহে । তৃতীয়ত, অনেক 
ক্ষেত্রে এইরূপ কারবার অসীম দায়ের ( 711071060 11701110 ) ভিডিতে সংগঠিত 
হয়। ইহাঁব ফলে কারবার নষ্ট হইলে উহার বদি কোণ দেনা থাকে তাহা একজনের 
নিকট হইতে আদার করা যাইতে পারে । ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা । এইজন্য 
লোকে অনেক সময় 'অংশীদীরী কারবারে যোগদান করিতে সাহসী হয় না। তাহাদের 
সর্বদা ভয় হয় যে কি-জানি কারবারের দেন।র দাঁয়ে কখন বাড়ীঘর ধরিয়া টান পড়িবে । 
নিক্ষিয় অংশীদারগণের (51019100 0800065)--মর্থৎ, যাহার! মূলধন যোগান 
দির।ই ক্গান্ত থাকে তাহাদের পক্ষে এই ভয় সর্বাধিক । আজকাল অবশ্য অনেক সময় 
অংশীদারী কারবারের এই ক্র দূর করিবার জন্য ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী (071%866 
11771650 ০০17082 ) গঠন করা হয়। ইহাতে অংগাদারগণের দায় নির্দিষ্ট থাকে । 
অর্থাৎ, যে যে-পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে সে সে-পরিমাণ দাঁয়ই বহন করে। চতুর্থতি, 
ীদারদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মনোমালিন্টের ফলে কারবার মন্দের দিকে যাইতে 
পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংগীদারের স্থান শূন্ত হইলে তাহা 
সহসা! পূরণ কর! কঠিন হইয়া পড়ে । কারণ, মুত অধ্শীদারের পুত্র তাহার পিতার মত 
যোগ্যতাসম্পন্ন নাও হইতে পারেন 
খর্দযাথ মূলধনা প্রতিষ্ঠান (10176 96০০1: 09) ই বর্তমানে 
যৌথ মুনুধ্পী. . ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ্‌ প্রাধান্িলাভ, করিয়াছে তাহা 
প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য হইল যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান।, ইহার, মূলে আছে বৃহদায়তন 


ফ্ঠবসাবাকিজ্যেরাপ্রলার | 


সুবিথা_ইঠ£] একজনের 
বাবদাষের ক্রুটিগুলি 
হইতে যুক্ত 


ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ১১৯, 


বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই 
সকল মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (3172:21)010615) 
বলা হয়। অংশীদারগণ সকলেই কোম্পানীর মালিক। স্ততরাং 
কোম্পানীর মুনাফা সকলেই ভোগ করে এবং ক্ষতি সকলেই বহন করে। 
অবশ্ত সকল অংথাদীরেরই লাভক্ষতির পরিমাণ সমান হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানে 
সকলের সমান অংশ থাকে না। প্রত্যেকে তাহার মালিকানার অনুপাতে মুনাফার 
অংশ পাইয়া থাকে এবং এঁ মালিকানার অন্ুপাঁতেই ক্ষতি বহন করে | 
কাহার কতট! মালিকানা থাকিবে তাহা নির্ভর করে কে কি পরিমাণ মূলধন প্রদান 
করিয়াছে তাহার উপর। যাহাতে লোকে সাধ্যমত মূলধন প্রদান করিয়া ইচ্ভামত 
কোম্পানীর মাপিক হইতে পারে তাহার জন্য কোম্পানীর সমগ্র মলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষ 
ংশে (9181০ ) বিভক্ত করা হয়। যেমন, কোম্পানীর মোট মূলধন ১ লক্ষ টাকা 
হইলে ইহাকে ১০ হাজার অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে । এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
অংশ বা “শেয়ারে'র মূল্য হইবে ১০ টাকা । যাহার যত ইচ্ছা মে সে-পরিমাণ অংশই 
ক্রয় করিতে পারে । যে মোট অংশ বা 'শেয়ারে'র এক-শতাংশ ক্রয় করিল সে মোট 
বণ্টনযোগ্য লাভের একশত ভাগের এক ভাগ পাইবে । 
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মালিক অসংখ্য বলিয়া সকলের পক্ষে উহা পরিচাপনা 
ূ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য অংখাদারগণ মিলিয়া একটি পরিচালক- 
5 মণ্ডলী (70817 ০£ 1010906015 ) গদন করে । পরিচালক- 
ম€শীর উপর মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারিত হয এবং উহারই 
তত্বাবধানে দৈনন্দিন কার্প পরিচালিত হয় | 
পূর্বে যৌথ মুলধশী প্রতিষ্ঠানের অংগাদারগণের দায় অসীম (01511071660 ) ছিল। 
ফলে কোম্পাণীর সমগ্র দেনা একজনের নিকট হইতে আদায় করা হইত। যতদিন 
এই নীতি প্রচলিত ছিল ততদিন যৌথ মলধনী ব্যবসায় বিশেষ 
প্রমারলাভ করে নাই । কারণ, লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন 
গ্রতিষ্ঠানের সামান্ত অংশীদার হইয়া উহ্ভার সমগ্র দায় বহন করিতে 
চাহিত না। উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগে সীম দায়ের নীতি (011)০1019 ০£ 
11071660 1191115 ) প্রবতিত হইলে এই অস্বিধাটি দূর হয়। সসীম দায় বলিতে 
বুঝায় ষে অংশীদারগণের দায় মাত্র তাহার অংশ বা শেয়ারের 
সমীম দায় বণিতে * মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ, কোম্পানীর দেনার দীয়ে অংশীদারকে 
, কি বুঝায় 
তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থ ই হারাইতে হইতে 
পারে; কোন ক্ষেত্রেই তাহার অধিক নহে । উদাহরণস্বরূপ, একজনের যদি একশত 
টাকার অংশ ক্রয় করা থাঁকে তবে 'কোম্পানী ফেল হইলে বড়জোর তাহার এ একক্লুত 
টাকাই নষ্ট হইতে পারে;  প্াওনাদারগণ তাহার বাঁড়ীঘর ও অন্তান্ত সম্পত্তি ধরিরা 
টানাটানি করিতে পারে না ৮'-  - 
উপরি-উক্ত আলোচনা 'ছইতে এ"ধারণা সহজেই কর যাইবে. যে, মং ংশ রা শেয়ার” 


কিভাবে গঠিত হয় 


হাপীম দায়ের নীতি এবং 
ইহার প্রধান বৈশিষ্য 


১২০ অর্থবিষ্ঠা 


বিক্রয়ই বৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা। ইহা ছাড়া এই সকল 
প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্ধার ও (৭6০28: ) বিক্রয় করে। ডিবেঞ্চার 
2 উষ্টানের হইল এক রকমের তমসুক (০20 ) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর 
বি সম্পত্তি জামিন থাকে । অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর 
বিক্রয় স্থাবর-অস্তাবর সকল সম্পত্তি বেচিয়াও ভিবেঞ্চার-ক্রেতাগণের 
২। ডিবেধর বিক্রয় পাওনা শোধ করিতে হইবে | মুনাফার সহিত ডিবেঞ্চারের কোন 
সম্পর্ক নাই। মুনাফা হউক আর না-হউক ডিবেঞ্চারের উপর 

কোম্পানীকে নিদিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, 
ডিবেধ্ার-ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক' নয়, মহাজন মাত্র । 

যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার তিন রকমের হইতে পারে-_বথা, (১) সর্বাগ্রগণ্য 
শেয়ার ( 0:6151:21702 517819 ), (১) সাপারণ শেয়ার (010117815 517815 ) এবং 
(৩) প্রতিচাত তগণের বিশেষ শেয়াব (100170615+ 51)0169 )1% 
সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় কবে কোম্পানীর লাভ হইলে 
তাহার! নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে; লাভ না হইলে অবগ্ত কিছুই পায় না। 
সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের দাবি ডিবেঞ্চারের পরই | প্রথমে ডিবেধশারের উপর সুদ প্রদান 
করিতে হইবে । তারপর সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারেব উপর লভ্যাংশ প্রদান করিরা যদি কিছু 
অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই সাধারণ অংশাদারদের (01:17915 517201017010019 ) 
মধ্যে প্রত্যেকের অংশ অন্তসারে বন্টিত হইবে । কোম্পানী ফেল হইলেও অনুরূপ 
ব্যবস্থ/।। কোম্পাণীর সম্পত্তি হইতে প্রথমেই ডিবেধ্ারের দরুন পাওনা মিটাইতে 
হইবে। তারপর সর্বাগ্রগণ্য, অংশের প্রাপ্য পুরণ হইয়া ঘদি কিছু অবশিষ্ট 
থাকে তাহ! সাধারণ অংশীদারগণ পাইবে । সর্বাগ্রগণ্য অংশ আবার সঞ্চয়মূলক 
( ০800010055 ) হইতে পারে | এরূপ ক্ষেত্রে কোন বৎসরে লভ্যাংশ প্রেরণ করিন্তে 
না পারিলে পর বতসর যদি সন্ভব হয় তবে দুই বৎসরের দরুন একই সংগে লভ্যাংশ 
প্রদান করিতে হইবে। 

সাধারণ অংশের উপর লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না। কোম্পানীর লাভ অন্ুসাবে 
ইহার হুসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । 

যৌথ ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ার থাকিলে ইহার দাবি 
লকলের পরে। কোম্পানীর আয় হইতে প্রথমে ডিবেঞচারের সুদ ও সর্বাগ্রগণ্য 
শেয়ারের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ মিটাইতে হইবে । তারপর সাধারণ শেয়ারের উপর 
ন্পভ্যাংশ ঘোবণ। করিতে হইবে । ইহার পর যদি মুনাফার কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে 
তাহাই প্রতিষ্ঠাতুগণের বিশেষ শেয়ারসমূহের মধ্যে ব্টিত হইবে ৷ 


পিবিধা অন্থবিধা ? 2 যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় 


ই * হানি তে আমাদের দেশে নাধাব্রণ যৌথ কোম্প! বানর ক্ষেতে প্র উঠাভৃগণের বিশেষ শেয়ারের 
'স্যাবস্থা! ভুলিয়া দেয়! হইতেছে। 


বিভি্ রকমের অংশ 
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যে ইহা ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমানে উন্নত রূপ ধারণ করিতে পারিত না। শিল্প- 
নী বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ 
মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বুহদায়তনে ব্যবসায় গড়িয়া সভ্যতার 
অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে । 
কতকগুলি এরূপ ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন 
হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিছ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এগুলি বাষ্কেই পরিচালনা 
কিতে হইত । সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতট! করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট 
ূ সন্দেহ আছে । উপরস্ত, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে 
সি প্রুর প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মধাদা এবং মুনাফাও তত বৃদ্ধি 
না বারন আারিত তে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। যৌথ মূলধনী 
রা গ্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব 
করিরাছে। অপরদিকে আবার আরতন প্রসারের জন্যই এই 
সকল প্রতিষ্ঠান বুহুদায়তনে ব্যবসায়ের সকল শুযোগন্থবিধ| (8৫%810965 ০0৫ 1810০- 
50816 020017000% ) ভোগ করিতে পারে । 
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান লোকের বিনিয়োৌগ-অভ্যাস (105০5000010 10910 গড়িয়া 
তুলে। যাহার্দের অর্থ আছে কিন্ত ব্যবসায় পরিচালনা করিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা 
কোনট|ই নাই তাহার] যৌথ মুলধনী ক|রবারের শ্রোর কিনিয়! 
ধ্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিতেঞ পারে । সামান্য সঞ্চয়ও যৌথ 
মূলপশী প্রতিগ্রানের বাবসালণিজ্যে নিয়োগ করা বায়। দায় 
সামাবন্ধ (1170106 0 1121.7115) বলিয়া এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে 
আগ্রহ থাকে । কোম্পানী ফেল হইলে শুধু নিয়োজিত মূলধনটুকু 
নষ্ট হইতে পারে; অন্ঠান্ত সম্পত্তি হারাইবার আশংকা নাই। 
ইহ] ছাড় শেয়ার বা অংশ হস্তান্তরযোগ্য । ইহার ফলে কোম্পানীর 
ক্ষতি না করিয়াও বশিয়োগকারী (1085601) টাকা ফেরত পাইতে পারে। শেয়ার- 
৪। শোরবা অংশ বাঁভার থাকার দরুন তাহাকে ত্রেতাও খুঁজিয়া বেডাইতে হয় 
হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া না । এক-মালিকী ব| অংপদারী কারবারে কিন্তু ইহা সম্ভব হয় 
বিধা না। উহা হইতে টাক উঠাইয়া লইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কোম্পানী ব্রষ্ট "হয়। যাহাদের সঞ্চয় অধিক তাহাদের পক্ষেও যৌথ মূলধনী কারবার 
সুবিধাজনক ৷ কারণ, ইহার ফলে তাহাদের একই ব্যবসায়ে সমগ্র সঞ্চয় বিনিয়োগ 
করিয়! সমগ্র ঝু'কি একসংগে লইতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া 
তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়! দিতে পারে। 
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্টান বহুদিন বীচিয়। থাকে, একজন মালিকের ব্যবসার বা 
ংীদারী কারবারের মত' একজনের মৃত্যু হইলেই প্রতিষ্টান উঠিয়া যায় না 
এই কারণে ইহা দুর* ভবিষ্যতের ভন্ত* পরিকল্পনা .করিতে পারে, ব্যবসাঙ্ট 


২। ইহা বিনিয়োগ- 
অভ্যাম গড়িয়া তুলে 


৩। দা সীণাবদ্ধ 
ব্লিয়। সুবিধা 


অর্থবিস্ত। 


/রি ব্যবস্থা করিতে পঞ্রর। পরিচালশার ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন 
«7? গতর আর ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে স্তন্ত থাকে বলিয়৷ পরিচালনা ব্যাপারে 
একটি হৃবিধা উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। 


যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানের স্ববিধা 
অধিক মূলধন সংগ্রহ ূ 








বিনিয়োগ-তাভ্যাস 





স্ব 
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যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অঙ্থৃবিধা বা ভ্রুটও লক্ষ্য করা যায়। 
অংশীদারগণ সংখ্যায় অনেক বলিয়া কোম্পানীর কার্ধপরিচালনার সহিত তাঁহাদের কোন 


ক্র ঃ যোগাযোগ দেখা যায় না। নিয়গিত লঙ্যাংশ পাইলেই তাহারা 
১। অব্্রীদারদের. সন্তুষ্ট থাকে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ * 
সংগে পরিচালক- (৫1200975 ) অংশাদারদের সন্তষ্ঠ রাখিয়া নানা অসৎ উপায়ে 


মওলীর যোগাযোগের নিজেদের স্থার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে 
ব্ জমিদারী প্রথার আমলে নায়েবদের কুকীত্তির কথা যেমন সহরবাসী 
জমিদারগণের কর্ণে পৌছাইত না, তেমনি পরিচালকবৃন্দের অন্যায় ও অসদাচরণের 
কথাও অংশাদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানিতে পারে না। 

অনেক সময় আবার পবিচালনার ভার বেতনভূক্‌ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ কর] হয়। 
ইচার ফলে অংশাদারগণ ও পরিচালকগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। 
২। গতানুগতিক বেতনভূক্‌ ম্যানেজারের মধ্যে উদ্ভোগ ও উৎসাহ বড় একট৷ দেখা 


পদ্ধতিতে কাব- যায় না। সাধারণত সে রুটন-মাফিক কাঁজ করিয়াই চলে। সে 
পররচালনা হয়ত' বুঝিতেছে যে, একটি বিশেষ শাখ| বন্ধ করা বা একটি নৃতন মন্ 


স্থাপন কর! প্রয়োজন | নিজে মালিক হইলে সে অবিলম্বেই ইহা করিত, কিন্তু কোম্পানীর 
পরিচালকগণকে ইহা বুঝানো কঠিন বলিয়া সে এই ব্যাপারে শিক্ছিই থাকে । ফলে 
গতানুগতিক পদ্ধতিতে যৌথ মূলধশী কারবার চলিতে থাকে । স্থতরাঁং যে-সকল ব্যবসায়ে 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগের প্রয়োজন অত্যন্ত বেণী, যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান তাভাদের উপযোগী নয়। 
শেরার বা অংশের বিক্রয়যোগ্যতার যেমন সুষ্রধা আছে তেমনি অনুবিধাও 
৩। শেয়ার হস্তান্তর আছে । শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে শেয়ার বেচাকেনার 
মশোশাতার জগ্ত কাধ__-অর্থাৎ, ফটকাবাজারের কারবারে টাকা খাটাইতে উৎসাহী 
অথবিধাও দেপা দেয় হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে সঞ্চয় প্রবাহিত 
হয় না। উপরন্ত দেখা যায় যে, লোকে ফটকাঁবাজারে লোকদান খাইয়া ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় আবার সঞ্চয়- 
কারীদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গডিয়। উঠে । ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
লোকের বিনিয়োগ-ইচ্ছা অন্তঠিত হয়। | 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, প্রতিষ্ঠান অতি বুহদায়তন হওয়ার 
ফলে একচেটিয়া (25021097015 ) কারবারের উদ্ভব প্রভৃতি 
| আন্তনত রুট / হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অনান্য ভ্রট। 
তবুও বলায়, ব্যবলায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই অধিক । 
এইজন্যাই ইহা ্াপান্সথু প্রতিষ্ঠিত. করিতে সমর্থ হইয়াছে | 
শ্মবায় (00010680107. ) £ এক-মাপিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, 
" যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভুতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (98102119510 
» 00000) বলিয়। বর্ণনা করা য়ায়! যে-কোন* উপযয়েই হউক সর্বাধিক মুনাফা লাভ 
(00011 05300015200) করাই হইল ব্যর্বসায় সংগঠনের এই.সরুল রূপের আসল 


১২৪ অর্থবিদ্তা 


উদ্দেশ্য । ইহাদের ফলে সমাজজ্ীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য 
সমবার ধনতাঁন্িক প্রভৃতির জন্ত প্রভৃত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, 
আারসা রব ঠিলে সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও 
ক্রটগুলি দূর করিতে রুচিমত জিনিসপত্র তেয়ারি হয় এবং দরিদ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
চেষ্ট' করে দ্রব্যের উত্পাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি । একশ্রেণীর 
লেখকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল ক্রু দূর করিবার প্রকুষ্ট উপায় 
হইল সমবায়ের (০০999186100. ) ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠন করা! । সমবায়ের 
ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসারকে সমবায় সমিতি ( 0০০906161৮০ ০০1০৮ ) বল! হয় । 
সমবায় সমিতির নানা সংজ্ঞ! দেওরা হইয়াছে । তন্মধ্যে একটি হইল এইরূপ £ 
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেস্টে সামোর ভিভিতে 
এবং স্বেচ্ছায় পবম্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহার! সমবায় 
সমিতি গঠন করিয়াছে বলা হয়। 'আর একটি সংজ্ঞার বলা 
হইয়াছে যে, সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দুর্বল ও বিচ্ছিন ব্যক্তিসনদয় ধণীদের ন্।য় 
অর্থনৈতিক সুযোগস্থবিধা ভোগ করিতে পারে । ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও 
নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। 
এই সংজ্ঞা ছুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকর্টি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। প্রথমত, স্মরণ রাখিতে হইতব ঘে সমবায় 'আন্দেলনের মলে রহিয়াছে 
দারিদ্র্যের পীডণ। আথিক ছুূ্দশাওন্ত জনসাপারণই সমবায় 
1 সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চায়। 
১। সমবাধ দপিদ্র 
বাকিদের গঠন. দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলপন থাকিতে পারে না। মৃলপন 
ভাহাঁদের সংগঠগশণের ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব, সমবায় 
সমিতির সদস্তগণ মুূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুৰ হিসাবেই সম্মিপিত হয়| 
দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদন্তদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সামে)র সম্পর্ক । এখানে 
২1 সভভাদের মধ্যে. মীলিক-শ্রমিকে কোন ভেদ নাই, ম্যানেজার ও সাধারণ কর্মচারীর 
সম্পর্ক হইল সামোর. মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই স্বাথের ভিত্তিতে সদশ্ঞগণ 
সম্পর্ক পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধানে আমক 
ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী । 
তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহ! 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। গ্রত্যকে সকলের 
জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে “হাই সমবায়ের 
নীতি। সাস্তপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি কার্থকর হয় না। 
জোর করিয়া! লোককে সকলের জন্য কাজ করানো যায় না'। 


সমবায় সমিতির সংজ্ঞা 


৩)। ইহাতে লোকে 
স্বেচ্ছায় যোগর্দান করে 


, ৪1 ইহার উদ্দেন্ঠ পরিশেষে, সমবার সমিতির একমাত্র উদ্দেগ্ত হইল সদস্তান্দর 
সস্তগণের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার করা। সুতরাং; সদস্তগণ ছাড়া অন্ত 
৬ শ্বার্খপাঠুন করা. . কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্তগণের বেলাতেও অর্থনৈতিক 


* শ্ৰার্থ ছড়া অন্ত কোনপ্রকার স্বার্থের দ্প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না। 


ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ১২৫ 


দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারম্পর্রিি সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার 
উন্নঘিসাধনের পথ নির্দেশে করে। শ্িতরাং যাহারা দারদ্র, 
যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যখেষ্ট মলপন সংগ্রহ করিয়া 
যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় * 
ংগঠগন বিশেষ উপযোগা । 

ভারতের গ্ভার দেশে কৃধির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্দ ধলিলেগ অতুান্তি হয় 
শা। কারণ এন্সপ দেশে কষকই সর্বাপেশ নিঃসহার ও শিঃসঘ্ল। তাহার জোতের 
(1.017108 ) পরিমাণ এত কম যে কৃৰিকাশ তাহার পঙ্ষে মোটেই লাভজনক হয় না। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজার দূরে অবস্থিত হওয়ায় উৎপন্ন ফসলের 
উপধুক্ত মূল্য সে পার নম, ফডিষা ব্যাপারী প্রভৃতির নিকট উহ? 
স্ব মুল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহার উদ্বত্ত কিঢুই থাকে না বলিয়া তাহাকে 
প্রায়ই গ্রামীণ মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহাজন৪ তাহার দুর্বলতার সুযোগ 
লইতে ছাড়ে না। অত্যধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাকে শোষণ করিতে থাকে এবং 
অবশেষে হয়ত" তাহাকে বাস্তহীন করিরা ছাড়িয়া দের । এই অবস্তায় কৃষির উন্নয়নের 
পন্থা হিসাবে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্থ। 

ক্ষুদ ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্ঁকর হইতে পারে, কারণ এইরূপ শিল্পে 
অধিক মৃূলর্দন বা! বিশেষ পরিচালন-দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রধা সরবরাহের 
“ল্গেজেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী । নিভাব্যবহাষ ভো'গাদ্রব্য সমবায় সমিতির 
ই ভিত মাধামে ক্রয় করা হইলে দামে” সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের 
ৃ ব্যবসায়ে সমিতির যে-লাভ হঞ তাহা'ও সভ্যগণের মধ্যে বন্টিত হয়। 
অবগ্ত সমবায়িক কার্ধকলাঁপের মধ্যে স্ুবিধীজনক সর্তে খণদান 
করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্তদের ও 
স্বল্প স্থদে খণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা বায়? এই 
উদ্দেশ্তেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সরু করা ৫০ 

নিভিগ্ন প্ররলের সমঘায় সামতি (10192716106 71502$ ০0 0০০- 
002180156 ০১০1০6165 ) £ জার্মেশী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি । উনবিংশ 
শতান্দীর মধ্যভাগে প্রথম এঁ দেশে ছুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়- যথা, 
(ক) গ্রামীণ (৫51), এবং (খ) পৌর (9:90) গ্রামীণ সমিতিগুলি কৃষকদের 
ূ “অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে 
রর নি ীর অন্রপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (ঢ২166159) নামক একজন 

সমাজ-সংস্কারক । রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের 

রুষকদের ছুঃখদৈন্তের মূলে রহিয়াছে 'সামান্ত সুদে সহজলভ্য খণের অভাব এবং 
শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে খণগ্রস্ততা । এই অবস্থার অবসানকল্পে 
তিনি যে-প্রকার সনিতি প্রতিষ্ঠার" উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন £ 
ধরনের সমিতি”, (7২219515612 7506 ০0: 90০160165 ) বলিয়া অভিহিত্ত করা 

নু, অর্থঃ৯ 


বেধে শ্ষেণে নমবার 
বিশেষ উপঘোগা £ 


১। কৃষি 


৩। ভোগ্যপণ্য ক্রয় 


৪ | মধ্যবিত্গের 
ধণ-ব্যবস্থা 


১২৬ অর্থবিদ্ভা 


হয়। ভারতের স্তায় পৃথিবীর" প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিত্িগুলি এই 
ৃ্‌ রাইকিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান 
আনীশ মখিতিকে . বৈশিষ্ট্যগুলি হইল £ (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার ফলে 
রাইফিজেন ধরনের 

সমিতি বা হয় সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়) (২) যাহাতে 
দরিদ্র কৃষক ও  স্বপ্নবিন্ত গ্রামীণ কারিগর সহজেই সদস্তপদ 
পাইতে পারে তাহার জন্ত শেরারের মূল্য অতি অন্ন রাখা হয়; (৩) মুনাফালাভই 
যাহাতে সমিতির লক্ষ্য হইয়া না পড়ে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সদস্তদের 
দায় বা দাষিত্ব অসীম (12111001060 ) হয়; (৫) মাত্র 
উতপাদশশীল উদ্দেশে (7000000605০ 1070009565 ) বা বিশেষ 
বিশেষ কারণে খণদান কর! হয়__যথা, নৃতন জ্মি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, 
গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্ধ করেন। 
জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি 
প্রবর্তন করেন সমাজসেবী সুলজ-ডেলিতন্‌ (3০11হ6-1)611550)) | সুতরাং এই 
ধরনের সমিতি “সুলজ-ডেলিতঘ্‌ ধরনের সমিতি” বপিয়া পরিচিত । পৃথিবীর প্রায় 
সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই সুলজ-ডেলিতন্‌ ধরনের | এই 
পৌর মনিতি হলজ- প্রকার সমিতির নিশ্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ 
ডেলিতম্‌ ধরনের (১) সমিতি অপরিচিত, ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং 
বলিয়া অভিহিত ইহার কাধক্ষেত্র নিরিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না) 
(২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মুক্ধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়) (৩) সদস্যদের 
. দাঁয় সীমাবদ্ধ (1105160) থাকে) (৪) সন্ত কোন্‌ উদ্দেগ্তে 
খণগ্রহণ করিতেছে তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না) 
(৫) বেতনভূক্‌ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। 
রাইফিজেন এবং স্ুলজ-ডেপিতম্‌ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই “গ্রদানত 
খণদান সমিতি (০1616 59০16) 1* কিন্ত খণদান ছাড়াও অন্তান্ত ক্ষেত্রে 
সমবার সংগঠনের কাধক|গিতা রহিয়াছে । যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র 
টা এন্থান্ত শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি বীজ সার ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি 
সরবরাহ, বীমাকার্ধ, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্যাণ ইত্যা। কার সমবায় 

সমিতি গঠন করিয়া অতি সুট্টভাবেই সম্পাদন করিতে পার! যায়। ৃ 
আমাঁদের দেশে এই সকল উদ্দেশ্তে বিভিন্ন গ্রকার সমিতি সটাছে। করুষির 
জন্য আছে সমবায়িক কৃষি-সনিতি। ইহারা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্ধ জোত 
উদ নমধাঃ.. একত্রিত করিয়া, সেচকার্ষের স্থব্যবস্থা করিয়া আধুর্টিক পদ্ধতিতে 
বৃহদায়তন কৃষিকার্ধ সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। ক্ষুদ্র শল্পের ক্ষেত্রে 
তস্তবায় সমবায় সশিতি বিশেষ প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । চর্মশিল্প, তৈল উত্পাদন, 


উস 
& ..৬ ধর্ণদান ছাড়াও ইহারা অন্তান্ত কার্য করিতে' পারে? তবে মাধারশত ইহাগ| ধখদাশেই ইহাদের 
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মত্স্ত শিকার গ্রহৃতিতে সমঝ|য় সমিতি প্রারলাভ করিতেছে । নগরাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য 
সরবরাহের জন্য কিহু কিছু সমবার সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
সমবার সমিতির সংখ্যা হইল খণদান সমিতির পরই | গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় 
সামাগ্ত গ্রাপারলাভ করিলে এই দিকে বর্তমানে দৃষ্টি দেগরা হইতেছে। পরিশেষে, 
বীমা বাধসায়ের জগ্তও কয়েকটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 
উপরি-উক্ত সকল প্রকার সমবায় সমিতি মাত্র এক একটি উদ্দেগ্র লইয়। 
গঠিত হর- যথা, হয় তাহার] খশাদান করে, না-হয় ভোগ্যপশ্য ও অন্যান্ত দ্রব্য 
৩। এক উন্দে্ঠনাধক সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি । এই 
এবং বহু-উদ্দেহ্ানাধক ধরনের সমিতিকে এক-উদ্দেশ্রসাধক (51015-2010093০ ) সমিতি 
সশিতি বল! হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেশ্তসাধকও (77010 
00:095৪ ) হইতে পারে । অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে খণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, 
পশ/ সরবরাহ, উৎপাদনথুদ্ধি প্রন্থতি কার্ষে নিবুক্ত থাকিতে পাপে । ভরতে উত্তরপ্রদেশ 
বিহার মহ।রাষ্ পশ্চিমবংগ রাজস্থান এবং মহীশুরে এই ধরনের বহু-উদ্দেগ্রসাধক 
সমবায় সমিতি অনেক আছে। উপরন্থ, বঙমানে বে সকল সেবা সমবায় সমিতি 
(96৮06 (990618৮1৮০১ ) স্থাপন করা হইতেছে তাহারা মোটামুটি এইরূপ বনু" 
উদ্দেগ্তসাধক | 
দমবায়ের সুবিধা-অন্ুুবিনা £ ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের 
সুবিপার কিহু কিহু আলোচন! ইতিমধ্যেই করা হুইয়াছে__বথা, ইহার মাধ্যমে দরিদ্র 
সুবিধা 2 ইঠা ধন- ব্যক্তিগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, প্রচারকার্য 
তান্ত্রিক বাবার ইত্যাদির জন্য 'অপচয়মূলক বায় হয় না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সংগঠন ও ত্রা্ীধ সকলে সমান মর্যাদা পায়, ইত্যাদি । ইহা ছাড়াও বলা হয় 
পরিচালনা ছতয়েরহ. যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মত ইহাতে ব্যক্তিগত উগ্মোগ ও উৎসাহের 
ননদ বত বিনাশ ঘটে না। ইহ1 যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখে, 
তেমনি আবার সাধ।রণ স্বার্থের সহিত উহার সমবয়পাধনও করে । ফলে সম্ভব হয় 
উন্নততর জীবশযাত্র! | * 
কিন্তু ব্যায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের কার্নকাবিতা। বিশেষ সীমাবদ্ধ । 
ৰ দেখা যায় ইহা মাত্র ক্ষষি ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের 
* ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে। যেখানে বহু পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন 
হয় সেখানে__যথা, বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে_-সমবায় এখনও 
লাভ করে.নাই। 
দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন ব্যাপারে ধরিয়া লওযা হয় যে 
রি সকলেই ..ব্যবসায় পরিচালনা করিবার উপযুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত ধারণা৭ সকলেরই ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনাঁর - যোগ্যত& 
খ/কে ন|। বহু সমবায় ঠ্মিতি ধোগ্য. পরিচালকের" শভারেই ধ্বংস হইয়াছে । 


ত্রুটি ঃ১। ইহ 
কাধধারিঠ। 
বিশন সীমার 





১২৮ অর্থবিদ্ধা 


তৃতীয়ত, সমিতির সাস্তগণ যদি সমবায়ের উচ্চ আদর্শ ও নীতির কথা স্মরণ রাখিয়া 


ও) সমবাষের নীতি --প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে গ্রত্যেকের জন্য” কার্য করে 
সকলে মানিয়। চলিতে তবেই ইহা সফল হইতে পারে। অনেক সময়েই ইহা ঘটে না 
পারে না ফলে সমবায় সমিতিও সফলতা অর্জন করিতে পারে না। 


ভারতে সমবায়ের বতমান ও ভবিষ্যৎ £ ভারতের সমবার-ব্যবস্থায় 
উপরি-বধিত ক্রটিগুপি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্ত প্রা ৬০ বৎসর পূর্বে (১৯০৪ সালে ) ভারতে সমবায় আন্দোলন 
স্বর করা হর। তারপর কষক ছাড়াও ক্ষুদ্র কারিগর ও মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তিদের এই আন্দোলনের মধ্যে লইয়া আসা হয়। কিন্তু 
অর্ধশতান্ধী পরে (১৯৫৪ সালে) দেখা যাঁয় যে ভারতে সমবায় 
আন্দোলন মোটেই সফল হয় নাই।* যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের 
জন্য সমবায় আন্দোলন স্তুরু করা হইয়াছিল তাহাদের মোট খণের শতকরা ৩ ভাগের 
অধিক সমবায় সমিতিগুলি যোগান দিতে পারে নাই এবং মোট জনসংখ্যার এক- 
পঞ্চমাংশও সমবার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে নাই। তখন হইতে অবশ্য অবস্থার 
অনেকটা উন্নতি হইয়াছে । ক্লুধি-খণদান সমিঘিগুলির খণদানের পরিমাণ পাঁচ 
গুণের অধিক বৃদ্ধি গাইয়াছে এবং জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগ আন্দোলনের 
অধীনে আসিয়াছে । তবও আন্দোলন যে সবিশেষ সাফলালাভ করিয়াছে একথা বল! 
যায় না। এখনও জনসংখ্যার শতকরা ৬* ভাগের উপর আন্দোলনের বাহিরে 
রহিয়। গিয়াছে । খণদান সমিতিগুলির সুদের হারও বিশেষ স্বল্প নহে) অনেক . 
ক্ষেত্রে ইহা অত্যধিক বলিয়াও বিবেচিত হয়। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে 
সমবার সমিতি হইতে খণ পাওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার । ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ 
ব্যাপারেও ভারতের সমবায় সমিতিগুলি এখন৪ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই । 
সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদন বা ক্ষুদ্র শিল্প-সংগঠন কোনটাই উল্লেখযোগ্যভাবে 
সম্প্রসারিত হয় নাই। মোটকথা ভারতের সমবায় আন্দোলন এখনও উন্নততর 
কলষিকাধ, উন্নততর ব্যবসায় এবং উন্নততর জীবনযাত্রা (১০৮৩1 নি70108, ১606০]: 
10051096955 200 1090৫] 11510” )-_সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের ০০ সার্থক 
করিয়া তুলিতে পারে নাই। 

এই অসাফল্যের মূলে আছে সমবায়ের নীতি ও আদর্শের প্রতি কে "কর শ্রদ্ধার 
অভাব এবং ইহাদিগকে কার্যকর করিয়া তুলিবার অক্ষমতা । দেখা যয "দু এদেশে 

অধিকাংশ সমবায় সমিতিতেই "প্রত্যেকে সকলের, কাধ 

করে না, বরং অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের সাধনে জন্য রর 
করে। ফলে নিজেদের আত্মীয়স্থজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ঝগড়াবিবাদু, শী হিসাব 
প্রদর্শন প্রভৃতি লমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 


শর্ত পা লাছপপিত শশা শশপশ শত 


স্‌ ১৯৫৪ সালে রিভ্ভ ব্যাংক কর্তৃক নিসুপ্ত আ্রামীণ খণ জরিপ কমিটি ( মুঠি 
0955501,696) এই অভিমত প্রকাশ করে। 


ভারতে মখবায়ের 
অনাধল্য 


অসাফল্যের কারণ 


ব্যবসার সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ১২৯ 


দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন সুপরিচালিত করিধার জন্য যে শিক্ষা ও দক্ষতার 
প্রয়োজন হয় আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অভাব রহিয়াছে | 

ইহার উপর অবণ্য মহাজনদের প্রতিঘোগিভাব জন্য মবার সমিতির কার্ন ব্যাহত 
হইতে দেখ বায়। ফলে সবিশেৰ সম্ভাবনা সন্্েও ভারতে সমবায় সংগঠন আশানুদ্ধ 
ফলপ্রস্থ হয় নাই । 

তবে উল্লেখ করা হইরাছে ঘে ভারতে সমবার দিন দিন সম্প্রসারণের পথে 
চলিয়াছে। মামাদের পরিকগিত অর্মব্যবন্থার (1170094 7:50170]075 ) সমনায়ের 
'এক উজ্জল ভ্বিণ্যং কল্পনা করা হইগাছে এবং দিন দিন ইহার উপর অধিকতর 
গুকত্ব আরোপ করা হইতেছে । তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে ষে 
আমাদের ন্যায় সমাঙ্গতাস্ত্িকত। ও গণতান্তিকতার আদরে 
অন্বপ্রাণিত পরিকর্সিত অর্ম-ব্যপন্তার কুবি, ক্ষুদ্র সেচ বব্যবস্থা, ক্ষুদ্র 
শিল্প, পণ্য পিক্রুয়-বাবন্থা, গৃহশিষীণ, ভোশাসশ্য সরবরাহ প্রতি 
অর্থনৈতিক কাজকর্সেব গেত্রে সমবার অবগ্বই দিন দিন জরনপর্থশান ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে । এমনকি মাঝারি ও লুভদায়তন শিল্পেও মমবায়েব যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিঘ্াছে। অন্ঠএব, সকল দিকেই সমনার়েন সম্প্রনাবণেব পণ৭ু ব্যবস্থা 'অবলম্বিত 
হইবে। এই লক্ষ্য অন্রসারে ঠিক হইয়াছে যে শেব পান্ত ক্লঝি এবং গ্রামীন 
ও ক্ষুদ্র শিগ্নের সংগঠন সমবায়ের ভিত্তিতেই কব! হইবে । কুধিব শ্েত্রে সমবায় 
সম্প্রসারণের জগ্ত ইৃভীষ পরিকমশ।ধান সময়ে সেবা সমবায় সমিতি” (5০1:51০6 
€.00900121৮০5) দ্বারা দেশের সমগ্র এামাধ্ধীল ছাইয়। ফেল! হইবে এবং সকল 
সগ্ভ।ব্য ক্ষেত্রে সমবায়িক কৃখিদমিতি (009০019০1001৮৩ 17127100105 990196165 ) 
স্বাপণ কর! হইনে। প্রত্যেকটি সেব! সমবায় সমিতি মোটা'নুটি এক একটি গ্রাম 
লইয়া গঠিত হইবে। ইচার| রুধককে স্ব জুদে খনপ্রদান করিয়া, বীজ সার 
যন্তরপ|তি সববরাহ করিয়া, রূঘিজ পন্যের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত 
করিয়া রুধক ও ক্লুবির “সেবা" করিবে । এইজন্তই ইহাদিগকে “বা 
সমবায় সমিতি শামে অভিহিত কর| হইয়াছে । সেবা সমবায় সুমিতিগুলি কৃষির 
কিছুটা সমূঃগঠনের ব্যপগ্থ| কৰিলে পর সরকার সমবার গ্রাথায় ক্ষবিকার্ধের (0০- 
0701801%, 70171781115) সম্প্রসারণে মনোদোগা হইবে। 'মআশ। কর। হইয়াছে, 
তৃতীয় প্রকার শেবে ভাবতের পরী অঞ্চলের শতকর। ৬০ ভাগ লোক সেবা 
সমবায় স%।তর -শবীনে আসিবে এবং মোট পল্লী সমিত্তির সংখ্যা দীড়াইবে ২৩ লক্ষে । 
এই পঃ সমিতির অপ্পিকাংশ হইবে সেবা সনবায় সমিতি । ইহা ছাড়া অবণ্ঠ 
সাবারণ গন খণদান সমিতি, বিক্রয়করণ সমিতি প্রতিও থাকিবে । 
০ শিল্্ও সেবামূলক কার্ধাদির ক্ষেত্রে সমবায় সম্প্রসারণের যে নাঁঠি অবলম্বিত 
হইয়াছে তাহার বর্না সংক্ষেপে.এইভাবে করা যাইতে পারে £ মাঝারি এবং গ্রামীণ 
ও কষ্র'শিত্ের সংগঠন যথাসম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতেই করা হইবে। বৃহদাক্রতন 
শিইরিহও সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-সংগঠন করা সুরু হইবে ।, ভোগ্যপণ্য 


পরিকলিত অর্থব্যবস্ায় 
সমবায় 


দেব। সমবার সমিতি 





১৩০ অর্থবিষ্তা 


সরবরাহকারী সমবায় সমিতির ( 0:01050107615+ 0০০01০291৮5 ) সংখ্যানুদ্ধি ও 
উহবা্দিগকে' সরকারী সাহাব্য দ্বার শক্তিশালী করা হইবে । পরিবহণ ও গৃহনির্মাণের 
ক্ষেত্রে সমবাঁয়কে এক উল্লেখঘোগ্য ভূমিকা প্রদান করা হইবে । এইভাবে কৃষি, শিল্প 
ও সেবার ক্ষেত্রে সমবায় সম্প্রসারিত হইলে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ্-ব্যবশ্থাও 
(900101151 [86211) 0 90901015 ) সার্থক হইয়া উঠিবে। 

সমবায় সম্প্রসারণের উদ্দেগ্ঠে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । ছিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বায় হইয়াছিল ৩৪ কোটি টাকা। 


ল্লাষ্টীয় পরিচালনা (50815 19719091001) ) 2 রাষ্ট্রের কার্ধীবলা 

সম্বন্ধে সমাজতাগ্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিল্প-বাখিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার 
পরিমাণ দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে রেলপথ, ডাক" 
দিন দিন রাঠীয় ূ নে রিতা এ 
পরিচালনার পরিমাণ তার, বিমান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচের খাল, মোটরব!স 
বৃদ্ধি পাইতেছে চালানো প্রভৃতি প্রায় সকল শ্মেত্রেই রাষ্ুর মালিকানায় থাকে 
এবং রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইহার উপর রাষ্্ী কল- 

কারখানার মালিক হইরাঁও উহাদের পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারে । আমাদের 
দেশে চিভ্তরঞুনের রেল-ইঞ্জিন হৈরারির কারখানা, সিদ্ধির সার তৈয়ারির কারখানা, 
বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণের কারখানা, কুরকেলা ভিশাই ও ছুর্দীপুরের লৌহ 
ও ইস্পাত কারখানাগুলির মাপিক হইল রাষ্ এবং ইহাদের পরিচালনার দায়ি 
গ্রহণ করিয়াছে রাষ্ী। ” 

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা জনস্থার্থের অনুকুল বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্য হইতে মুনাফা! দেশের সকল লোক ভোগ করিবে ইহাই ত" অর্থনৈতিক 
আদর্শ। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত পরিচালনায় অপচয়, অনগ্রসরত!) 
বেকার-সমস্তা প্রভৃতি যেসকল ভ্রুটি লক্ষ্য করা যায় রায় 
পরিচালনাধীনে তাহা অনেকাংশে দূর কর] সম্ভব । ব্যক্তিগত 
মালিকের লক্ষা মুনাফা সর্বাধিক কবা; রাঞ্ের উদ্দেগ্ত দেশের সর্বাগীণ কলাশ- 
সাধন। এই কারণে রাষ্ গুনাকা হাস করিয়া বহু লোককে শিোগ করিতে 
পারে, আধিক ক্ষতি স্বীকার করিরাও নূতন শিল্পের পত্তন করিতে ধবং অনিষ্ট 
কারক দ্রব্যের উৎপাদণ কমাইয়। দিতে পারে । প্রতিযোগিতা থাকে না ঝুতিয়া রাষ্ট্রের 
পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি 'আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচীরকার্ চাঁলাইবার ৪২ঞ্য়াজন হয় 
না। ফলে এই অর্থ উ উৎপাদনঞল কার্যে নিধুক্ত হইতে পারে। 

রাষ্টরার পরিচালনা অবশ্য সম্পূর্ণ দোধশু্ত নয়। পরিচালকগণের প র্ উদ্যম ও 
উৎসাহের অন্ভাব এই প্রকার সংগঠনের, গ্রধান ত্রুটি ।৯& মুনাফার 


রাঁটীয় পরিচালনার 
সপক্ষে যুক্তি 


কিন্তু বারী পঞ্চালনাও 


হীন লয় সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং অভ্যাঁসগ্রত কারণে রাষ্ট্রীয় পদ্রিচালকগণ 
€ . রুটিন-মাফিক কার্দ কারয়াই সন্তুষ্ট থাকে । এইজন্ই আবার 


তাঁদের মধ্যে উৎকো চগ্রহণ, স্বজনগ্রীতি ও অন্থান্ত*ছর্নীতির পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে পারে । 


ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ১৩১ 


পরিচালকগণ ভুল করিতে পাঁবে। তনু বাষ্রীয় গরিচালনার প্রতি আকর্ষণ মোটেই 
কমে নাই? বরং দিন দিন ইহা বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। স্থরুতেই 
রা রর বল! হইয়াছে যে ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার 
| ্ প্রসার । এই সম্পর্কে দ্বাদশ ও ত্রয়োপশ অধ্যারে বিস্তৃত 
আলোচন| করা হইবে। 
সৎক্ষিপ্তসান্র 


ব্যবসায় সংগঠনের রূপের মধো এক-মাপিকী কারণার, অংশীদাপী কারবার, যৌথ যূলধনী প্রতিষ্ঠান, 
রাগীয় পঞ্িচাঁলনা এবং সমবাযই প্রধান | 

এক-মালিকী কারবার £ ইঙাঁতে একজন মাগিকই মুলধন প্রদান করে, সে-ই পরিচালনা করে এবং 
মুনাকা ভোগ করে। ইহার কতকগুলি সুবিধা আছে £ কিন্তু ইহা সংকীর্ণ পরিধি হয় এবং স্থানীয় চাহিদাই 
মিটাইয়া থাকে । 

অংশীগারী কারবার কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা কগিলে ইনাঁকে অংশীদারী কারবার 
বলে। একজনের ব্যবসায়ের অহ্থবিধাণ্ডনি অংশীদানী কারবাঁরে দেখ! যায় না; তবুও ব্যবসায় সংগঠনের 
এই রূপ ক্রটবিহীন নহে । অনীম দায় ( 5011001800 1751১11165) ইহাঁর প্রধান ক্রুটি। 

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্টান £ বর্তন্ণনে যৌথ মূলধনী প্রঠিষ্ঠানই বিশেষ প্রাধান্তলাীভ করিয়াছে । বনু ব্যক্তি 
মধ প্রদান করিয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন কংগ এবং একটি পরিচালকমণ্ডরীর হাতে ইহার পরিচালনাএ 
ভার ন্যন্ত থাকে । সমীম দায় বা দায়িত্ব ইচাঁর প্রধান বৈশিষ্ট | 

মৌথ নুলধনী প্রনিষ্ঠান (3) শেষার এবং (২) ডিবেধাব বিক্রয় করিয়া মুুধন মংশ্রহ করে। শেয়ার 
বিভিন্ন রকমের হয়-__যথা, সাধারণ শেয়ার, প্রতিষ্ঠীতৃগ:ণর শেয়ার, সবাগ্রগণ্য শেয়ার, সবীগ্রগণ। সঞ্চয়মূলক 
শেযাঁর ইত্যাদি । বিতিন্ু শেয়ারের উপর বিভিন্নভাবে লভযাংশ্জবন্টিত হয় । ডিবেঞ্চারের উপর নিদিষ্ট হারে 
সু প্রদান করা হয। 

হবিধা £ ১1 যৌগ মলধনী প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূল্ধন সংগ্রঙ্গ করা মন্তব হয়; ২। ইহা বিনিময়-অভ্যাস 
গডিয়া তুলে; ৩1 দাঁয সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোকে বিনিয়োগ করিতে তয় পায় না; ৪। শেয়ার আবার 
ভগ্তান্তরমোগা, ৫ | এইরূপ প্রতিষ্ঠান মাধারণ হ দীর্ঘস্থায়ী হয়। 

অহ্বিধ! £ অংশীদাপদের সংগে প্চালকমগ্ডলীর মোগাযোগ থাকে নাঃ; ২। ব্যবসায় গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে পর্চালিত হয়; ৩। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় অস্গব্ধ! দেখা যায়; ৪1 একচেটিয়া 
কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। 

সমবায়: ধনতান্ত্িক ঝ/বলায় সংগঠনের ক্রটগুলি দূর করাই ইঙীর উদ্দেশ্য । সমবায়ের নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্টাগুলি দেন্শ যায় 8 ১। সমবায় দরিদ্র ব্যত্তিদের সংগঠন, ২। সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক সাম্যের সম্পক, 
৩। উহাতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে, ৪1 ইহা সদস্তগণের অর্থ নৈতিক স্বার্থমাধন করে। 

কৃষি, ক্র শিল্পা, ভোগ্যপণা ক্রয় এবং মধ্যবি্তদের খণব্যবস্থায় সমবায় বিশেষ উপযোগী । 

বিভিন্ন $রনের সমবায় সণিতি £ সমবায় সমিতিগুলিকে প্রধানত ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়-- 
(১) খ্রামী/, এবং (২) পৌ। গ্রাবীণ সমিতিগুণিকে রাইফ্জিন ধরনের এবং পৌর সগিতিগুলিকে 

সুলচ-ডেলিত্ী ধরনের বলির! অভিহিত করা হয়। মূলত ভারতের সমবায় সমিতিগুলিও এই রাইফিজেন 

এবং হৃলজ- লিতদ্‌ ধরনের । 

সমবায় মমিতির আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল খণদান ও অ-ধণদান সমিতির মধ্যে। আবার বহু- 
উন্দেশ্ঠসাঁধক সমবায় মমিতিও দেখা ষায়। 

ভারতে খণদান সমিতি ছাড়াও সমব্ার়িক কৃষি-সমিতি, তন্তবায় সমিতি, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ স্িতি, 
গৃহনির্মাণ সমিতি, বীম! সমিতি এবুং বহউদ্েষ্টনাধক সমিতি অছে। : ০. 


অর্থবিস্তা 


ঘের হধিধা-অহবিধা £ ই ধরমতান্থ্িক ব্যবগায় সংগঠন ও রায় পরিচালনার ত্রুটি হইতে মুক্ত। 

কিন্তু সনবাষের কার্বকাররিতা বিশেষ নীমাবদ্ধ__ইঠ| বৃহৎ ব্যবসায়ের উপযোগী নহে। উপরন্, সমবায়ের 
সফলতা কতকগুলি নীতি পালনের উপর নিভগ করে বলিয! ইহ] অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে দেখা মাঁয। 

ভারতে সমবাম আন্দোলন উপরি-উত্ত কারণসমূহের জগ্তই একরপ বার্থ হইয়া । ইহা উন্নততর 
কৃষিকায, উন্নততর ব্যবলীয়, উন্নততর জীবনমাঁত্ত। _সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের কোনটিকেই সফল করিতে 
পারে নাই। তব বর্তমানে পরনঠনের মাধাম সমবাযকে সফল কগিযা তুলিবার প্রচেষ্টা চছিতেছে । 
পরিকলিত অর্থ-ব্যবস্থাধ সমবঘের এক উজ্জল ভবিষৎ কল্পনা করা হইযাছে। এই কল্পনাকে রাপদানের 
জন্য দেশে অনংগা সেবা সমবায় সগিতি ও সমবাধিক কৃষি-সমিতি গঠন করা হইবে, এবং শিল্প ও সেবামূলক 
কাধাদির ক্ষেঞ্রেও সমবায় সম্গ্রমারণের বাবস্থা করা হইবে । এইভাবে সমবায়ের ভিত্তিতেই গড়িঘা উঠিবে 
সমাজভন্ধী ধরনের সমাজ-বাবন্থা। 

রাহীয পর্িচালন। 2 বর্তমানে সমাজভাম্িকতাঁর ধারণার প্রদারের ফলে রাঙঈগীয় পরিচালনার পরিমাণ 
দিন শিন বৃদ্ধি পাঈতেছে । তবে ইনার কষেকটি ত্রটিও দেখ! বায়। 


প্রশ্নোত্তর 


2. 15200191800] 00500159 01)0 07010060023 070 1359106দিলি টোিনর1901101, 
(71. শি. (171) 0930]. 1061 ) 


বাবমাঘ সংগঠনের বিভিন্ন বাপের বাখা। ও আলোছন! কর। 
[ ১১৭-১২০, ১২৩-১২৫ এবং ১৩০-১৩১ পঠা ] 


* কা, 19০801১011৯ ৮9৭07 ৮ 0111 ৭9190] 00201015795 516 হানে 11৭ 250৮৮17- 
66,০0৪ 2৮1 0192৮115001 1008 2 (0. টা. 7077500 ) 


যৌথ মন্গাধশী পঠিগানের বৈশিষ্ঠাপ্তদি বান। ক। উহার হবিধ! এবং অস্থবিধা কি কি? 
রর | ১১৮-১২২ প্রচ্ঠা ] 
নি. 9110৮ 10 ৪, 0106 30০শোত 0017)10115 72৮19691109 0৮)165-10012869 6189 


061৮8/7009 61)06 16 01059 01 112711001181)8]105 9170 155155005)1]10 01 81010, 
(০. ঢা. 16002 ) 


কিভাবে দৌধ মত্ধনী প্রতিষ্ঠান মুধন সংগ্রহ করে ভাহা দেখাও । এইনপ প্রতিষ্ঠান মীদাবদ্ধ দায় 
বং'শেযাঁষেপ হত্তন্থিবিলাগাত] হইতে যে তদ্বা ভোগ করে শাহাব বিবরণ দাও । 
[ উংগিত 5 দায় দীমাবদ্ধ হওলাগ ভান্য লোক টাকা খাটাতে ভয পায় না। শেয়ার *স্ান্তরমোগা 
হওমায় নে-একাঁন' সদয় টাক] ফেরত পাঁওযা ছাইতে পাসে। ইহাও বিনিযোগ-অভ্াান গডিঘা তুলে। 
***** এবং (১৯১২১ পা )] 
4... 57726 1৭ 1008/861% 00917078৮1018 2 2)0981)0 8179 011970256 051798 ৮ 00- 
019915৮1750 39০1010109 11101) 1১7৮1] 10৮110018, (71. . (11) 1969 ) 
সমবায় বলিতত কি বুশ? ভারতে থে বিদ্রিন্ন ধরনের সমবায় ঘমিভি দেখা যায তাহাদের বনা কর। 
[ ১২৩-১২৪ এবুং ১৯৫-১২৭ পাঠা] 
5১916/69 6007771001195 07 00061168017, ৮৮170029619 10067971,195079ল ০01 
(3001301811০ 98001911608 ৮0 170 19810 017% 210010 ? (71. 9. (7) 19009) 
সমবায়ের নীতিগুলি বশি! কর। ভারতে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের মমবাঁয় সনিতি দেখ যায় ্‌ 
[ ১২৩-১২৪ এবং ১২৯-১২৭ পৃষ্ঠা] 
০, 10980171199 6108 187৮ 10101) 00901991510 0৪৮5 10185 2. 19 05910070056 00 
117098৮ 0210:51009, (লন. 5. (0) 1961) 
& স্কারতে কুষির উন্নয়নে সমবায় যে-ছুমিকা] গ্রহণ করিতে পারে তাহা বর্ণনা কর। 
(ইংগিত? ভারতের ন্যায় ্বল্োন্নত দেশের কৃষির উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি বিশেষ কার্ধকর হইতে পারে। 


শা 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছি 


বস্তত, সমবায়ই হইল এইরূপ দেশের কুষির উনযনের অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা । জার্মেনীতে সমবায় সমিতি গঠন 
করিযাই কৃষকগণ অবস্থার উ্নতিমাধন করিতে পারিয়াছিল। ভারতে কুবির ক্ষেত্রে মূলধন বা কাষ-খণ 
সরবরাহ ব্যাপারে, বীজ সার প্রভৃতি নরবরাহ ব্যাপারে, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব)বস্থাঁঘ, জলসেচ-ব্যবস্থায় সমবায় 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করিতে পারে। এমনকি সমবারের ভিন্তিতে পুরাতন কৃষিকার্ধের অবসান, 
ঘটাইয়! বৃহদায়ন কৃষিকাধের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। আমাদের পরিকলিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষির 
পুনগঠনে সমবায়কে এইরূপ তুঁমিকাই প্রদান করা হইখাছে। *-***এবং (১২৫-১২৬, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা )] 


7০190190098 6109 09856170500 05 69 00019:5,156 110৮010751১ 21 19100052% 
010001)161098 01 10018) 4১073001159, (0, 9. 7959 ) 


ভারতের কৃষির ক্রটি দুরিকরণে সমবায় আন্দোলন থে ভূখিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বরঁনা কর। 

| ইংগিত £ সমবারের মাধ্যমে কৃষিঝণের হব্যবস্া, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের শবাবস্থা, জোতের মংহতিসাধন, 
দুর শিল্প গঠনের মাধামে কৃষকঙ্গের মধো অর্টবেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতির প্রচেষ্টা কর! হইযাছিল। তবে 
এ-পযন্ত সণবায় আন্দোলন কোন দিকেই বিশেষ সফল হয় নাই ।***এবং (১২৫-১২৬ এবং ১২৮-১৩* পৃষ্ঠা) ] 

8, 101500158 £]59 10030৮90069 0£ 0০019976150 10591779171 10 1100110- ড1)96 ৭০ 
ড০০, 01017160100 6159 [60200 61)9 1790৮911010 ? 


ভারতে সমবায় আন্দৌোমনের বর্তীন অবস্থার পযালোচনা কর। সমবায় আন্দো সনের ভবিম্যুৎ স্থন্ধে 


[তামার কি ধারণ তাহা বিবৃত কর। [ ১২৮-১৩* পুঠা ] 
9. ৮01৮) 8৮ 51000৮10019 015 09007)0918,0101), (11. 5. (70) 00701১, 1962 ) 
মমবায়ের ৬পর একটি সংক্ষিপ্ত টাক] রচনা কর। | ১২৩১২৫ পৃঙগা] 


এললদম্শ অন্যাস্ত 
বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 


€1.2160 2100 977981]-50910 [1)0056-105 ) 


বর্তমান বুগ একদিকে যেমন যৌথ মুলধনী গ্রতিষ্ঠান ও রাত্তী় পরিচালনার যুগ, 
অন্যদিকে তেমনি বৃহদায়তন শিল্পের যুগ । বস্তুত, সকল ক্ষেত্রে 
শিল্প-বাণিজ্য যদি ক্ষুদ্রায়তনেই পরিচালনা করা হইত তবে ব্যবসায় 
ংগঠনের রূপ হিনাবে এক-মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার 
এবং সমবাঁয়ের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যাইত-_যৌথ মৃলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্টীয় পরিচালনার 
উদ্ভব ঘটিত না। 


ব'ঠমান নূগ বৃংদাধ ঠুন 
শিল্পের যুগ 


বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ-_ 
(ক) শ্রমবিভাগ, (খ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং (গ) বিত্রুয় 
বাজারের প্রমার । 


উহ।র মূলে আছে 
তিনটি কারণ 


১৩৪ অর্থবিদ্যা 


শ্রমবিভাঁগী (1015151020৭ 0£ [.81১0:) 2  অমবিভাগ প্রথমে সুরু হয় 
পেশ। বা কর্মবিভাগ হিসাবে । আদিমতম মুগে কর্মবিভাঁগ বলিয়া কিছু ছিল না। 
ভ্রাম্যমাণ মানবগোঠার সকলে মিলিরা পণ্টপধ্ষী শিকার ও ফলমূল 
আহরণ করিয়া জীবমধারণ করিত । তাহার পর কৃধিকার্ধ সুর ও 
গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে কর্মবিভাগ দেখ! দিল |* 
কতক লোক মাত্র ক্রধিকাধেই শিষুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্ান্ত 
পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণাভূক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে র্ুবিকার্ধ 
ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উতপাদনেই সম্পূর্ভভাবে মনোনিবেশ করিল। যেমন, 
যে-ব্যক্তি লাগল তৈয়ারি করিত সে শুধু লাঙল তৈয়ারিতেই নিধুক্ত রহিল। এইভাবে 
যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ সুক্ধ হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে 
তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল 
অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উতপাদন-ব্যবস্থ। | বর্তমান দিনে কেহই তাহ।র 
গ্রয়োজনীর সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে 
সাপারণত একটিমাত্র পেশ! 'অবলম্বন করিয়া অর্থোপাজনে নিদুক্ত 
থাকে ; এবং অক্তিত অঞ্চের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ 
করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কার্মেই নিধুক্ত থাকেন এবং ইহার 
বিনিময়ে যে-অর্থ পান ভাতা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন । 
কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকাষের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। 
শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইর়াক্ছি। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন 
হা অংশ বা প্রক্রিয়ার ( [00655 ) বিভক্ত | পূর্বে চিকিৎসককে- 
টি: যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে-রোগনির্ণর, ওধধপত্র তৈয়ারি, 
প্রক্রিয়ায় বিভন্ত ওঁবধপত্র প্রদান সকল কাবই স্বরং সম্পাদন করিতে হইত । 
বর্তমানে চিকিৎসক রোঁগনির্য় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (7:250111১- 
€100 ) লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত । ওবধ তৈয়ারি ও ওধষধ প্রদানের ভার হইল অন্ান্ত 
শ্রেণীর লোকের উপর 1** জুতা তৈয়ারির উদাহরণ লওয়া 
টা যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারির জন্ত চর্মকারকে "চর্ম সংগ্রহ 
করিতে হইত । এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে 
দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্ররূত জুত। তৈয়ারি করে আর একদল লোক । আবার 
বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায় মার জুতা তৈয়ারির কাধই শতাধিক ক্ষুদ্রতর 
প্রক্রিয়ায় বিভক্ত । কেহ শুধু গোড়াপি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ ব| 
মাত্র চারিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যার্দি। অর্থবিগ্ভার জনক আ্যাডাম শ্মিথ 


শ্রমবিভাগের শুত্রপাত 
ও প্রনার 


বর্তমান এমবিভাঁগ ও 
বিনিময়-ব্যবস্থা 


- * গোৌরবিজ্ঞানের ১ পৃঠা দেখ। 
ঞ্ক “লেক ক্ষোত্রে অবস্ত চিকিৎসক এখনও নিজে ওষধ দিধা থাকেন ; 'কবিরাজ বা হকিম নিজে 
ধিগপত্রে তৈয়ারিও করিরী থাকেন।, তল গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন ্ত্রিযায় বিভত্ত. করার 


দিকে । 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ১৩৫ 


দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্ধ ১৮ট প্রঞ্রিয়ায় বিভক্ত । এই বিংশ শতাঞ্চার 
এই সময় বর্তমান থাঁকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক শহে সহজ 
' প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্ধও আছে । 

শ্রমবিভাগের কতকগুণি সুবিধা সহজেই অনুধাবন করা মাঁ়। শুমবিভাগেদ? 
ফলেই শিল্প বাশিঙ্গোর এই উন্নতি সন্তবপর হইয়াছে । উদাহরণ দিয়া একজন অর্থ- 
বিগ্চাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্রিন-নির্মাতা, ইঞজিন-চালক, গার্ড, 
পিগন্।লার প্রদ্তির নণ্যে ষ্দি শ্রমবিভাগ না থকিত তবে বাম্টায় 
ইঞ্জিন দ্বারা কখনও ধেপগাড়ি চালানো সম্ভব ইত শা । আবার ইঞ্জিন নিশীশের 


সি 


৬৬ সে ১.০ 244 
কাঁবও ষপি মাত্র একজনকে খবিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন শিশিত হইত ছা: 


আমবিভাগেগ হবিধা 


ৃ 
সাঃ 
| ই 
সে হাক 
ঢা ৬ / 
$1114)11 1 % ৰ 
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১৩৬ অর্থবিষ্া 


[ দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দর্গতা বুদ্ধি করিয়া থাকে । আ্যাডাম স্মিথ দেখাইয়া- 


? সই 


ছিলেন যে কোন লোকই সকল কার্ষের জন্য সমান উপধুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং 
যে যেকাজের উপবুক্ত তাহাতে নিযক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। 
তৃতীয়ত, একই কার্ষে মনোনিবেশ করার জন্য সে পাঁরদশিতাও লাভ করে। চতুর্থত, 
শ্রমিককে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে । 
পঞ্চমত, শ্রমবিভাগ যত সুক্ষ হইতে শ্ুক্মতর হইতে থাঁকে যন্বপাতির ব্যবহারও তত 
বাড়িতে থাকে । পরিশেষে, এই সকল স্থবিধার সমন্বয়ের ফলে উতপাদন-ব্যয় হ্রাস 
পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়। 
এঅবগ্ত শ্রমবিভাগের অস্থবিধাও আছে। প্রথমত, অতি হ্ছক্ষ শ্রমবিভাগের ফলে 
অএমিক যন্ত্রৎ হইয়া পড়ে ; তাহার অন্ত কার্ম করিবার ক্ষম্ত| খাকে না। দৈনিক 
সহ সহজ্্ জুতার গোডালি লাগানে! যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নিমাণ 
করা আর সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, বৈচিজ্র্যবিহীন একই ধরনের 
কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঁখাঁত করে বলিয়। তাহাকে নানাব্প 
বাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে 
তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে অমিকের পক্ষে বেকার হইয়া পড়িবার "আশংকা থাকে । 
পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য সংখা শ্রমিক 'অসংখ্য রক্মেব কাজ করে বনিগা 
পরিচালকগণের পঙ্গে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজাব রাখ। অসশ্তব 
হইয়া পড়ে 9 
যন্ধপাতির ব্যবহার (জেড 0£ 1৬1901)11721% ) 2 শ্রমবিগাগের সহিত 
অংগাংগিশাবে জড়িত আছে.বদ্ধপাঁতির ব্যবহার । শ্রমবিভাগ যত স্প্প হইতে কুক্মাভব 
রাডার হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহাবও তত বাডিতেছে। অপরদিকে 
অপার বাবহারি আবার নৃতন নূতন ন্পানটির আবিফীরও শ্রমবিভাগকে সুগার 
জড়িও করিয়া তভুপিতেছে। উৎপাদনকাধে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে 
যে-সকল সুবিধা হয় তাহাদিগকে প্রধানত ছুই শ্রেণাতে বিত্ত 
করা যায ৪. (ক) শক্তি (0০61), এবং (খ) স্ুক্মত! (7:603510 ) | 
যন্্পাতির জন্য ঈৎপাদনকার্ধে মান্ুৰের শক্তি নানাভাবে বুদ্ধি পাইগ়াছে । মানুধ 
গ্রন্কৃতির উপর প্রতুত্ব স্থাপন করিয়াছে । জলআ্োত ও করল! 
এ বাথ এর. হইতে বিছ্যুৎ উৎপাদন, অথু হইতে আণবিক শক্তির স্ষ্টি প্রভৃতি 
যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে । যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী 
সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রারুতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের 
ফলে মানুবের পেখার উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষকে পেখার 
দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইরাছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ 
যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব)বহারের দ্বারা সুক্ষ, নিখুত 


শমবিভাগের অসুবিধা 


বং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপণ তৈয়ারি করা৷ সম্ভব হইতেছে। পরিশেবে, 
সবনথপাতি দ্বারা অনেক অবাঞ্নীয় কাজও করা যায়। 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টা 


যন্ত্রপাতির ব্যবহারের 'অবশ্ট অন্বিধাও আছে। ইন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে 
শমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেননর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ 

না বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শুমিক ইহা সহা করিতে পারে না। 
রে ব্যবহারের. যন্ত্রপাতি আবার প্রথম গ্রাথম শমিককে কমচ্যুত করিয়া বেকারের 

সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে এ নৃতন যন্ত্রপাতি শিমাণ ও 
মেরামতের কাবখ।ন। গুঙিরা উঠিলে কর্মঢাত শ্রমিকের অধিকাংশ পুনশিষুক্ত হয়। 
আরও বল! খায় যে কদব কাঁরখ|না-জীবন, বৈচিত্র্যধিহীন পরিএম ইত্যাদি ,যেমণ 
শ্রমবিভাগের ফল তেমনি ঘগ্রপাতি ব্যবহারের ও ফল |... 

/শিজ্সের একদেশতা €1,90811580101) 01 [790511105 ) ৫ শ্রমবিভাগ 
দুই প্রকারের হযর-_(ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শমবিভাগ 
( 11701৬10102] 01৬15100091 1019001 ), এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমাবভ।গ বা দেশের 
বিভিন অঞ্চণপের মন্যে আমবিভাগ (01001601191 31৮15101706 1.150101 )। 
আঞ্চলিক এমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা” বলিয়। অভিহিত কর! হয়। অন্তভাবে 
বপিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় 
তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে । »পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, 
বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই 
একদেশতার উদীহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই অবস্থিত ; 
ক!পড়ের কলের বেখর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত। 

একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের (০০০7.010125 ) জন্য শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ । এই ব্য়সংক্ষেপের জন্য তাহারা স্থবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় 
করে ) ফলে শিল্পাট এ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়! পড়ে । » নানা কারণে 
কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে পাটকল স্থাপন করা! 
স্থবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

বে যে কারণে শিল্পের একদেশতা৷ ঘটে তাহার মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান £ 

(১) কাঁচামালের সানিধ্য (বি 6৪10655 [09 হ২৪ 11906211915 )5 ষে অঞ্চলে' 

[ম!ল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পর্ট গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা৷ 
যায়। বাংলাদেশে পাট পাওয়া যায় ব্লিয়াই কলিকাতার নিকট পাটকল শিল্পের 
একদেশতা ঘটিয়াছে ; ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুল! উৎপন্ন হয় বলিয়াই বোম্বাই ও 
আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । 

(২) জলবায়ু ( 01109916 )£ জলবাযুও আর একটি কারণ। ল্যাংকাশায়ারের 
বন্ত্রশিল্নের মূলে আছে এ অঞ্চলের আৰ জলবায়ু। 

(৩) শক্তির সানিধ্য ( ব68101655 €০ ০৯০: )£ শক্তিসম্পদের সুষোগ 


লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে । লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই 
গড়িয়া উঠে । | 


একদেশতা কাহাকে 
বলে 


একদেশ তার কারণ 


খ 


১৩৮ অথবিশ্ঠা 


(৪) বিক্রয়বাজারের সালিধ্য* (5817:555 10 1৬011566)2 প্রাচীনকালে 
রাজদরবারের নিকটব্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্ত্রীভূত হইতে দেখা যাইত। 
ন্অন্ঠান্ত স্থবিধ| না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সানিধ্যই শিল্পের একদেশতার 
কারণ হইত | ঢাকাই মসপিন, মুশিদ।'বাদের সিন্ধ ও বাসনপত্র শিল্পের একদেঁশতার 
কারণ ছিল ইহাই । বতমানেও দেখ! যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধা লাভ করিবার 
“জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে । 

(৫) অন্ঠান্ত কারণ (00181 [২০23905 )% অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ও 
বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্ত৪ শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। মোটকথা, শিল্পের 
একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুত্বপুণ নির্ধারক হইল বহন-ব্যয় (18030: ০০9৫), 
'জনিত সুবিধা ।* বে-স্থানে শিল্প-প্রতিচ্ান স্থাপন করিলে কাচামাল ইত্যাদি লইয়া 
আপা ও নিমিত দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক ম্থবিধা পাওয়। 
যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই শিক্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে 
আগ্রহান্িত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার ॥ 

একদেশতার ফলে শিল্পের নানা স্থবিধ! হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক 
এ স্থানে আপিয়া কর্মপ্রার্া হয় বলিয়া শ্রমিকসংগ্রহ কর] সহজ হর। হিতীয়ত, 
'অনেক শিল্প-গ্রতিষ্ঠান একমংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যাশবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া 

যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে 
'একদেশতার ইবিধা . উপজাত দ্রব্যার্দি ব্যবহারের সুবিধা হয়। চতুর্থত, শিল্পের 
একদেশতা ঘটিলে এ স্থানে যন্ত্রপা্ঘত নির্মাণের কারখানা ও গড়িয়! উঠে। পরিশেষে, 
এ স্থানের শিল্পের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুশিদাবাদের সিন্বের শাড়ী ক্রয় 
করিবার সময় লোকে কোন্‌ কারখানায় বা কোন্‌ তাতীর তৈয়ারি তাহা খোজ করে না। 
একদেশতার কিন্তু একটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে দ্রব্য উত্পাদন 
করে তাহার চাহিদা যদ্দি বিশেষ কমিয়। বায় তবে এ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্তা 
দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত 
একদেশতার বিপদ. ভ্রব্যের চাহিদ| বিশেষ হাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকলগুলির 
গসধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-এমিকদের মধ্যে অনেক বেকারের স্থষ্টি করিবে | 
»বহদায়তন শিল্স (1910০450816 100.056 ) 2 অমবিভগ ও যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের অন্ততম অবশ্থন্তাবী ফল হইল বৃহদার়তন শিল্প যাহাকে বর্তমান উৎপাদন- 
_. ব্যবস্থার অংগ বলিয়া বর্ণনা করা ধায় । যগ্ধপাতি ও শুশিককে 
বু যদি পূর্ণভবে কাজে লাগাইতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন 
শিল্পের উদ্ভবের কারণ করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও 
শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি শিপ়োঁগের সুবিধা উপস্থিত হয়। ফলে 
শিল্প বৃহত্তর. আকার ধারণ করে? , বৃহদ]ুয়তনে উৎপাদন বা “বৃহদায়তন শিল্পের 
৯ 


শাল 
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কষ 


-ভিন প্রকারের 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রারতন শিল্প ১৩৯ 


দিকে বর্তমানে যে-গতি লক্ষ্য করা যার তাহার তৃতীয় কীরণটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার । বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামের 
বাজারের মত বিচ্ছিন্ন ও শীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বৃহদায়তন শিল্পের 
উদ্ভব হয় নাই । কারণ, সংকীর্ণ বাজারে উতপনন দ্রব্য বিক্রীত হইবার 
সম্ভাবনা ছিল না। স্তরাং শ্রমবিভাগ, যপ্রশাতির ব্যবহার এবং বিক্রয়বাজারের 
প্রসার_এই তিনটি বিষয়ই শিল্পকে বৃহদারতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে) 
বৃহদ্দায়তনে উৎপাদনের স্ুবিধ! $ শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেনকল শ্বিধা হয় তাহা সকলই বুহদায়তন 
শিল্প ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়! বিক্রয় ব্যাপারে এবং 


তৃতীয় কারণ বিক্রয়- 
বাজারের প্রনার 


সুবিধা ই 

অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়। 
রন. খুকি উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা £ উৎপাদন ব্যাপারে 
ব্যাপারে হবিধা বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধার মধ্যে নিয্ললিখিতগুলি বিশেষভাবে 


উল্লেখষোগ্য। 
(১) সুক্ষ শ্রমবিভাগের জন্য যে-ব্যক্তি যে-কার্ষের উপবুক্ত তাহাকে তাহাতেই 
নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে 


১। পূর্ণনিষেগ . পারে। ক্মতিমাত্রার বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও (59801911564 


- ৪9105 ) নিয়োগ করা যাইতে পারে । 


(২) শিল্পের মোট উৎপাদন-ব্যয়কে প্রধপত ছুই, ভাগে ভাগ করা হয়--যথা, 
ধার্য ব্যয় (1০0 ০০95) এবং পরিবর্তনশাল ব্যর ( ৮2119712 ০0956 )। কারখানার 


জন্য যে-জমি লওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা, কারখানাগৃহ, অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, 


সী 


ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি এই 
ধাধ ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের 
মজুরি প্রস্ততি হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির সমানুপাতে ধার্য 
ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে না বণিয়! দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যর় পূর্বাপেক্ষা কম হয়। 

(৩) একসংগে বু পরিমাণে কীচামাল ও যগ্রশাতি কেনা হয় বলিয়া দামের 
দিক দিয়া সুবিধা পাও! খার এবং একসংগে অনেক মাল লইয়া 
আদিলে পরিবহণ ব্যযনগ কম পড়ে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, 
*বুহত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মালপত্র কেনা ও পরিবহণ ব্যাপারে পাইকারী 
দরের যে সুবিধা পায় তাহ! ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লান্ত করা সম্ভব হয় না। 


২। ধাবধব্যয় হ্রাস 


৩। মাল কেনার 
সাবিধা 


৪। যস্্রাতি দ্বারা (৪) নুতন নৃতন আধুনিক বনতরপাতি বনাইয়া ক্রমাগত ব্যর- 
ব্যয়নংক্ষেপ ংক্ষেপের ব্যবস্থা করা যায়। . 

৫1 উপশ্রাত দ্রব্যের (৫) উপজাত দ্রব্য ৬১, 2:১৫৭০০ ) পি বিক্রয়যোগ্য 
ব্যবহার 'পণা উৎপাদন করা যাইতে পারে। “উদাহরণস্বরূপ ইক্ষু হইতে 


চিনি :উৎপাদনের উল্লেখ* ঝরা, যাইভে- পারে। ছেটে ছোট কারখানায় , চিনি 


চি গু 


১৪০ অর্থবিষ্ভা 


উৎপাদনের সময় অনেকটা রস নষ্ট হয়। বড় বড় কারখানায় এই রস হইতে 
জ্বালানির জন্য একরকম ম্পিরিট তৈয়ারি করা হয়। 

(৬) বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক 
গবেবণার জন্য বহু অর্থ-বায়ও করিতে পারে । 

(খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা ঃ বিক্রয় ব্যাপারেও বৃহদায়তন শিল্পের অনুরূপ 
কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। ইহ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠঠন হইতে অপেক্ষারুত অল্প বায়ে মাল 
বহন করিয়া বাজারে দিতে পারে ; অনেক দ্রব্য একসংগে বিক্রয় 
হয় বলিয়া এককপিছু কিছু সুখিধ| দিলেও মোট লাভ অধিক 
থাকে । ইহা ছ'ডাঁও বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, ক্যান- 
ভাসার নিয়োগ প্রন্ুতিব মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার 
উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে-__-যেমন, বাটার জুত। বাটার 
ছাতার বিজ্ঞাপনের কাজ করে | 

(গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা ঃ বৃহদায়তন শিঘ্নের পক্ষে সুবিধাজনক সতে অর্থনংগ্রহ 
করা সম্ভব। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, মহাজন প্রস্থৃতি যত অন্ন সুদে এবং সহজ 
জামিনে বড় ব্যবসায়ীদের খণ দেয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে তাহা দেয় না। 


বৃহদায়তনে উত্পাদনের সুবিধা 


৬ গবেষণা 


থ। বিক্রয় ব্যাপারে 
সথবিধা 


উত্পাদন ব্াপারে সুনিধা বিক্রয় ন্যা্‌ পালে ৰ অগসহঃ এহে মুবিধা 
৫১১৩ টি ১ 
পূর্ণ নিয়োগ, ধার্য বায় সস এককপিছ সস্তার বিক্রয়, জনসাধারণ ও ব্যাংক প্রভৃতি 
মী কেনার সৃবিধা, পা বিজ্ঞ/পন ইত্যাদির সুর্বধা হইতে সুবিধাজনক তে 
দারা ব্যয়সংঘ্ষেপ, উপজাত অর্থসংগ্রহ 


দ্রবের বাবহার, গবেষণা, ইভাদি 


বাহ্িক ও আভ্ান্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ € 62081 200 10027081] 
আয়তনজনিত ব্য. 11001015365 ) 8 বুহদীয়তনে উৎপাদনের উপরি-বণিত গবিধা- 
সংক্ষেপ : সমূহকে সংন্গেপে 'আঁয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপঠ (8০017072165 
বি ৪৫৪1) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে. বাহিক ব্যয়সংক্ষেপ 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ১৪১ 


( 2%0210581] 6০012073123 ) এবং আভ্যন্তরীণ 'বায়সংক্ষেপ (176617771 6001)0- 
[7125 )__এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন । 

বাহিক ব্যয়সংঞ্ষেপের উদ্ভব হয় প্রধানত একদেশতাঁর জন্য ।* কোন শিল্প 
(1005075 ) বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (হি) ) আরতন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন শিল্প- 

প্রতিগ্ান যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হর তাহাই বাহিক 
রা ব্য়সংঙ্ষেপ বলিয়া অভিহিত । ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, 
শিল্পের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংঙ্ষেপ কোন বিশেষ 

শিল্ন-প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোঁগ করে না, সংগে সংগে অন্ঠান্ত প্র্িানও উহা ভোগ 
করিতে সমর্থ হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য পাঁটকল- 
শ্রমিক আসিয়! হাজির হয় তাহার স্থবিধা কোন পাটকল এককভাবে ভোগ করে না, 
সকল পাটকলই এ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে । আবার কোন বিশেষ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে ও উহা অপরের আয়তনবুদ্ধির দরুন ব্যয়সংক্ষেপের 
স্থবিধা ভোগ করিতে পারে । জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন 
কোন রেললাইন পাতা হইলে এখানে বে টিন-পাত শিল্প (010-0126 10050 ) 
আছে তাহার ও পর্সিবহণজশিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে | . 

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিন্তু এককভাবে ভোগ করে। 
ইহ! দেখা দেয় কারখানা ব! শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের আয়তনবুদি ঘটিপে উহ| অপেক্ষাকৃত সন্তা দামে 
কাচামাল কিনিতে পারে, অপেক্ষার্কত কম সুদে মূলধন সংগ্রহ 
করিতে পারে, নূদ্তন পুতন যন্ত্রপাতি বসাইতে পারে, উপজাত ভ্রব্য 
হইতে নৃতন বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, দক্ষ ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ 
করিতে পারে, ইত্যাদি । 

ক্ষদ্রায়তন শিল্য (9170911-50816 11000505 ) : বুহদায়তন উৎপাদনের 
উপরি-উক্ত সুবিধা সত্তেও দেখ যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে। 
শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্তা ভূল হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ গ্রধান্তও বজায় 
রাখিয়াছে। ইহার কারণ হইল বুহদায়তনে উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ 
কতকগুলি অন্থবিধা বা পীমাও আছে। এই অসুবিধাগুলিই ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধা 
হিসাবে দেখা দেয়,। 

প্রথমত, কতক প্রকারের জিনিসপত্র বহুল অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন 
করিলেই অধিক নমফলতা লাভ করা যায় । যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা 
ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ভাহাদিগকে 
বৃহদায়তন শিল্পে বহুল পরিমাণে উৎপাদন কর! যায় না। এইজন্ত 
দেখা যায় যে বাজারে “রেডিমেড পোশাকের প্রাচূর্ব সত্বেও দির দোকানের 


শশী শপশ 


থ। আভ্যন্তরীণ 
বাযমংক্ষেপ 


ক্ষুদ্ায়তন শিলের 
হৃবিধ! £ 





পদ পপ সস 


. ক. 551969)8]90900.000898 879 0086 608৮০587189 2020 0009 10051158%10 ০01" 
20731086598,১, ্ 
মাএ, অর্থ:--১৬ 


টি অর্থবিষ্ধা 


ংখ্যা কমে নাই । অনেক দ্রব্য নির্মাণে আবার ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন হয়। 
ইহাদিগকেও বহুল পরিমানে উৎপাদন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরী শালের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বৃহদায়তনে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যক্তিগত 
চাহিদার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাঁজার আবার ভৌগোলিক কারণেও সীমাবদ্ধ হয়। কাঁচা 
নিরুরার দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি অধিকাংশ মাত্র স্থানীয় বাজারেই 
বৃহদায়তনে উৎপাদন বিক্রয় করা চলে। এইজন্য এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 
করা যায় না অতি বৃহদায়তন হইতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 
টিকিয়া থাকে । এই দিকে লক্ষ্য করিয়া আযাডাম ম্মিথ বলিয়া- 
ছিলেন যে বাজারের আয়তনই শ্রম্বিভাগ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা 
নিদেশি করে ।* 
২। ক্ষুদ্র শিল্পে মানিকের দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক নকলের উপর তীক্ষ দৃষ্টি 
দৃষ্টি সবত্র থাকে রাখিতে পারে । ইহার ফলে কাচামাল সরবরাহকারী ঠকাইতে 
পারে না, শ্রনিক ঠিকমত কাজ করে, খরিদ্দারের যত্ব লওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি । 
৩। মালিক-শ্রমিকে তৃতীয়ত, পরম্পরের নিকট থাকিয়া কাজ করার ফলে সু 
বাক্তিগত সম্পর্ক শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়িয়া উঠে । 
চতুর্থত, পরিচালনার দিক দিয়াও ক্ষুদ্র শিল্পের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। 
বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থা অতি জটিল। ইহা! রুটিন- 
রনির পদ্ধতিতেই চলে । ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা 
১ বিলম্ব হয়, নাঁনারূপ অপচয় ঘটে এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কুন ব্যবসায়ের এই অন্গুবিধা নাই । ইহাতে মালিক বা পরিচালক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়া তাহা কার্বকর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। 
পঞ্চমত, ব্যবসায়ের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা 
দুক্ধর হইয়া পিতে পারে কারণ, লোকের পরিচালনক্ষমতার একটা সীমা আছে। 
এইরূপ ঘটিলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবে ক্রম- 
হ্রাসমান উত্পনের বিধির ক্রিরা সুর হইতে পারে 1** পরিচানক প্রয়োজননত মূলধন 
সংগ্রহ করিতে ন। পারিলে অথবা প্রয়োজনমত শুমিক নিয়োগ করিতে না পারিলে 
করমন্থাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। অনেক সময় এই মুলধন সংগ্রহ, 
করার অসুবিধার জন্ই ব্যবসায়ের আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয় । 
ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু এই অস্তুবিধা নাই। অল্প লইয়া কারবার 


৫. ক্ষত শিল্পে ৰ 
উৎপাদন ত্রামের করে বলিরা ইহার পক্ষে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য 
বিখ্রি তয় নাই... অনুপাত নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা ক্রম- 


হাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে এড়াইয়! চলিতে পারে | 


গা” সপ আপ 
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ক ড30৬৩ পৃঠ! দেখ। নেখানে ব্যাখা কণা হইয়াছে যে জন্গি শ্রম সুলধন ও মংগঠন--উৎপাদনের 
এই চাগিটি উপাদানের মধেরি অনুপত অকাম্য হইলেই ক্রমহাসমান উত্ঠান্নের বিধির ক্রিয়। সুরু হয়। , ৯ 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ১৪৩ 


পরিশেষে, বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্বদ| বাজারে চাখ্ইদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে 
হয়। নচেখ্, উৎপন্ন দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ফলে শিল্পকে; ক্ষতিগ্রস্ত“ হইতে হইবে । 
| ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ-সমস্তা কিন্তু অতটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ক্ষুন্্র 
৬। বাজারের সাথান্ ৪ 
রত ব্যবসায়ী সামান্ত পরিমাণে উৎপাদন করে) সুতরাং চাহিদার ' 
কিছুযায় আমে না সামান্ হ্রসবৃদ্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কোন 
বৎসরে পুজার সময়ে জুতার চাহিদী পূর্ব বংসরের তুলনায় শতকরা 
১০ ভাগ কমিয়া গেলে বাটা কোম্পানীর বতট৷ গতি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুত নির্মাতাদের 
ততটা ক্ষতি হয় না। 
কুদরায়তন শিল্পের এই সকল মুুবিধ| বা বুহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধার 
জন্য মাকিন যুক্তরাষ্্, জাপান, ইংলও প্রভৃতি অতি শিনোনত দেশেও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট 
স্থানাধিকার করিয়া আছে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল-প্রতিষ্ঠানের প্রায় 
. শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন। জাপানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান 
এই নকল ছবিখার হইল শতক নী রং 2 রঃ 
ইউসি হইল শতকরু। ৮* ভাগ। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ৯৫-৯৮ 
স্ানচাত ওর নাই ভাগের মত হইবে। প্রথম 'ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে 
বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্তেও ১৯৬০-৬১ সালে 
শিল্প-প্রতি্ঠানগুলি ১৩০০ কোটি টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন এবং ৩৬ লক্ষ 
. লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প- 
রে যি প্রতিষ্ঠানগুলির উৎ্প।দিত দ্রব্যের মূল্য '২০* কোটি টাকার মত 
কম হইলেও উহাদের নিয়োগের গীরিমাঁণ হিল প্রায় ২ কোটি লোক । 
মাত্র তুলাতাত শিল্পেই (19170109010. 100115015 ) নিযুক্ত লে|কের সংখ্যাই ছিল 
সকল বু5দীয়তন কলকারখানা খনি এবং চা ককি ইত্যাদির স্যার রোপণ শিল্পে 
(01811061010 100050165 ) নিধুক্ত অরমিকসংখ্যার সমান । অতএব, উৎপাদন ও 
নিয়োগ-__-উভয় দিক দিয়াই আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । 
ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থাকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয় কুদ্রারতন শিল্প ও কুটির শিল্প । 
ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহাযে উত্পাদন করে) কিন্তু কুটির শিল্পে 
পরিবারের লোকেরাই প্রধানত শ্রমের যোগান দেয়। আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের বিশদ আলোচনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে পরে করা হইবে। । এ 


হক্ষিগ্ুলান্ 


বৃহদাধতন শিল্পঃ বর্তনাণ যুগ. বৃহদাঁয়তন শিল্পের যুগ। ইহার মূলে আছে তিনটি- কারণ- 
১1 শ্রমবিভাগ, ২। যন্ত্রপাতির ববহার, এবং ৩। বিক্রংবাজারের প্রনার। 

অমবিভাগের সুত্রপাত হয় অতি নরলভএবে £ কিন্ত বর্তণানে ইহাজটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। শরবিভাগের 
-. আুবিধা। ও 'অঙগবিবা ছুই-ই আছে। বস্তু হবিধাই অধিক । 

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের দহিত মুংগাংগিভাবে জড়িহ। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের-ফলে (১) শত্তি 
ও (২) সুম্মৃতার দিক দিয়া সথবিধা দেখা যায়। ইহশর অবগ্ঠ কয়েকটি অন্থযিধাও আছে॥ ন্ত্রপাতি& 
্রম্থিককে যন্ত্রে পরিণত করে, মাময়িকভাবে বেকারু:সমস্তারও টি করে, ইত্যাদিও.. | 


১৪৪ অর্থবিদ্া 


শিল্পের একদেশতা £ কোন শিল্প “দেশের একন্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে 'একদেশতা” বলা হয়। 
একদেশতার মূলে-আছে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বায়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা । এই ব্যয়সংক্ষেপ কাচামাল সংগ্রহ, 
শ্রমিক সংগ্রহ, বাজারে নিত দ্রব্য প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়! হইতে পারে । মোটকথা, যে-স্থানে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠ'ন স্থাপিত করিলে পরিবহণজনিত সুবিধা ভোগ করা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই স্থানেই 
ভিড় করিতে দেখা যাঁয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার। একদেশতাঁর যেরূপ হ্থবিণা আছে মেইরূপ 
অসুবিধা বা বিপদও আছে । 

বৃতদা়তন শিল্প-ব্যবস্থার মুলে যে তৃশ্ীষ কারণটি বর্তমান রহিয়াছে তাহ হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার । 
বিক্রয়ধাজারের প্রমার না ঘটিলে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সব্ধেও বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ঘটিত ন। 

বৃহদাযতন উৎপাদনের সুবিধা £ বৃহদায়হন শিল্প তিন প্রকার হুবিধা ভোগ করে--(ক) উৎপাদন 
ব্যাপারে সুবিধা, (খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা, এবং (গ) অর্থসংশ্রহে সুবিধা । 

উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধ! নিম্নলিখিত প্রকারের ই ১। নকলকে পূণভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে 
২। ধাযব্যযত্রান পায়; ৩। মাল কেনার স্থবিধা হয়; ৪ | যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়নংক্ষেপ করা যায়ঃ 
৫] উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যায়; ৬| গবেষণার জন্য বায করা সম্ভব হয। 

বিক্রয় ব্যাপারে হবিধা হ অল্প ব্যয়ে বহু মাল বহন করিয়া লওয়] যায, হ। প্রচারকাধের জন্য ব্যয় 
করা সগ্তব হয়, ৩। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও পরম্পরের পক্ষে প্রচার কৰিতে থাকে। 

অর্থনংগ্রহে সুবিধা £ বৃহদায়তন শিল্প সহজে অর্থনংগ্রহ করিতে পারে। 

বাঠিক ও আভ্যন্তপীণ ব্যযসংক্ষেপ হ. বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাসমূহ 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ 
বলি! অভিহিত । ইহাদিখকে 'বাঠিক ব্যঘনংক্ষেপ' এবং 'আভ্যন্তগীণ ব্যয়লংক্ষেপ'_এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। কোন শিল্প ব। শিল্প-প্রতিঠানের আঁষঘতন সম্প্রসারিত হইলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যেসকল 
সুবিধা ভোগ করে তাহাই বাহিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত, অপরদিকে কারপালার ব! শিল্প-প্রতিটানের 
নিজ আঁধতনহ্দ্ধির ফলে এ শিল্প-প্রতিষ্টান যে-পকল হখিধা এককভাবে ভোগ করে তাহাই আভ্যান্তপীণ 
ব্যয়সংক্ষেপ বহিয়া বণিত। 

মুদ্রা়তন শিল £ বৃহদায়তন শিল্পের হবিধা সতেও হেখা যায় যে ম্ু্রাধতন শিল্প টিকিয়া আছে। ইচার 
কারণ হইল, শ্দ্রায়তনে উতৎপাদনেরও কয়েকটি ছবিধ! আছে যাহা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীম] নির্দেশ 
করেঃ ১। ক্ষুদ্র-প্রতিষ্ঠানে মানিক নকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে ; ২। খরিদ্দারের প্রতি যত্ত লইতে 
পারে; ৩। কতকগুলি দ্রব্য বৃহদাষধতনে উৎপাদন করা যায় না]; ৪ | মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
দৃঢ় হয়; ৫। ক্ষুদ্র প্রতি্ানের মূলধন সংগ্রহের সমস্তা বিশেষ নাই; ৬ | বিক্রয়বাজারের তেগী-মন্দা অবস্থা 
দ্বার। বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা কম প্রভাবান্থিত হয়। 

এই নকঞ্েব ফলে দেখা যাব থে শ্ষুপ্র প্রতিগান শুধু টিকয়| থাকে নাই, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্তও 
বজায় রাখিযাছে। শুধু ভারতের ন্যায় শ্বল্লপোন্নত দেশে নহে, শিল্লোনত দেঁশসমূহেও বহু কু 


প্রতিষ্ঠান আছে। 
প্রন্গোতর 


2. 1901907889 1011805 (1095, 9001770277168 (17840 £100181]17 76901 00700 07005061010 072 
ভ 15755 50819. (0. ঢ. 19587 মরি. ভা, (0০00079.) 1961) 


বৃহ্দান্তনে উৎপাদন হইতে যে-সকল সুবিধার (ব/য়সংক্ষেপের ) উদ্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন| 


কর। [ ১৩৯ ১৪০ পৃষ্ঠা ] 
9, 1095011006 6159 50580009268 8250. 1180118,610708 রি [48709-50819 11500967125, 


বৃহদায়তন শিল্পের হুবিধা ও সীন! বর্ণনা কর। (0. 0. 1958) 
০ [ইংখ্ি£ বৃহধারতন শিল্পের নীমা বলিতে অন্্বিধা বুঝার়। এই অন্নুবিধাগুলির জহাই পুর শিল্প- 


ব্যবস্থা! দিকি়। আছে।**(১৩৯-১৪* এবং ১৪১-১৪৩ পৃষ্টা) ] 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ১৪৫ 


র্ 2. 70990119 &])9 101861৮9 50580069005 800 (90958100559 01 19,69-90815 8) 
810)811-80819 [91000101018 , (6. ঢ. 1902) 
বৃহদায়তন ও ক্ষদ্রায়তনে উৎপাদনের স্গবিধা ও অহ্থবিধাগুপির তুলন1 কর। 

[| ১৩৯-১৪* এবং ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠা], 

(ক. 1750152598৮ ৮ 11590091800 83069008] 000150720199 ০0% 18709-5081৩ 
[:০006107, ?. 11103660500] 00307 105 €151706 ৮৮৮০ 2028079%9 9%:850012198 94 88,019. 

(ও. ৪. (0) 1969) 

বৃহদাযতন উৎপাদনের বান্ঠিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্য়সংক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটির অন্তত 

ছুইটি করিয1 উদাহরণনহ প্রশ্নটির উন্তর দাও । [ ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা ] 

571109507809 079 87৮00681508 8150. 3197,0৮5565298 06 101৮1810701 14800 
7015088 6150 ৪1১6,07201% 0000৮ 51015151020, 0? 1,800 18 11001090 05 ৮09 93:0956 01 0109 
[13821596,৯ (0. ঢ. 1940, :69) 

আমবিভাগের হুবিধা ও অশ্থবিধাগুলি বনি! কর। 'শ্রমবিভাগের সীন! বাজারের আয়ভন দ্বারা নির্দিষ্ট 
_উভিটির আলোচন! কর। 

[ইংগিত £ শ্রমবিভাগের ফলে বুহদাঁয়তন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু শি যন্ডটা বৃহদায়তন হওয়া 
সম্ভব শ্রমবিভাগ ততটাই সম্প্রনারিভ ভইতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে উত্পন্ন দ্রব্যের বাজাপ বিশেষভাবে 
সীনাবদ্ধ বিয়া! শিল্পও বিশয বুহদায়তন হইতে পারে না; ফলে শ্রসবিভাগ ও বেণীদূর অগ্রসর হইতে পারে 
না।*** ১৩৪-১৩৬ এবং ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা )] ্ 

€. 4১00০979% 0] [00911896018 ০06 [1,0096108, 19 00 165 80 8/016603 970. 


01257975 ? (নু, 9. (0) 00101), 1969; 0. 0. 1961) 
শিল্পের একদেশতার কারণ ব্যাখা! কর। ইহার হ্ববিধা-অন্থবিধা কিকি | ১৩৭-১৬৯ পুঠা | 

ঁ 

লালশ্শ অন্যান 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্রকারের ভূমিকা 


€ 8০1০ 0£ 619০ (0৮ 91:20172136 210 [:0010017910 [06৮61010060 ) 


সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্তই রাষ্রের 'অস্তিত্ব। বহু শতাব্দী পুর্বে গ্রীক 
দাশনিক এ্যারিষ্টটল এই উক্তি করিয়াছিলেন । উক্তিটির তাৎপর্ন হইল যে রান্ট্রশক্তি 
বা! সরকার সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনে নিরোজিত থাকিবে, এবং ইহাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত। 
রাষ্ট্রের এই উদ্দেপ্ত সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সকলে একমত । কিন্তু 
কোন্‌ কোন্‌ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেখসাধন করিতে 
পারে সে-সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিশেষ মতবিরোধ দেখা গিয়াছে ।* প্র,চীন গ্রীসে 


জাল শপ পাপা পপ 


* নরকারের অর্থনৈতিক কার্ধাবলী মন্ধদ্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে পৌরবিজ্ঞানের ৭৬-৭৮ পুষ্ট 
এবং অর্থবিগ্ভার ৬-৭ পৃষ্ঠা আর একবার পড়িয়া লইলে ভাল হয়। ৮. 


রাষ্ট্রের উদ্দেষ্য 


১৪৬ অর্থবিদ্যা 


রাষ্ট্রশক্তি বা সরকারের কার্যাবলীর কোন সীমা ছিল ন1। দেশরক্ষা ও শান্তিশখল! 
রক্ষা ছাডাও সরকার শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করিত, সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিত, 
উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালন] করিত। ইহার পর 
রোমক ও মধ্য মুগে অবপ্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া পড়ে। 
রাষ্্রশ্তি ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের কার্য একরূপ ছাড়িয়া 
দিয়া শুধু দেশরক্ষা ও দেশজয়ের কার্ষেই ব্যাপৃত থাকে। 
গ্রীক ও রোমক যুগ 
দেশজয়ের ফলে বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্কাপিত হয় এবং 
নৌ-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অন্ঠান্ত কারণে বহির্বাণিজ্যও প্রসারলাভ করে। ভখন 
সরকারকে আবাব ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, প্রয়োজনমত 
বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিতে হয়, নূতন নূতন জলপথ 
আবিষ্কাবের প্রচেষ্টা করিতে হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
গরবর্তা যু প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ সামাজা বিস্তার, আমেরিকা আবিষ্কার প্রভৃতি 
সকলেরই মলে আছে সরকারের এই অর্গনৈতিক কার্য। রাণী প্রথম এলিজাবেথের 
নিকট হইতে একচেটিরা বাণিজ্যের সনদ পাইয়াই ব্রিটিশ ইস্ট ইত্ডয়৷ কোম্পানী ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করে; স্পেনের রাণী ইসাবেলার সহায়তাতেই কলম্বস 
আমেরিকা আবিষ্ষীর করিতে সমর্থ হন ; এবং আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে 
এইভাবেই বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ গিয়া উঠে । 
উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের মালিক হিসাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আবার বিশেবত!বে 
সম্প্রসারিত হয়। রা হইয়া দাড়নি অভিভাবক রাষ্থ্ী (0200217791 90812 )1 উহ 
ব্যবসায়ী, বণিক, তূম্বামী, সাধারণ লোক সকলেরই অভিভাবক হিসাবে কার্ধ করিতে 
থাকে। অভিভাবক রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমশ 
অভিভানক রা ুগ সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ সুরু করা! হয়, এবং ফলে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ব্যবাদ । এই মতবাদের মূল বক্তধ্য হইল, 
সরকারের এ হইবে সংখ্যায় নযানতম এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে ব্যক্তি হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতগ্র। 
উনবিংশ শতান্দীর প্রথম ভাগ পর্ধন্ত ছিল ব্যক্তিস্বাতন্্্যবাদের অপ্রতিহত প্রাধান্য ॥ 
তারপর ইহাঁর বিষময় যলের জন্য সুরু হইল ইহার বিরুদ্ধে 
৯ প্রতিক্রিয়া । ব্যক্তিস্বাতত্র্যবাদের অধীনে ধনী, ব্যবসায়ী এবং 
তূম্বামিগণই সুবিধা ভোগ করে এবং দরিদ্র শ্রমজীবী ভ্রমণ পশুর 
পর্যায়ে নামিয়া আসে । ফলে সরকারের পক্ষে প্রয়োজন .হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপের রা 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার গ্রয়োজনমত এই হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করে। 
কারখান! আইন, খনি সংক্রান্ত আইন, দৌকান-কর্মচারী আইন প্রভৃতি পাস হয়, 
.ন্রেগার খাটানো নিষিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের যুগের 
বসান ঘটে ।. 


সরকারের কাধাবলী 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ১৪৭ 


ব্যক্তিস্বাতন্ব্যবাদের পর যে যুগ সুক হয় তাহাক্কে সংক্ষেপে সমষ্টিবাদের ঘুগ (8৪ 
0% 00115061150) ) বলা যায়। সমষ্টিণাদ অনুসারে সরকারের কার্ধাবলীর কোন 
সীমারেখ। নাই । জনকল্যাণের প্রয়োজনে সরকারকে সমাজের সকল কাক্গকর্মকেই 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সকল কাঁজকমই সম্পাদন করিতে হইবে ! 
এই সকল কাজকর্মের মধ্যে আবার অর্থনৈতিক কাজকর্জই প্রধান । 
অর্থনৈতিক কাঁজকর্ষের নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন দ্বার সরকারকে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ- 
সাধন করিতে হইবে । 

সমষ্টিবাদ আবার দ্রই প্রকারের হয়__পূর্ণ ও আংশিক | পূর্ণ সমষ্টিবাদকে সমাজ- 
তন্্বাদ বলা হয়। সমাজতাপ্বিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ব্য বলিতে কিছু থাকে না__সকল 
অর্থনৈতিক কাজকর্মই সরকারী নির্দেশে ও সরকারী পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। 
আংশ্বিক সমষ্টিবাদের অধীনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্ের কিছু কিছু অস্তিত্ত 
লক্ষ্য করা যায়। এই আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্্রগুলিকে সমাঁজ- 
কল্যাণকর রাঈট (০০1০1 61516 99655) বলিরা অভিহিত কর! হয় । মোট- 
কথ, রাষ্ট্র সমাজতাপ্তিক হউক আর সমাঁজ-কল্যাণকরই হউক উহার শাসনযন্্র বা সরকার 
মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে অল্লবিস্তর শিয়গ্রিত করিরা থাকে । বিষয়বস্তুর 
আলোচনা প্রসংগে ইহা আমরা দেখিয়াছি ।* এই নিয়ন্ত্রশের লক্ষ্য যে সর্বাধিক সামাজিক 
কল্যাণসাধন করা, তাহাও বলা হইয়াছে । সমাজ-কল্যাঁণের উদ্দেশ্যে 
সরকার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক_-সকল ক্ষেত্রেই 
কয়েকর্টি নীতি নির্ধারণ করে। অর্থ নৈতিক ক্রত্রে যেসকল নীতি নির্ধারিত হয় 
সামগ্রিকভাবে তাহারা আথিক নীতি (2009101210০ [01105 ) বলিয়! অভিহিত হয় । 

বিভিন্ন দেশের আথিক নীতিতে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও একটি বিষয়ে 
অভিন্নতা লক্ষা করা যায়। ইহা হইল যে, সকল আথিক নীতিই 
চাঁয় দেশের জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে । 

অভাব হইতে মুক্তি (£5০00100 £:000. 21১0) বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ের উপর 
নির্ভরশীল--যথা, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বেকার-সমস্তার সমাধান, ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব, ইত্য+দি । এইগুলির 
মাধ্যমে প্রত্যেক সভাদেশই বর্তমানে জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে 
চেষ্টা করে। 

কিন্ত অভাব হইতে মুক্ত হওয়াই সভ্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয় । সংগে সংগে সে 
চায় কার্ষের সর্তীবলীর উন্নয়ন (0০6০০ ৬/011105 00701610975) | বিশ্রামবিহীনভাবে 
উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া মানুষকে যদি দৈনন্দিন অনসংশ্থান করিতে হয় তবে 
একমাত্র “অভাব হইতে সুক্তি'কে সে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে না। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্তার সমাধান প্রভৃতির সংগে সংগে কার্যের সর্তা- 
বলীরও উন্নয়নের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । আধুনিক কল্যাণত্রতী রাষ্ট্রসমূহ তাহাই করে। 

ডট 


8০৮. উস শু 


নং ৬-৭ পৃষ্ঠা । 


বর্তমান সমষ্টিবাদের যুগ 


ছুই প্রকারের সমষ্টিবাদ 


আধিক নীতি 


আথিক নীতির উদ্দেশ 





১৪৮ অর্থবিদ্যা 


সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী € দ্'০01007010 213000103 ০ 
সরকারের দুইটি প্রধান 0132 (50৮61190007 ) £. দেখা গেল যে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক 
অর্থ নৈতিক কাষঃ কার্য প্রধানত ছুইটি-কে) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে 
১। জননাধাণকে মুক্ত করা, এবং (খ) তাহাদের কাধের সর্তাবলীর উন্নয়ন করা । 
অভাব হইতে মুক্ত কর। জনসাধারণকে অভাব হইতে চূক্ত করিবার জন্য অভাব হইতে মুক্তি 
২। কাধের মর্তাবলীর যে যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সরকারকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি 
উন্নয়নসাধন কর! রি ম__ বন উ রি 
জিভ দতে হয় বথা, জীবনযাত্রার মোড নয়নের ব্যবস্থা কাঁরতে হয়, 
নী বেকার-সমস্তার সমাধানের প্রচেষ্টা কগিতে হয়, ধনী ও দরিদ্রের 

মধ্যে আথিক বৈষম্য হ্রাস করিতে হয়, ইত্যাদি । এখন এগুলি 
সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা কপ! যাইতেছে । 

€১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন £ সাধারণ লোকে সর্বদাই উন্নততর জীবন- 
যাবার মানন কামনা করে। অর্থাৎ, তাহারা ঢায আরও ভালভাবে বাটিতে, 
রা অধিক ভোগ করিতে । সরকারের আথিক নীতির 
টা অন্ততম লক্ষ্য হইল এই কামনা পরিতৃপ্ত কর। বা জীবনযাত্রার শান 

উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া । "অবশ্য উন্নয়ন অপেক্ষা সংরক্ষণই অধিকতর 
প্রয়োজনীয় । সুতরাং বর্তমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিয়াই সরকারকে উন্নয়নের 
পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 

অনেক সময় লোকে উন্নততর জীবনযাত্রার মান বলিতে অধিক আথিক আয়ই 
বুঝে। এ-ধারণা কিন্তু একান্ত ভুল & আথিক আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ ইতিমধ্যে দ্রবামূল্যও বৃদ্ধি পাইতে পারে ।* 
অপরদিকে আবার আধিক আয় বুদ্ধি ব্যতিরেকেও দ্রব্যমল্য হাঁসের ফলে জীবনযাত্রার 
মান) উন্নত হইতে পারে । সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নরনের জন্ত প্রক্কত আয় বা 
ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন । 


ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণবুদ্ধির জন্য সরকারকে কবি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য, সমাজ- 


জীবনযাত্রার মান , সেবা প্রভৃতি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের 
উন্নয়নে মরকারী প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে হয়। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন 


প্রচেষ্টা ভাগে ভাগ করিরা দেখানো যাইতে পারে । 


রূষি এখনও 'অপিকাংশ দেশে মূল শিল্প । ইহার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যতিরেকে 

জীবনযাত্রীর মান বজার থাকিতে ব| উন্নত হইতে পারে না। কৃষিজ উতপাদনবুদ্ধির 

্ন্য সরকারকে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়__বথা, 

কৃষককে জমিদার ও মহাজনের হাত হইতে নানাভাবে রক্ষা করা, 

তাহাকে অল্প সুদে খণ প্রদান করা, কধিজ পণের বিক্ুয়ের সুব্যবস্থা করা, জলসেচের 

বন্দোবস্ত করা, সমবায় আনে$লনের প্রসার করা, কৃষি সংক্রান্ত পরিচালনা গ্রহণ করা, 
ঞ 


মরকার ও কৃষি - 


৩৮ ২০৭ বাটি পপ নজর চে 


' +-৩৩-পৃর়ী। দেখ। . 


অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ১৪৯ 


ইত্যাদি । শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাষ্ট নানাবিধ শিল্প-গঠন করিতেছে, শিল্প- 
সমূহকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিতেছে, বিদেণী প্রতিযোগিতা 
হইতে দ্রেশী শিল্পকে সংরক্ষণ করিতেছে, দেশবিদেশে শিল্পজাত 
দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে । পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থাতে ও সরকারী কার্যাবলী 
কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বর্তমানে ভাতের হ্যায় অধিকাংশ দেশে 
রাই রেলপথ ও বিমানপথের একচেটিয়া মালিক। রাষ্ট্রীয় 
মালিকানা ও পরিচালনায় মোটর বাস প্রল্ততি অন্ঠান্ত যানবাহনও আছে। আবার 
সকল দেশেই ডাক ও তার বিভাগের মালিক ও পরিচালক হইল রা । দেশবিদেশে 
বাণিজা যাহাতে প্রসারিত হয় সরকার সে-দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া 
থাকে । এই উদ্দেশ্টে সরকার জাহাঁজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপন 
করে, হুগ্ডি বা বিলের বাজার ( 01]1 0721156 ) গড়িয়া তুলে, ইত্যার্দি। সমাজসেবার 
উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে চিকিতসা-বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা 
চিকিৎসকের স্থষ্টি, হাসপাঁতাল স্থাপন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির 
দ্বারা রাঈ সেবাঁমলক কার্ধ সরবরাহের পরিমীণ বুদ্ধি করিয়! থাকে । 

উতপাদনবৃদ্ধি দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা দীর্ঘকাঁলীন ভিভ্তিতে করিতে 
হইবে । এইজন্য শুধু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না_ মুলধন-্রব্য 
উৎপাদনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই সকল মলবন-দ্রবা 
হইতেই আবার ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইবে। দূরদর্শী 
ব্যক্তি যেমন তাহার আয়ের কিছুটা সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে 
ভবিষ্যৎ আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, জাতিকেও তেমনি *জাতীয় আয়ের একাংশ পুনরায় 
উৎপাদনকার্ধে নিয়োগ কদি:ত হইবে__সমস্তটাই ভোগ করিলে চলিবে না। কিছুদিনের 
জন্য খণ করিয়াও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহার ফলে ভবিষ্যতে 
জীবনবাত্রার মান নামিয়া আসে । ব্যক্তির নায় জাতিকেও এবিঘয়ে সচেতন থাকিতে 
হইবে। সরকার খণগ্রহণ করিলে গৃহীত খণকে যথাসম্ভব উৎপাদনকার্ষেই নিয়োগ 
করিতে হইবে । 

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্তা সকল দেশের পক্ষে একরকম নহে । মাকিন 
যুক্তরাঈ, ইংলগ প্রভৃতি দেশে জীবনযাত্রার মান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত 
ভীলনযাীর মান. জ্তরাং ইহাকে বজায় রাখিয়া সামান্য পরিমাণে উন্নতির প্রচেষ্টাই 
উন্নংনের সমন্ত। মকল * হইল তাহাদের লক্ষ্য । কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে প্রধান 
দেশে এক নহে সমস্তা হইল দ্রুত উন্নয়নের সমস্তা । এইজন্ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 


(২) বেকার সমত্যার সমাধান £ মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য 
একমাত্র উৎপাদনবৃদ্ধির 'প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এই উদ্দেগ্তে সুরকারকে বেকার-সমন্তারও 
সমাধান করিতে হইবে । অনেকের মতে, এই বেকার-সমস্তার সমাধানই বর্তমান ৪ 
দিনের সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য। জনশক্তি উৎপাদনের 


সরকার ও শিল্প 


সরকার ও পরিব্ণ 


সরকার ও বাণিজ্য 


সরকার ও সমাজনেব। 


উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য 
মূলধন-গঠন গ্রয়োজন 


১৫০ অর্থবিদ্ভা 


অন্যতম উপাদান । উৎপাদনের উাদানসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহারের ( না] 00119811072) 
জন্যই সরকারের পক্ষে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, 
জনসাধারণের একাংশকে যদি সর্বদা বেকার অবস্থায় থাকিতে হয়, অপর একাংশকে 
যদি মাঝে মাঝে বেকার হইয়া পড়িতে হয় তবে দেশের লোক অভাব হইতে মুক্তা 
এ। বেহগীরসমস্তার. হইতে পাঁরে না। তৃতীয়ত, যাহারা বেকার অবস্থায় থাকে বা 
সমাধান__ইভা বেকার হইয়া! পড়ে দেশের উন্নতি বা সমৃদ্ধিতে তাহাদের কোন 
সরকারের গুকতপূর্ণ. উৎসাহ বা আগ্রহ থাকে না। চতুর্থত, বেকার ও আংশিক 
অর্থনৈহিক কাধ  বেকারেব সংখ্য। যদি অধিক হয় তবে দেশেব মধ্যে অসন্থোৰ 
ও নানাপ্রকার গোঁলষোগ দেখা দেয়। ইহার ফলে বিপ্লব ঘটিতে পারে। ভখন 
সরকারের পক্ষে আন্দোলন ও বিপ্লব দমন করিবার দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়; অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ আর উহা পার না। এই কারণে বেকার-সমস্তার 
সমাধানের প্রচেষ্টা সরকারের অন্ঠতম গ্রাধান অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া! পরিগণিত হয়। 
বেকার-সমস্তার সমাধানের প্রচেষ্টায় সরকারকে যাহাতে ব্যবসাবাণিজোর ক্ষেত্রে মন্দার 
(£:2০ 061:555102 ) স্টটি না হর সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মন্দার সমষ্টি হইলে 
উৎপাঁদনও ব্যাহত হইরা জীবনবাত্রার মান হাস করে! সুতরাং জীবনযাত্রার মান 
রক্ষা কল্পেও উা প্রয়োজনীয় । 
0৩) সামাজিক নিরাপত্তা ১ সামাজিক নিরাপত্তা ( 99০18] $2০01115 ) 
বলিতে বঝায় সমাজের সকলকেই ভবিষ্যৎ আখিক অনিশ্চয়তার চিন্তা হইতে রক্ষা 
করা। বঙ্ীঞান দিনে আধিক অনিশ্চয়তার আশংক। অধিকাণ্শ 
রর হানে ব্যক্তি ও পত্জিবারকে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করে| পরিবারের 
নরাপত্র!-উহার অর্গ ৫ 
একমাত্র উপা্জনকারী বাক্তি হঠাৎ মারা যাইতে পারে, উপার্জনক্ষম 
অবস্থ্য় দীর্ঘদিন ধরিয়া পীডিত, হইয়া থাকিতে পারে, বেকার হইয়া! পড়িতে পারে, 
দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া রি যংগ হাঁরাইতে পারে । এইরূপ ঘটিনে ব্যক্তি ও 
পরিবারের আর সহসা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার উপর আছে সাধারণ বার্ধক্য ধখন আর 
কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে ন|। 
এখন প্রশ্ব হইল, এইভাবে আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যাইতে পারে? পূর্বে বল! হইত যে উপার্জনক্ষম অবস্থায় প্রতোককেই আরের 
একাংশ সঞ্চয় করিধা ভবিষ্যাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে । কিন্তু দরিদ্র বাক্তিদের সঞ্চয়ের 
সংগতি অতি অল্প--একেবারে নাই বণিলেই অতুযুক্তি হয় না। 'আমাদের দেশে বত 
দরিদ্র ব্যক্তি ত' দিন গুজরানই করিতে পারে না। সুতরাং বর্তমানে এই অভিমত 
প্রকাশ 'করা হয় যে সরকারকেই অগ্রণী হইয়া সমাজন্থ সকলের আথিক নিরাপত্তার 





' ব্যবস্থ। করিতে হইবে ।* 





পাশ্চাত্য দেশে এই আধিক*্নিরাপত্তী বা সামাজিক নিরাপত্তীর জন্য যে-সকর্ণ 


ক জার্েনীতে বিদমার্ক এই ধারণার প্রথম প্র্পীর করেন এবং পাশ্চাত্য দেশসমুহের মধ্যে জার্মেনীই 
পরম সাখাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা! গ্রহণে অগ্রসর হয়। . ৃ 





অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ১৫১, 


ব্যবস্থা সাধারণত অবলম্বন কর] হয় তাহার মধ্যে বার্ধক্য পেনসন্‌, কর্ম হইতে জিরার 
গ্রহণ করিলে অথবা কর্মক্ষম অবস্থায় মৃতুযুখে পতিত হল 
পরিবারের জন্ত গ্রভিডেণ্ট ফাঁগ, পীঙিত অবস্থায় অর্থ ও জন্ঠ- 
প্রকার সাহায্য, বেকার অবস্থায় ভাতা দুর্ঘটনার বিক্ুদ্ধে বীমা ও * 
ক্ষতিপূরণ__এই কয়টিই হইল প্রধান । ইহাদের ফলে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিগণ অাব 
হইতে কতকটা মুক্ত হইতে পারে । 
আমাদের দেশে পূর্বে যৌথ পরিবার (1017: 90115 ), বর্ণভেদ প্রথা (০০১০ 
৪5521 ) প্রস্ততি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গ্রশ্ন কথন 
বড় হইয়া উঠে নাই--কাঁরণ, এই সকল সংগঠনই ছিল সামাজিক নিরাপত্তামুলক | 
চর যৌথ পরিবারভুত্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরের আধিক অনিশ্চয়তার 
সামাজিক নিরাপতা, দীয়িত্ব গ্রহণ করিত। কেহ কিছুদিন উপার্জনে অক্ষম হইলে 
মূলক প্রতিষ্ঠান তাহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া না খাইয়া থাকিতে হইত না। একই 
বর্ণভুক্ত (52566) ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আপদেবিপদে সাহাধ্য 
করিত। কিন্তু যৌথ পরিবার আজ বিলুপুপ্রায়, বর্ণভেদ প্রথাও ভাঙিয়! 
পড়িয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দেশের স্তার মাথা চাডু দিয়া উঠিয়াছে সামাজিক 
নিরাপত্তার প্রশ্ন । 
ব্রিটিশ আমলে ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার বিশেৰ কোন ব্যবস্থাই করা হর নাই 
টা চলে । তখন মাত্র কয়েক শরেণার সরকারী কর্মচারীর জন্য পেনসন্‌ এবং কয়েক 
শরণার চাক রিয়াদের জন্য গ্রন্ভিডেণ্ট ফাগ্ডের বন্দোবন্তাছিল। ইহার উপর অবগ্ত কিছু 
ক্ছি কারখান।-শ্রমিক দূর্ঘটনায় শঈ'তিপুরণ এবং [খত অবস্থায় নারী-শ্রমিক সামান্য 
সামান্ত সাহাধ্য পাইত ! 
স্বাধীন ভারতে কারখানাশ্রমিকদের জন্য ঝ্মাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে । এখন তাহারা পীভিত ও অকর্মণা আঁবগ্থায় অর্থসাহাধ্য পায়, চিকিৎসার 
স্লবধাভোগ করে এবং দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হইলে 
স্বাধীন ভারতে রি ্ 
সামাচিক নিরাপতার শ্রমিকের বিধবা স্ত্রী ও নাবালক সম্তানগণ নিরদিষ্ট,হারে ভাতা 
ব্যবস্থা পাইয়া থাকে । ইহার উপর লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, 
চিনি, দিয়াশলাই, বয়ন প্রভৃতি ৬০্টর অধিক শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের জন্য গুভিডেণ্ট ফাণ্ডের ও প্রবর্তন করা হইয়াছে । - 
তবুও বল! যায়, ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ সামাজিক নিরাপতার বাহিরে 
রহিয়! গিয়াছে । ক্লধির উপরই ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ নিঙরগাল। 
কৃধিজীবিগণকে ভবিষ্যৎ অভাবের আশংক1 হইতে ঘুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থা এখনও 
করিয়] উঠা সম্ভব হয় নাই। 
(৪) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানভ্রীস £ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 
আথিক বৈষম্যের হাস ছ্বারাগু সরকার.জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা 
করে। জাতীয় আয়ের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে মোট জাতীয়, আয় বাঁ 


পাশ্চাত্য দেশে 
সামাজিক নিগাপত্তা 


হি অর্থবিদ্ধা 


মাথাপিছু জাতীয় আয় দেশের "লোকের অবস্থার প্ররুত পরিচয় প্রদান করে না; 
ঘ। ধনীও দরিদ্রের ইহার জন্য প্রয়োজন হইল জাতীয় আয় কিভাবে বর্টিত হয় তাহা 
মধ্যে ব্যবধানহ্ান-. অনুসন্ধান করা। অন্তভাবে বলিতে পারা যায়, জাতীয় আয়ের 
ইহার গুরুত্ বণ্টনই জনসাধারণ স্থখস্বাচ্ছন্দ্যে আছে কিনা, তাহ! নির্দেশ করে। 

জাতীয় আয়ের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হয় তবে তাহাদের 
বিলাসব্যসনের পরিমাণ অধিক হইবে এবং অধিকাংশকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন 
কাটাইতে হইবে | দেশে যখন খাগ্ের অভাব তখন হয়ত" মোটরগাড়ী আমদানির 
ব্যবস্থা হইবে ; সাধারণে ষখন মাথ। গু'জিবার মত আশ্রয় জোগাড় করিতে পারিতেছে 
না তখন হয়ত' ধনীর প্রাসাদোপম অদ্রালিকার আর একটি মহল নিগিত হইবে ) 
জনাকীর্ণ সহরে গৃহনির্মাণের জমি টেনিস খেলার কাজে লাগানো হইবে । সুতরাং 
দুর্গতদের অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হাস করা 
সরকারের কতব্য। 

প্রধানত, ধনীদের উপর অগ্দিক করভার চাঁপাইয়া' এই উদ্দেশ্বসাধনের প্রচেষ্টা করা 
হয়। ধনীদের নিকট হইতে করহ্ত্রে প্রাপ্ত অর্থে সরকার দরিদ্বের জন্ত দাতব্য 
চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠা, বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, বস্তি অপসারণ 
করিয়া গৃহনির্মাণ, খাগ্ভাদ্রবোর মুলাহ্বাসের জন্য অর্থসাহাষ্য 
(55105 ) প্রদান প্রভৃতি কার্ষ সম্পাদন করে । 

কিন্ত সকল সময় ইহাই যথেষ্ট বণিয়! বিবেচিত হয় না । তাই সরকারকে কিছু 
কিছু সমালতন্্রমূলক ব্যবস্থাও আীবলম্ঘন করিতে হয়। এইজন্য দেখা যায় যে সরকার 
শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম বা ন্তা মঙ্জুরি (1701011701]100 02 1817 2০5 ) নির্ধারণ 
করিয়া দিয়াছে, বড় বড় ব্যবসাবা ণিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করিয়াছে, জমিদারী 
প্রথার বিলোপসাধন দ্বারা নিফ্ষম্ড জমিদারদের আয়ের পথ রুদ্ধ করিয়! দিয়াছে, 


কিভাবে ইহ] করা হয় 





তাল প্রত্যক্ষ কর স্থাপন, ব্যবসাবাণিজ্যের কত- 
কাংশকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, জমিদারী প্রথার বিলোপ- 
সাধন প্রভৃতি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অবল্দ্বিত হইয়াছে । তবে ফল এখনও বিশেষ কিছু 
দেখা যায় নাই । বরং রিজার্ভ ব্যাংক প্রস্থতি প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায় ষে ধনী- 
দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাসের পরিবর্তে কিছুটা বুদ্ধিই পাইয়াছে। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ের 
বণ্টন অধিক বৈষম্যমূলক হইর! দীড়াইয়াছে।* সুতরাং এবিষয়ে আরও ব্)বস্থ 
অবলম্বন করা প্রয়োজন । ১৪ 

(6) টাকাকড়ির মুল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা 3 “অভাব হইতে মুক্তির জন্য 
্ীকাকাঁড়ির মূল্যে স্থাক্িত্বও একরূপ প্রয়োজনীয় । লোকে সুখস্থাচছন্দ্য বৃদ্ধির জন্ত 


রি 
নঃ পৃ হবেখ। 
চর |, ক 


ভারভের উদাহরণ 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ১৫৩ 


আক আয় বাড়াইবারই চেষ্টা করে। কিন্তু আর্ধিধ আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি 
জিনিসপত্রের মুল্যও সমপরিমাণ বাঁড়িয়া যার-_-অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যদি সমপরিমাণ 
নীর্করে কমিয়া যায় তবে তাহারা পূর্বের ্ায় অনডাবগরস্তই থাকে। আবার 
_ ইহার প্রয়োজনীয়তা যদি টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি আধিক আয় যতটা! বৃদ্ধি 
পাইরাছে তাহার অপেক্ষাও কমিয়া যায়, তবে লোকের অভাবের 
পরিমাণ বুদ্ধিই পাঁয়। দুষ্টান্তস্বরূপ, লোকের আধিক আয় হয়ত' দ্বিগুণ হইল, 
কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ির তিনগুণ হয় তবে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা 
খারাপই হইবে । সুতরাং দ্রব্যমূল্য অপেক্ষা আখিক আয়বুক্ধির সম্ভাবন। ন। থাকিলে 
টাকাকড়ির ক্রয়শক্তিকে স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে । 
অন্ত এক কারণেও এই স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয় । সাধারণ লোঁক সারাঙ্গীবন খাটিয়৷ ও 
ভবিষ্যৎ অভাব মিটাইবার জন্য জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফাগড গ্রভ্ৃতির মাধ্যমে কিছু 
কিছু সঞ্চর করে। মুন্্রামূলয বদি হাঁস পায় তবে তাহারা দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের 
 কমিয়া গিয়াছে এবং বিনা দোষে তাহার! প্রবঞ্চিত হইয়াছে । স্ুতরাঁং তাহাদের 
ঞচয়ের শিরাপভ্তার জন্য মুদ্রামূল্যের যথাসম্ভব স্থাবিত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা সরকারের 
স্ততম অর্থ নৈতিক কার্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
মূল্যের স্থায্িত্ব 'আনয়নের সহিত আর একটি বিষয় জড়িত আছে। ইহা হইল 
টীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা | মুদ্রানীতি ঘটিলে সরকারকে ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা 
রিতে হয। উভয় কাধই সরকার প্রধানত কেন্ত্রীর় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করে। 
৬৬) ব্যাংক-ব্যবস্থার স্থসংগঠন £ মুদ্রা ভূ ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিয়া 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা রাষ্ট্রের আর একটি 
নি অর্থ নৈতিক কার্য বলিয়া গণ্য] সরকার এই কাধও কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করে রিজা ব্যাংক আমাদের দেশের 








কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
(৭) একচেটিয়। কারবারের নিয়ন্ত্রণ ১ (ঁকচেটিয়া কারবারের নিয়নত্রণকেও 
মরকারের অন্ততম অর্থ নৈতিষ্ট্র কার্ধ বলিয়া গণযু করা হয়। 
টি রি একচেটিয়া কারবারী অত্যুচ্চ দামি ধার্য করিয়া পণ্য বাজারে ছাডিতে 
নিয়ন্ত্রণ পারে। ইহাতে ভোগী (০05541067 ) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য 
একচেটিয়া কারবারকে নিয়ধিত করা প্রয়োজন । কলিকাতার: 
ইলেক্টিক সাপ্লাই করপোরেশন একটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান । কিন্তু ইহ! যে-কোন 
দামে বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করিতে পারে না। করিলে সরকার উহাতে বাধা দিবে। 
কার্ধের সঠাবলীর উন্নয়ন ঃ অর্থনৈতিক কাজকর্মকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ 
করা যায়- (ক) অর্থোপার্জন বা উত্পাদন সংজ্ঞান্ত কাজকর্ম, এবং (খ) অর্থব্যয় ব! 


ভোগ সংক্রান্ত কাজকর্ম1* সুতরাং মানুষের জীবনযাত্রারও দুইটি দিক আছে-__কর্মের 
দিক এবং ভোগের দিক । 


ক ২-৩ পৃঠ। দেখ। 


১৫৪ অর্থবিদ্তা 


এই ভোগের দিক হইতেই মাঞ্নুষ জীবণযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্তার সমাধান, 
সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল হয়; কারণ এগুলি 


নিক হিনাবে মানুষ 

ওহীর কাধের হইল তাহার অভাব হইতে মুক্তির মাধ্যম । কিন্তু কর্মের দিক 
সর্তাবলীর উন্নয়ন দিয়া তাহার আগ্রহ হইল কার্ষের সর্তীবলীর উন্নয়নে । অর্থাৎ 
'কানপা করে শ্রমিক বা উৎপাদক হিসাবে প্রত্যেকেই কামনা করে যে তাহার 


কার্ষের সর্তাবলী আরও সুবিধাজনক হউক | সুচনাতেই বলা হইয়াছে যে জনসাধারণকে 
4৯২ _ ২ রি 
সরকারের অখনেোতক কার্যাবলী 
(২377 





জনসাধারণকে অভাব 


! জীবনযাআর মান 1 
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অভাব হইতে মুক্ত করার ন্যায় কার্ধের সর্তীবলীর উন্নয়নও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান 
অর্গনৈতিক কার্য। 

কার্ষের সতাবলী উন্নয়নের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে শ্রমের সময় 
(০এ 01 01]: )। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 


ভারতী হইয়াছে । ভারতে কোন প্রাপুবয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৮ ঘণ্টা 
বলিতে কি বুঝায়. এবং জপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অধিক শরম করানো যায় না। ইহার পর 
এবং ভারতে ইহার. বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত, কারখানায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি, গ্রভৃতি ও 
উয়ন প্রয়োজনীয় । পরিশেষে, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক যাহাতে 


সৌহার্দ্য পূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে । কারখানা আইন, শিল্প- 
বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রন্তি এই সকল উদ্দেশ্রেই প্রণীত হয়। ভারতে ইহাঁও করা 


হইয়াছে ।.. 
৬/০ 


হক্ষিগুসাব 


সরকারের অর্থ নৈঠিক কর্যাবন্গী সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণ! পৌঁধণ করা হইযাছে। 

বর্তনানে প্রতোক সভ্য দেশই আধিক নীতি নিবারণ করিয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে অন্টবিস্তর নিয়ন্ত্রণ 
করিধা থাকে । এইরূপ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হইল জনমাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা। ভভাব 
হইতে মুক্তি কয়েকটি বিষয়ের উপর নিভরশীন-__সথা, উন্নত জীবনপাত্রার্ মান, বেকাপ-নমস্তার মমাধান, ধনী- 
দারদ্রেব মধ্যে বৈধমা হান, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূলো স্্ীঘঘ ইত্যাদি । ভোগী (০০70980061) 

৯ ঠিদাীবে মানুষ এগুলি সধর্দাই কামনা! করে; আর উৎপাদক পরী! শ্রমিক হিসাবে সে চ|য় তাহার কাধের 

সঙাবদীর উন্নয়ন। 

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী £ সুতরাং বল! যায়, সষ্ কারের অর্থ নৈতিক কাঘাবশী প্রধানত 
দুইটি-__(ক) জনণাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করা; বং (খ) তাহাদের কাষের সর্তাথলীর 
ডনয়ন করা! 

(ক) জননাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করিবার জট সরকারকে নিমলিখিত অর্থ নৈতিক 
কাঁযাবলী সম্পাদন করিতে হইবে £ 

১। উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ২ । ধ্ররকার-সমহ্যার সমাধান ; ৩। সামাজিক 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা বা নকলকে ই আথিক অনিশ্য়তার হাত হ্হর্টে রক্ষা করা; ৪। করপ্রথার সংঙ্গার 
প্রভৃতির মাধামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানঙান; &। মুদ্রা বা টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করাঃ 
৬। ব্যাংক-ব্যবস্থার হমংগঠন করা; এবং ৭1 একচেটিয়া! কষ্টীবারের নিয়ন্ত্রণ করা । 

(খ) কার্ষের সর্তাবলীর উন্নয়নের জন্য সরকারকে ১ ছু শ্রমের সময় নির্িষ্ট করিয়া দিতে হইবে, 
২। কারখানার অনুকূল পরিবেশের সপ্টি করিতে হইবে, তর এমিক-দানিকের মধ্যে মম্পক ঘাহাতে 
পৌহার্দাপূর্ণ হয় তাহার দিকে দৃষ্টি গাখিতে হইবে। 


৮. সুতরাং একদিকে সরকারকে যেনন কৃমি সংত্রাস্ত, শ্রিল্প সংক্রান্ত, পরিবহণ সংত্রান্ত, বাঁণিজা সংক্রান্ত, 
সমাঁজনেব! বা সামাপ্জিক নিরাপত্তা সরান বেকারুসমস্থ! সংক্রান্ত, মুদ্রামুচ্য সংত্রান্ত, ব্যাকে-ব্বস্থা সাত্রান্ত 
এবং একচেটিু| কারবার নিয্তর সুং্রাপ্ত কার্য সম্পাদন করিয়া নাগরিকক্কে অভাব হইতে মুক্ত করিবার & 
ব্যবস্থা করিতে হয়, অপগর্দকে তেমনি তাহার কাধের সর্তাবলীর উন্নয়ডনর প্রচেষ্ঠীও করিতে হয়। ২, ॥ 









১৫৬ অর্থবিগ্যা 


প্রশ্সোত্তর 


].:1018507799 6109 80075012010 টি] 01707595 01 6109 (90৮ 911)770020, 
সরকারের অর্থ নৈতিক কাবযাবণপর আলভেোচন। কর। [ ১৪৮-১৫৫ পৃ ] 


2, 7169 8, 810: 7:09 07. 61)9 90078010010 10700110708 01 0 170.000] (00৮০0 0]100৮, 
(17. ১. (11) 09207], 196১ ) 


আধুনিক সরকারের অর্থ নৈতিক কাযাঁবলীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাক। রচন| কর। [ ১৪৮-১৫৫ পৃষ্ঠ ] 


৬৬ তুন্সোদেশ অধ্যাম্্ 
সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা 


€ 00৮61117725 9150. 102৮101917061)6 7১181717115 ) 

জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য । 
এই উন্দেগ্তসাধনের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে 
ঝুঁকিয়াছে। স্বশ্পোত দেশসমূহে (015005%65109760 ০013717165) এই পরিকল্পনা- 
প্রবণতার আধিক্য দেখা যাঁয়। 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকলিত অর্থ-্যবস্থার 
তিক্ত অভিজ্ঞতা । অভিজ্ঞতাস্ু ফলে মান্ুব দেখিয়াছে বে পণিকল্লিত কর্মসুচী ব্যতিরেকে 
উত্পাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ এবং আ্নয়ন__অর্থ-ব্যবশ্থার কোন কার্যই সম্যকভাবে সম্পাদিত 
হয় না1* প্রথমত, জাতীয় অট্টুরৈর বণ্টন হয় অতি অন্যায্যভাবে। অল্পসংখ্যক মূলধন" 
মালিক, জমিদার ও ব্যবসায়ী ছ্রজীতীয় আয়ের অধিকাংশ হস্তগত করিয়! থাকে এবং 
বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকদের গ্যেজুটে অতি সামান্যই | দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে ধনী- 
নবিকনিওজ দরিদ্রের ধ্য বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ধনীদের বিলাসের 
ব্যবস্থার ভ্রুটির জন্য দ্রব্য উৎ” নেই উপাদানসমূহ নিবুক্ত হয়। তৃতীয়ত, খাছ্যবস্ধের 
মানুষ পগিকল্পনার হ্যায় জীব |রণের উপকরণের যোগান চাহিদার তুলনায় অপচুর 
দিকে ঝুকে হইলে দাঁ রা যাহাতে উহা পাইতে পারে তাহার ব্যবদ্থ! করা হয় 
না। চতুর্গতি, উৎপাদন, নিয়োগঞ্টুপ্রভৃতি অব্যাহত রহিল কিনা এবং কিভাবে উৎপাদন 
ও নিয়োগের সম্প্রসারণ করা যায়+সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয় না। 

এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাষ্টরে পরিহার করিবার দ্বাবর হলেই দেখা দিয়াছে 
পরিকল্পনা-গ্রাবণতা । গণতান্রিকস্ট্র রাষ্ট্রের জনপ্রিয় সরকার জনসাধারণের দীবিকে 
উপেক্ষা, করিতে পারে না বৰ তাহাদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হইতে 
হইয়াছে । 

_ উপরি-উক্ত আলোচনার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্ঞা দেওয়া” 

যাইত পারে $ অর্থ-ব্যবস্থার কাধাবলী .সম্যকভাবে সম্পীদনের জন্ত নির্দিষ্ট কমন্থ্চী 


অর্থ-ঝাবস্থা ও ইহার কার্ধাবলীর আলোচনার্নজস্া ৬-৭ পৃষ্ঠানদেখ। 






সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৫৭ 


অনুসারে অগ্রসর হওয়াই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । এই কর্মস্থচী সরকার 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বা সরকার করুক নিবুক্ত পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা প্রণীত হয় 
সংক্ষিণড সঙ্ঞা এবং উহা! সরকার ব| এ কমিশনের তন্বাবধানেই কার্যকর হয়। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল কাম্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাঁদন, জাতীয় আয়ের * 
কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রাস।রণ প্রভৃতি সকশই। কিন্তু সকল 
ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি সমান গুকত্ব আরোপ করা হয় না। 
উন যে-দেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার 
পরিকল্পনার মূল উদ্দেগ্ত হইল সংরক্ষণ । অর্থাৎ কিভাবে পরি- 
কল্পনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখ! যায় তাহাই তাহার প্রধান সমস্তা ; 
অপণদিকে, স্বল্পোরত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইপ উন্নয়ন__জাতীয় আর বুদ্ধি দ্বার! 
জনসাধারণের জাব্নযাত্রার মান উন্নয়ন । অন্ুবূপগাবে, যেখানে আখিক বৈষম্য 
অতি প্রকট সেখানে ইহার হ্বাঁসই পরিকমিত অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইরা দাড়াইতে 
পারে । 
যাহা হউক বল! যায় বে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটানটি ছুই প্রকারের__ 
(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পন] ( 00100109006 ঢ012.0171716 ), এবং 
পরিকলনার শ্রেরীনিভাগ £ র 
এরি (থ) উন্নরন পরিকল্পন। ( 06৮61010152 [11200] )। কারণ, 
ও উত্নয়ন পরিক্পনা. এই ছুই উদ্দেশ্রেই পরিকল্পনার গ্রাবর্তন কর! হর। ভারতের ন্যায় 
স্বরোন্ত দেশের অর্থনৈতিক প্ররকল্না যে উননরনসূলক হইতে 
বাধ্য তাহা সহজেই অনুমের | 
পরিকল্পনা আবার পুর্ণাংগ বা আংশিক হইতে 
সম্পূর্ণ ভার থাকে র|/স্র উপর, এবং ফলে স: 
নিয়গ্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। 
ও ও ও আংশিক পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুর সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
বক্তিগত উদ্যোগ (70:1৬262 £1751101152 ) বলিয়! কিছু নাই। 
অপরদিকে চি পরিকল্পনায় উন্নয়নের মুল ছ্যিত্ রা্রের উপর স্ন্ত থাকিলেও 
উৎপাদনের সমগ্র ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অক্ুর্ীন কর! হয় না। উৎপাদনক্ষেত্রের 
একাংশ থাকে বাষ্ট্রায় পরিচালনাধীন এবং অপ্ক্রটাংশ থাকে বেসরকারী উদ্ভোগাধীন | 
অবগ্ত বেসরকাব্নী উদ্ভোগকে রাষ্ট্রের বিধিনির্কে ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, 
সরকারী উদ্ভোগের সহিত সহযোগিতা করিতে ্রুহয় । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী ও 
ছঁছি বেসরকারী উদ্যোগের এইরঞ্ট পাশাপাশি অবস্থানকে মিশ্র অর্থ 
ব্যবস্থা, (115০0 7:০000্টট ) বলা হয়।* ভারতের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা এইরূপ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থামূলক আর্্রীশক পরিকল্পনা । এখানে উন্নয়নের 
আংশিক দারিত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপর স্তন্ত | 


রে। পুর্ণাংগ পরিকল্পনায় উন্নয়নের 
অর্থব্যবস্থা ব্রাষ্্ীয় মালিকানা ও 
সোবিয়েত ইউপিয়ন এইরূপ পুর্ণাংগ 
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লু. অর্থ১-১১ * 


১৫৮ অর্থবিদ্যা 


উন্নয়ন পরিকল্মনা (0)8৮6107100176 70191010176 ) 2 আমরা পুর্বেই 
দেখিয়াছি বে ভারতের স্তায় স্বল্পোনত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সকল সময়ই 
উন্নরন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। এই সকল দেশের অর্থ- 
টিলা নৈতিক উন্নয়নের এইরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সক্রিয় 
রর সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত 
দেশসমহে দেখা যাঁয় যে সরকারী প্রচেষ্ট। ব্যতীতও জ্শতীয় 
আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল 
অবস্থায় থাকিতে অথবা ক্রমশ অবনতির পথে অগ্রনর হইতে দেখা যায়। ইহার 
কারণ হইল, স্বল্পোন্নত দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া 
বিশেষ মুনাফা করিতে পার। যাঁয় না বণিয়া শিল্পপতিগণ শিল্পবাণিজ্য গ্রসারে আগ্রহানিত 
হয় না। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এই সকল দেশের প্রগতিগ্রাল সরকারকে উন্ননন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনবাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয় । 
স্বল্লোনত দেশের উন্নয়ন সমশ্তার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে কষি-ব্যবস্ঠা | 
রুধিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু ক্লিকেই সন্দাপেক্ষা পম্চাৎ্পদ 
দেখা যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জলসেচ বাঁজ সার প্রস্থতির অভ।ব, 
রুধিকাঘের পুরাতন পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য উৎপাদন অতি 'ল্প 
ও কি হয়। দিতীয়ত, রুধিজ দ্রব্য বিক্রয়ের 'অব্যবস্থার জন্ যাহা উৎপন্ন 
স্বল্লোন্নত দেশের উন্নয়ন 
টিঠানিনি হর তাহারষ্উু সমগ্রটা কুক পার না। তৃতীয়ত, জমির মাপিকাশা 
কলুষকের পঙ্ষির্তে জমিদারের থাকে বপিয়া ক্ূধক জমির উন্নরনে 
উৎসাহিত হয় না। চতুর্ঘত, দেষ্ট্রা যায় যে মহাজনগণ কৃষককে উচ্চ জুদে খণ প্রধান 
করিয়। চিরকাল খণগ্রস্ত অবস্থায় রাষ্্থ। এই সকলের ফলে ভারতের সয় দেশে বুবক 
কোনমতে অনাহারে অর্ধাহারে দিনঞ্রথুজরান করিয়া বাচিয়া থাকে । 
কৃধির এই সকল ক্রটির স্বাজ্্রবক প্রতিবিধান হইল সপ্রিয় সরকারী প্রচেষ্টার দ্বার! 
কৃষিকে সংগঠিত করা । কিন্ত এ্মাত্র রুধির সুসংগঠনের দ্বারাই সকল উন্নয়ন সম-খার 
সমাধান করছটরযার না। বৃহদায়তনে এবং আধুনিক বৈঞ্ঞাশিক 















১। শ্গতরাং রর 


পরিকঞ্গনায় প্রথমে পদ্ধতিতে রুষিষ্টরার্ঘ সম্পাদনের ব্যবস্থ। কর| হইলে বহুসংখ্যক কথক 
কৃষিকে সসংগ ঠত কর্মহীন হইয়! ক্ডিবে ৷ অুতরাং তাহাদের জন্তও বিকল্প নিয়োগের 
করিতে হইবে ব্যবস্থা করা গ্্য়াজন | শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই সা 


ব্যবস্থ। করা সম্ভব । অতএব, সংগে স্ঈগে শিলোনরনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে 

অন্তান্ত কারণেও শিল্পোনরনের ফ্টতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। রঃ নত, 
একমাত্র কৃষির উন্নয়নের দ্বারা জাতীর আয় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, 
২। তারপর প্রয়োজন, ক্ৃবিকার্ষে ক্রমহা্দিমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্কর বলিয়া 
শিল্পোন্নক্গনে মনোযোগ একটা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে 
রা হাঁসই পাইতে থাকিবে । তৃতীয়ত, শিল্প-গৃঠন.ন! করা হইলে দেশকে- 
চিরিকাপই কাচামাল রপ্তানি এবং নিমিত দ্রব্য আমদ্ঠনি করিয়া কাল কাটাইতে হইবে। 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৫৯ 


স্বল্পোনত দেশসমহে শিল্লোন্নয়নের পথে অনেক গ্রীতিবন্ধকও রহিয়াছে-্যথা, মূলধন 
ও শিল্পদক্ষতার অভাব, পরিবহণের অব্যবস্থা, মূল শিল্পের অপ্রাচ্য, জনসাধারণের স্বল্প 
ক্রয়শক্তি, ইত্যাদি। সুতরাং এইগুপিকে দুর করিয়াই শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা 
করিতে হইবে । ৃ 
কৃষি ও শিল্প উভর ক্ষেত্রেই উন্নরনের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার সুদৃঢ় 
| শুদ্া-ব্যবস্থ।, টাব্য কর-পদ্ধতি এবং জনকল্য।ণকর আইন ও বিচার- 
রর রে রর ০ ব্যবস্থার প্রয়োজন | পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়. উত্সাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পাপ্রিলে উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সফল হুইতে পারে না। 
বল! যায় যে, প্বল্লোন্নত দেশের প্রগতিনীল সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সরকারকে শুধু 
প্রগতিপ্নাল হইলেই চলিবে না, শক্তিশালীও হইতে হইবে । সরকার শক্তিশালী 
না হইলে জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্পবাণিজ্যকে প্রয়োজনমত বাষ্থায় মালিকানায় 
আনয়ন, ধনীদের উপর উচ্চ হারে করধার্ধ প্রতৃতি প্রয়েজনীয় সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও সফল হুইবে না। 
উন্নয়ন পরিকজ্সনার উপাদান (79060173 06 1[)65%61019170211 
1912010106 ) £  উপরি-উক্ত আলোচনার ভিন্তিতে উন্নয়ন 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদ্রীসমহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া যাইতে পারে । মোটাপ্ট তিন প্রকার উপাদান বা ব্যবস্থা 
অবলম্বন 'অপরিহার্ধ £ 
(ক) কূধিজ উতপ!দনবৃদ্ধির জন্য কৃধির সুসংগঠ 
(খ) সুষম (0519000) শিল্পোনয়ন ) 
(গ) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান 
সেবাকাধের সম্প্রসারণ ! 
কে) কৃষির শ্ুসংগঠন £ কৃবিব সুসংগ 
করিতে হইবে তাহার ইংগিত কৃষিসার্সের বর্ত 
পাওয়া যাঁয়। প্রথমত, ক্ষু 


উন্নয়ন পরিকল্পনার 
তিনটি উপ!দান 


















রি 


তি 


ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক 


জন্য যে যে ব্বুবস্থা অবলম্বন 
পদ্ধতির ক্রটি হইতে সহজেই 
ক্ষুত্র অসম্বদ্ধ (00961021966) কৃষি- 
জোতকে একত্রিত করিয়া, ফ্রজলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা 
করিয়! বৃহদীয়তনে উৎ ব্যবস্থা করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, 
ভূমিস্বত্বব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে জঙ্মিটি চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হাঁস করিতে হইবে। ড্রমিহীন কষি-শ্রমিককে তূমিদান এবং 
তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খণেরাঁজন্য কৃষককে গ্রামীণ মহাজনের উপর 
নির্ভরণীল করিয়া. রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে এবং অল্প সুদে খণ পার 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্টে প্রয়োজনমত সমবায় সমিতি গঠন 
গ্রীমাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার 'প্প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে |; তারপ্র ক₹ষ্জি 


কুষির মংগঠনের জন্য 
অবলম্বশীয় ব্যবস্থানমূহ 


১৬০ অর্থবিগ্ভা 


পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে । সমবায় সমিতি এ-বিবয়েও শ্রেষ্ঠ 
পন্থা । পধাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রয়-সমিতি শ্থাপন করা হইলে ফড়িয়া ব্যাপারী 
আড়তদার মহাজন প্রভৃতির মৃত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের (0710160760) পক্ষে আর 
রুষককে প্রবঞ্চনা করিয়া মোট শস্তমল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। 
ইহ| ছাড়া হাটবাজারে ওজন প্রভৃতি নিয়গ্রণ করা এবং শস্ত মুত রাখিবার জন্ট গুদাম- 
ঘর স্থাপন করা প্রয়োজন | 

উপপি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্ধকর হইবে না যদি-না কৃষকের মধ্যে নূতন 
পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থষ্টি করা যায়। এই কার্ধের 
জন্য একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের ছারে দ্বারে ঘুরিয়া নব জীবনের বার্তী 

বহন করিয়া বেড়াইবে।* সংগে সংগে অবণ্ত অন্ান্তভাবেও 
দিদির পনার  প্রচারকাধ চালাইতে হইবে । পরিশেষে, কয়েকটি নিদিষ্ট অঞ্চলে 
ুষ্টি করিতে হইবে. সর্বাংগীণ গ্রামোনয়নের ব্যবস্থা করিয়া নৃতন জীবনের কয়েকটি 

উজ্জল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই 
উদ্দেশ্যেই ভারতে সমাজোনরয়ন পরিকল্পনার কেন্ত্রগুলি খোল] হইয়াছে । 

(খ) অুষম শিল্পোন্রয়ন 8 শিল্পসমহকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে-__(ক) ক্ষুদ্রীায়তন *.ও কুটির শিল্প, এবং (খ) বৃহদায়গন 
ধন্ত্রজালিভ শিল্প! রা পরিকল্পনায় ব্রতী সরকারকে দেখিতে 
হইবে বে-১ ) এই ছুই প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা যেন স্তঘম পদ্ধতিতে 
গডিরা উঠে, এবং (২) বৃহদায় সন ব্যবস্থাতে ও যেন সামধ্রন্ত থাকে । 

ক্ষুদ্রার়তন ও কুটির শিল্পের 'ন্লরনের জন্য ইহাদিগকে বৃহৎ যন্্চালিত শিল্পের 
প্রতিযোগিতা হইতে বাচাইতে হইয্ো, কাঁচামাল সংগ্রহ করিরা এবং মলধন দিয়া সাহায্য 
করিতে হইবে, উৎপাদশ-পদ্ধতির&উন্নয়নসাঁধন রা হইবে, বিক্রয়বাজারের প্রসার 
করিতে হইবে । 

বৃহদায়তন যন্রচালিত শিল্পোধমনের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও তত্বাবধানে লৌহ 
€ ইম্পাত শিল্পের মত মল শিল্পসম্কু( 09510 10500500199 )%% গঠন করিতে হইবে । 
খনিজ শিলা ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাইতে 
পারে! যে-্ট্রিন বেসরকারী মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না 
তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকার্ধ্কই গ্রহণ করিতে হইবে ! প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য (0815565 0£ 10000001020) স্থির করিতে 
হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে (04865 5০০০০.) মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে 


হ্ষম শিভোহয়ন 
বলিতে কি বুঝার 








শিল্পোননয়নের পদ্ধতি 


্ 
* ভারতের এই ধরনের কর্মী শপ এবং তাহাদের কাধ 'জাতীয় স্প্রমারণ সেবা” বলিয়া 
অভিহিত । বর্তমানে জাতীয় স্প্রনারণ দেবার সমাজোনয়নের অস্তভূর্ত কর! হইয়াছে। 

4%মে শিল্পের উপর ভিত্তি কষা অন্ঠান্ত শিল্প গড়িয়া! উঠে তাহাকে “মূল শিল্প” বলে। যেমন, কল- 
কষোরধানা স্থাপনের লন্য লৌহ ও ইম্পানু দ্রব্য অপরিহার্ম বুলি! লৌহ.ও ইন্পাত শিল্প অগ্ভতম মূল শিল্প, 
“স্ব! গণ্য । 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৬১ 


হইবে । নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক গ্রতিবোগিতা হ্রাদ করিতে হইবে এবং 
শিল্প-পরিচাঁপনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে । 

(গ) জামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্ধের সম্প্রসারণ £ অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্ধকে “সামাজিক মূলধন” 
এই ঘকল সেবাকার্ধকে (50০18] ০৪108] ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মুলধননৃদ্ধি 
মামাজিক মূলধন ব্যতীত যেরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, 
9, তেমনি “সামাজিক মূলধনে'র সম্প্রসারণ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন 
পরিকল্পনাও কার্যকর হয় ন|। 

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা 
(5৪020) ০01 08500162100 001011770101-201018 ), শিক্ষা, স্বাস্থ, বিছ্যুৎ 
উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, গবেষণা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং কৃষি 
ও শিল্প উন্নয়নের আন্মুষংগিক উপাদান হিসাবেই এগুলির প্রতি উন্নয়নব্রতী সরকারকে 
মনোযোগ দিতে হইবে। 

৮ ভারতের উন্নয়ন পরিকল্সনা (17195 1০551077017 12105 ) £ 
ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা উপরি-উক্ত ধরনের । এই পরিকল্পনার যুগ সুর হইয়াছে 
১৯৫১-৫২ সাল হইতে ।* পরিকর্মনা এক একবারে পাঁচ বৎসরের 
তৃতীষ পঞ্চন্িকী. ভন্ত করা হয় বলিয়া প্রত্যেক পরিকল্পনা “পঞ্চবাধিকী পরিকন্সনা, 
পরিকলপনাধীন মলয়. নামে অভিহিত | ১৯৫১ সারের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ 
সালের মার্চ মাস পধন্ত এইফ্রপাচ বৎসর ছিল প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার সময়; ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মস প্লুইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস অবধি 
ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পশাঁব সময় ; এবং ১৯৬১ সার্কের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৬ সালের 
মার্চ মাস পর্যন্ত হইল তৃতীয় পরিকল্পনার সময় । 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ ১৯৫১-৫২ সূ 
জল্পনাকল্পনা ভারতে বহুদিন হইতেই চলিরা 
এ-বিষয়ে কিছুই করা হয় 
কর্সিবার পর ভারতের জ 
গ্রহণ করিয়া ১৯৫০ সা 
কমিশন (01200100 0010100155107) গঠন 
মাসে প্রথম পঞ্চঝু|ধিকী পরি কল্পনার খসড়া প্রস্ত 
সমালোচনা হয় তাহার 


প্রথম, দ্বিতীয় ও 











হইতে সুরু হইলেও পরিকল্পনার 
তেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে 
| যাহা হউক, শাসনক্ষমতা লাভ 
্র সব্কাঁর এ-সম্পর্কে থাণ্রই সিদ্ধান্ত 
র মার্চ মানে একটি পরিকল্পনা 
রে। কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই 
করে। খসড়া পরিকল্পনার যে-সমস্ত 
চারবিবেচনা করিয়া অবশেষে কমিশন 

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর সুর প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা চূঢান্ত 
আকারে পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করে। ্রতিমধ্যে যেসকল ছোট ছোট উন্নয়ন 
পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তভূক্তি [ঁচরিয়া পরিকল্পনার সময় শিধি করা হয় 
পূর্বোন্ত ১৯৫১ সালের এপ্রিজ্ক.মাস হইতে ১৯৫৬.সালের মার্চ মাস পৃবস্ত। 


সংক্ষিপ্র প্রতিহাসিক 
পরিক্রমা 









পগিকল্পন। কমিশন 


ই, জল শশী শীত শপ তি লা কি 


* ১৯৫* দান হইতেই.পরি কলা ুগ হুর হইয়াছে বুল যা. কারণ, ১৯৫*.নালেই পরিকল্সন. 
কমিশন নিযুক্ত হয়। 





১৬২ অর্থবিষ্তা 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্মনা (17116 ঢা1756 ঢ1৮০ 6৪]: 01910) ই 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি £ (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের 
ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এবং 
রি রি (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক 
কর্মপদ্ধতির গোডাপত্তন করা । এই প্রসংগে সতর্ক করিয়া বলা 
হইয়াছিল যে মাত্র উৎপাদনবুদ্ধিই পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; যাহাতে জনসাধারণ 
ভাহাদের আন্মশক্তিকে বিকশিত করিয়া আশা-আকাংক্ষাকে উপলব্ধি করিতে পারে 
ভাহার জন্য যোগ্য সামাজিক পরিবেশ ও গড়িয়া তুলিতে হইবে । সুতরাং, উৎপাদন- 
বৃদ্ধির সংগে সংগে আধিক বৈষম্যও হ্রাস করিতে হইবে । তবে ভারতে জীবনযাত্রার 
মান অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া প্রথম অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন । 
ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব শ্রীপ্্ মাথাপিছু জাতীয় 
আয়কে দ্বিগুণ কর1। ইহার জন্য একাধিক পঞ্চবািকী পরিকল্পনার 
৮ প্রয়োজন হইবে । "আশা করা হইয়াছিল যে প্রথম পরিকল্পনাধীন 
সময়ের মাধ্য জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগ এবং মাথাপিছু 
জাতীয় আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে । 
পরিকল্পনায় প্রথমে সরকার উগ্ভোগের ক্ষেত্রে ১০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের 









প্রস্তাব করা য়; পরে ইহাঁকে বুদ্ধি করিয়া ২৩৫৬ কোটি টাকার 
প্রথম পরিকলানায় লইয়! যাওয়া ষ্্টর। বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক ও 


ৰ্য়বরাদ 


পরিবতিত ব্যয়ের ভাগ নিয়ে দেখানো হইল 













( হিসাব কোটি টাকায় ) 
প্রাথমিক পরিবত্তিত্ত ' 
উন্নষন ক্ষেত্র শতকর! ভাগ 
ব্য়বরাদ্গ ব্যয়বরাঙ 
১ | কৃষি ৬ সনাজোনরন ৩৩১ ৩৫৭ | ১৫১ 


| সেচ ও বৈদ্বাতিক শক্তি ৫৬১ | ৬৬১ | ২৮১ 


৩। শিল্প ও খনিজ ১৭৩ | ১৭ট | ৭'৬ 
৪ | পরিবইণ ও সংসরণ ৪৯৮ ূ ৫৫৭ ২৩৬ 
ৃ ৃ 
| সমা5ভসেবা ৪৫৫ ৫৩৩ | ২২৬ 
ৃ | 
8 এটি ০ 
মো? সই ০৬০ ২৩৫৬ ১০০৪০ 





&উপরি-উক্ত- ছকটি- হইতে দেখ! যাইবে যে &ঁ পরিকল্গাশায় কধি, জলসেচ এবং 
বৈদ্যুতিক: শুক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার (0০0. 9:191105) প্রদান করা হইয়াছিল । 





সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন! ১৬৩ 


এই ছুই খাতে বরাদ্দ কর! হইয়াছিল ১০১৮ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা 
প্রা ৪৩ ভাগ । এককভাবে কৃষির জন্য বরাদ্দ কর] হইয়াছিল মোট ব্যয়ের শতকরা 
নি ১৫ ভাগ। পরিবহণ ও সংসরণের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
নৈশিষ্ট্য £১। কৃষি, করা হইয়াছিল। এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল শতকর! 
রী শক্তি ২৩ ভাগের উপর | স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষে শিল্পোনয়নের 
উর রা প্রতি প্রয়োজনমত দৃষ্টি দেওয় সম্ভবপর হয় নাই। উপর্ত, এ 
পরিকল্পনায় মিশ্র অর্থব্যবস্থার (1২1৩0 12০000]0% ) নীতি 
৮৪৬৭ উর অনুস্থত হওয়ায় সরকারের পক্ষে শিল্পোনয়নের বিশেষ দারিত্ব 
শিল্পোরয়ন গ্রহণ কর! প্রয়োজনও হয় নাই। এই ছুই কারণে পরিকল্পনায় 
শিল্পোননরনের ভার মোটামটি বেসবকারী উগ্ভোগের (91৮206 
2152107159 ) উপরই অপিত হইয়াছিল ; এবং বেসরকারী উদ্ভোগ শিল্প ও অন্ঠান্য 
খাতে মোট ১৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছিল । 
চুডান্ত হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় সরকারা উদ্যোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ২৩৫৬ 
কোটি টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা । বিভিন্ন 


মোট কতটা 
মাচ কত চারা উন্নয়ন খাতের মধ্যে এই ১৯৬০ কোটি টাকার বণ্টন নিয়ের 


ব্যয হম 
ছকটির সাহায্যে দেখানো হইল £ 
উন্নরন ক্ষেত্র ৰ ব্যয়ের শতকর! ভাগ 

১1 কুবি ও সমাজোনয়ন * পভ তে ১৫ 
হ। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৫৭০ ২৯ 

৩1 শিল্প ও খনিজ | ১১৭ ৬ 

৪। পরিবহণ ও সংসরণ ূ ৫২৩ ২৭ 

€ | সমাদসেবা ও বিবিধ | ৪৫৯ ২৩ 

৪৫ ৮06542-22224 রি ্ ্ রি 
মোট ূ ১৯৩০ € ১০০০ 





প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট জাতীয় 
আয় শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে শতকরা টঞ্রভাগের উপর এবং মাথাপিছু জাতীয় 
আয় শতকরা প্রার ১ফুটভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কুষিজ 
উৎ্পাঁদনেরও অনুমিত বৃষ্টির ঘটিয়াছিল এবং শিল্প ও পরিবহণ 
ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইয়াছিণ | প্রথম ষ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল সম্বন্ধে 
পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে । 


র দ্বেভীয় পঞ্চবাধিকাঁ পরিকজ্সনা (10106 ১০০০900. 5156 %287:101210)8 
গ্রথম পঞ্চুবাধিকী পরিকল্পনার উদ্দেম্ত ছিলষ্পরিমিত। ভূবিষুতের জন্ত উন্নয়নমূলক 


ফলাফল 


১৬৪ অর্থবিষ্তা 


অর্থব্যবস্থার ভিভ্তিস্থাপন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের সম্মুখে 
যে খাগ্ভাভাব, কাচামালের ঘাটতি, মুদ্রাম্মীতি প্রভৃতি সমস্ত 
বিশ্ষে প্রবল হইর] পড়িয়াছিল তাহাদের সমাধান করাই ছিল 
ইহার লক্ষ্য । 

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই সামান্ত আলোচনা করা হইরাছে। 
দেখা গিয়াছে যে এ পরিকল্পন। মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্ত তত্সত্েও দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হর নাই ; জনসাধারণের ছুঃখছুর্শীর বিশষ লাঘব হর 
নাই। উন্নত দেশসমূহের তুলনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান 
এখনও অত্যন্ত নয় । ইহার উপর আছে ব্যাপক বেকার-সমস্ত| | 
বৎসরের পর বৎসর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে । এই সমস্ত 
বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়াই ব্যাপকতর আকারে দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা রচনা 
করা হয়) এবং প্রথম পরিকল্পনা মোঁটাঘটি সফল হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় পরিকল্পন!র 
ব্যাপকতর রূপদান সম্ভবপর হয়। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা প্রবতনের পর হইতেই 'অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অন্তবিধা দেখা দেয় । 
ফলে পরে পণিকল্পনাটির কিছু ছাটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। এই 
কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকশ পরিঝ্পনার আলোচন| ছুই পঘায়ে করা প্রয়োজন--(ক) চল 
পরিকণ্জশী, এবং (খ) পরিবতিত ঈ্টবিকল্পনা। আলোচনা এইভাবেই করা হইতেছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ ব্যাপকতর দ্বিতীর পঞ্চবাধিকী পরিকল্পণার 
(হল এবং পরিবতিত উভয়েরই )| সররিটি মূল উদ্দে্ লক্ষ্য করা! বায় 2 (ক) উন্নয়ণের 
দ্রুততর গতি (00101:670 0800 1)£ 00610170616), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর 


প্রথম পরিকল্পনার 
পটভূশিকা 


ব্যাপকতর দ্বিত্রীন্ন 
পরিকল্পনার পটভুগিকা! 













হী বেন ভিত্তি (৬10 ০1770450012] [১79০), (গ) শিয়োগের উপর গুকত্ 

ৃ আরোপ (2৫ 276 012 200]710510000), এবং (ঘ) সমাজতাপ্রিক 
প্দপাত (59018115710 10175) & উজ্গেতগুলি পরস্ণরের সহিত অআংগ1ংগিভাবে 
জভিত। ইহ'দের মন্যে সানজহঈ ধন করিয়াই অথনৈতিক উন্নয়নের পখে অগ্রসর 


হওয়ার কথ! ক্তির পরিকল্পনার ঘোনা করা হইয়ছিল। 


(ক) উন্নয়নের দ্রেভতর গীর্টি 2 হল দ্িতীর পরিকগ্নার পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
শতকরা ২৫ ভাগ জাত আর ঝুদ্ির আশা কর! হইঝাহিল। প্রধানত, দ্রুত 
শিল্প প্রসারের. মাধ্যমেই এই লক্ষ্যসা ধন্টন- প্রচেষ্টা করা হইবে বলা হইরাছিল। 

(খ) শিল্পের বাপকতর স্ভন্তিঃ পরিকল্পনা কশিশনের মতে, প্রথম 
পরিকল্পনার সাফল্যের দ:ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো অনেকটা শক্তিশালী 
হইয়াছিল । খাগ্ভাভাব, কাচামালের ফ্লপ্রাপ্যত! ও ঘুদ্রাস্ীতিকে আয়ন্তের মধ্যে আনয়ন 
চা সম্ভবপর হইয়াছিল। সুতরাং শিল্পোনয়নের ক্ষেত্র প্রস্তত হইয়াছিল। আরও 
বল্লা হইছিল যে কুবি ও শিল্প পরম্পরের পরিপূরক বলিয়াও শিল্লোরয়ঙ্জের দিকে দৃষ্টি 


র ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৬৫ 


দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিল্প যেমন কীচামাল ও ধাগ্ঠের যোগান বাতীত প্রসারলাভ ূ 
করিতে পারে না, তেমনি রুষির অগ্রগতিও শিল্পোনয়ন ব্যতীত সম্ভবপর হইতে 
পারে না। শিল্লোননরনের মাধ্যমে লোকের আয় বাডিলে তবেই রুধিজ দ্রব্যের, 
চাহিদা বুদ্ধি পায় এবং শিল্প কৃষিজীবীদের জন্ত বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ 
করিয়া থাকে । 

শিল্পপ্রসারের জন্ত প্রথমেই প্রয়োজন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়নিক 
পরব) ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মল শিল্পের (12510 13075011295 ) সংগঠন | কারণ, এগুলি 
হইতেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সকল 
মূল শিল্প গঠনের গুতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। 


(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ £ মল শিল্প গঠনের জন্ত অবশ্য শ্রম 
অপেক্ষা মূলধনেরই অধিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে কর্মহীনতার পরিম।ণ দিন দিন 
বেরূপ বুদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শ্রমনিয়োগকারী কলাকৌশলের (187১01015210- 
516 [০০111010065 ) প্রবর্তনই পরিকল্পনা কমিশন ঘুক্তিবুক্ত মনে করিয়াছিল । এইজন্য 
ভোগাদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা এইরূপ শিল্পসমহের মাধ্যমে করা হইয়াছিল যাহার! 
মূলধন অপেক্ষা অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। মূল পরিকল্পনা অন্রনারে ১৯ কোটি 
লোঁকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রুধিজীবা, অর্ধবেকার, 
শিল্প-শমিক, শিক্ষিত বেকার সকলই ছিল। পরেঠএ সংখ্যাকে কমাইরা ৮* লক্ষে 
লইয়া আসা হয়। 

€ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত 2 বিতীযু পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন৷ প্রবর্তনের 
কিছু পূর্বে ভারতীর পার্লামেন্ট ভারতের জন্য শুমাক্তাত্রিক ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা 
(5০0০1971156 1১8610 0 59০1০1) প্রতিষ্ঠার পীষ্্৪ির ঘোষণা করে । স্বাভাবিকভাবেই 
এই নীতি প্রতিফলিত হর দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী উ্জরকলনায়। পরিকলনা অনুসারে 
শিল্পধাণিজ্যের উন্নয়নে সরকার উত্তরোত্তর ক্রমবর্পমানু্রংশগরহণ করিবে এবং বেসরকারা 
মালিকানাকে ক্রমশ সংকুচিত করা হইবে । দ্বিতীয় বেসরকারী মালিকানায় যে-সকল 
প্রতি্ান থাকিবে যথাসম্ভব তাহার! যাহাতে সত্লীরের ভিভ্তিতে গঠিত হয় সে্দিকেও 
দৃষ্টি দেওয়া হইবে । উপরন্ত, কর-পদ্ধতির পরিবন্ুীন, বিলান-দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
শ্রমিক-কপ্যাস ও সেবামূলক কাধের সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইবে । এইভাবে নানা দিক দিয়া আধিক বৈষ্র্য ভাস এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতার 
ম্ায্য বণ্টন দ্বারা ধীরে ধীরে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাক্্রীমবসান ঘটাইয়া সমাজতাপ্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইবে। 

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সরকারী ছুগ্োগের ক্ষেত্রে (80110 5০০০: ) 

৪৮০০ কোঁটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (7901%25 
সরকাগী বায়বরাদদ.. 950:0%:) ২৪০৯ কোটি স্টাকা! ব্যয়ের প্রস্তাব করা. হইয়াছিল ॥ 
সরকারী ও গ্েসক্সকারী উদ্চোগের ক্ষ্্ে ব্যয় বণ্টন পরবর্তী পৃঠায়. দেখানো হইব । 









নি অর্থবিদ্তা 


১ ২ ৩ ৪ 





প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকলনার 


| | 
| যবরাদ্দ শতকরা 
উন্নয়ন ০ রাযি লনায় শ 
ক্ষ্ত্র ূ ( কোর্ট টাকায়) ভাগ তু তলনায় শঙক্খধা কহ ভাগ 
0 ]. |... ব্যবৃদ্ধির প্রস্তাব 
১। কবি ও সমাজোনয়ন ূ ৫৬৮ ৃ ১২ 7 ৫৯ 
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৃ ৯১৩ ১৯ | ৩৮ 
৩। শিল্প ও খনিজ | ৮৯০ |. ১৮ ূ ৩৯৭ 
৪ | পরিবহণ ও সংসরণ | ১৩৮৫ ূ ২৯ | ১৭৯ 
£ | সমাজসেবা! | ৯৪৫ 2.4 ৭৭ 
৬। অন্যান্য ৃ তি ৷ ২ 
রি _- শালা] উল 2 
নি ৬ 249 





উপরের ছকটির চতুর্থ কলমে প্রদত্ত ব্যয়বুদ্ধির হাঁর হইতে শিল্পের উপরে যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহ! সহজেই বুঝা যাইবে । 
বেসরকারা শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুমিত ৯৪০০ কোটি 








88 বা টাক ব্য বিনিয়োগের (10৮55100186) বণ্টন ছিল 
ৰায়বহ্গাদ্দ 
নিমলিখিত রাষ্ট্র: 
১। সংগঠিত শিল্প ও খনিজ ' ৫৭৫ কোটি টাকা 
২। রোপণ শিল্প, পরিবহণ ও" বৈদ্যুতিক শক্তি হি. 
৩। নির্মাণকার্ষ ৯২৫ % % 


রতন শিল্প ৩৭৫ ০ 


৪০৪০ 


৪ | ক্ুষি এবং গ্রামীণ ও 
৫ | বিবিধ 





মোট ২৪০০ কোটি ঢাকা 





পরিকল্পনার তুলন। € 00101811500 
5০০0770. 715০ ০৪] 7০]81॥) 52 প্রথম ও 


প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাবিদু 
196 6261 0102 1151 2170 12 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পটভুর্ণিা, উদ্দেগ্ত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর উভয়ের মধ্যে 
সামান্ত তুলনামূলক আলোচনা করা্্টাইতে পারে । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
আমাদের পর ললিত অর্থ-ব্যবস্থার স্থত্রপাত মাত্র; দ্বিতীয় 


৯ বিগ পঞ্চবারিকী পরিঝুঁমিনা উহার দ্বিতীয় পরযায়। সুতরাং স্বান্ডাবিক- 

ভাবেই প্রথম পঞ্্রীকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনা আকারে বুহত্তর 
ছইয়াছিল | দ্বিতীয়ত, প্রথয পরি ও উদ্দেখ ছিল পরিমিত; বুহত্বর দ্বিতীয় 
পারিনা উদ্দেশ্ত, ছিল ব্যাপকতর | প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল খাগ্ভাভাব, কীচা- 


নি 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৬৭ 


মালের ঘাটতি, মুদ্রান্ষীতি প্রভৃতি সমস্তার সমাধান করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার 
গোড়াপত্তন করা। এই উদ্দেগ্তে এ পরিকল্পনায় রুধি, সেচ ও বৈছ্যতিক শক্তি 
উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ব্যাপকতর দ্বিতী'র পরিকল্পনার উদ্দেশ ছিল 
চতুবিধ £ (১) উন্নয়নের দ্রুততর গতি, (২) শিল্পের ব্যাপকতর 
ভিত্তি, (৩) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং (৪) সমাজ- 
তাপ্বিক পক্ষপাত। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হওয়ার 
ফলেই এইরূপ বহুধুখী উদ্দেশ্ঠ লইয়া ব্যাপকতর দ্বিত্তীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর] সম্ভবপর 
হারার উপরস্ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার কুষির সংগঠনের পর উহার 
কৃষির পরিবর্তে শিল্পকে দিতীয় উপাদান ব! স্থষম (09121)০90 ) শিল্লোনয়নের দিকে 
অগ্রাধিকার প্রদান স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি দিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাহাই 

করা হইয়াছিল । বিভিন্ন খাতের মধ্যে শিল্পের উপরই সর্বাধিক 
ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার তুলনামূলক 
ব্যয়বরাদা (13:009960 ০000]85 ) নিয়ের ছকটিতে দেখানো হইল £ 


২। দ্বিতীয় পরিকল্ললার 
উদ্দেশ্ঠ ব্যাপকভর 


( হিসাব কোটি টাঁকায় ) 
রাত |. প্রথম | শতকরা দ্বিতীয় ' শতকনপা 
উল এ 
| পরিকল্পনা | ভাগ 1. পরিকল্পনা : ভাগ 
- হা । ১] রর 67:22 . ০ পপ শট 
১। কৃষি ও সমাজোনরন ূ ৩৫৭ 1! ১৫ ৫৬৮ 1 ১২ 
২। সেচ ও বৈছযাতিক শক্তি ৬৬১ 1 ২: ৯১৩; ১৯ 
৩। শিল্প ও খনিজ [১৭৯7 ৮ 1 ৮৯০1 ১৮ 
৪। পরিবহণ ও সংসরণ 1 ৫৫৭ 1 ২৩ : ১৩৫: ২৯ 
ূ | ৰ 
« | সমাজসেবা ৫৩৩1 | ৯৪৫ [২০ 
] 1 | 
৬। অন্যান্য | ৬৯ | |. ৯৯ ূ ২ 
এ 412-440428555-5575-5855551 রি 78 ৮8১55 
মোট ' ২৩৫৬ ূ ১০ ূ ১৮০০ | ১০০ 





দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচন] $ ক্লানা দিক দিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার সমালোচনা করা হইয়াছে । তন্্্য এইগুলিই প্রধান £ (ক) এই 
পরিকল্পনা ছিল উচ্চাকাংক্ষা' দোষে দুষ্ট; (খ) ু্টকুষির পরিবর্তে শিল্পের উপর অতটা 
গুরুত্ব আরোপ করা বুক্তিঘুক্ত হয় নাই; এববরগ) পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের 
যে-ব্যবস্থা৷ করা হইয়াছিল তাহা ক্রুটপূর্ণ। 


(ক) পরিকল্পনাকে উচ্চাকাংক্ষা দোষে ছুষ্ট বলিষ্টী সমালোচনা করা হয় । পরিকল্পনাও 
কমিশন ইহা সম্ভব হইবে মনে করিলেও অনেকের ধারিণ! ছিল যে, সরকারী ক্ষেত্রের 


৯৬৮ অর্থবিদ্যা 


৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ২৪০০ কোটি টাকা_-এই ৭২০০ কোটি 
টাকা স্ংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনাকে কার্ধকর করা ছৃক্ষর হইবে। 
বিদেশ হইতে মোট ৮০* কোট টাকা সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া 
আশা! করা হইয়াছিল । কিন্তু গ্রীত্রই দেখা গেল যে উহী ঠিক তত 
সহজ কার্য নয়। অর্থসংস্থানের অন্গুবিধাহেতু ১৯৫৮ সালে যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
ছাটকাট করিতে হইল তখন পরিকল্পনা যে কতকটা উচ্চাকাংক্ষা দোষে ছুষ্ট তাহা 
স্পষ্টতই প্রমাণিত হইল। 


১। ইহ উচ্চাকাংক্ষা 
'দোষে দুষ্ট 


(খ) কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়! লওয়া যে ভূল হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
প্রবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল। পরিকল্পনা কমিশন মনে 
রি করিয়াছিল বে, খাগ্য-সমস্তা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে । 
সরাইয়া লওয়া ভুল কিন্তু একরূপ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুত্রপাত হইতেই খা্চ-সমস্তা 
হইয়াছিল নৃতন আকারে দেখা দেয়। খাগ্মূল্য এরপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 

পাইতে থাকে যে কমিশনকে অন্ঠান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর] ছাড়াও 
খান উৎপাঁদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পরিবন্তিত করিয়া শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২৫ ভাগে 
লইয়া যাইতে হয়। 


(গ) পরিকল্পনা 'অন্রমারেউসরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ৪৮০০ কোটি টাকা বায়ের 
মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটি ব্যয় পদ্ধতিতে (০1০1 £090.01116 ) সংগ্রহ করা 
হইবে ঠিক হীয়াছিল। অর্থাৎ, সরকার এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকের 
নিকট হইতে খণ হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক উহা! 
নোট ছাপাঞণ প্রদান করিবে । এইভাবে নোট ছাপাইলে যে 
মূদ্রান্দীতি দেখ! দিতে পারে, ফ্রটাহার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় করা হয় নাই। কষ্ট্রেশুধু খাদ্রব্য নহে, সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিই পরিকল্পনা 
কাধকর করিবার পথে এক প্রধান মন্তরায় হসাবে দেখা দেয়। 7৮ 


৩। অর্থলংগানের 
ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ 







দ্বিতীয় পঞ্চবাবিকী প্িকল্রনীর পরিবর্তন (01081766510 06 
9০০০0180 171%0 56817 [0181 ) ৪ আলোচনার সচনাতেই বলা হইরাছে যে(অর্থ- 
সংস্কানের অস্থবিধাহ্তে দ্বিতীয় পধবন্ীবিকী পরিকল্পপার কিছু ছাটকাট এবং বেশ কিছু 
পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। প্ঠ্ীবর্তনের ফলে পরিকল্পনা ছুই 'অংশে বিভক্ত 
হইয়াছিল২-ক এবং খ অংশ। রুর্টশঅংশের অনুমিত ব্যয় ছিল ৪৫০০ কোটি টাকা । 
স্থির হইয়াছিল যে ক-অংশের জন্ত প্লএই ৪৫০ কোটি টাকা প্রথমে ব্যয় করিয়া সম্ভব 
হইলে তবেই খ-অংশে হাত দেওর। বু্টবে ৷ সম্ভব না হইলে মোটেই হাত দেওয়া হইবে 

লো । শ্রষপর্যস্ত অবগ্ত ৫৩০ কোটি ফ্রাঁকার পরিবর্তে ৬৬০০ কুট টাকা ব্যয়.করা সপ্তব 
হয়? "পবা! পৃষ্ঠায় বিভিন্ন খার্ভেন মধ্যে,এই ব্যয়ের বণ্টন, দেখানো হইল-। . 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৬৯ 
্ ( হিসাব কোটি টাকায় ) 





। প্রথম পর্বি- 1 শতকরা ! দ্বিতীয় পরি- | শতকরা 
উন্নয়ন ক্ষেত্র ্‌ | ূ র 
| কল্পনার ব্যয় ' ভাগ ' কল্পনার বায় | ভাগ , 
২০155. প2 টি লি ৩5 1 
১। জিও হয়া ২৯১ | ১৫) ৫৩০ | ১১ 
ৰ ৰ | | 
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি নিট ২৯ ' ৮৬৫ 1 ১৯ 
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ূ ৪৩ | ২ ; ১৭৫ ৰ 8 
৪ | বৃইদায়তন শিল্প ও খনিজ ৭৪ ৪ 1; ৯০০ । ২০ 
৫ | পরিবহণ ও সংসরণ | ৫২৩ ২৭ | ১৩০০ ২৮ 
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্ত | ৪৫৯ ট ২৩ [৮৩০ 1১৮ 
৫ বানর যা কু ূ ! রক ৃ এ 
মোট ১৯৬০ | ১০০ ৮৬০ ০ ূ ১০০ 


হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে, গ্রথম পরিকল্পনার তুপনায় দ্বিতীর পরিকল্পনায় 
বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ খাতে কাধক্ষেত্রে শতকরা ৫০০ ভাগ বা ৫ গুণ ব্যয়বৃদ্ধি 
ঘটিয়াছিল,ষদিও মূল পরিকল্পনায় শতকরা ৩৯৭ ভাগ ব্যয়বুদ্ধির প্রস্ত।ব করা হইয়াছিল 1* 

(মূল দ্তীর পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্চেত্রে ২৪০৭ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ 
করা সন্তব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে 
৮: করা সম্ভব হইয়াছি ৩৩০০ কোটি টাক11১ নিম্নে 
বেসরকারী উগ্ভোগের ক্ষেত্রেপ্লঅিনখিত বিনিয়োগ এবং প্রত 
বিনিয়োগের বণ্টন দেখানো হইল £ ] 


বেনরকাঁপী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে বায় 






( হিসাব কোটি টাকায় ) 


শেষপধন্ত খি(শরোগের 
পরিমাণ 






ররর ররর এরা াররাররারররপারারাারারর 













মূল পরিকল্পনা 


টি অন্থুমিভ বিনিয়ে 


| 
ূ 
| 
১। সংগঠিত শিল্প ও: 
[ 










খনিজ ৫৭৫ 
২। পরিবহণ ও 
বৈদ্যুতিক শক্তি ১২৫ 
৩) শির্সাণকার্য ৯২৫ 
৪। কৃষি এবং গ্রামীণ 
ও ক্ষুদ্রা়তন শিল্প ৩৭৫ 
৫ । বিবিধ ৫০০ 





. মোট 


শশািশস শসা 





৩৬০০ ঈ:3 






২ ১৬৬ নি দেখ।, 
** এই হিসাবের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র রা বেকারী ক্ষেত্রে যাহা হার বরা হয় তাহা-মরা 


হ্ইয়াছে। 


১৭০ অর্থবিদ্া 


এখানে লক্ষণীয় বিবয় হইল ধে, সরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্রে বরান্দ অপেক্ষা কম ব্যয় 
কর। সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় অন্রমানকে বহু পরিমাণ 
ছাঙাইয়। গিয়াছিল। এই দিক দিয়া যুক্তি প্রদর্শন কর! হর যে, আমাদের অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পশায় বেসরকারী উদ্ভোগের উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত | 
পরিকজ্মনার দশ বৎসরের হিসানানকাশ (1২০৮1০% 0 [2] 
সাও 0? চ130105 ) 8. ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে অথ নৈতিক পরিকল্পনার 
দশ বংলর শেব হয়। এই দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উন্নরন ৪ উন্ননের গতির একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনার গ্রাদত্ত হইয়াছে। 
এ হিসাবে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা যেখানে যেখানে আংশিক বিফল হইয়াছিল তাহাঁও 
দেখানো হইয়াছে | 
এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উত্ভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট: 
বিনিরৌগের (10৮65000906) পরিমাণ ১০,১১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব 
করা হইয়াছিল। ইহার উপর ছিল পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির 
10875 পরিচালনা, বিভিন্ন গ্রকারের অর্থসাহায্য (9005£9155 ) ইত্যাদির 
পরিকল্পনার বায় 
জন্য ১৩৫০ কোর্টি টাকার মত চলতি বায় (০0:20 
001৫5 )। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যর হইয়াছিল ১১,৪৬০ কোটি 
টাঁকা। ইনার মধ্যে সরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল ৬৫৬০ কোটি টাক। এবং 
বেসরকারী গ্যোগের ক্ষেত্রের স্্র হইল বাকী ৪৯০০ কোটি টাক! । বেসরকারী 
উদ্োগেব ক্ষেত্রের সমস্তটাই বিনিশ্ীাগ-ব্যর | 
পরিকল্পনার দশ বৎসরে সম্প্রস রণ একভাবে ঘটে নাই । আন্তর্জাতিক গোলবে|গ ও 
পরিকল্পন! কার্ষকরকরণে ত্রুটির জন্তাকখনও কখনও সম্প্রসারণের গতি বিশেষ ব্যাহত 













হইয়াছে । এ রম পরিকল্পনায় কুধির উন্নয়নের অনুমিত বুদ্ধি ঘটে। 

গ কানা 

সন নার. অপরদিকে পর্টীন নৃভন প্রতিবন্ধক ও দেখা দেয় নাই। ফলে এ 
| পরিকল্পনায় &ঈটাট জাতীয় আয় 'অন্থমিত শতকরা ১২ ভাগের 


পরিবর্তে প্রাম শতকরা ৮০৮ ভাগ ছু দ্ পায় এবং ৩ উৎপাদন-পক্ষ্যে (97:05 0: 
2:090106101. ) পৌছানে। মোটামুটি সম্ভব হয় । 
কিন্ত বিতীয় পরিকল্পন!র সুরু উ্রুইতেই দেখা যায় ধৈদেশিক মদ্রা-সমস্তা! যাহা ক্রমে 
ংকটে (19:6160. 2%0178056 ০৯ ) পরিণত হয়। ইহার উপর জন্যামল্য বৃদ্ধি- 
জনিত কারণে ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার রদবদপ ও ছাটকাঁট করিতে হয়। 
ছাঁটকাটের দরুন সরকারী উদ্ছক্ে;গর ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি, টাকা 


শি 


রর হইতে হ্রাস পান্নু? ৪৫০০ কোট. টাকায় দীঠায়। কার্ষক্ষেত্রে 
ক রিযানার রত ৪ কো! টাকার পরিবর্তে 8৬০০ কোটি টাক! ব্যয় করা 
আয়ের বৃদ্ধি ) 

সম্ভব হয়। রদকুরল ও ব্যয়হ্াসের ফলে ভ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট 


গের পরিবর্তে শতকর! ২* ভাগ বুন্ধি পায়। 
১) মোট জাতীম্ন আয় শর্করা ৪২ ভাগ বুদ্ধি 


জাতীয়: আয় অন্থুমিত.শতকরা ২৫ 
পরিকল্পনার দশ বৎসরে ( ১১৫ ১-১৪ 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন! ১৭১ 


পাইলে জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু*আয় শতকরা ১৬ ভাগের অধিক 
বৃদ্ধি পায় নাই ।* 

প্রথম পরিকল্পনায় খাগ্ঠশস্তের অনুমিত উতৎপাদনবুদ্ধি ঘটিয়াছিল ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এবিষয়ে লক্ষ্যে পৌছানো যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাগ্শস্ত উৎপাদনের লক্ষ্য 
ছিল ৮৫ কোটি টন) কিন্ত পরিকল্পনার শেৰে উৎপাদন পৌছায় 
৭৬ কোটি টনে।** অনুরূপভাবে ইম্পাত-পিণ্ডের ক্ষেত্রে 
উত্পীদনক্ষমত] ( [01090001010 0802,01 ) অন্মানণমত ৪৫ লক্ষ 
টনে পৌছিলেও প্ররৃত উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টনের অধিক হয় নাই । করলার উতৎপাদনও 
(10790000108) উতৎপাদন-লক্ষ্য (21060) অপেক্ষা ৫৪ লক্ষ টন কম হইয়া মোট 
৫"৪৬ কোটি টনে দাড়ায় । 

এইভাবে খ্িতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঙানে না গেলেও আশা 
করা হইরাছে যে, তৃতীয় পরিকপ্পনার কিছুদিনের মধেযই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা 
সম্ভব হইবে । 

নিয়োগের (21000105070176) লশ্গ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অন্ুবপ 
আশা পোধণ করিতে পারে নাই । মুল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লঞ্গ্য ছিল ১ কোটি লোকের 
জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এই 
৮০ লক্ষ লোকের জন্তই কমসংস্থানের ব্যবসা করা হইয়াছে বলিয়। প্রাথমিকভাবে হিম[ব 
করা হইয়াছে | কিন্তু ইহা মোটেই পর্ধাপ্ত নহে । প্বিতীরুগ্ণিরিকল্পনাধীন সময়ে কর্মপ্রা-মর 

ংখ] এত বুদ্ধি পায় যে পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ প্রীক বেকার থাকিযা যার 

পরিকণ্রনা কমিশন সুস্পষ্টভাবে স্বীকার ন৷ কাঁ [লও দ্রব্যমূল্যরোধে অগ্গমতা হইল 
থিঠীর় পর্নিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিক || সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধান সময়ে 
দরব্যধল্য মোটাঃটি শ্থিতিণাল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়! 1রিকপ্পনার স্্রপাত হইতেই উহা 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । পরিকল্পশাধীন ৫ বতসরে পাইব প্রী হচকসংখ্যা বুদ্ধি পায় শতকরা 
৩০ -ভাগ এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বুলি ( /011011)0-01758 ০098৮-০1- 
1151 1006.) বুদ্ধি পার প্রা শতকরা ২৫ ভা? ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্ধ- 
করকরণে অসুবিধা ত হয়ই, উপরন্ত শিল্প-ধিবার, বে টীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট 
ইত্যাদি নানারূপ সামাজিক বিক্ষোভও দেখ। ধিতীয় পরিকল্পনার গৃছনিম্মাণও 
জনসংখ্যাবৃন্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই| একথা অবশ্ত পরিকল্পনা কমিশন 
স্বীকার করিয়াছে ।* 

ৰিতীয় পরিকল্পনার উপরি-বর্িত আংশিক | সফলতা! সত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা স্রিঞ্গইরা সম্প্রসারণের গতি সত্যই ' দাঃ । এই দশ বৎসরে সামগ্রিক 


উ 
দ্বিতীম পণিকল্পীনার 
আংশিক অগফলঠ। 








* ইহ] ১৯৬*-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিলাব ; ১৮৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে হিনাব কবিলে 
জাতীগ্র আঘ ও মাথাপিছু আয়বদ্ধর পরিমাণ হইবে যথাক্রমে শর্করা ৩, ভাগ ও*১৫ ভাগ । 
** তৃতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর চূড়ান্ত হিসস্টু কিন্ত দেখ! গিয়াছিল যে ১৯৬*-৬১.নালে 
খাদ্যশন্তেদ উৎপাদন হইয়াছিল ৭৯৩ কোটি টন। 
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চ। সমাজসেবা 


ইঞ্জিনিযারিং কলেজে ছাত্রসংখ্য! 


. টকুঁধিবিভ্ঞালয়ে ছান্রসংখ্যা 


' , শিক্ষিত ডাুযের লংখ্য] * , 


অর্থবিদ্যা 
নিয়ে বিভিন্ন উৎপাঁদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল £ 


স্পশসপ্পা ািপিপাসপাশা শি শি শাশ্পাশী শপ ৮ পাশ পপপ্পশ্্সপসপ শা শট ৩ 


১২১১৫০-৫* 
৫২২ লক্ষ টন 
হই ৩ 


2৬ %% 


€১৫ * একরু 
৫৫ হাজার টন 


১০৫,০০০ 


১* লক্ষ টন 
উল 2 
হি. 
৩৭২ কোটি গজ 

৭ ক্ষ টন 


১৬. হি. 


২৩ লক্ষ কি ওত 


৩৬৮৭ 


৯১৫ লক্ষ টন 


১১৬)০০০ 


৯৭,৫০০ মাইল 


৯ ৩.১ ৪,৪ ও ্ 


১৯৬০-৬৬ 
৭৬০ ভম্দ্ধ টন 
দা 
৮০ ৮৮ 
৫১ * গীইট 
88 ৮” * 
৭০৭ * একর 
২৩০ হাজার টন 


৬১৭ ০১০০০ 


২১০১০০৬ 


৩৫ ক্ষ টন 

৩৫ ৮৮ 
2৪৬ * » 
৫১৩ কেটি গজ 

৮৫ হক্ষ টন 


৩৩ 5৪ ঠা 


৫৭ ক্ষ কি ওঃ 


৩১১৩ 5 


১৫৪ লক্ষ টন 
স২১০১৩৪৬৩ 


১৪৪,০০০ মাইল; 


২৩৯১৪ ০০ 
* ৫৬৬ 


শ০০০৬৬ 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৭৩ 


কুধিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪১ ভাগ, খাগ্ভশঞ্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা 
তবে দশ বৎসরের. ৪৬ ভাগ। ইহা ছাড়া সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ 
সম্্রলারণ সত্যই হয়! সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবুদ্ধি ঘটে ২ কোটি একরের 
প্রশংসনীয় কাগ্ছাকাছি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট * 
হইতে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া ঈাড়ায়। 

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পার ৪৬ হাজার মাইল এবং 
বাণিজ্যিক খালের সংখা হয় প্রায় দ্বিগ্তণ। ১২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ 
নিমিত হয়, ১৩০০ মাইল রেলপথে ছুইটি করিয়! লাইন পাতা হয় এনং ৮৮০ মাইল 
রেলপথের বৈছ্যুতিকরণ সমাপ্ত হয়। ইহাদেব ফলে রেলপথসমূহের মালপত্র বহনের 
ক্ষমতা শতকরা ৭০ ভাগ বুদ্ধি পায়। 

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসাবিস্তা শিক্ষা 
বনুগুণ প্রসারলাভ করে। বিগ্ভালয়ে ছাব্রসংখ্য| শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দটে। গত দশ বৎসরে লোকের গড় 
জীবনকাল ১০ বৎসরের মত বৃদ্ধি পাঁয় 1০৮ 
“তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্সমনা 00০1 ঢা?৮০ ২০2, [1017)2 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগ (১৯৫৮ সালের শেষের দিক) হইতেই তৃতীর পরিকল্পনার 
খসড়া প্রশযণকাধ স্রক্ণ হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ খসডাটি প্রকাশিত হর ১৯৬০ সালের 
জুলাই মাস। এই খসডার ভিত্তিতে দীর্ঘ এক বত্নর ভ্লীলাপ-আলোচনা চপিবার পর 
চুান্ত তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১১ সালের আগই্ট মাসে । 

প্রস্তাবনা 2 তৃভীর পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় প্রপরিকলিত উনয়ন ব্যবস্থার উদ্দেগ্য 
শারিকলি 5 উন্নয়ন (5015061%৩3 0 0101006স্রে 0০৮০1070017) বর্ণনা করা 
ব্যবস্থার উদ্দেপ্ত হইয়াছে । ভারতের জনগণকে কাম্য জীবনযাত্রার স্থযোগন্বিধা 
গ্রদান করাই হইল পরিকল্পিত উন্নরন ব্যবস্থার মৌলিষউ্উদেএ। 

ভারতের ৪০ কোটি* লোকের জন্য কামা জাট্্রীয়াত্রার হুযোগন্তবিধা প্রদান করা 
মোটেই সহজ কার্য নহে, এবং এই লক্ষ্যে পৌসু্রত স্বভাবতই দীর্ঘ স্ময় লাগিবে। 
তবুও এই লক্ষ্যাভিমুখে চলা এবং এই উদ্দেস্ঠে অর্থট্র্রীতিক পরিকল্পনা গ্রণয়ন কর] ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। 

অতি সামান্য উপকরণ ও তদপেক্ষা সামার তথ্য লইয়৷ প্রথম পরিকল্পনা এই 
লক্ষ্যের সন্মুখীন 'য়। উহার উদ্দেশ্য ছিল ক্র্টির বিশ্ববুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন 
অর্থ-ব্যবস্থায় যে অসমতার্র্ট হইয়াছিল ভাহা দূর করা এবং 
উন্নরনমূলক কর্মপদ্ধতির কুচ্টু্রকরিযা দেশের জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্ুয়নের ভিত্তি ফ্রান্তত করা । এই উদ্দেখ্যে কৃষি, সেচ 
ও সমাজোনয়নের উপর গুরুত্ব আরোথ -করা কয় এবং সরকাপী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্পের গোড়াপত্তন কর! হয় 4 


পাসে পপি পাপা শা 


* পরিকল্পনা প্রণয়নবানে ভ্রাকসংক্যা * করোটি বলিয়া 
[ন, অর্থ--১২ 

















প্রথম পরিকল্পনার 
প্রকৃতি 


মীন করা হইয়াছিলু:। 


১৭৪ অর্থবিদ্যা 


প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি “নফল হয় এবং ফলে জনসাধারণ পরিকল্পনায় ধিশ্বাী 
হইয়া উঠে। সরকারও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 
এই সফলতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতর তথোর ভিত্তিতে প্রস্তত করা হয় দ্বিগুণ 
আকারের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । ইহাতে উৎপাদনবুদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, 
মূল ও বুশিয়াদি শিল্প গঠন, আধিক বৈষম্য হাস প্রভৃতির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোটকথা, সম্প্রসারণের (210৬0) 
গতিধুদ্ধি ছাড়াও ইহা সমাজতাপ্রিক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত 
হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনারই ব্যাপকতর রূপ বলিয়া! গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। ইহাতে সম্প্রসারণের আরও গতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করা হইবে । উপরন্ত, সম্প্রসারণ যাহাতে আম্মনির্রণীল (9618 
50502.1101105) হইয়! উঠে সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়। হইবে | 
ততীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (0৮1০0০5 ০£ 0১6 180 চি1৮6 ০৪: 
[১19172) 2 দশ বৎসরের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিন্তিতে রচিত তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আম্মনিভরথাল সম্প্রসারণের (5917 
50509111106 £€1০/00 ) লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত । বিগত ১০ 
বংমরে যে-পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইরাছে, তৃতীয় পরিকল্পনা তাহা ৫ বসরেই মোটা 
মুটি সম্পন্ন করিতে চায়। যুদি ইহা সম্ভব হয় তবেই দেশের স্বাধীনতা ও গণতাগ্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা সার্থকতায় রপায়িষ্ হইবে । 

ইহা অবগ্ত অতি সহজ কষ্ট্রীনহে। ইহ! সম্ভব করিতে হইলে আমাদের শক্তি ও 
সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিতে ্রুইবে, আমাদিগকে অতিগিক্ত করভার বহন করিতে 
হইবে। তবুও ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় না, কারণ জনসাধারণকে 
জীবনযাত্রার ন্যনতম মানের জন্ত ঞ্রার অপেক্ষা কগিতে বলা চলে না। 

এই বুহত্তব তৃতীর পরি কল্পন্্র পাচট মুখ্য উদ্দেশ্ত ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ 

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে ছ়্ংখসরিক ৫ বা তাহার কিছু অধিক হারে ( প্রায় ৬% 
হারে ) জাতীয় আয়ের বুদ্দিসা ধষ্ট্ট কর! এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমহে এঁ হার যাহাতে 
.বজার থাকে সেই পরিমাণ বিশিষ্ে্রগের ব্যবস্থা করা) 

(২) খাগশস্ডে স্বরংসপ্পূর্ণতা। ক্রীভ কর! এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক 
শন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; 

(৩) যাহাতে আগামী ১০ 
অভ্যন্তরেই নিমিত হয় তাহার জ 
উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্পর্রীরিত করা ; 

(৪) যথানভ্তভব দেশের জনশ ( [1021)0100% 21:-125011:05 ) সদ্ব্যবহার এবং 
কর্মসংশ্থানের জুযোগন্বিধার ( া[ক্রঁ০500০176 00:901001016165 ) বুদ্ধিসাধন করা ; | 

*' (৫) আধিক্‌ বৈষম্য বেশ ঞ্রুছট। দূর কিয়! সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার 
পথে আরও একপদ অগ্রসর হ 


দ্বিতীঘ পরিকল্পনার 
প্র$ৃতি 


তৃতীয় পরিকলনার 
প্রকৃতি 


পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য 




















সরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-যন্ত্রপাতি দেশের 
হ ও ইম্পাত, শিল্প-যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জালানির 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৭৫ 


বৈশিষ্ট্য € 0118180661151105 ) ? (১) উপরি-উত্ত (উদদন্তসাধনের জন্য ষে 
কার্ধর্ূম প্রস্থত করা হইয়াছে তাহার জন্ত সরকারী উদ্বোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৮০০০ 
কোটি টাকার অর্ধিক এবং বেসরকারী উদ্োগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৪১০০ কোটি টাকা 
হইবে বশিয়া হিস|ব করা হইয়াছে । সুতরাং মোট প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ হইল 
১২,১০০ কোটি টাকার অধিক। কিন্ত বতমানে বরাদ্দ কর। হইয়াছে ১১,৬০০ কোর্টি 
টাকা । অতএব, পরিকল্পনার মোট ব্যর এবং ব্যয়ধরাধ্দ-_এই ছুইএর মধ্যে ৫০০ কোটি 
টাকার ধক (8৪9 ) রাখ। হইয়াছে । এইরূপ ধাক রাখিবার কারণ হইল, পরিকল্পনা 
প্রণয়নের সময় ১১৬০০ কোটি টাকার অধিক অর্থসংশ্থানের আশা করা যায় নাই। 
উপরি-উত্ত ৫০০ কোটি টাকার যে-্াক তাহ! সরকারী উদ্চোগের ক্ষেত্রেরই ফাক। 
অতএব, সরকারী উগ্ভোগের ক্ষেত্রের কাধক্রমের ব্যয় হইল ৮০০০ কোটি টাকার 
উপর, কিন্তু বরাদ্দ কর] হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। 

(২) ভূতীর পরিকল্পনা অগ্ততম লক্ষ্য হইল আম্মপিভরণাল সম্প্রসারণ (51 
505015103 £0/0) )| এইজন্য বলা হইয়াছে যে খাগ্ভশস্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে 
হইবে, এ্রয়োজনীয় কাচামাল ও যদ্রপাতি দেশেই উৎপাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি । 
এই -আাঞ্সশিভরণাল সন্প্রসারণ-ব্যবন্থার জন্ট প্রয়োজনু হইল কৃথিকে অগ্রাধিকার 
(607 9010115 ) গ্রাদান করা এবং প্রয়োজনীয় শিল্প, শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতির 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা | কৃবি যদি জনসাধারণের ঞন্য প্রয়োজনীর খাগ্, শিল্পের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাচামাশ এবং রপ্তাশির জন্য প্রয়োজন রপণ্য যোগান দিতে না পারে তাহ। 
হইলে আন্মশিভরশাল সম্প্রসাণ ঘটিতে পারে নান আবার প্রয়োজনীয় শিলোননয়নের 
ব্যবস্থ। ব্যতিরেকে ক্ুধির উন্নয়নও সাধিত হইতে পারে না। কারণ, শিল্পই কুষি- 
যন্ত্রণাতি যোগান বদর এখং কাচামালের চাহিন্ স্যাষ্ট করে। উপরন্থ, শিল্পে ননরনের 
মাধ্যমেই জাতার আয় ও কমসংস্থানের সম্যক সম্প্র্জারণ ও শল-যন্্পাতি সরবরাহ কর। 
সম্তব। অতএব শিল্পোন্নরনের প্রতি পথাপ্ত দিতে হইবে । সংগে সংগে 
প্রয়োজনীয় শক্তি স্রবরাহ ও পরিবহণের ব্যবস্থা 

(৩) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ভৃতী 
জনসংখ্যা যে হারে বুদ্ধি পাইতেছে তাহাতে 
কাজে লাগানে। সন্তব হইবে না। এইজন্য ভু্টীর পরিকল্পনায় জনসংখ্য] নিয়ন্ত্রণের 
উপর বিশেষ দৃষু দেওরা হইয়াছে । ১৯৬১ সম্লের জনগণনার ভিত্তিতে অনুমান করা 
হইয়াছে ঘে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৯ ঝেৌজটির উপর দীড়াইবে। ইহা যেন আর 
বেশা বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য তৃতীয় ্লনাধীন সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইবে। | 

(৪) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের 













দবগ্তে গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্প 
_ * সরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্র হইতে যে ২** কোটি 


বেমরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে হস্তাস্তরিত হবে 
হাহা বাদ দিয়া ৪১৭৬ কোটি টাক] হিসাব করা হইয়াছে। - 


১৭ অথবিছ্যা] 


সংগঠন, গ্রামোনয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন পরিবর্তন (1050168610159] 017917£55 ) সাধন করা হইবে এবং গ্রামোনয়নের 
আংশিক দায়িত্ব পধশয়েত ও সমবায় সমিতির উপর স্যন্ত হইবে। 


(৫) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাঁজ-গঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন । অর্থাৎ, গ্রামব|সীর। যাহাতে নগরবাসদের মত 
উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা দেখা । এই উদ্দেশে ভৃতীয় পরিকল্পনায় 
গ্রামাঞ্চলে ন্যুনতম সমাজসেবার (03111000100 50018] 56151065 ) ব্যবস্থা করা 
হইবে । ইহাদের মধ্যে আছে পানীয় জল, রাক্জাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি । 
মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই ইহাদের সুযোগস্থবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ 
বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাঁদের যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে 
ভাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপরূত হইবে । এইভাবে শিক্ষার ভিত্তি গ্রস্থত হইলে 
সংবিধানের নির্দেশ অন্রসারে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়ন্ক পর্যন্ত সর্বজনীন 
শিক্ষার ব্যবস্থ। করা হইবে । 


(৬) তৃতীর পরিকল্পনায়" বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা 
হুইবে। যেসকল অঞ্চল অপেক্ষারুত অনুন্নত ভাহাদের উন্নয়নের অধিক গ্রচেষ্ট 


করা হইবে। 


(৭) দ্রব্যমূল্যনদ্ধি দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতেও যাহাঁতে এইরূপ 
৪02191115361012 ) ব্যবস্থা কর! হই 
করা ছাড়াও খণ-ত্থজনও (0601 























রকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় 
পা ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্কিতিকরণের (1106 
1 এই উদ্দেশে বাজেট-ঘাটতি যথাসম্ভব পরিহার 
0:০961017 ) নিয়ন্ত্রিত করা হইবে । 


(৮) চতুর্থ পরিকল্পনার শেঞ্টইঈঅর্থাৎ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বিশ বৎসর অতিত্রাস্ত 
হইলে কি পরিমাণ উৎপাদন ৬ উন্নয়ন আশা করা যায় তাহার মোটানুটি হিসাবও 
তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়া । এইরূপ করিবার কারণ হইল যে তৃতীয় 
পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্সুনার দ্বিতীয় দশকের প্রথম অধ্যায় হিসাবেই দেখা 
হইয়াছে, একটি পৃথক পরিকল্পনা হিষ্টরাবে নয়। 


ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয়বণ্টন € 
০£ 00185 ) £ পুর্বেই বলা হইয় 
ক্রমের ব্যয় ও ব্যয়বরাদ্দের'”মধ্যে 
৮০০০ কোটি টাকার উপর কার্যক্রম " 
৭৫ ৯৩). কোটি-টাকা। এই** ৭৫০০ 
এবিনিয়োগবব্যয় (1052501700 
হেইল্‌ ঈপ্ততি প্রতিষ্ঠানসমূহের 


21019] 19101910775 2110 10150150060 
যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্য- 
* কোটি টাকার ফাক রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ, 
ণকরা হইলেও বর্তমানে বরাদ্দ কর! হইয়াছে 
কোটি টাকার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা হইল 
02100160164 এবং বাকী, ১২০০ কোটি টাকা 
লনা বিভিন্ন খাতে অর্থপাহাষ্য ইত্যাদির দরুন 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৭৭ 


চলতি ব্যয় (০010:217 00012) সরকারী ক্ষেত্রের ৭৫০৬ কোটি টাকা বয়) 
মোটামুটি নিশ্নলিখিতভাবে বন্টিত হইয়াছে ঃ 














উন্নয়ন ক্ষেত্র ব্যয়ের পরিমাণ চস 

১। কৃষি ও সমাজোনয়ন ১০৬৮ কোটি টাকা ূ ১৪ 
২। সেচও বৈছ্ু/তিক শক্তি ১৬৬২ » রে ২২ 
৩। মূল ও বুহদায়তন শিল্প ১০৪২ ৮» ॥ ১৪ 
৪ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল ২৬৪ ৮ ৪ 
৫ | খনিজ ও তৈল ৪৭৮ 9 ৯ | ৬ 
৬। পরিবহণ ও সংসরণ ১৪৮৬ 5 প্ ২৪ 
৭! সমাজসেবা! ১৩০০ ৯ রি ১৭ 
৮1 অন্ঠান্ত ৰ ২০০ ৯ রে ৩ 

মোট ূ ৭৫০০ কোটি টাঁকা ১০৪ 














(সরকারী উদ্োগের ক্ষেত্রের এই ৭৫০* কোটি এ্রীকা হইতে বেসরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে ২*০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত হইবে। বেঘুর্নকারী ক্ষেত্র নিজস্ব সংগতি হইতে 
৪১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিবে বর্্রীয়া আশা করা হইয়াছে । ফলে 
বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিষ্্রীণ দীড়াইবে ৪৩০০ (৭১০০ +-২৯০) 
কোটি টাকা। এই ব্যয়ের সমন্তটাই হইল বিনিয়োগ-ব্যয় (10755500367) 
৪05301006 )1) নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে টুট্হার প্রস্তাবিত বণ্টন দেখানো 
হইল ?. 


বেসরকারী ক্ষেত্রের স্লযয়বণ্টন 


১। কৃষি ও সেচ ৮৫* কোটি টাকা 
২। শক্তি , €০ 9 & 
৩। পরিবহণ ২৫০ 2 9 
৪ | গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প. ৩২৫ % ্ 
৫ | বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ ১১০০ % & 
৬। গৃহনির্মাণ, ইত্যাদি ১১২৫ 7 ) 
শ। অন্ান্ত 2৬০০ ক 


- কা ল্স্পা শি প্পাপিপজ্ল ৩13 





মাট ৪৩০ কোর্ট টাকা , 
পু 


১৭৮ অর্থবিগ্তা 







ততায় পারকল্পনা 


শিল্প ও খনিজ 
০ 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৭৯ 


তিনটি পরিকল্মনার তুলনামূলক আক্কার (007009190%2 3129 


0 0)211)26 717109 ) ঃ 
(হিসাব কোটি টাকাষ ) 




















বদন | প্রথম পরি- শতকর! তীয় পরি-শতকরা] 'তু হীয় পরি- |শতকঠা 
[কল্পনার মাহ ভাগ কনার | ভাগ কা বা ভাগ 
রে 85 2 
১। কুষি ও সমাজোনয়ন ৰ ূ ১৫ ৃ ৫৩৩ | ১১ ৷ ১০৬৮ র ১৪ 
| 

২। লেচ ও বৈদ্ভাতিক শনি, ৃ ২৯ | ৮৬৫ 1 ১৯ ূ ১৬৬২ ২২ 
৩। গ্রামীণ ও শুর শিল্প র । ২ 1 ১৭৫ ৷ ৪ 1 ২৬৪ ৪ 
৪ | বৃহদাযতন শিল্প ও প্রনিজ 9 855-118 [৮২1 ২, 

ণ ] 

৫ | পরিবহণ ও সংসর্রণ ূ ২৩ | ২৭ ূ ১৩০৭ | ২৮ | ১৪৮৬ ২০ 
ও। সমাজসেবা ও অন্যান্য ৪৫৯ 1 ২৩ | ৮৩০ রঃ ১৮ 1 ১৫০ 1 ২২ 
2:2৫ ০2০2 |. | 

ৰ র ৰ 
মেট ১৪৬০ ১৪০ ] ৪৬০৪০ |] ১০৪০ |. ] 5০ 
| 1 











উন্নয়নের গতি ও উত্পাদনের লক্ষ্য 8 তৃভীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতি 
সম্বন্ধে আশা ও উৎপাদনের লক্ষ্য হইল নিয়লিখিত রূপ £' 

(১) সমগ্র পরিকন্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাঁগ বা তাহার কিছু অধিক 
হারে (প্রায় ৬% হারে ) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিবে। এ্ঁফলে পরিকল্পনাঁধীন সময়ে মোট 
জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ ফঁড়াইবে শতকরষ্ট্র ৩ ভাগ এবং মাথাপিছু আয়ের 
শতকরা ১৭ ভাগ । 

(২) খাগ্ঠশস্তের উৎপাদন ৩ কোটি টনের মত গ্রৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে পরিণত 
হইবে । ফলে উৎপাঁদনবৃদ্ধির হার দীডাইবে শতকক্ক ৩২ ভাগ । 

(৩) অন্ান্ত শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে শত্ত্জরা ৩১ ভাগ । 

(৪) ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দৌই্ীর সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়ন 
প্রিকল্পনার অধীনে আসিবে। 

(৫) সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কো 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১৫ 

(৬) শিল্পক্ষেত্রে ইম্পাত-পিণ্ডের উৎপাদন ওঁ লক্ষ টন হইতে বুদ্ধি পাইয়া ৯২ 
লক্ষ টনে দ্রাড়াইবে ; মিলের কাপড়ের উৎপাস্রন ৫০০ কোটি গজ হইতে বুদ্ধি পাইয়া 
হইবে ৫৮০ কোটি গজ এবং সিমেন্ট ও চিনির উর্াদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮৫ লক্ষ 
টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ও ৩০ লক্ষ টন |ক্তে ৩ লক্ষ টনে পরিণত হইবে । 
কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণের মত হইবে এবং পেক্টে্লিরামের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৫০ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইবে । নিগ্নিত মোটরগাড়ীর অ্রখ্যা ৫০ হাজার হইতে এক লক্ষে 
পৌছিবে। কয়লার উৎপাদন ৫:৪৬ কোটি টন বাড়িয়া হইবে ৯'৭ কোটি টন। 

(৭) পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে রেলপথেক্টালবহনের ক্ষমতা ১৫৪ কোটি টন্ত 
হইতে বাড়িয়া! ২৪৫-কোটি টনে পৌছিবে। ১১ িইলের মত নূতন রেলপথ নিগিত 


একর হইতে ৯ কেধ্টি একরে এবং 
২৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌছিবে। 












১৮০ অর্থবিদ্তা 


হইবে । পথবাটের প্রীত উন্নতি সাধিত হইবে এবং জাহাজী শক্তির পরিমাণ ২ লক্ষ 
টনের মত বৃদ্ধি পাইবে। 

(৮) সমাজসেবার ক্ষেত্রে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্ত অবৈতনিক 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন ও অন্ান্ত ব্যবস্থার ফলে বিগ্ভালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্য। 
শতকরা ৪৭ ভাগ বুদ্ধি পাইবে | ইহা ছাডা কারিগরি শিক্ষা বিশেষ সম্প্রসারিত হইবে 
এবং উস গৃহনির্মাণ প্রশ্ততির অধিকতর স্ব্যবস্থা করা হইবে। পরিকল্পনায় 

সংখ্য। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে । 

১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থ। হইবে । 

(১০) ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে মাথাপিতু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক 
১৫৫ গজ হইতে ১৭২ গজে দীড়াইবে এবং খাগ্ভের ক্যালোর্ি-মূল্য ২১০০ হইত 
২৩০০-তে পৌছিবে। 

তৃতীয়: পরিকল্পনার প্রথম ব€সর € 71056 ০৪7 01 01061101170 
চ191)) 2 ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে পরিকল্পনা-মন্ত্রী পার্লামেণ্টে তৃতীয় পরিকল্পনার 
প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) পরিকল্পনার ব্যয় এবং উন্নয়নের গতি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি প্রদান করেন। বিবুতি অনুসারে এই বৎসরে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 

পরিমাণ ছিল ১১৪৮ কোটি টাকা বা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ 
৪ বৎসরের (১৯৬০-৬১ ) ব্যয় হইতে ৭৭ কোটি টাকা অধিক 
পরিকল্পনার ছিতীয় বৎসরে ( ১৯৮২-১৩) ব্যর ৩০* কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়া 

১৪৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইরে বাষ্টি়। অনুমান করা হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বন্দরে মোট শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পায়। 













[পাইয়া ২৯ লক্ষ টনে দীড়ায়। লৌহ-আকরের 
১১৭ কোটি টনের তুলনায় ১২১. কোটি টন: এবং 
র ন হইভে ৮৯ লক্ষ টন । কয়লার উৎপাদন ৩ লক্ষ 


সিমেন্টের উঞ্পাদন ভয় ৭৮ লন্ম 
পথ মত চর ৫৫৫ কোটি টন ৫৫২ রে রি রা পরিকল্পনার 


শিল্পগ উৎপাদন উৎপাদন 


আশা করা হইসরছে ছে। পলা ধর! হইয়াছে যে, এই দ্বিতীয় 
শিলপ্রদার .. বৎসরে নিগিভ, ুম্পাতের উৎপাদন হইবে ৩৯ লক্ষ টন, লৌহ-.. 
আকরের উৎপাদন হইবে ১৩৫ চিক রা এবং সিমেন্টের উৎপাদন হইবে ৯৫ 
লক্ষ টন |. - $ 
: এই প্রকৃত উৎপাদনবুদ্ধি ছাড়ার্ড তৃতীয় পিকানার প্রথম বৎসরে এলুমিনিয়ম, 
শিল্প-ন্্পাতি, সার, সিমেন্ট প্রভৃতি াল্পের উৎপাদনক্ষম্তা (195891167 ০৪4০1) 
বিশেষ: কু পায়: এবং বিভিন্ন: রা প্রতিষ্ঠারনর 'স্থাপনকার্ধ বহুদুরু অগ্র্পর হয়। 
জুকারী উ্ভোগাবীন. ল্টেহ ওত শিলপ-পুিান তিনটির দর়াণকারয লেখ হন 


২ শু কল) বি 2 তা ও 
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পৃ শি 
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॥ উদ্নাততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের ফল। 


ষ্ 


বাঁ 


র মৌজন্যে। 


বো 


ইনফরমেশন, 


প্রেস হ 


[ ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা 


1] 


চা 





[ ১৯২ পৃষ্ঠা ] 


॥ কুটির শিল্পে কারিগরি শিক্ষাদান | 


রমেশন ব্যুরোর সৌজন্তে 


৮ 


প্রেস ই 


181 


শশা 
নস 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন। ১৮১ 


সম্প্রসারণকার্য সুরু হয়। বেসরকারী উদ্ভোগের “ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ম 
পরিলফিত হয়। পূর্বাপেক্ষা অনেক অৰিক সংখ্যক কারখান! স্বাপনের জন্য লাইসেম্সের 
আবেদন আসিতে থাকে । 
পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রেল-. 
পথের বেলায় দেখ! যায় যে বাৎসরিক ওয়াগন নির্মানের সংখ্য। ১২ হাঁজার হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯ হাজারের উপরে দাডাইয়াছে, ৪২২ মাইল রেলপথের 
পরিদহণ ও নংস+৭ . একাংশে ছুইটি করিয়া লাইন পাতা ও অপরাংশে ছোট লাইনকে 
বড় লাইনে পরিণত কর। হইয়াছে এবং ৩২৭ মাইল রেলপথের বৈত্যতিকরণ সমাপ্ত 
হইগ়াছে। পরিকল্পনার এই প্রথম বৎসরেই রেলপথসমূহের কয়লা বহনের অন্ুবিধা দূ 
করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্িত হয় । এই বৎসরে রাজপথের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে 
৪ হাজার মাইল । পরবর্তী বসরে এই বুদ্ধির পরিমাণ € হাজার মাইলে দাড়াইবে 
বলিয়। আশ] করা হইয়াছে । 
বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বুদ্ধি পায় ১৩%। ইহার ফলে ৩১০০-র মত নৃতন 
গ্রাম ও সহরের বৈদ্যতিকরণ সম্ভব হয়। পরিকল্পনার তীয় 
বৈহাতিক শি বংসরে আরও ৩৫০০ গ্রাম ও সহর বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যধহারের 
স্থবোগ পাইবে। 
বৃহৎ, মাঝারি ও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা সেচ-সমদ্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পার মোট ৩২ লঞ্চ একরের মত । ১৯*২-৬৩ সালে বুদ্ধি 
০১) পরিমাণ ইহাকেও ছাডাইয়া 8৪ লক্ষ একরের মত হইবে বলিয়। 
অনুমান করা হহ্য়াছে। 
আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সন্বেও খাগ্ঘশস্তের উৎপাদন মোটামুটি আশান্টরূপ বুদ্ধি 
পাঁয়। বিভিন্ন খাগ্ভশস্তের মধ্যে গমের উতৎ্পাদনবৃদ্ধি ছিল ১:১৬ 
কোটি টন, তৈলবীজের ৬৮ লক্ষ টন এবং ধাজরার ৩৫ লক্ষ টন । 
ধান্তের উৎপাদন মোটামুটি এক প্রকারই ছিল । 
ঘ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নাইট্রোজেন সার বাবহারের পরিমাণ ছিলু ২ লক্ষ টন। 
১৯৬১-৬২ সালে উহা ৩ লক্ষ টনে আসিয়া দাড়র। পরবর্তী বংসরে আবার উহা 
৪ লক্ষ-টনে পরিণত হইবে বলির! আশা করা হইয়[ছে | 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখধোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। বিগ্যালয়ে ছাত্রছাক্রীর সংখ্যার 
- বহুপরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় বৃত্তি (0201079] 90100181- 
বি 51১15 ), কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতির "অভূতপূর্ব প্রসার দেখা যায়। 
পরিকল্পনার এঁ প্রথম বৎসরে ২০ লক্ষ নৃতন কর্মপ্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করা-.সম্ভব হয়॥ 'পরিকল্পনার,দ্বিতীয় বৎসরে অগ্নও ২৪*লক্ষ লোকের জন্য বি 
শং " « ব্যবস্থা" করা- যাইবে বলিয়ার্ট্রমাশা! করা হইয়াছে। এ" প্রথম 
কর্মপাত্রান: + বংসরেই_ গ্রীণ . অর্ধ-বেকষ্টর্র বিরুদ্ধে দুইটি নূতন .ব্যবস্থাঃ 
অবনিত: হয়। প্রথম ব্যবস্থা “অনার উনযনুফীনমূহে ব্যাপক গ্রামীন ৯৯০ 


খালঠাৎ্পাদশ 








দিই অর্থবিদ্ধা 


(121 ০155) সুরু হয়, এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অনুসারে গ্রামীণ শিল্পসমহের 
উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। 
এইভাবে শিল্প, রুবি, সেচ ও বৈল্যাতিক শক্তি প্রভৃতি সকলের সম্প্রসারণ ঘটিলেও 
জাতীয় আয়ের কিন্তু অন্থমিত বৃদ্ধি ঘটে নাই । প্রাথমিক হিসাব 
অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে জাতীয় আয়ের বুদ্ধি 
ঘটে মাত্র শতকরা ৩ ভাগের কিছু উপর | 
তৃতীয় পরিকল্পনার পরিবতন £ চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণের 
ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদ করিবার জন্য তৃতীর পরিকল্পনার কিছু রদবদলের 
প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । মোটামুটিভ।বে ঠিক হইয়াছে বে রুষি, শিল্প এবং পরিবহণ 
ও সংসরণের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ অপবিবতিত রাখ। হইবে, কিন্ত 
কোন্‌ কোন্‌ কেক. সমাজসেবার ক্ষেত্রে কিছু ব্যয় হাঁস করা হইবে। কি ও 
বদবরদল করা হহবে চ 
সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে আশু ফলপ্রস্থ ব্যবস্থাগুলির দিকে অধিক 
দৃষ্টি দেওয়! হইবে, শিল্পক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদনবৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইবে এবং 
পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে সামরিক দিক দিয়া অধিক প্রয়োজনীয় বিবয় গুলির 
উপরই গুকত্ব আরোপ করা হইবে। ইহা ছাঢা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধের বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হইবে । এই রদবদলকার্ন ১৯৬৩ সালের প্রথমেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া 
ঘোষ্ণা করা হইয়াছে । 


বিভিন্ন পরিকল্মনায় কৃষি ও শিল্ষসের উন্নয়ন (19221010067) ০: 
4১000100175 2100. [00050095 8006] 076 1909 ) 8. প্রথম, দিতীয 
ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কি ও শিল্পের ক্ষেত্রে অবল্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা নিন্নে 
দেওয়া হইল 

(ক) কৃষির উন্নয়ন (105৮6100706 01 4১100010075 ): প্রথম 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় রুষির উন্নরনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর| হয়। 
কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের বিভিন্ন কারণ ছিল! প্রথমত, স্বপ্লোনত দেশের উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় কৃষি হইতেই উন্নয়নকার্স স্ুকধ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, প্রথম পরিকল্পন। 

যখন প্রবর্তন করা হয় তখন দেশে ছিল দারুণ খাথাভাব। সুতরাং 


জাতীয় আর 


কৃষির উপর গুরু 


আরেক বাহিরযভার অতি অমান্যের হইয়া পড়িয়াছিল। 
কারণ দেশের লোককে অভুক্ত 'অবস্থা় বা অর্ধাহারে রাখিয়া কোন 


উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে সফল করা যাষ না ইহা উপলব্ধি করিয়াই 
কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব মারোপ করা হইয়াছিল। তৃতীরত, পাকিস্তান সৃষ্ট 
হওয়ার ফলে ভারতে পাট ও তৃক্মীর উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল । ইহাতে 
কাপড়ের কল ও পাটকলগুলি কীচামুস্রলের অভাবে আংশিকভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইরাছিল। কুতরাং কৃষির ছুর্দীয়নের দারা তুলা ও পাটের উৎপাদনবৃদ্ধিরও 
প্রয়োজন ছিল। 





সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৮৩ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে কৃষির পর্যাপ্ত উন্নয়ন ঈাধিত হইয়াছে এবং খাগ্ভ-সমস্তার 
একরূপ সমাধান হইয়াছে মনে করিয়া কৃষির উপর হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হয়। 
পরে আবার খাগ্সংকট হেতু উৎপাঁদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয় । 
প্রথমে স্থির হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে যতটা উৎপাদন হইঘ়াছিল তাহার তুলনায় 
যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ২৫ ভাগ অধিক খাগ্যশস্ত ও মোট ক্ুধিজ উৎপাদনবুদ্ধির 
প্রচেষ্টা করা হইবে । পরে ঠিক করা হয় যে খাগ্যশস্তের ২৫ শতাংশ ও মোট কুবিজ 
পণ্যের ২৮ শতাংশ উৎপাদনবুদ্ধি করিতে হইবে । 
আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের ( 5616-5556910105 5০৬0) ) উদ্দেশ্যে তৃতীয় 
পরিকল্পনায় আবার কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনায় খাগ্- 
শস্তের শতকরা ৩২ ভাগ এবং অন্তান্ত শস্তের শতকরা ৩১ ভাগ উতৎপাঁদনবুদ্ধির লক্গ'য 
নিরিষ্ট হইয়াছে । 
এই তিন পরিকল্পনায় ক্লষির উন্নয়নের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও 
হইবে তাহার মধ্যে জলসেচ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ, জাপানী প্রথায় 
ধান্য চাষ, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবার-বাবস্থার 
প্রসার এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীর সম্প্রসারণ সেবা এই কয়টিই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে জাতীয় সম্প্রসারণ সেব! 
কৃষির উন্নয়নের পদ্ধতি সমাজোন্নয়নের অন্তভূক্ত হওয়ায় কৃষি-সম্প্রসারণের (৪০0]- 
0112] 23521051020. )__অর্গাত, উন্নততর পদ্ধতিতে ক্লবিকার্য সম্পকিত জ্ঞান বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
খে) জলশেচ ও বৈদ্যতিক শক্তি ( [01220101৪07 0০061) 5 
রুষির উন্নয়নের জন্য জলসেচ-ব্যবস্থা অপরিহার্য । এই কারণেই প্রথম পুর্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থার প্রতি সমধিক ছুষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পরিকল্পনাতেও এই গুরুত্ব হাঁস করা হয় নাই। 
ভারতে চারি প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়__যথা, কূপ, নলকূপ, পুষ্ষরিণী এবং 
খাল। কুপ, নলকুপ এবং পুষ্ষরিণীর সাহাষে; যে £সচকার্য করা 
এ হয় তাহাকে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্তা (0018010 11701650101 
আ০]5 ) বলে। খাল হইতে সেচ-ব্যবস্থা মাঝারি ধরনের 
(:0020101 ) বা বুহত (09101 ) হইতে পারে। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যেসকল বুহৎ সেচ-ব্যবস্থার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ বা 
আংশিক সম্পন্ন করা হয় তাহাদের অনেকগুলিই হইল বহু-উদ্দেশ্বিশিষ্ট (10010- 
011170096)। অর্থাৎ, এগুলি হইতে সেচের ব্যবস্থ। ছাড়াও জলবিহ্যৎউৎপাদন, বন্যানিরোধ, 
নৌ-চলাচলের জন্ত খাল খনন প্রভৃতি করা যায় । নদীর উপত্যকায় বাধ বীধিয়াই এন্রপ 1 
করা হয় বলিয়া এই ব্যবস্থাকে বভুমুখী নদী-উপট্র্যকা পরিকল্পনা ( [00110070056 
11৮21 58116 [9:01605 ) বলা হয় । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পুর্ব হইতে 






, রর 
করা-নাংগল, দীমোদর, গুভৃতি 


১৮৪ অর্থবিস্বা 


কতকগুলি নদী-উপত্যকার কার্ধ ঈুরু করা হইয়াছিল । এগুলিকে পরিকল্পনার অন্তভুক্তু 
করা হয়। ইহাঁদের সহিত আবার চন্বল, কোণী, রাইহান্দ, কয়না 
ও কৃষ্ণা--এই পাঁচটি নূতন বনুদুখী এবং কাকডাপাড়া সেচ- 
পরিকল্পন! যোগ করা হয়, খ্রিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আবার যুক্ত 
হয় রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (1২212501817 00109] 7701606) এবং অন্তান্তয 
অপেক্ষাকৃত ছোটখাট পরিকল্পনা । নিয়ে প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল 1 

ভাঁকরা-নাংগল পরিকল্পনা (0158108-906৭1 29160 ) £ ইহা পাঞ্জাবে 
অবস্থিত। শেষ পর্যস্ত ইহা হইতে পাঞ্জাব ও পাজন্থানে ৩৬ লক্ষ একর জমি পেচ- 
সমন্বিত হইবে এবং প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । 

দামোদর পরিকল্পনা (108700081 ৪1165 71০91০০৮) 2 খেয়ালী দামোদর 
'এবং উহার উপনদীগুলিতে বাধ বাঁধিয়া বিহার ও পশ্চিমবংগের একাংশে বন্তানিরোধ, 
জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হইল ইহার উন্দেগ্ত । শেবপর্স্ত এই পরিকল্পনা হইতে 
১১৫ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ও ২.৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত 
জলবিছ্যৎ উৎপন্ন হইবে । 

মহানদী পরিকল্পনা (19159775ণ01 ৪1125 79:01০০6) 5 মহানদী উপত্যকায় 
হীরাঝুঁদ, টিকারাপাড়া এবং নারাজ এই তিনটি শ্বানে বাধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
ইহার নধ্যে হীরাকুঁদ বাধের কাজ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়েই মোটামুটি শেষ হয়। 
হীরাকুঁদ হইতে শেষপর্যন্ত ৬*৭২ লক্ষ একর জমিতে সেচ এবং ১২৩ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে । ইহা ছাড়া অন্ান্ত বাধ হইতে ১৮৫ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ এবং ১৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পন! করা হইয়|ছে। 

চত্বল পরিকল্পনা (0101709]1 19:01906) 2 ইহা রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে 
অবস্থিত। প্রথম পরিকল্পনায় ইহার কাধ সুরু করা হয়। ইহাতে ১১ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচ এবং ৮০-৯০ হাঁজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উত্পাদন কর! সম্ভব হইবে । 

কুশী পরিকল্পনা (1951 2:০1০০6)$ কুণা পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য উত্তর 
বিহারে বন্তানিরোধ। ইহা হইতে অবগত ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও 
'হুইবে। 

রাইহান্দ বাধ পরিকল্পনা ([২100150 [0210 7701০) 5 ইহা! উত্তরপ্রদেশের 
মিজীপুর জিলায় অবস্থিত । শেবপর্যন্ত ইহা হইতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ২'৫ লক্ষ 
কিলোওয়াটের মত বিছ্যৎ সরবরাহ এবং ১৯ লক্ষ একর টির জলসেচ করা 
সম্ভব হইবে | 

. করন! পরিকল্পনা (532: [10120 72 - ইহা! বর্তমীনে মহারাষ্ট্র রাজ্যে নী | 

এই পরিকল্পনার বিছ্যাৎ'উৎপাদনশর্জিপ্রায় ২:৪ লক্ষ'কিলোওয়াটের মত |... 

«সপ 'পরিকল্ন] [01500 (০16৩6 078 “দাক্রািতে কণা নদীর উপরে 


ভা -. শতোশেশ সকার হিমাব্‌, দেও, হইল. 


“বিভিন্ন বহুমুখী নপী- 
উপত্যকা! পরিকল্পনা 
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॥ প্রেস ইনফরমেশন বু।রোর সৌজন্টে ॥ ॥ দামোদর উপত্যকায় বোকারে৷ 
তাপজ বিদ্যুৎ উৎ্পাদন-কেন্দ্র ॥ 
পা [ ১৮৪ পৃষ্ঠা ] 





সপ 
শস্য 8০৮৫০ 2. 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৮৫ 


নাগার্জুনসাগর নামক স্থানে বাধ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পন। প্রধানত 
সেচ-পরিকল্পনা । ইহা হইতে অস্ত্র রাঁজো শেবপনন্ত ২০ লক্ষ একরের মত জমিতে 
জলসেচ করা হইবে । 

কাকড়াপাডা পরিকঙ্গন| (29107100159 791091306) 2 ইহ] প্রধানত সেচ- 
পরিকল্পশী। পরিকল্পনাটি বর্তমান গুজরাট রাজ্যের স্থরাটে অবস্থিত। ইহা হইতে 
৬৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


নর ফি রা গাপ সাগর 
নিই 


ৃ 
/ 


৯) 
এ 





রাজস্থান খাল পরিকল্পনা ( 27153103877 05808] নী )8 এই পরিকল্পনা 
অনুমোদিত হয় ১৯৫৭ সালে 1. :ইহাতে শ্ষেপযন্ত ৪২৫ মাইল- দীর্ঘ খাপ দ্বারা শতদ্র, 
বিপাশা ও ইরাবতীর্‌ জল পাঁঞাব ও রা্গস্থানের মুধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হইবে ফলে 
রাজস্থৃটনের মরসদৃশ: বিকানীর, জলশল্মীর, রীগষ্জু়ানগর জিলাসমূহ শগগ্তামল হইয়া 
উঠিবেঁ। ১৯৬১ মালের 'অক্টোবর নি উুচ৮ ল্ননার প্রথণ্দ পধায়ের 
উদ্বোধনকার্থ করা্হি.. ও 






১৮৬ অর্থবি্তা 


ঞ 


আর একটি বুহৎ সেচ ও বৈছ্যতিক শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা হইল গ্যাওক 
পরিকগ্পন। ( (3813021 27:01206)। ইহা ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে চুক্তি 
অনুসারে নেপাল সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার ও বিহার সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় 
নিমিত হইতেছে । 

প্রথম ও তীয় পঞ্চবাঁধষিকী পরিকল্পনার মকল রকমের সেচ-ব্যবস্থা হইতে ২ কোটি 
একরের নত জমি সেচ-সমন্বিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি একর জমিকে 
সেচের এথানে আনিবার আশা করা হইয়াছে । ইহা সম্ভব হইলে সেচ-সমন্বিত জমির 
পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে পৌছিবে। 

,গে) শিল্ষোন্নয়ন ([0005609] [02৮10000200 ) 8 শিল্পোনয়নের 
উপর গুকত্ব আরোপ করা৷ হয় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় । প্রথম পরিকল্পনায় মোট 
ব্যয়ের শতকরা ৪ ভাগ করা হইয়াছিল শিল্প ও খনিজ খাতে ; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এ খাতে ব্যয় কর! হইয়াছিল শতকর| ২০ ভাগ। পরিমাণের দিক দিয়া প্রথম পরিকল্পনার 

বৃহদারতনে শিল্প ও খনিজ খাতে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয় দ্বিতীয় 
ভাতা হয় পরিকল্পসার ৮০ কোটি টাকায় দীড়ায়।* প্রথম পরিকল্পনার 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুঘিজ, উৎপাদনের লক্ষ্য সফপ হওয়াতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। এ-সম্পর্কে 
পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবেই বলা হইরাছিল যে, খাগ্ত-মংকট, কাচামালের যোগান এবং 
মুদ্রাম্মীতি কতকট! আয্মত্তের মধ্যে আপার ফলে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়] 
সমীচীন বল্িয় বিবেচিত হইয়াছে । উপরস্ত, স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি 
অনুসারে কৃধিকে সুসংগঠিত করিয়া তবেই সুষম শিল্পোনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
দেশের শিল্পোনয়নে স্বাধীন ভারতের সরকার ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে 
তাহার প্রথম ব্যাখ্যা কর। হর ৯৯১৮ সালের শিল্পনীতি ঘোবণায়। তখন অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা ন| হইলেও বল। হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে (১) অক্শস্ত্েন 
উৎপাদন, (২) আণবিক শক্তির গবেবণা ও শিয়ন্ণ এবং (১) 
সরা 9 রেলপথ-_-এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সরকারী এলাকায় থাকিবে । 
ইহা ছাঁড়। কয়লাখনি, লৌহ ও ইন্পাত্ত, টেলিগ্রাফ, টেপিকোন ও বেতারের ঘন্তরপাতি, 
বিমানপোত ও জাহাজ নির্ধাণ প্রভৃতি ব্যাপারে নৃতন শিল্প-প্রতিষ্ঠঠন স্থাপন একমাত্র 
সরকারই করিবে । বাকী সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য বেসরকারী উদ্যোগে থাকিবে । 
এই শিল্পনীতি অন্ুসারেই প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা! করা 
হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্চনায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে 
রা লিনা এপ্রিল তারিখে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তে এক নূতন 
শিল্পনীতি ঘোঁষণ। করা হয়। 
এই নূতন শিল্পনীতি অনুসারে সমস্ত শির্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
৷ প্রধম্ছশ্রেণীতে আছে অন্ত নি আপবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ 


্ ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখ। 





সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন! ১৮৭ 


তৈল, রেলপথ ও বিমানপথ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি মূল শিল্প বা 
সেবাগুলক কার্ধ। এগুলির উদ্নয়ণের ভার সম্পূর্ণাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকিবে । তীয় 
শ্রেণোতে আছে ১২টি শিল্প__যথা, ন্তরপাতি, রসায়ন, কয়লা ও তৈল ছাড়া ন্তান্ত খশিজ 
পদার্থ, মোটর চলাচল ইত্যাদি। এগুলি বতমানে বেসরকারী মাশিকানায় থাকিলেও * 
ক্রমশ ইহাদিগকে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইবে । তৃতীয় শ্রেণাতুন্ত বা অবশিষ্ট 
শিল্পগুণিকে বেসরকারী মালিকানাতেই রাঁখা হইবে । তবে এগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে 
সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে বে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্লোননরনের 


নৃশন শিল্পনীতি ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইরাছে। 
সমাজ তাঁস্ক আদর্শের সমাঁজতন্্ী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের নীতি অনুসারেই এপ 
তিক করা হইয়াছে । 


১ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শিল্পবাণিজ্যই মরকারী মালিকানা ও পরিচালশায় 
থাকে । শিল্পবাশিজ্যের কিচু সরকারী ও কিড়ু বেপরকারী পরিচালনায় থাকিলে 
উহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (1150 75000109) বলা হয় ।* প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে 
মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ। এখনও ভারতের 'অর্থ-ব্যবন্তাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা 
বানা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে) কিন্তু উহা আর এখন আদর্শ 
হইত সমাজতন্জের : নহে। আদর্শ বা লক্ষ্য হইল সমাজতগ্রের প্রবর্ীন। এইজন্য 
পথে গতি ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোবণাব দারা সরকারী উদ্ভোগের ক্ষেত্রকে 
সম্প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা 
হইয়াছে । এইভাবে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্চোগের ক্ষেত্রকে ধীরে ধারে আরও 
সম্প্রসারিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা 
করা হইবে । তখন পুরাপুরি সমাজতাপ্ব্িক মমাজ গঠিয়! উঠিবে। 
প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৯ কোটি টাক বা মোট 
প্রথম পরিকম্সনায় ব্যয়র শতকরা ৭৬ ভাগ। কিন্ত কাঁবক্ষেত্রে এ খাতে ব্যয় করা 
শিল্পায়ন হয় মোট ৭৪ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার *ব্যয়ের মাত্র 
শতকর! ৪ ভাগ। 
' মূল বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সবকাবী ৯ন্তোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে 
৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ছিপ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্লের জন্য | 
* বাকী, ৬৯০ কোটি টাকার প্রায় সমস্তটাই লৌহ ও ইম্প'ত, কয়লা, 
চিন সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈছু/তিক যন্ত্রপাতি প্রহথতি মূল শিল্প 
ও বিভিন্ন মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্ত ব্যয় করার কথা ছিল। 
শেষপর্যস্ত দেখা যায় যে, শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৯০০ কোটি টাকা এবং 
উহার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের অংশ ছিল ১৭৫ কোটি টাকার মত। শুধু, 
বুহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের ০০ উ ধরিলে (খনিজ ক্ষেত্রের ব্যয় 
১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


১৮৮ অর্থবিষ্ধা! 


এবং চলতি ব্যয় বাদ দিয়া ) দেখা যায় যে উহার পরিমাঁণ ছিল ৭৭০ কোটি টাকা, যদিও 
মূল পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল । 'অতএব, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে গুক্ত্ব আরোপ মল পরিকল্পনার অনুমান অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল । 

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এপর্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলা, মধ্যপ্রদ্দেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবংগের ছুর্গাপুরের ইম্পাত 
কারখানা তিনটিই সবপ্রথম উল্লেখযোগ্য । শেষপর্যন্ত এই তিনটি কারখানার মোট 
উৎপাদনক্ষমত্তা হইবে বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন।* ইহা ছাডা মহীশূরের সরকারী 
ইম্পাত কারখানার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকাবোতে আরও 
একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন কৰা *ইবে। তারপর আছে সিন্ধি, নাংগল, 
রুরকেলা ও নিভেলির সার ভেয়ারির কারখানা । বিশাখাপন্তনমে জাহাজ তৈয়ারির 
কারখানা স্রকারী ক্ষেত্রতুক্ত। তৃতীর পরিকল্পনায় আরও একটি জাহাজ শির্মাণের 
কারখানা স্থাপন কর! হইবে | চিন্তবঞ্জনের বেল-ইঞ্জিন তৈয়ারিব কারখানা সরকারী 
ক্ষেত্রতুক্ত 'আর একটি বিশেষ উল্লেখঘোগ্য শিল্প-প্রতিষ্টান। ইহার উৎপাদন এবূপ 
বাড়িয়া গিয়াছে যে বর্তমানে ভারত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণে একপ্রকার স্বরংসম্পূর্ণ হইয়াছে, 
এমনকি ভারত রেল-ইঞ্জিন রপ্তানি করার অবস্থাতেও পৌছিয়াছে। বর্তমানে এই 
কারখানায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনও শিশিত হইতেছে । 

অন্তান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পেরাম্বরের রেলকোচ নির্যাণেব কারখানা, 
টেলিফোনের যপ্ত্রপীতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা, বিমান শির্মাণের 
কারখানা, সাধারণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাবখানা, গৃহনির্মাণের উপকরণেব কারখানা, 
কয়েকটি পেশিমিলিন ও ডি. ডি. টি. কারখানা, ক্ঙ্গা যন্ত্রপাতি শির্াণের কারখানা, 
সংবাদপত্র মুদ্রণ-কাগছের কারখানা, বিভিন্ন ইঞজিনিয়ারিং শিল্পেব কারখানা, চশমার 
কাচের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, তৈল শোধনাগার, ইত্যাদি | 

তৃতীয় পরিকল্পনার উল্লিখিত বোকারোর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং দ্বিতীয় 
জাহাজ নিষ্লাণের কারখান] ছাড়া অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী 
বৈছ্যতিক দ্রব্য নিাণ শিল্প, মূল রসায়ন শিল্প. ওবধপতরাদি উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি স্থাপন 
কর। হইবে এবং পেট্রল পরিশোধনের (01] 16115106 ) ব্যাপকতর ব্যবস্থ। কর! 
হইব? এই পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের ষে 
কা্ক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার অনুমিত ব্যয় হইল প্রীয় ১৯০০ 
কোটি টাকা; কিন্তু পরিকল্পনার বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে 
১৫২০ কোটি টাকা । সুতরাং আশংকা হয় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে কার্ধক্রমকে 
পুরাপুরি অনুদরণ করা সপ্তব হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোননয়নের কার্যক্রম 
প্রস্তত করা হইয়াছে আগাম ,১৫ বৎসরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। স্থতরাং তৃতীয় 
পরিকল্পনায় গৃহীত কার্দক্রম তৃতীয় পরিকল্পনাধীঘ্রি সময়ের মধ্যে শেষ না কবিলেও বিশেষ 


তৃতীয় পরিকল্পনায় 
শিলোনয়ন 


ডি + প্রথমে মোট উৎপাদনক্ষমতা। ৩৯ নুর উন হইবে-বদিয়া অনুমান কর। হইয়াছিল ৯ বর্তমানে কারখান 
এতিনটিন ন্‌শুসাএণের র্যবন্া দ্বার। উৎ্পীরিমন্তা। উপি-উদ্তভাবে বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। রর 


৮4 ্ 





॥ ভারতের কুটির শিল্পজাত কয়েকটি ডট ॥ [. ১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা ] « 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন] ১৮৯ 


অসুবিধা হইবে না । এই পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নরণের 
উদ্দেস্তে আরও ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে আশা করা হইয়াছে |. 

€ঘ) কুটির ও ক্ুত্রে শিল্পের উন্নয়ন (0০৮5107022756 01 006866 8750 
910811-50816 17000157195 ) £ কুর্টির ও শ্ষু্দ শিলের সহিত বুহৎ ও মপ্যার্তন 
শিলের সমন্বয় আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিলোন্নয়নের অন্যতম ঘোবিত নীতি । 
অর্থাৎ, বুহদায্তন শিল্পের উন্নয়নই আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নছে 
যাহাতে বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সংগে সংগে কুটির ও কুদ্রায়তন শিল্পিগুলিও কাম্যভাবে 
সম্প্রসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেগ্য । 

ভারতের কুটির শিল্পসমূহকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়-(ক) শ্রীমীণ, এবং (খ) 
পৌর । গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধো স্বুতাকাট। ও বয়ন, মক্ষিকা 
পালন, ঝুড়ি তৈরারি, দি তৈয়ারি, বেতের কার্য প্রহ্থতি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | ইহাদের মধ্যে অবগ্ স্ুতাকাট| ও বয়ন শিল্পই অধিক প্রসিদ্ধ । 

পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাত ও কাঠ খোদাই-এর কাঁজ, সুচী 
শিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থাতেই কুটির ও ক্ষু্র শিল্পের এক নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে । 
মাঞ্চিন যুক্তরাপ্র ইংলণড, জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান' দেশেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ 
হারার এক ধিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ডি ইহার কারণ হইল, অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনে 
রান উতপাদনই সুবিবাজনক | ভারতের শ্তায় স্বল্পোন্নত দেশে অন্ান্ত 

দিক দিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। 

প্রথমত, নিয়োগের সংস্থ। হিসাবে এই সকল শিলের গুরুত্ব অতুলশীয় বলিলেও চলে । 
১। নিয়োগের সংস্থা ভারতে শুধু কুটির শ্লিসমৃহে নিবুক্ত লোকের জন্ত ২ কোটির মত 
হিসাবে এই সকল এবং মার হস্ত।ালিত তাতশিল্ে নিধুক্ত আছে ৫০ লক্ষ লোক, যাহা 
শিল্পে শুবহ অতুলনীর বুহুদারন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান । ইহার সঠিত ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 

আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাধীনে বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বুদ্ধি 
' পাইতেছে খন কর্মসংস্থানের জন্য কুটির € শুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা 
অপরিহাধ। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২'৬ কোটির মত হইবে বলিয়া ধর! 
হইয়াছে । ইহাদের" মধ্যে ৯০ লক্ষের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুণিতে ই 
হইতে"পারে | কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মত সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের 
ব্যাপক ব্যবস্থা করা বুহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়। 
২। উচাদের মাধ্যমে" . দ্বিতীয়ত, .কুটির ও'ক্ষুত্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ঞচলে ছু 
চু্ধ বেকারত্বের বেকারের পরিমাণক্রী কমানো যাইতে পারে ইহাতে কবির ক 
পরিষীণহুল স্ব. জনসংখ্যার চাপ কম়িবে_এবং কুষকের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি 
বে $ উপরস্ ক্যেন বৎসর ফসুল্‌ সর হইলে কর্ষকৃকে অনাহারে মরিতে হইবে না 
| * চনত, অর্থত-১৩ 


ভারতের কুটির শিল্প 


১৯৩ অর্থবিস্তা 


তৃতীরত, মূলধনের অ প্রাচুর্যের উন্তও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের 
দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । সকল প্রকার বুহদায়তন শিল্পগঠনের জন্ত মে-পরিমাণ 
০। বর্তমানে মূলধনর মূলধন প্রয়োজন তাহা ব্মানে আমাদের নাই। সুতরাং সামান্ত 
অসংগতির জগ্ত এই. সামা্ত মুলধন নিয়েগ কিয়! ভোগ্যদ্রব্য উৎপাঁদনের জন্য কুটির 
সকল শিল্পের ও ক্ষুদ্র শিল্পসমহকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং বেশীর ভাগ 
স্্রসারণ প্রয়োগন  মুলধন মুল শিল্প (77510 15001500165 ) গঠনে নিয়োজিত করিতে 
৪1 ইহাদের দ্বারা. হইবে । চতুর্থত, এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য উত্পাদনের ব্যবস্থা করিলে 
ুদ্রাীতিগ প্রশ্িব্ধান মুদ্রান্ষীতিও বিশে প্রবল হইতে পারিবে না। আমাদের 
অনেকাতশ সম্তব. অর্থ নৈতিক পরিকগ্পনার ব্মান পধায়ে ইহাও বিশেৰ প্রয়োজনীয় । 
পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদর শিম বৃহদায়তশ শিল্পের পরিপুরক | বৃহদায়তন 
কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ ক্ষুদ্র 
রর রা শিল্পে প্রস্তত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাইসাইকেলের অংশ 
শি্েপরিপরক. ক্ষুদ্র শিল্পে নিগিত »ইতে পারে । এ-বিবয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য 
ূ অর্জন করিয়াছে । পরিশেষে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের 
বাহিরেও কুষটর ও ক্ষুদ শিল্পঙ্গাত দ্রব্যের বিরাট বাজার রহিয়াছে । সুতরাং এই সকল 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিরুয় করিরা বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অঞ্জন করা সম্ভব । 
ভাবতে অর্থব্যবদ্ধার কুটর ও ক্ষুদ্র শিল্পলমৃহের স্থান এইন্ধপ গুকত্বপূর্ণ হইলেও 
ইহাদের সিটির পথে কধেকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বা অন্থবিধা রহিয়াছে-_যথা, 


এই সকল শিন্রের (১) কাঢামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (২) ঠলধশের অভাব, (৩) 
সম্প্রনাগণের পথে ভন্নুন্নত উতপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল, (8) বিরুয়করণের 
শ্রতিপন্থকসমূহ অঞুবিধা, এবং (৫) বৃহ্দারতন ষগ্ধশিলের সহিত প্রতিবোগিতা। 


(১) কাঁচামাল সংগ্রহে 'অন্থবিধা £ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে কাচামাল সংগ্রহে 
বিশে 'অন্তরবিধ। ভোগ করিতে হয় ফডিয়া, ব্পাপী প্রভৃতি মধ্যবতী বাবসায়'দের 
(10110127760) জগ্ত। ইহারা বেশ কিছু করিয়া ১নাফা করে বলিয়া কাঁচামালের 
দ[মও বাঠিঝু| যার । ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বুদ্ধি পা । ইহা ছাড়া কাগমাল 
সংগ্রহ শশদ্ধে অনেক সময় কোন পিশ্চয়তা থাকে না। ফলে অনেক সময় উৎপাদনও 
বন্ধ রাখিতে হয়। 

(২) মুলপনেধ এভাব ই ভারতীর কৃষকদের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর- 
গণও দরিদ্র । সন্বপহীশ বপিয়া তাহাদিগকেও যখন-তখন মহার্গনের নিকট হইতে 
চড়া সুদে খণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় আবার তাহার্দিগকে মহাজনের নিকট 
হইতে স্বত্ব দামে মাল বিক্রর করিবার মতেও খণ করিতে দেখা যাঁয়। ইহার মধ্যে 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও মাপিকরা তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। 

(৩) অনুন্নত উৎপাদন- পদ্ধতি ও কলাকোঁশল £ এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও 
ক্র শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পস্থাকে 'আআকভাইয়! পিয়া আছে। আধুনিক 
“পদ্ধতি বাঃ যন্তপাততির বাবহার প্রসারলাঙ, রা নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন। ১৯১ 


আধুনিক কচ ও ফঠালান অন্গুধারী বিভিন্ন ধরনের পয উৎপাদনের চেই। বিশে দেখা 
যায় া। ফলে উগ্লনয়ণের সন্তাবশা সব্বেও কুটর 'ও ক্ষুদ্র শিল্পগুাপ বৃতপ্রায় অবহায় 
রহিয়াছে । 

(৪) বিক্রয়করশের অস্থবিবা 8 বিক্রয়ের অব্যবস্থ। কুটৰ ও ক্ষপ্র শিরলনহের আর 
একট প্রধান অন্বিধ। | কাচামাল সংগ্রহের গ্ভায় এ-ব্যবসায়ে ফঠিয়, বাপারা, মহাজন 
প্রস্তুতি মধ্যবর্তী ব্যবলাধ়িগণ কুটর ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে শোথণ করিতে থাকে । ইহা ছাড়া 
পয সংরক্ষণের উপনুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মাল ৪ অনেক সমর নষ্ট হয়। 

(৫) বুহদায়তন যন্্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিত। £ অনেক হেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
বৃহদায়তশ' যন্তরশিল্লের সহিত প্রতিযোগিতায় পারির়! উঠে না । যেমন, অনেক প্রকার 
তাতবপ্ই মিলবন্ত্রের সহিত প্রতিখোগিতায় হটিয়। অ!সিতে বাধ্য হয়। ইহা বে কুটির 
শিল্পের স্বাভাবিক ছূর্বলতা তাহ! নহে ; অনেকাংশে ইহা বহুধিনের অবহেল।র ফল। 

এই অস্ুবিধাগুপি দূর করিরাই যে কুটির ও ক্ষুপ্র শিমলমহের সন্প্রনারণের 
প্রতিণকণডনিকে. যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অসমের । এখন 
[কিভা-বদুণকরাযানন কিভাবে অন্ছবিধাগুলিকে দূর করা সম্ভব আাঠাপ সংক্ষিপ্ত 
আলে!চনা কা প্রয়োজন । 

প্রথমত, বাচামাল সংগ্রহের অগ্ুবিধ| ও মলধনের অভাব সমবার সমিতির সাহায্যে 
অনেকাংশে দূর কর! যাইতে পারে। বিক্ররকরণও সমবায় সমিতির মাধ/মে কাম্যভাবে 
সম্পা।দত হইভে পারে । একই সমবায় সমিতি বাদ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে কাচামাল 
ও মূলধন যোগাইয়! সাহাধ্য করে এবং তাহাপ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তবে শিল্পীর 
পক্ষে মহাজনের শরণাপন্ন হইবার বা ফড়িয়া, ব্যাপাগণ ইত্যাদির হাতে পড়িবার কোন 
দরকার হয় শা। 

মাধুনিক ঘন্্পাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের জগ্ঠও হ্লধশের প্রয়োজন । ইহা সমবায় 
সমি।তর সামর্ধ্যে না কুলাইলে সরকারকে প্রয়েজনীয় অথমাহাযা করিতে হইবে। ইহা 
ছা প্রয়োজনীয় কারিণরি শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে লইতে হইবে । 

ধাঁছাতে বুহদায়তন যগ্জরশিল্পের প্রতিবোগিতার বিদ্ধ কুটর ও দুর শিল্পসমূহ 
দ্রাং|ইতে সমর্থ হয় তাহার জন্ত প্রয়েজন হইলে কিছু দিনের জগ্ঠ বুহদায়তন হিঃ 
উৎপাধনের পরিমাঁণকে বাধিরা দিতে হইবে, বুপধায়তন শিল্পের উপর কর বা সেস 
(০959) বসাইয়া সেই অর্থ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নরনে ব্যয় করিতে হইবে । 

পরিশেষে, সক প্রকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মহ) একপ্রকার নহে। যেমন, ভাত 
শিল্পের সমন্তা রেশম শিল্পের সমস্তা হইতে পৃথক ॥ সুতরাং বিভিন্ন বোর্ড গঠন 
করিয়া বিশেষ বিশেষ শিলের উন্নয়ন দায়িত্ব তাহাদিগের হস্তে অপণ করিতে হইবে | 
সরকার এই সকল বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্যই কণিয়! যাইবে। 
অবলিত উন্নয়ন আমাদের পর্িকগিত অর্থ-ব্যবস্থায় এইভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র 
ব্যবস্থাসমূহ শিল্পনমূহের সুষ্প্্রারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলঘ্বিত 
ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নাইন উল্লেখযোগ্য £ 


১৭২ অর্থবিগ্তা 


১। কীচামাল যোগানের ব্যবস্থা, ২। স্থলভ খণদানের ব্যবস্থা, ৩। উৎপাদন- 
পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্ত কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা, ৪। বিক্রয়- 
বাজারের সংগঠন, ৫। বুহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা 
করা, এবং ৬। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্ঠ বিশেষ বিশেষ বোর্ড গঠন। 

কাচামাল যোগানো এবং স্থপভে খণ প্রদানের জন্ত প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির 
উপরই নিভর করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্রায় ব্যাংক (9002 70 
০৫ [10019 ), রিজাভ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমেও খণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে ॥ 
উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষাগ্রসারের ব্যবস্থার আলোচনা 
পূর্বেই করা হইয়াছে । বিক্ররবাঁজারের সংগঠশের জন্য সমবায়িক বিক্র-সংগঠন 
(০9097612016 58199 0101715061077) ছাঁডাও অন্ঠান্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে ) 
সরকারও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের শীতি গ্রহণ করিরাছে। বুহদারতন 
শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রঙ্গ৷ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের 
উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের উপর সেদ্‌ বসাইয়! এ অথ ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিলের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বন্ত্রশিল্পের উপর সেদ্‌ 
বসাইয়া & অর্থ তাতশিল্পের উন্নয়নে ব্যর করা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ভাতশিল্প বোর্ড, 
খাদি ও গ্রামীন শ্ল্পি বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড, সিক্ষ বোর্ড এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বে্ডই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে থে প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে জন্য 
৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । কিন্তু কার্ক্ষেত্রে ব্যর হয় ৪৩ কোটি টাকা । দ্বিত 
পরিকল্পনায় বরাছ্দেপ পরিমাণ.ছিল ২০০ কোটি টাকা; পরে উহাকে কমাইয়া ১৬০ 
কোটি টাকায় আনা হইলেও শেবপর্বস্ত ব্যয় হয় ১৭৫ কোটি টাকার মত। তৃ্তীয 
পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৬৪ কোটি টাকা । এই বরা্দনুদ্ধির অন্ততম উদ্দেশ 
হইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুপিকে আত্মশির্ভরশাল করিয়া তোলা । অর্গাৎ, বাহাতে 
তাহারা আপনা হইতেই বৃহদারতন শিল্পের প্রতিযে,'গিতার সম্ম্থীন হইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করা |. 

ভহক্ষিগ্ুত্নাল 

আধুনিক যুগ পরিকলিত অর্থব্/বস্থার যুগ। অপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার ক্রুটির জন্টাই মানুষ পরিকল্পিত 
অর্থব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে | | 

অর্থ নৈতিক পরিকক্জনা প্রধানত দুই প্রকারের কে) সংরক্ষণ পর্িকলনা, এবং (থে) উন্নয়ন পরিকল্পনা 
উন্নত দেশের পরিকল্পনা! প্রথম এবং ভারতের স্থায় স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা দ্বি্ভীয় শ্রেণীভুক্ত । 
পরিকল্পন! আবার পূর্ণা'গ বা আংশিক হইতে পারে । আংশিক পরিকক্সনায় সঞ+কারী ও বেসরকারী 
উদ্ভোগের পাশাপাশি অবঞ্চান দেখিতে পাওয়া যার | ইহাকে নিশ্র অর্থ-বাবস্থা বলে। 

'অনগ্রনর কৃষি হুল্পোন্রত দেশের উন্নয়ন সমন্তার কেন্নস্থল অধিকার* করিয়া থাকে বলিয়া উন্নয়নকাধ 
'কৃষি হইচ্ে তরু করিতে হয় । প্রথমে কুঁধিকে সুসংগঠিত করা পরে শি্পানয়নে মনোফোগ দিতে হইবে। 
সংগে সংগে আবস্ত পিবহণের বাবস্থা, দৃঢ় সুদ্রা-বর্ীস্থা, ন্তায্য কর-পদ্ধতি প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি 


সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৩ 


উন্নয়ন পরিকল্পনীর উপাদান £ বল! মাইতে পারে, উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান প্রধানত তিনটি-- 
€ক) কৃষির উৎ্পাদননদ্ধির জন্য কৃষির হুসংগঠন ; 

(৭) হুধম (০০159999 ) শিল্লোন্য়ন ; 

(1) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থা, বাদক্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সেবাকার্ষের মন্্সারণ। 


(ক) কৃষির হুসংগঠন £ ইহার জন্য নানারপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে-__যথা, শুদ্ ক্ষুদ্র অসমদ্ধ 
জো:হর একত্রিকরণ, ভূমিশ্বহ-ব্যবস্তার সংস্কার, খণ-ব্াবন্থা ও বি্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন, ইত্যাদি। ইহা! ছাঁডা 
কুমকদের মধো উত্মাহ ও উন্বীপনার স্থষ্টি করিতে হইবে । 


(খ) হ্ষম শিলোনয়ন £ ইহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সামগ্স্ত বজায় 
রাখিতে হইবে। সকল প্রকার যন্্রচালিত শিল্প যাহাতে গড়িযা উঠে দে-দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। 


(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্ষের সম্প্রসারণ 5 এই সকল সেবাকার্ধকে সামাজিক মুলধনও 
বল] ভয! ইহাদের মধো বিশেষ উল্লেখযোগা হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবশ্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিছু)ৎ 
উৎপাদন, বানস্থান ব্যবস্থা প্রভৃতি । 


ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ১ ভারতের উন্নধঘন পরিকল্পনা শ্বল্পোন্নত দেশের উন্নযঘন পরিকল্পনা ৷ 
১৯৫১-৫২ নাল হইতে ইহার যুগ হুরু হইযাছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পণিকজ্জনার কাধ 
শেষ হইয| তৃতীয় পরিকল্পনার লময় চলিতেছে । 


প্রথম পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট ২৩৫৬ কোটি টাকা! ব্যয়বরাদ 
কনা হয়। তন্বধ্যে ১৯৬* কোটি টাকা ব্যয়িত হর়। ইহাতে কৃষি, জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শত্তি উৎপাধনের 
উপর$ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পন! মোটামুটি সফল হইয়াছিল । 


বিতীয় পঞ্চবার্িকী পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পন| প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ইইত্তে 
ব্াপ£তর। প্রথমে অবশ্য যে-আকৰারে এই পরিকল্পন। প্রগ্ুত হয় ভাহার কিছু রাবঙ্গদ করা হয়। ছিতীয় 
গরিপ্ললনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিটি ঃ ১। উন্নয়নের দভ্রততর গতি, ২1 শিল্পের ব্যাপকতর ভি্তি, 
৩। নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এৰং ৪ | সমাজভান্ত্রক পক্ষপাত । 

মূল পরিকল্পনায় মরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে &৮** কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেও্জে 
২৪*০ কোটি টাক বায়বরাদ্দ করা হয়। 

এই পরিকঞ্জনার নানাভাৰে সমালোচনা! করা হইয়াছিল--+১। ইহ! ছিল উচ্চাকাংক্ষা! দোষে হুষ্ট 
২। কুধি হইতে গুরুত্ব সরাইর। লইয়া শিল্পে জারোপ করা ঝুল হইয়াছিল; ৩। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা! 
ক্রুটিপূর্ণ ছিল। এই শেযোক্ত ক্রুটর জঙ্ক দ্বিতীয় পরিকপনা কার্ধকর করিবার ৰিশ্যে অন্ুবিধা দেণা 
দেদার পরিকল্পনাকে ক এবং থ এই ছুই অংশে বিত্ত করা হয় । ক-অংশের জন্য ব্যয়ৰরাদ হয় ৪৫"* 
কোট টাকা । এই ৪৫** কোটি টাকার অতিরিগ্ত খদি কিছু সংগৃহীত হয় তবেই থ-অংশে হাত দেওয়া 
হইবে এইরাপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল ঘে, মোট ৪৫** কোটি টাকাই ব্যয় কর! সম্ভব হইবে; কিন্তু শেল 
পপ্ত ৪৬০* কোটি টাকা ব্যয় করা লম্ভৰ হয়। বেনরকাগী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিনিয়োগ আবার প্রাথমিক 
ছানুণানকে (২৪** কোটি টাকা ) ছাঁড়াইগ্না ৩৩.* কোটি টাকায় দাড়ায় । | 

দশ বৎসরের পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ £ প্রথম ও ছ্বিভীয় পরিকল্পনার দশ বৎসরে অর্থ'ব্যবস্থার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পরিমাণ উন্নয়ন সাধিতু হইয়াছে ভাহার একটি প্রাথমিক হিলাব তৃতীয় পারকলনার 
প্রদত্ত হইয়াছে। এই দশ ৰৎমরে মোট বিস্িয়োগ ১*,১১* কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ২১,৪৬৭ কোটি 
টাক| হইয়াছিল বলিয়া ধর! হইয়াছে । এই 'সমফ্রর মধ মোট জাতীর আর শতকরা ৪২ তাগ এবং মাথাপিছু, 
দায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইপ্াছিল, এইক্ ব করা হুইয়াছে। সি ০ 

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশহ্ত উৎপাদনের ছ্রীনুমিত' বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পগিকক্সনায় এ-রিবয়ে 








১৯৪ .... অথবিছ্যা 


লক্ষ্যে পৌছানো যাঁয় নাই। লৌহ ও কযলা উৎপাঁদনের লক্ষ্যেও পৌছানে! দম্ভব হয নাই। তবে আশা! 
কর! যাইতেছে ষে তৃচীয পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিষোগের অবস্থা ক্রমশই মন্দের দিকে যাঁষ। ফলে ভূতীয় পরিকল্পনা নিতোগের 
উপর অধিক গুকত্ব আরোপ করিতে ইউযাছে। 

দ্বিতীয় পরিকজনাষ দ্রব্যমূলাবৃদ্ধিও রোৌধ করিতে পারা যায নাই। তৃতীয় পরিকল্পনা এ-বিযষেও 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। 

এইপ্প আংশিক অমফলতা| সন্তেও প্রথম ও দ্বিতীয পরিকল্পনায় সম্খানারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয় । 
আখ! করা হউযাচে, এই দশ বৎসরে কৃষিজ উৎপাদন শত্কর! ৪১ ভাগ এবং গাছ্াশস্তের উৎপাদন শুকর! 
৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায. সংগঠিত শিলক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ ভয, এবং অন্যান্য ক্ষেতেও অর্থ-বাবস্থা 
উল্লেথযোগাভাবে সম্প্রসারিত হয । 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা : চুড়ান্ত তৃত্ীয পঞ্চবার্ষিবী পরিকউান1 প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের 
আগষ্ট মাসে। প্রস্তাবনায় ভূতীয পরিকঞ্জনাকে অর্থ নৈতিক উন্নযনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পধায বলিয়া, 
বর্ণনা করা! ভউযাছে এবং বল হইযাঁছে যে, উহ অপেক্ষ ম্ুদ্রাকার পরিকল্পনা গ্রণঘন করা! যু্তিযুন্তু হইত না। 

উদ্দেষ্টয ও বৈশিষ্ট্য'ং তৃতীয় পরিকল্পনার মুখা উদ্দেশ্ঠ পীচটি--১। বাৎসরিক ৫% বা তাহার অধিক 
হারে (প্রা ৩% হারে ) জাতীয আয়ের তদ্ধিপাধন করা, ২। খাছ ন্বযংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং 
বাণিঙ্যিক শস্তেরও পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ৩। প্রযোজনীষ যন্ত্রপাতি দেশের অভান্তরেই উৎপাদন 
করা, ৪। জনশতিত্র সদ্বাবতার ,এবং কর্মনংস্ীনের সুযোগন্ুবিধার বৃদ্ধিদাধন করা, ৫ | সন'জতন্ধী 
ধনের সমাজ-বাবস্তার পথে আরও একপদ অহলর হওয়া ।-“বৈশিষ্টা-১ | তৃতীয পগিকষ্টনা আকারে 
স্বাভাবিকভাঁবেই পৃহ নুর হ্ট্যাঁছে ২ । উহাতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয ও বায়বরাক্েল হধো ৫*০ 
কোটি টাকাঁর উপর ফাক রাখা হইযাছ্ে £ ৩। উহাতে আজ্মনিভরণীল ঘপ্ছমারণের জঙ্গা বৃধিকে শ্াথকার 
প্রদান করা ভইগাঁচছ ; ৪ | উহাতে জনসংখ। নিষন্ত্রণের পধাপ্ত খাবস্তা করা হইবে; ৫1 খাদাজিক গঠানের 
ক্ষেত্রেও শীয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন কর] হইবে; ৬ | নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক 
সমতা আনয়নের দিকেও দূ দেওয়া তইবে; | জ্রব্যমূলা স্িতিকরণের ব্যবস্থাও করা হইবে; ৮। এই 
পরিকল্পনায় চতুর্থ গরিকল্পশীর উৎপাদন ও উন্নযন লক্ষাও মোট|মুটি বন] করা হইয়াছে । 

পরিকল্পনা মোট ১১,৬** কোটি টাকা বরাদ্দ কর] হইয়াছে । ইহার মধ্যে সরকারী খাতে বরাদের 
পরিমাণ হইল ৭৫০* কোটি টাকা । উদ্ভ ৭৫** কোটি টাকার মধো বিনিয়োগ বায়ের পরিমাণ ৬৩৯০ 
কোটি টাকা ঃ বাকী ১২** কোটি টাক চলতি ব্যয়ের জন্য । 

উদ্তু বিনিযৌগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসকল উন্যন সন্ঘটিত হউবে তাহাঁও অনুমান করা হইযাছে | 

বর্তমানে গা উরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবর জঙ্গ তৃতীয় পঠিকঈঈনার কিছুটা পুনবিন্তাম কর! হইতেছে। 


(ক) বিভিন্ন পরিকল্পনা কুধিজ উন্নয়ন £ প্রথম পরিকল্পনা কুধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইযাছিল। খিতীয় পরিক্ঠানায় কুষির উপর হইতে গুকত্ব সরাইয়া লওযা হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার 
কৃষিকে আবার অগ্রাধিপব্ প্রদান করা হইয়াছে । কুঁধির উন্নয়নের জন্য জলসেচ,, উন্নততর মার ও বীজ 
বাবহার, হন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরদ্ধার, সমবায়-ব্যবস্থাঁ প্রসার, সমাজোন্নয়ন গরিকজনা 
প্রভৃতির বাযবস্কা অবলম্বিত হইযাছে। 

(খ) “সচ ও বৈছাতিক শক্তি £ সেচ ও বৈছঃতিক শন্তিকে কোন পরিকক্কনাতে উপেক্ষা কর] হয় 
নাই। নশী পুক্ধর্রিণী ইঠ্যাদি পুরা হন ব্বস্থা ছাড়াও কতকগুলি বহুমুখী নদী-উপত্যক1] পরিক্কন। দ্বারা 
সেচ সম্মাদারণের এবং বৈছ্ুতিক শত্তি উৎপাদনদৃদ্ধির ব্যব্া করা হইয়াছে। 

€) শিলোনয়ন £ শিল্পোন্নয়নের উপর ওরুঙ আন্ট্রোপ করা হয দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায়। 
»এই পরিকল্পনার প্রাক্কালে নৃতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। টি শিল্পনীতি অনুসারে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে 
সরকারের একচেটিয়। মালিকানা এবং আরও কতক গুকিশিলের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দায়িত্ব সরকারের উপর স্ত্ত 






সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫ 


হয়। ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নূতন নূতন শিল্প" গঠন এবং পুরাতন শিল্পের সম্প্রমারণের 
ব্যবস্থা করিতেছে । 

(ঘ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন : আমাদের বর্তমান অর্থ-বাবস্থীয় নিয়োগের সস্থা হিসাবে, ভোগ্যদ্রব্য 
সরবরাহের মাধাম হিমাবে, মুদাক্ষীতির প্রঠিবিধান হিসাবে এবং মুদ্ধ নর অসংগতি ইত্যাদির জন্য কুটির ও 
মুর শিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু ইহাদের সম্প্রদারণের গথে কয়েকটি বিশেষ বাঁধাও রহিয়াছে-- 
যথা, কাচামাল সংগ্রহে অঙ্বিধা, যুলধনের অপ্রাচ্ঘ, সনাতন ঈৎপাদন-পদ্ধতি ও অনুনূত কছাকৌশল, 
অনংগঠত বির্ুষবাজার এবং বৃহদাযতন শিল্পের প্রতিযোগিহী । হতরাং এই বাঁধাগুলিকে অপনারণ 
করিধাই সম্প্রমারণের পথে অগ্রনর হইতে হইবে । আমাদের পরিকলিঠ অর্থবাবস্তায তাহাই করা হইযাদছ | 
ক।চামাল যোগানের বাবস্থা, সুলভ খণদানের ব্যবস্থা, উৎপাঁদন-পদ্ধতির উন্লতিসাঁধন এবং তঞজন্য কারিগরি 
শিক্ষা ব্যবস্থা, বিক্রয়বাজারের সংগঠন এবং বৃহদীষতন শিল্পের প্রতিযোগিতা! হইতে জুটির ও ক্ষুদ্র শিল- 
সমূহকে সংবরক্ষণ__এই কয়টি বাবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বোঁড স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নষনভার 
উঠাঁদিগের হস্তে অর্পণ কর! হইয়াছে । 


প্রশ্নোত্তর 


7. ডডা)96 8 005৮6101000106 (১10100100 100910806 000 7019 0: 11)9 0০৬17772701) 
হাত ১৮, 

উন্নযন পরিকল্পন। কাকে বলে? এই পরিকল্পনায় সরকারের ভূনিক1 কি হউবে বাখা! কর। 

[ইংগিত ঃ পরিকল্পনা-প্রবণতা একরূপ বিশ্বজনীন হইলেও বিভিন্ন দেশেল গঠিকগনার বাপের মধ 
পার্থকা দেখা যায়। উন্ন» দেশদমূহের পরিকল্পনা হইল সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং হুল্লোন্ত দেশের পরিকলীনা 
হইল উন্নঘন পরিকল্পন! ৷ ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীব পঞ্চবাধিকী পিকলপনা উন্নয়ন পরিকল্পনার শেঠ 
উদ্ারণ !.** এবং (১৫৬-১৫৭ এবং ১৫৮-১৫৭ পৃষ্ঠা ) ] 

€, 0159 30 0010£ 10179 9৮723 00 01910061508 0৫ [13198 7150 ০৮৮ 1710508, 
(লন. ৪. (3) 1960 7; 7১ 0. 1961 : ন্‌. 9. (13) 00701), 1961569) 
ভারুতর পঞ্চবাধিকীী পটিকল্পনানমুহের উদ্দেগ্ঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
[ ১৫৮, ১৬২, ১৬৩-১৬৫ এবং ১৭৩-১৭৪ পৃষ্টা ] 

2016 30. 1197 00065010105 01001708 8500. 011010501 6009 [911৭৮ 810 9900100. 
7১11৮)3, (9. ঢ. 1961 ) 

সংক্ষেপে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিমাবনিকাঁশ প্রদান কর । [ ১৭০-১৭৩ পৃষ্ঠা] 

4. ড11)86 00 3০0. 07091968700 195 99017010010 1018101017)6 170010805 0079 10702998 
9111)6 11701818 10091301055 00097 0106 13086 0০ 17159 6 [১16903, 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বল্গিতে কি বুঝ? প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীনে ভারতের অর্থ- 
বানস্থা কতটা উন্নয়নর পথে অগ্রনর হইয়াছে ভাহা দেখাও । 1 ১৪৬-১৫৭ এবং ১৭০-১৭৩ পৃ! ] 

5. 01৮5 ৪0. 1998. 01 1770090018 7০৮91071060 0000 010 ৮৪ ১:০০ 1718179 

বিভিন্ন পঞ্চবাধিবশ পরিকলনায় শিল্পোনয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । [১৭২ এবং ১৮৬-১৮৮ পৃষ্ঠা] 

0. 015 ৪, 01196 0011709 0£01)9 গু) ভগ ০০ ০, (1775. 8862) 

সংক্ষেপে তৃতীঘ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পরিচয় দাও । [ ১৭৩-১৮* পৃষ্টা ] 

*শ, 10998021109 €1৩ 20810 19901080৫00 00100 মা1ড৩ 682 1১190. 117 1726 
:5319০০%৪, 1? 805, 0088 1119 10180 পি 000 005 0৮৮০ 079৮19728 [18729 ? 

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবারিকী পরিকল্পনান্র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুপির বর্ণনা কর। এই তৃতীয় পরিকল্পনা 

পূর্ববী পরিকল্পনা! দুইটি হইতে কোন দিক দি পৃথক কিন।, তাহা দেখাও । | 
[ ১+৫-১৭৬ এবং ১৬২-১৬৩, ১৬৪-১৬৫, ১৭৯ পুনটা ] 





১৯৬ অর্থবিদ্যা 


২.8, 01৮6 0) 1498, 0£ 1)9 [00580070901 10009616100 61010206770 01061 01 
5০ ৪৪ 1১179. 
আমাদের পঞ্চবাবিকী পরিকল্পনাদমূ্কে শিল্লোন্ুযনের কাযক্রমের একটি বিবরণ দাও । [ ১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠা ] 
9, 47311915 01500195 61)9 10013961191 1)91105 01 009 0০৮10177016 01 10014. 
সংক্ষেপে ভারত সরকারেব্র শিল্পনীঠির আলোচনা কর | [ ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা ] 
20. 10861705509 01)9 11606 01 001629 £00. 872)611-905510 17000902195 2৮ (009 6০0)0205 
09£ 15018, চ০ভ্দ 0০ 9০০. 1:91১989 ৮০ [9180 006 0৮29 00৮10100990 01 ৪5৫1) 


20079867128 1 (ঘা. 9. (7) 00701). 1960 ) 
ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায কুটির ও ক্ষুদ্রাযতন শিল্পের স্থান নির্দেশ কর। উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কি 
কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিব? [ ১৮৯-১৭২ পৃষ্ঠ! ] 


11. 10010360 0179 1707100766009  0£ 1009 ড1115009 800. 917011-908,19 170097105 117 00৫] 
990100107. ৮1106 100590175 ৮৮০1517 500 10009 ৪০ (178 61995 707৮5 399101) 9109 
05 8109 ৮7118 0.0" 189-908,09 10008800105 ? (মল. 9. (8) 1969 ) 

আমাদের অর্থব্যবস্থায় গ্রানীণ (কুটির) ও ক্ষুদ্রাঘতন শলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। কোন্‌ কোন্‌ বাবস্থা 
অবলম্বন করিলে উহ্ঠারা গুহদায়ভন ঘন্ত্রশিলেপ্ পাশাপাশি সম্প্রনারিত হইতে পারে? [১৮৯১৯ পৃষ্ঠা ] 


12, ৮7169 9, 81706 00069 07. *74/26৫. 77007701101, (7.9. (9) 1062 ) 
মিএ অর্থব্যবস্তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাক! এচনা কর। [ ১৭ এবং ১৮৭ পৃষ্ঠা ] 
এ চতুদষ্ণি অল্ান্ম 
. সরকারা আয়-ব্যয় 


€ ভ০৮ 21781776101 [711701706 ) 


সরকারী আয়-ব্যয়কে সাধারণেব আয়-বার9 (7000110 দা?007000 ) বলা হয় । 
সরকারী বা সাধারণের আয়-ব্যয়ে সরকারের "আয় ও ব্যয় এবং উভয়ের মধ্যে 
. .. অমন্বরসাঁধনের সমস্তা আলোচনা করা হয়। এই সরকারী আয়- 
রঃ আনন বায়ের চারিট প্রধান শাখা আছে_মথা, (ক) সরকারী আয়, 
(খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী খপ এবং (ঘ) উন্নয়নমূলক 
কার্ধের জন্য অর্থসংস্থান ( 000010৫ 0% 09৮101706706)1% 
সরকান্রর কার্ক্ষেত্রের দিন দিন প্রসার ঘর্টিতেছে বলিয়া সরকারী আর়-ব্যর 
ব্যবস্থার ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বিভিন্ন প্রকারের আয়-ব্যয় পদ্ধতি (10166106176 95566175 ০0৫ 
তিন প্রকারের সরকারী 19010110 ঢ10900০ ) £৪ সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতি প্রধানত 
 আরববাধ পদ্ধতি... তিল্প্রকারের হইতে পারে 


উড 5258728 


& আয পূরিচালনা ( চি)500191 ৪4755588 ) সরকারী আয়-ব্যয়ের মার একটি শাখ|। 
“কিন্তু প্রাথনিক অর্থবিদ্যার় ইহার আলোচনা! কর! হয় নান উ ৃ রর পর্যায়ে করা হয়] 
0 নি 


সরকারী আয়-ব্যয় ১৯৭ 


(ক) পূর্ব-নিরিষ্ট আরের পদ্ধতি (355060 06 [১:50506701060 [7300706) £ 
এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত আর-্ব্যয় পদ্ধতির অনুব্ূপ | ইহাতে আয় অন্তসারেই ব্যয়ের 
ব্যবস্থা কর! হয়। সরকারের আয় যখন মোটামুটি শির্মিষ্ট থাঁকে এবং বুদ্ধির বিশেষ 
সম্তাবন। দেখা যায় না তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন কর! হর। ভারতে যখন ভূমি- 
রাজন্বই ছিল আয়ের সর্ধপ্রধান সুত্র তখন সরকারকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
হইয়াছিল। কারণ, ভূমি-রাজস্ব হইতে আম হিল মোটানুটি নির্ি্ট। 

(খ) পুর্ব-নি্দি্ ব্যয়-পন্ধতি (9১5০0 06 7076000610751090 5:%001701- 
(87০)5 এই স্বিতীর পদ্ধতিই বর্তমান ভারতে অন্থুসরণ কর! হয়। বস্তুত, ইহাকে 
একদগ সকল সভ্য দেশে অন্বশ্ৃত পদ্ধতি বশিরা বর্ণন! করা যার । ইহাতে আর 
অন্নসারে ব্যয়নিবাহ করা হয় ন1) পুর্ন হইতেই বায়ের পরিমাণ শির্দিষ্ট করিয়া কিভাবে 
এঁ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা হয় । 

এই প্রসংগে অবগ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার ইচ্ছামত বায়ে পরিকল্পনা 
করিয়া প্রয়োজনমত অর্থসংগ্রহ করিতে পারে শা। সুতরাং ব্যব নির্ধারণ করিবার 
সময়ে কি পরিমাণ আাষ হওয়া সন্তব সে-বিধয়ে বিবেচনা করিতে হয় । 

(গ) বাণিজ্যিক পন্ধত (00000010171 9551280 ) 5 ইহাতে "আঘ বং ব্য 
কোনটাই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট হয় না। দেখ! ভর যে 'শায় কিনপ হইবে এবং বায় বৃন্দ 
বাহাস করা যাইবে কিন। সে-বিষয়েও নিবেচনা! কর| হয় । আবার ব্যবদায়-প্রতিষ্ঠানেব 
মত ব্যয়ের পরিমাণ বাডাইর! আয় নুদ্ধি কর! যায় কিন] তাহাঁও দেখা হয় । সাধারণ' 
দরকার-পরিচাপিত বাবসাঁবাণিজ্যেই--যেমন, রেলপথ ও সবকারী বাস চলাচলের 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, প্রকুত সরক্কারী আয়-বায়ের ক্ষেত্রে নহে | 

সরকারা আয় বা রাজস্ব (720110 [7501776 00 0২০০০1৪৭ ) £ 
সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ছুই ধবনের রাজস্ব সংগ্রহ করে! (ক) সরকার 
করৃক পরিচালিত জনহিতকর সংস্থসমহ যে সেবামূলক কারধাদি 
পরিবেশন করে তাহার ব্যবহারের জন্য জনসাপারণক্চে দাম দিতে 
হয়। কলিকাতায় সরকারী বাসে বা রেলগাউীতে ভ্রমণ করিলে টিকিটপ্বাবদ পয়সা 

দিতে হয়, খাম পোষ্টকার্ড কিনিলে দাম দিতে হয়, ইত্যাদি । এই 

ধরনের রাজস্ব্কে কর-শিবপেক্ষ রাজস্ব (00-082 2৮০100) 
, বলে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে লোকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব 
দিতে বাধ্য নয়। যেমন, রেলদ্রমণ ন। করিলে টিকটের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন 
হয় না। 

কিন্ত সরকারের রাজস্বের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলক- 
ভাবে দেয় অর্থ হইতে ।" এই বাধ্যষ্রামূলকভাবে দেয় অর্থকে কর (০৪) বলে। 
রেলে ভ্রমণ না করিলে লোকে টিঝিটি বাবদ পয়ল৷ দিতে বাঁধ্য নয়, কিন্তু উচ্চ আর- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর দিভেই হই । করের আর.একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার 
বদলে করপ্রদধানকারাঁ কোন বিশেষস্ীহবিধা দাবি করিতে পানর না। যে-ব্যক্তি 


দু প্রকারে? বাজন্ব 


ক। কর শিরপেক্ষ 
সাত 





১৯৮ অর্থবিস্তা 


রেলগাড়ীতে প্রথম. শ্রেণীর টিকিট কাটে সে আরামে ভ্রমণের দাবি করিতে পারে, কিন্তু 
ষেব্যক্তি বু অর্থ আয়কর হিসাবে প্রদান করে সে দানব করিতে 
খ। করাজ পারে না যে তাহার গৃহের সম্মুখে ৪ জন পুলিস-পাহারা মোতায়েন 
রাখা হউক । সুতরাং করের সহিত স্ুবিপার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই ) কর ধার্য 
করা হয় রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয়ভার নির্বাহের জন্ত । কর হইতে যে-রাজস্ব সংগুহীত হয় 
তাহাকে কর-রাজন্ব (07%10521016 ) বলে। 
৮ করসংগ্রহের লীতি (0৪705 01 ৪০000) £ রাষ্ট্রের সাধারণ 
কার্ধ সম্পাদনের জগ্ঠ সরকার বাধ্যতামূলকভাবে করসংগ্রহ করে । 
অর্থবিগ্াৰিদগণেন মতে, এই সংগ্রহকার্ধ কতকগুলি স্ুনিদি্ নীতির 
উপব্‌ প্রত্তিঠিত ভওয়] উচিত । এ্যাডাম ম্মিথই প্রথমে নিম্নলিখিত 
সাতটি নীতির গ্রাথম চারিটির ব্যাখ্যা করেন। 

(ক) সঙভার লীতি €(0521001) 0£ 170051165 ) 2 রাষ্ট ধনী-দরিড্র 
সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় ; বাষ্্রী না থাকিলে কাহার৭ জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ 
থাকিতে পাঁরে না। স্রতরাং সকলকেই রাষ্ট্রব ব্যয়ভার নির্বাহের : 
জন্য ক্রপ্রদান কবিতে হইবে । কিন্ক সকলকে সমপবিমাণ কর 
দিতে বলা অন্যায় । যাচাঁর আয় মাত ১ শত টাকা তাভার 
১ হাঁজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির মত করপ্রদান করিবাব শ্ষমত! থাকে না । অনভএব 
প্রত্যেকে তাহার সামর্গয ন্তযারাই কর প্রদান করিবে, রাষ্্রের পক্ষে এই নীতিই গ্রহণ 
করা সমাচীন | ইহাকে সমতাঁব নীতি বলা হয়। 

(খ) নিশ্চয়তার নীতি (08017. 01 0610681765 ) 2 ধার্য করের পরিমাণ, 
কবপ্রদানের সময় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে করদাতার পূর্ব হইন্ডেই সঠিক ধারণ। থাকা 
প্রয়োজন । ইহা না থাকিলে লোকে আয় বৃঝিয়া বায় করিতে পারিবে না এবং 
নানাজূপ অন্তবিধা ন্দোগ করিবে । হয়ত" যখন লোককে কর দিতে বলা হইবে তখন 
তাহার হাতে মোটেই টাকাকডি থাকিবে না; ফলে তাহাকে খণ করিতে হইবে। 
করধার্ম ব্যাপঃরে এই নীতি নিশ্চয়তার নতি নামে পরিচিত । 

€গ) অ্ুৰিধার নীতি ((0811018 0£ 001)%015167)0€ ) 2 জনসাধারণের 
নিকট হইন্ে কর এমনভাবে 'মাদাশ্ব করা উচিত যাহাঁতে তাহাদের বিশেষ অয় বিধা 
না হয়। সমগ্র প্রাপ্য একনংগে চুকাইয়। দিতে বলিলে, অথবা অসময়ে করগ্রাদান 
করিতে বলিলে লোকের অস্থবিধা হয় । এইচন্য বেতনভ্ভুক্‌ ব্যক্তিদের আয়কর মাহিনা 
হইতে মাসে মাসে কাটিগ্রা লয়! হয় ; রুষকদের নিকট হইতে কিন্তিতে কিস্তিতে ভমি- 
রাজস্ব আদায় করা হর | "আবার কিস্তিব ধাভা বাক্কী থাকে তাহ' ফমল তুলিবার পরই 
দাবি করা হয়। করঘার্ধের এই নীতি সুবিধার ভ্রীতি বলিয়!.অভিহিত | 

€খ) ব্যয়গংক্ষেপের নীতি (0208) 0£ :০02.0105 ) 2 কপসংগ্র 

করিতৈ বিপুল ব্যয় হইলে রাষ্ট্রের কোষাগার্ট্রী সামান্ট রাজন্বই জমা পড়ে। সুতরাং 
 ব্যয়সংক্ষেপের নীতিও অনুসরণ করিতে -হক্কর্ঘ। যে কর আদায় করা ব্যয়বহুল 


করসংগ্রতের প্রধান 
সাতট নীতি 


সমভাঁর নীতি বিতে 
কি বুঝার 


সরকারী আয়-ব্যয় 


তাহা বাদ দিতে হইবে এবং যত অল্প ব্যরে" করসংগ্রহ করা যায় তাহা চেষ্টা 
করিতে হইবে । 

(ও) পরিবর্তনশীলতার নীতি (08100 ০1519561010 ) 2 করপার্য 
এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে করের পরিমাণের হাসবদ্ধি কর] চলে ।” 
ইহা হইলে সরকারী কার্ধসম্পাদদন ব্যাহত হইবে না, জ্নসাদারশ ও 
অন্থবিধা ভোগ করিবে না। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর ৭ ভুমি- 
রাজন্বের কখা উল্লেখ কর| যাইতে পারে । আয়কর পরিবর্তনশীল । 
অধিক রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে আয়করের হার বধিত করিলেই হইল 
আবার যদি মনে ভয় যে কবভাব ত্রাস করা প্রয়োজন ভবে হার কমাইয়া দিলেই 
চলিবে । ভূমি-রাজস্ব কিন্ত সাধারণত নির্দিষ্ট । প্ররোজনমত সরকার ইহাব বৃদ্ধি 
করিতে পারে না! ; আবার অজন্মার বৎসরে ইনার ভাস করিয়া রুষককে ্বিধাও দিতে 
পারে না। তবে একেবারে দুভিশ্ষের অবস্থ! হইলে ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাঁবে 
মকুক করিতে পারে । 

(চ) উণ্পাদনধীলতার নীতি €081007. 0£ [১:০91006%1 ) 2 কর 
হইতে সরকারের যাহাতে থে পরিমাণে অর্থাগম হুয তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । যে-কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অতি সামান্য তাহা ধার্দ না করাই যুক্তিযন্ত । 
অন্যভাবে খল| বার, প্রতোক করই যথাসম্ভব উৎপাদননাল হইবে । মে কর-ব্যবস্থায় 
সামান্য সামাল আয় হয় এপ কর থকা অপেক্ষা দেশের কয়েকটি টৎপাদন৪্'ল কর 
থাকাই বাঞ্নীয়। উৎ্পাদনবীলতার নীতি এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে 
দেশের উত্পাদনকার্ণ ব্যাহত হইয়া যেন মোট রাজস্ব প্র।্তিতে হাস না ঘটায় ।* 

(ছে) সরলভার নীতি (081)01) 0: 92101011015 ) 2 পরিশেষে, 
সরলতার নীতিও অনুসরণের চেষ্টা করিতে হইবে । যে-সকল কর ধার্য কর! হইবে 
তাহাদের সম্পর্কে সকল বিষয় জনসাধারণ থেন সহজে ব্ঝিত্ে পারে । 

করসংগ্রহের উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (01818০- 
উদ্ভ সা নীতিকে. 00101500500 £০০৫ (92-৭868]া ) বলিখ্াও অভিহিভ 

ভ্রমকরবাবস্থার. হয়। যে কর-ব্যবস্থায় বৈশিষ্কযগুলির প্রতেযকটিই পরিলক্ষিত 
বৈশিষ্টা ব্িযা হয় তাহণকেই সর্বাপেঞগ! উত্তম বলিয়। গণ্য করিতে হইবে । কিন্তু 
অভিডিত কণাহ » সকল নীতি বা সকল বৈশিষ্ট্য কৌন কর বা কোন কর-বাবস্থাতেই 
দেখা যায় না। স্তর চঠিশিত অধিকাংশগুলি পরিদৃষ্ট হয় তাহাই যথাক্রমে উত্তম 
কর বা উত্তম কর-ব্যবস্থা ।' 


*প্বিভিন্ন প্রকারের ক (০ 01263 )2 কর প্রধানত তুই 
শ্রেণীর--(ক) প্রত্যক্ষ (0106০6), চববং (খ) পরোক্ষ (170011606)1 যে করের 


পরিবর্তনশীলভার 
গুকত্ 


* উদ্রাহরণশ্বরূপ আয়করের উল্লেখ ঝরা ফাইতে পারে । আঁয়করের ভার অতিরিক্ত হইলে লোকের 
উপার্জনের ইচ্ছ। হান পায় বলয়] শেপ্য্ত আঁর্টীকর হইতে প্রাপ্তর পরিমাণ কমিয়াই'যায়। 


টি অর্থবিগ্থা 


'র সরানো যায় না তাহাঁকেই প্রত্যক্ষ কর বলে-__যথা, আয়কর, ব্যয়কর, 
সম্পদকর, দানকর ইত্যাদ্দি। যাহাদের উপর এগুলিকে ধার্য 
কিস -) দুই মী 
শরীর , পরততাক্ষ ও করা হয় তাহাদিগকেই উহার ভার বহন করিতে হয়। অপর- 
পরোক্ষ দিকে, পরোক্ষ করের ভার অপরের নিকট স্থানান্তরিত কর 
যায়। যেমন, বিক্রয়কর বা উতপাদন-শুক্ক (০0156 006165 ), 
সরকার বিক্রেতা ব| উৎপাদনকারীর নিকট হইতে আদায় করে ; কিন্তু উৎপাদনকারী 
ৰা বিক্রেতা উহা! ক্রেতার উপর চাপাইয়! দেয়। 
প্রত্যক্ষ করের স্থববিধা-অন্তবিপ্বা প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ধনীদের নিকট 
হইতে বেনী এবং স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে কম 
আদায় করা যায়। প্রয়োজন হইলে দরিদ্রকে করপ্রদান হইতে 
রেহাইও দেওয়া চলে। সুতরাং ইহা সমতার নীতির অনুকূল | 
যে পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহাকে গভতিণীলত'র নীতি (101101016 ০: 
0:0£6551018 ) বল! হয়। এ-সন্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে। 
প্রত্যক্ষ করের নির্দিটতা আছে । কত আয়কর প্রদান করিতে 
হইবে তাহা করপ্রদানকারী সুনিশ্চিতভাবে জানে বলিয়া! তাহার 
জন্য ব্যবস্থা করিতে পারে । 
প্রয়োজনমত প্রত্যক্ষ কর হইতে আয় বৃদ্ধি কর! শায়, আবার 
দরকারমত উহার ভারও হ্বাস করা যায়। 
প্রত্যক্ষ কর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হয়। অতএব উহ। 
ও । ইহা উৎপাদনশীল উতপাদনণীল। ্রতাক্ষ কর সংগ্রহ করিতে ব্যয়ও কম। 
পরিশেষে, সচেতন নাঁগরিকতার দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ কর সমর্থন করা হয়। 
লোকে জানিয়া-শুনিয়৷ কর প্রদান করে বলিয়া! সরকার করলব্ধ অর্থ 
কিভাবে ব্যয় করিতেছে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে । ইহার ফলে 
জণকঙ্গযাণ প্রলারলাভ করে। 
প্রত্যক্ষ করের কয়েকটি বিশেষ ক্রটিও মাছে । প্রথমত, এই প্রকার কর সরাসরি 
দিতে হয় বলিয়া ইহ! মোটেই জনপ্রিয় নয়। এই কারণে প্রত্যক্ষ 
করের হার অধিক হইলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সমালোচনা 
প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতে থাকে । ৃ 
প্রত্যক্ষ কর কাকি দেওয়াও মহজ। আয়ের মিথ্যা হিসাব দাখিল করিলে 
আরকর হইতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ কর দেশে শঠতা, 
প্রবঞ্চন] প্রভৃতির প্রসার ঘটায়। দেশে পৌরচেতনা জাগ্রত না 
হইলে এবং শিক্ষার প্রসারধ্স৷ হইলে প্রত্যক্ষ কর পরিচালনা করা 
অনেকটা- কঠিন হইয়া পঞ্টরে। লোকে যদি বুঝিতে না পারে ষে 
অযকার সাধারণের পক্ষে প্রয়েজনীয় ক্কার্য সম্পাষ্রনের নর করসংগ্রহ করিতেছে তবে 
ক্ডাহার। স্বয়ং অগ্রসর হইফ্ক হিসাব্জদা খল করর় না) আবার :অশিক্ষার জন্ত কখন 


ধ্রত্যক্ষ করের হৃবিধা 2 
3১। ইহা স্যায্য কর 


২। ইহা দিদি 


৩। ইহা] পরিবর্তনশীল 


€ | হহা নাগব্রিকতার 
প্রসার করে 


এহৃবিধ! £ 
১। ইহা অপ্রিয 


-২। ইঠা কাকি দেওয়] 
সহজ 


সরকারী আয়-ব্যয় 


কিভাবে হিসাব দাখিল করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারে না। ফলে সর 
ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় ।* 

প্রত্যক্ষ কর সকলের নিকট হইতে আদায় করা যায় ন! বলিয়া ইহাতে সকলের 
৩। হহাআংশিক নাগরিক-চেতনার উন্মেষ ঘটে না। লোকে যখন নিজে করপ্রদান. 
নাগিক-চেতন। করে মাত্র তখনই সরকার কিভাবে অর্থ ব্র করিতেছে সে-সন্বন্ধে 
্ধি করে সজাগ থাকে । সুতরাং প্রত্যক্ষ কর মাত্র আংশিক নাঁগরিক- 
চেতন] বুদ্ধি করে । 

পরোক্ষ করের স্ুবিধা-অন্ুবিধ! £ দ্রব্যাদির মুল্যের মধ্যেই অনেক সময় 
পরোক্ষ কর ধর| থাকে বলিয়া লোকে করপ্রদ!ন করিতেছে বলিয়া সব সময় বুঝিতে পারে 
না। যেমন, দর্শক যখন পিনেমার বা খেলার মাঠের টিকিট কাটে 
তখন টিকিটের সম্পূর্ণ দ।মকেই দর্শনী বলিয়া ধরিয়া লয় । অনুরূপ- 
ভাবে, লোকে ৬ বাণ নয়া পয়সার একটি দিয়াশলাই কিনিবার সময় 
ইহার মধ্যে যে উতপাদন-শুক্ক ধরা আছে সে-সন্বন্ধে সচেতন থাকে না। ফলে পরোক্ষ 
করের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কম হয়। 

প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ করও বেশ রাজস্ব সংগ্রহে সহায়তা করে । চিনি, 
দিয়াশলাই, সুপারি, কেরোসিন তৈল, তামাক প্রভৃতির উপর ধাধ পরোক্ষ করই 
বতমানে ভারত সরকারের রাঁজস্বের সবপগ্রধান উৎম। রাজ্য- 
সমুহের বেলাতেও দেখা যায় যে বিক্রয়কর হইতে বহু পরিমাণ 


সাবধা £ 
১। উহা জনপ্রিয় 


২। ইহাও উৎপাদনশীল 
অগ সংগৃহীত হয়। 

প্রোক্ষ কর সকলকেই স্পশ করে। সুতরাং রাষ্ট্রকার্ধ পরিচালনার জন্য ধনী- 
দরিদ্র সকলেই অর্থপ্রদান করিবে এই পাতি পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কাধকর হয়। উচ্চ 
৩1 ইহা মকলকেই হারে পরোক্ষ কর ধায করিয়া অনিষ্টকারক দ্রব্যদির ব্যবহার 
ম্পর্শ করে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যে মগ্ভ গঞ্জিকা 
অহিফেন প্রভৃতির উপর উতপাদন-শু্ক ধার্য করা হয়। 

কিন্তু পরোক্ষ কর গ্ঠাধ্য কর নহে। ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই 
অসুবিধা ই অধিক পড়ে । এক টাকার জিনিস কিনিলে ৫ নয়া পয়সা বিক্রয়- 
১। ইহান্াযাকর কর দিতে হইবে। একজন ধনীর পক্ষে ৫ নয়া পয়সা কিছুই 
নহে নয়, কিন্ত একজন দরিদ্র ব্যক্তি উহাতে ক্টবোধ করিতে পারে । 
২। ইহার ঘারা * ছিতীয়ত, অজ্ঞতা যদি কাম্য বলিয়া বিবেচিত না হয় ঘৰে 
পৌগচে $নার উন্মেষ পরে।ক্ষ করকে সমর্থন করা যাইতে পারে না". পরোক্ষ. কর- 
ঘটে ন! প্রদানকারী করপ্রদান সম্বন্ধে সচেতন থাকে না বলিয়া হাহার 
পৌরচেতনার উন্মেষ হয় না। 


ভা 






* দোকানদার ও উৎপাদনকাগাও নং সময় সঠক হিন/ব দাখিল করে না।, কিন্ত ইহাদের 


ফলে ইহাঁঘের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদার বরা 


সংখ্যা সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষ1" অল্প 
অপেক্ষাকৃত সহজ ।  . 


২০২ অর্থবিদ্ধা 


অনেক সময় পরোক্ষ করও' সংগ্রহ করিতে সরকারের বিশেষ অস্ুবিধা ও বনু 
৩। নংগহ বাঁপারেও ব্যয় হয়। আমাদের দেশে লোকে আয়কর বহু পরিমাণে বশকি 
ক্রটি দেখা যায় দেয় সত্য, কিন্ত বিক্রঘ়্কর বড় কম ধাকি দেয় না 


সমানুপাতিক ও গতিশাল কর (76:097009100908] 8100 12708155515 
[8059 )2 করনংগ্রহের অন্ততম নীতি হিমাবে এযাডাম ম্মিথ বলিয়াছেন যে 
দির ডন তাহার সামর্থ্য অন্বারীই করপ্রদান করিতে হইবে 
করিতেন, সমানুপাতিক অথাৎ, 65071775547 নাতির (70110051116 01 200981109) 
হারে কর-পিখারণ অন্থকুল বা স্টাধ্য হইবে । এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই সমতার 
করিলেই এনতার শীতি অনুসরণ করা যায়? এ্যাডাম শ্মিথের মতে, সমানুপাতিক 
নীতি পাও হয় হারে কর ধার্ধ করিলেই ইহ। সম্ভব । যাহার ১০০ টাকা আর সে 
যদি ১০ টাকা আয়কর প্রদান করে, তাহা হইলে যাহার ১০০০ টাকা আয় তাহার 
নিকট হইতে ১০০ টাক] কর আদায় করিলেই ন্ঠাষ্য ব্যবস্থা করা হইবে। 

কিন্তু সমানুপাতিক হারে কর-নিধধারণ করিলেই যে সমতার নীতি পালিত হয় 
আধুনিক অর্থবিভ্তাবিদগণ তাহ| স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে, লোকের আয়- 
আধুনিকগণ বলেন, বৃদ্ধির ফলে করপ্রধানের ক্ষমতা সমানুপাতিক হার অপেক্ষাও 
ইহার জন্য করকে  বুদ্ধিপায়। সুতরাং, যাহার আর ১০০ টাকা সে যদি আয়ের 
গরতিশাল করা প্রয়োঙ্ন শতকর। ১০ ভাগ করপ্রদান করে, যাহার আয় ১০০০ টাকা 
গভিণাল কর দ্বারাই তাহাকে শতকরা ১০ ভ।গের অধিক হারেই কর দিতে হইবে। 
ত্যাগের সমতা! প্রতিষ্টা এইরূপ করকে গতিথাল কর (179:9155515৩ 09) বলা হয়। 
রান এই গতিগীল করই ধশী-দরিদ্রের মধ্যে 'তঠাগের সমত।” (6445175 
06 58071610 ) প্রতিা করে ) সমতার নাঁতি' বপিতে এই ত]াগের সমতাই বুঝায় । 
গতিনাল হারে করধায বতমানে সকল সভ্য দেশেই করবব্যধস্থার অগ্ততম বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার দ্বারা ত্যাগ্রে সমতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আ'থক 
ৃ বৈষম্য হ্বান করা হয়। আমাদের দেশে প্রবতত আয়কর 
জা সম্পদকর দানকর সম্পত্তিকর প্রভৃতি সঞ্ল করই গতিশল। 
পরোক্ষ করকে গতিশাল করা কাঠন। সিনেমা ব। খেলার মাঠে 
উচ্চ শ্রেণার টিকিটের উপর অধিক হারে প্রমোদকর ধার করা যায়; কিন্তু সুপারি, 
কেরোসিন তৈল প্রন্ভুতি সাধারণ ব্যবহাব দ্রব্যের উপর একই হারে কর বসানে। ছা 
গত্যন্তর নাই। 
'* “হরভার ও উহার বণ্টন (92 0200) 210 165 101500100- 
0101) ) $ করের মাধ্যমে সরকার যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তাহাই হইল এ 
দেশের জনসাধারণের উপর করভার (£" ১৮:৫6), কারণ এ পরিমাণ করের 
অর্থভারুট জনসাধারণকে বহন করিতে হয়। এব প্রশ্ন হইল, এই করভার দেশের 
বিভিন্ন সন্প্রধায়ের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হই এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বল! 


সরকারী আয়-ব্যয় ২০৩ 


যায় যে লোকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করভার বহন “করিবে । দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর 
করভার বহনের সামর্থ্য অধিক ) সুতরাং ধনীকে দরিদ্র অপেক্ষা বেশী কর প্রদান করিতে 
হইবে । কতটা বেনা কর প্রদান করিতে হইবে? এই প্রশ্রের উত্তরে আবার উপরি- 
বণিত ত্যাগের সমতার নীতিরই উল্লেখ করিতে হয় । অর্খাখ ধনী যতটা পরিমাণ বেশা 
কর প্রদান করিলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ত্যাগের সমতা আসে, ধনীর পক্ষে ততটাই 
বেশা কর প্রদান করা উচিত। অতএব করভ|র যাহাতে ন্তাষ্যভাবে বন্টিত হয় তাহার 
জন্য গতিণাল করই ধার্ধ কর| উচিত । 

সরকারা বায় (7১40110 775051)010016 ) £ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
দেশরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশুংখলা রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, শিল্পোনয়ন, 
ভিন প্রকাগের পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার পরিচালনা প্রতি নানা কাধে 
সরকাপী ব্যয় সরকারকে অর্থব্যয় করিতে হয়। নানাভাবে এই সকল ব্যয়ের 
শ্রেণাবিভাগ করা যাইতে পারে-_-থা, ক্ষেত্র 'ন্ুসারে, সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে, 
উদ্দেশ্য অনুসারে, ইত্যাদি । 

(ক) ক্ষেত্র অনুসারে শ্রেণাধিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্ত্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার 
এবং স্থানীয় সরকারসনূহের পৃথক পৃথক ব্যর । আমাদের দেশে ভারত সরকার দেশ- 

রক্ষার জন্য ব্যয় করে, রাজ্য সরকার পুলিস জেল ও শিক্ষার জন্ত 
১ ক্ষ অঙ্গার. ব্যয় করে, মিউনিসিপ্য।লিটি প্রভৃতি রাস্তাঘাট উন্নভির জগ্ত ব): 
করে, ইত্যাদ। 

(খ) সুবিধার প্রক্কৃতি অনুসারে শ্রেণাবিভাগ বলিতে বুঝায় যে কে ব কাহার! 
স্থবিব| (961)০11) ভে।গ করিতেছে তাহা দেখ! । কতকগুলি বয় সকলের সুবিধার 
২। বিধ|র প্রথতি জগ্ই কর] হয়-যেমন, দেখরক্ষার জন্য ব্যয়, শিক্ষার জন্ত ব্যয় 
অনার ইত্য।দি। আবার কতকগুপি ব্যয় বিশেষ বিশেষ শ্রেণার লোকের 
জন্ঠই করা হয়। যেমন, পেনসন্‌ ঃ ইহা মাএ অবসরপ্রাপ্ত সপ্গকারী কমচাগারাই পাইতে 
পারে, সকলে নহে । 

(গ) উদ্দেশ) অনু সারে শ্রেণাবিভাগে দেখ। হর যে এ বিশেষ ব্যয় উৎপাদনণাল 
না অন্ৎপাদনখল। রেলপথ, জলসেচ, বিঞ্যৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য ব্যয় ষে 

. উৎপাদনশাল ইহা সহজেই অনুমেয় ॥। এগুলিতে ব্যয় করিলে 
৩। ৬দ্দেশ্য অনুসারে ০, ০ তিতা জিরা এ ট 
টা? ভবিষ্টতে সরকারের 'আয় বাড়িখে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ত 
অনুংপাধনশার ব্যয়. 'ব্যগকেও উৎপাদনশীল বণিয়া গণ্য করা ষইতে পারে। কারণ, 

এগুলির জন্ত ভবিষ্যতে জাতায় আর বুদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । তবে 
ইহারা পরোক্ষভাবে উত্পাদনশল মাত্র, প্রত্যক্ষভাবে নহে। ইহাদের জন্ত ব্যর করিলে 
সরাসরি সরকারের আয়বৃদ্ধি,ঘটে না । 

ুদ্ধ, সৈশ্তব।হিনী পোষণ প্রভৃতির & সাধারণত অনুৎপাদনশীল বলিয়া ধরা 
হয়। তবে দেশরক্ষার জন্য ব্যয় অপ্ষ্ঠুরহার্য বলিয়া ইহার একাংশকে উৎপাদনশীল 
বলিয় গণ্য করিতে হইবে |. 


২০৪ অর্থবিদ্ধা 


দেখা যাইতেছে, উৎপাদনখীল ও অনুত্পাদনণীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি 


ও অস্পষ্ট । বর্তমানে সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সরকারের 
অনুৎপাদনণীল প্রায় সকল ব্যয়কেই উৎপাদনশীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে । কিন্ত 
বায়ের মধ! সীমারেখা অতিমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যেব্যয় তাহাকে 
অতি অল্প অন্ুৎপাদনশাল ব্যয় বলিয়া গণ্য না করিয়া উপায় নাই। কারণ, 


ইহাতে সমাজের ক্ষতিই হয়। 
এ্যাডাম প্রিথের স্তায় প্রাচীন লেখকগণ সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করেন নাই 
_ কারণ, তাহার! ইহা সুনজরে দেখিতেন না । তাহাদের ধারণা 


পুবে সরকারী ব্যয় 

লইয়| আলোচনা করা ছিল যে সরকার যত কম ব্যয় করে ততই ভাল। এই ধারণা 
হইত না সরকারের কার্ধাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্র্যবাদের ফল। ব্যক্তি- 
স্বাতব্র্যবাদ অনুসারে সরকারের কার্যাবলী হইল ন্যুনতম | সুতরাং সরকারের ব্যয়ও 
হইবে ন্যুনতম । 


বর্তমানে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রের দিন শেষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে উক্ত ধারণা 

আর পোষণ করা হয় না। বর্তমানের ধারণ! হইল যে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্য 

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া চপ্পিতে হইবে। শুধু দেশরক্ষা ও 

রি সা আভ্যন্তরীণ শাস্তিশংখল! রক্ষা নয়__শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন, 

বেকার-সমন্তার সমাঁধাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বান্থ্যোনয়ন, গ্রামোনয়ন, 

পরিবহণের সুব্যবস্থা প্রতি সকল বিষয়ের জন্তই সরকারকে প্রয়োজনমত ব্যয় 
করিতে হইবে । 

সরকারা খণ (79৮11010606) £  প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার জন্য 
অনেক সময়ই সরকারকে খণ করিতে হয় । এই খণকে সরকারী খণ বা সাধারণের খণ 
দরক।এা ধণের (00101101610) বল হয় । দেখা যায় যে সরকার সাধারণত 
কারণ তিন প্রকার ব্যয়ের জন্য খণ করে £ (ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি 
মিটাইবার জন্ত ব্যয়, (খ) যুদ্ধ ইন্ত্যাদির জন্য জকরী ব্যয়, এবং (গ) উৎপাদনশীল 
ব| উন্নয়নমূলক ব্যয় । 

(ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্ত খণঃ আয় অপেক্ষা ব্যয়ের 
পরিমাণ কিছু অধিক হইলেই কর-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করা উচিত নহে । দেখিতে 
হইবে যে এই ব্যয়াধিক্য অনিশ্চিত ( 58508] ) না নিয়মিত ধরনের | অনিশ্চিত ধরনের 
ব্যয়াধিক্য মিটাইবার জন্ত খনগ্রহণ করাই যুক্তিসংগত ; কিন্তু ঘাটতি যদি নিয়মিত হইতে 
থাকে তবে করের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব সংগহের্‌ চেষ্টাই করিতে হইবে । 

(খ) যুদ্ধ ব্যাপারে জরুরী ব্যয়ের জন্য খণ £ অনেক দেশেই সরকারী খণের এক 
মোটা অংশ যুদ্ধের ব্যয়শিবাহের জন্ত গৃহীত | দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের ফলে এইপ্রকার খণের 
পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পুরী ইংলগু- অন্ততম প্রধান উত্মর্ণ দেশ 
€ 01001 ০021005 ) ছিল; যুদ্ধের ফলে, 1 অধমর্ণ দেশ (850601০৩205 ) 
হইয়া পড়ে। ভারতের সরকারী খণের একাং জন্য গৃহীত, | 






সরকারী আয়-ব্যয় ২০৫ 


(গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্থা খণঃ ব্রিটিশ আমলে ভারতে রেলপথ শিমী৭, 
জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির ভন্য বহু খণ গ্রহণ করা ইইয়াছিল। বর্তমানেও 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক কাধ সম্পাদনের জন্য সরকার নিয়মিত খণ, 
গ্রহণ করিতেছে । 

সরকারা খণের আ্রৌোিবিভাগ (01735190860. 07 [0011 
[1)206) £ নানাভাবে সরকারী খণের শ্রেণাবিভাগ করা চলে। তন্মধ্যে একট 

শ্রেণীবিভাগ হইল বহিঃস্ত্র হইতে প্রান্ত (6581 ) এবং 
রা ই আভ্যন্তরীণ (12771) খণের মধ্যে। সরকার যখন দেশের 
রা বাহির হইতে খণ সংএহ করে তখন উহাকে বহিঃস্থত্র হইতে 
প্রাপ্ত খণ বল] হয়; এবং দেশের লোকের নিকট হইতে খণ লই লে 

উহাকে আভ্যন্তরীণ খণ বলে । 

ছ্বিতয়ত, সরকারী খণ স্বল্লকালীন থা দীর্ঘকালীন হইতে পারে। অতি স্বল্প- 

কালীন খণ-__যেমন, ৩ 'অথব। ৬ মাসের জন্য খণ সরকার সাধারণত 
টম ও. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করে, এবং দীর্ঘকালীন হইলে 
উহা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। 

সরকারী খন আবার উৎপাদনথল (0:০ণ০015০ ) এবং অনুৎপাদনখাল (17১- 
770400012 ) উভয় প্রকারেরই হয়| উতপাদনথাল খন রেলপথ, বিমান, শিল্পোনয়ন 
প্রভৃতি লাভজনক কামে শিয়োগ কর হয়, এবং অন্রৎপাদনখল 
খণ বাস্তহারাদের সাহাষাদান, দ্ুভিক্ষত্রাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা 
হয়। খণ উতপাদনথাল হইলে খন দ্বারা স্যই সম্পন্তির (85565 ) 
আয় হইতে এ সদ ও ধীরে ধীরে আসল মিটানো চলে ; কিন্তু খণ অন্ুৎপাদনশীল 
হইলে অন্যান্ত স্ত্রে সংগৃহীত রাজস্ব সুদ বাবদ ব্যর করিতে হয় । 

উন্নয়নক্কার্যের জন্য অর্থসংস্থান (81091001176 0£70০%2]100706202 
সামান্য খণপংগ্রহ করিয়া অথবা রাজস্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া সাঁপারণ উন্নয়নমূলক কার্ধের 
উন্নধনমূলক কাধের. ব্যয়নিরবাহ করা চলে । কিন্তু ভারতের ন্যায় বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা 
জন্য কিভাবে অর্থ কার্ষর করিবার জন্য অর্থসংস্কানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
০205 করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত করস্থাপন, 
অধিক খনসংগ্রহ-্বিশেষ করিয়া স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহ__রেলপথ ইত্যাদির হ্যায় বাণিজি)ক 
প্রতিষ্ঠান হইতে মুনাফার গুচেষ্টা, বিদেশে অর্থসংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয়ই বিশেষ উল্লেখযোগা। 

অতিরিক্ত করস্থাপনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ প্রধানত দেশের জনসাধারণের করপ্রদান- 

. ক্ষমতার (68919 ০1015 ) উপর নির্ভরগ্রাল। জনসাধারণ 

বি তি “যদি ইতিমধ্যেই পরঘরপ্রদানক্ষমতার সীমায় গিয়া পৌঁচিয়া থাকে . 
ও ইহার ী ৃ ্ 

তবে অতিরিক্ত ররন্থাপন করিলে ব্যবসাব!ণিজ্য ব্যাহত- হইয়া 

মোট কর রাজস্মের পরিসর হাস পীর! রিয়ার 

. বাণিজ্যিক ্ি্ানসমূহের মুনা) সম্বন্ধে এ একই কথ!" বল! চলে ! যুনাফা- 
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৩। উৎপাদনশীল ও 
অনুৎ্পাদনশীল খণ 


২০৬ অর্থবিস্তা 


যদি ইঠিমব্যেই উচ্চমাত্রায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে আয়বৃদ্ধির আশ! করা ভুল । 
উদাহরণস্বরূপ, বাসের ব! রেলপথের মালুল বা! পণ্য-পরিবহণের ভাড়া মীম ছাড়াইয়া 
মিরার বুদ্ধি করিলে লোকে রেলে বা বাসে ভ্রমণ কমাইতে বাধ্য হইবে। 
রতিঠানের আবধৃন্ধি ফলে ইহাদের মোট আয় কমিতেই থাকিবে। অবগ্ত ভাড়া 
ইহার লীগ বা মূল্য বাডাইয়া আরবুদ্দির ব্যবস্থা না করা গেলেও স্থুপরিচালনার 
মাধ্যমে ব্যরসংক্ষেপ করিয়া মুনাফা কতকটা বাড়ানো যায়। 
অনুণপভাবে করপ্রবঞ্ধণার বি?দ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়। রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ 
বুদ্ধি করা যাইতে পারে। 
খশসংগ্রহ ছুইটি বিবর দ্বারা নির্ধারিত হয়-_(ক) জনসাধারণের মোট সঞ্চয়, এবং 
(খ)ট এই সংঞ্চর সংগ্রহ করিবার জন্য সংগঠন ( [02017175629 101 00112061017 0 
9251705 )। দেশের লোকের সঞ্চয় যদি অত্যল্প হয় তাহা 
টন গে হইলে খণের মাধ্যমে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় না। আবার 
উপর নিখিল সংগ্রহের জন্য সংগঠন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহ! হইলেও চলিবে না। 
সুতরাং সরকারের কার্য হইবে সকলকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা 
এবং উপধুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে এই সঞ্চয় সংগ্রহ কর! । স্বল্পোমত দেশ্রে অধিকাংশ 
লোক দরিদ্র বলির! স্বল্প সঞ্চয়সংগ্রহের প্রতি সরকারকে অধিক মনোযষেগ দিতে হইবে । 
কিন্তু আভ্যন্তদীণ খখসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। স্ুভরাঁং 
বিদেশে শর্থসংগ্রহের ব্যবস্থ| করিতে হয় | বৈদেশিক সরকার, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান 
হইতে খণ্সংগ্রহ এবং বৈদেশিকগণকে সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিয়োগ 
তা করিতে উৎসাহিত করিরাই এই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। 
নিট বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের আর একটি প্রয়োজন হইল যন্ত্রপাতি, 
কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি গু্াপ্টির স্থুবিধালাভ । দেশে খণনংগ্রহ 
করা সম্ভব হইলেও সকল সময় ইহার দ্বার। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আনয়ন করা 
যাক্স না। কিন্তু বিদেশে সংগৃহীত অর্থকে সরাসরি মুলধন-দ্রব্যে ( ০৪19] £০9০৫$ ) 
রূপান্তরিত কৰিয়। আমদানি করা চলে ! 
অবশেষে, ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ন্যায় বিরাট 
উন্নরনকার্ধের জন্ঠ সরকারকে কিছু কিছু ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয়। | 
ঘাটতি ব্যয় (195501৮ দ1091)01008 ) £ সাধারণত কর-রাজন্ব, রেলপথের 
শাঁয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ প্রভৃতি হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহার 
অধিক ব্যয় করা হইলে সেই র্যয়কে “ঘাট'তি ব্যয় বলা হয়। 
সরকার খণ করিয়া বা জম্ষ্র অর্থ তুলিয়া বা নোট ছাপাইয়া এ ব্যয় 
' সংকুলানের ব্যবস্থা করে ছু কিন্তুৎ ভারতের পরিকল্পনা মিশন 
ঘ্বাটতিব্যয়ের যে-সংজ্ঞ! দিয়টছে তাহা একটুট্রঅন্ত ধরণের । ইহাতে জনসাধারণের 
নিকট ' হইতে. খণের মাধ্যমে সংগৃহীত -অর্থফ্রি ঘা্দি...ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। 


৫1 ঘাটতি বায় 


ঘাটতি ব্যয় কাহাকে 
বলে 


সরকারী আয়-ব্যয় ২০৭ 


অর্থাৎ, কর-রাঁজন্ব, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠাননমহের দুনাফা এবং জনসাধারণের নিকট 
হইতে সংগৃহীত বিগিন্ন প্রকারের খশ -এই ভিন হত্রে প্রাপ্ত অর্দের অতিরিক্ত 
ব্যয় করা হইলেই তাহা ঘাটতি ব্যয় বলিয়া গণ্য। সুতরাং 
এই ব্যর সংকুলানের পদ্ধতি হইল উষইটি £ (১) সরকারী সঞ্চয় 
হইতে অর্ তোণা! এবং (২) রিজার্ভ খ্যাংকের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা । 
সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ ভুলিয়া ব্যয় করিলে এ টাকা ক্রিয়াশাল (2০0৮৩ ) হইয়া 
উঠে ;* এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে খন গ্রহণ করিলে রিজাভ ব্যাংক উঠা 
নোট ছাপাইয়! প্রধান করে। স্রতরাং উভয় গেত্রেই একরপ “ব-স্থ্' টাকাকড়ি 
বাজারে বিনিময়ের কার্য করিতে থাকে । ফলে মদ্রাম্মীতি দেখা দিতে পারে__কারণ, 
টাকাকডি বৃদ্ধি পাইলে সংগে সংগে জিনিসপত্রের যোগান বুদ্ধি পায় না। 

ভারতের পঞ্চবাধিকা পরিকল্মনায় অর্থসংগ্রহ (চু টাল 01 
110019১1716 ৬০7 717115) 2 (আমাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় 
কিভাবে অর্গসংস্থান করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে )তাহার ব্যাখ্যা! শিম্ললিখিত 
ছকটির মাধ্যমে করা হইল । ছকটি হইতে দেখ] যাইবে থে(ঘাটতি ব্য ছাড়া অন্ঠান্ত 
স্তর হইতে অর্থসংস্থাণের পরিমাণ দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মূল 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিফল্পনাঁয় ১২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা 
হয়, কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যর হর মাত্র ৯৪৮ কোটি টাকা 9 ছকটিতে ইহাঁও দেখা 
যাইবে যে(তৃভীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্/য় ইহার প্রায় অর্ধেক ব| ৫৫০ কোটি টাকা 
হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । 

আরও উদ্লেখষোগ্য যে প্রথম ও ছিতীয় পরিকল্পনায় অর্থসংশ্কানের যে হিসাব দে ওয়া 
হুইল তা তাহা হইল চুটডান্ত হিসাব |) 8. ( হিসাব কোটি টাকায় ) 


ভারতের ঘ!টতি ব্যয 





| স্বিীধ পরিকঞন। 











রাদিরা বিভিন্ন স্ত্র প্রথম পরিকল্জন। (পরিবঠিত) নি পর্গিকল্পন। 
্ টিন | রত 
১। কৃররাজশ এবং রেলপথ ও | র 
অন্তান্ত সরকাগ প্রতিষ্টানের ডদ্ধত্ত | নি তিনি ৮ উঠ 
২1 বিভিন্ন ত্র সঞ্চ়নংগ্রহ €০৯ ১৪১৪ ১৯৪৯ 
৩। বৈদেশিক সাহাষ্য | ১৮৮ ১*৯ ৰ ২২০০ 
৪। ঘাঁটতি ব্যয় ূ ৪২০ | ৯৮৮ ৫৫০ 
এ | বিবিধ স্ত্র দি | সি ৪ 
55 142-১2487৮-22515255557252543 টার ররর হারার রি 
মোট. [ . 9৬৯৩ প৫৩০ 








শর ূ 
* সরকারের টাকা যতক্ষণ জমা অবস্থ ছিল ততক্ষণ উহাগ কোন কাধ (বিনিময় সম্পাদনের কাধ ) 
ছিল না; ন্ব্রাং টাকাকূড়ির মোট খোগানের সুুরিমাণও কম ছিল-। «এখন জমা হইতে তুলিয়! খরচের ফলে 
এ টাক! বিনিময়কাথে নিধুদ্ত হওলাদী উই। 'ত্রি্রী?' হইল; এবং ফলে টাকাকড়ির যোগালও বাড়িল'। 


২০৮ অর্থবিস্তা 
সহক্ষিগুসান্র 


সরকারী আধব্যয়কে সাধারণের আয়-ব্যয়ও বঙ্গ! হয়। ইহার প্রধান শাখ| চারিটি-(ক) সরকারী 
আয়, খে) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী খণ এবং (খ) উন্নয়নমূতক কার্ষের জন্য অর্থসংহ্ান। 

সরকারী আয়-ব্যমের পদ্ধতি প্রধানত তিনটি--(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ঠ আয়ের পদ্ধতি, (খ) পুব-নিধি বায়ের 
পদ্ধতি, এবং (গে) বাণিজ্যিক পদ্ধতি | 

নরকারের আধ বা রাজন্ধ £ সপকারী রাজন্। ছুই প্রকারের (ক) কর-াজন্ব, এবং খে) কর শিগপেক্ষ 
রাজন্ব। কপ হইভে সংগুধীত গ্লাজদ্বকে কর-পাজখ্ধ এবং সেবামূকক কাধাধি হইতে মংগৃহীত রাজশকে কর- 
নিরপেক্ষ রাজন বলে। 

কর-নংগ্রহের নীতি £ সরকার করসংগ্রহ কাম কয়েকটি নাতি অনুসারে সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে 
১। সগতাগপ শীতি, ২। নিশ্যতার নীঠি, ৩। ক্বিধার নীতি, ৪1 বায়সংক্ষেপের নীতি, 
৫ | পণিবর্তনশী:ভার নীতি, ৬। উৎপাদনশীল্তার শীতি, এবং ৭1 সরঃতার নীতি__এই ফাতটিই 
প্রধান। এই শীতিগুমিকে উত্তম কর-ন্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বক্য়াও অভিঠিত করা যায়। মে করব্যবস্ায় 
বৈশিষ্ট্য গুলির অধিকাংশ পরিরুষ্ট হয় তাহাকেই উত্তন কর বাবস্থ। বিয়া গণ্য করিতে হইবে। 

শিভিন্ন গ্রকাপেখ কপ 5 কর প্রধানত ছুই ভেএর-(ক) প্রত্যক্ষ কর, এবং খে) পরোক্ষ কর। যে 
করের ভার অন্য উগর সপানো যায় ন! তাহাকে প্রত্ক্ষ কর এবং যে করের ভাব অন্তের উপর দরানো যায় 
তাহাকে পরোক্ কর বলে । আঘকুর, বায়কর, দানকর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের এবং ধিক্রয়কর, উৎপ'দন শুল্ক 
প্রভৃতি পরোক্ষ করের উদাহরণ । 

গ্রন্ক্ষ করের নচচিখিত কখেকটি হবিধ! দেখিতে পাওমা হায় ত ১1 উহা শিদি, ২। উহা 
পরিবর্তনণাস, ৩। ইহা উৎপার্দনশাল, 81 হী] নাগপিকভার গ্রানার করে। উহার অস্বিধাগুলি 
তইল যে, ১। ইহ অপ্রিয, ২। উঠাঁকে ফাকি দেওযা সহজ, ৩। ইহা আংশিক নাশগ্রিক-চেতন! 
বৃদ্ধি করে। 

পঞসোক্ষ করের গবিধা-আহবিধ| ঠিক উহার বিপরীত । হুবিধ| হইল যে ১। উঠা জনপ্রিয়, ২। ইহাও 
উৎপা্নণাল, ৩। ইহা সকতেকেহ ম্পর্শ কগে। কিন্তু ১। উহা হাব কর নহে, ২। উহার দ্বারা 
পৌরচেভন।র উন্মেষ ঘটে না, ৩। করসংশ্রহের বপারেও কুটি দেখা মায়। 

সদানুপাঠিক ও গতিাল কর প্রাচীন জেখকগণ মনে করিতেন যে, সমানুপাতিক হারে কর ধাষ 
করিলেই মমতার নীতি পালিত হয়। আধুনিক অর্থবিগ্ভাবিধগণ কি্ত বছেন বে উহার জন্য গতিশাল হারে 
কর ধার্য কণা প্রষাজন। গতিশীল কর বলতে বুঝায় ব্রঘবর্মার হারে কর ধা করা । গতিশ।ত করধার্য 
বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । ভারতও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 

সরকাপী ব্যয়ঃ সরকারী ব্যয়েছ ঠিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ কর! হয়-_(ক) ক্ষেত্র অনুসারে, (খ) হুবিধার 
প্রকৃতি অনুসারে, এবং গে) উদ্দেশ্য অন্ুনারে | ক্ষেত্র অনুনারে ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় 
সরকার, রাঙ্গয সরকার প্রস্ভতিপ ব্যয় । হবিধার প্রকুতি অনুমারে অেণীবিভাগ কগিতে হইলে দেখিতে হইবে 
যে, ব্যয় সাধারণ স্বিধা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর স্থবিধার জন্য কর! হয়। উদ্দেশ্ত অনুসারে উৎপাদনশীল 
ও অনুৎ্পাদনথাল ব্যয়ের মধ্যে পার্ক করা হয়। অবন্ত উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে 
সীমারেখা অতি অস্পষ্ঠ । | 

আধুনিক কর্মমুখর রাষ্ট্রে সরকাী ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে.। 

সরকারী খণ £ সরকার মোটামুটি তিনটি কারণে গণ গহণ করিয়া থাকে £ €ক) বাজেটের মাধারণ 
ঘাটতি-সিটাইবার জন্থা, (খ) বুদ্ধ ইত্যাদি জরুরী ব্যয়ের ধ্রুন্ট, এবং গে) উন্নয়নযূপক ব্যয়ের জন্য । এই 
খণের আবার তিনপ্রকার শ্রেণুবিভাগ কর! যাইতে পাঞ্টি€ক্১ বহি:সত্র হইতে প্রাপ্ত ও আষ্ত্বরীপ 
খণ, [খে সুকানীন ও দীর্ঘকালীন খণ, এবং গে) উৎপাদন্ড্রীল ৬অগৃৎপাদনপীল ধণ। 

ী, ৫ 









সরকারী আয়-ব্যয় ২০৯ 


উন্নয়নকার্ধের জন্য অর্থনংস্থান £ উন্নযনকাধের জন্য সরকার নানাগবে অর্থ সংগ্রহ করে- যথা, 
১। মতিরিস্ত করধার্য, ২। সেবা ও দ্রব্য সরবরাহকারী বাণিগ্যিক প্রতিষ্ঠানসধুহের মুনা কবাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, 
৩। খণনংগ্রহ, ৪। বৈদেশিক নুলধননংগ্রহ, এনং «| ঘাটতি ব্যয়। 

এই কর়টি সুত্র হইতে অর্থনংগ্রহ কগিয়। ভারতের অর্থনৈতিক পগিকল্পন।সমূহ কার্কর করা হইতেছে । 


প্রশ্নোতর 
7. 20019 10591001906 1509 010%9117700186 1779, 00 017194 060 670 18769? 
10900915১10 705010198৮0 এ 070-71৮ 1901)000,5 (11556709613 0001008880৮ 
“নরকারের রাঁজথকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়_-কর-রাজন্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজ 1” উদ্ভিটির 
ব্যাখ্য। কর। [ ১৯৭ পৃষ্ঠা] 
2, 109509 8 "9. [920015170 019 01)88,0091156108 0? & £০900 28. (0. ঢে- 1901) 
করের সংজ্ঞ| নির্দেশ কর । উত্তম করের বৈশিষ্টাগুপির বর্ণনা কর। [ ১৯৭-১৯৮ এবং ১৯৮-১৭৯ পৃষ্ঠ ] 
3..7090170 8 7092 101900993 6200 10091168240. 09190%8 ০৫ 11790 800. [10017906 
100১09, (11. 9. (0) 2990 ) 
করের সংজ্ঞা! নির্দেশ কর। প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণ মন্বন্ধে আলোচন|। ক । 
[ ১৯৭-১৯৮ এবং ২*০-২০২ পৃষ্ঠা ] 


4. 10186100187) ৮০০০9 ০ 10160 800. 80 11019061030, 0150 98500100199 01 


10008 8102 600 100 01801080-555029, (17. 3. (13) 00701). 19609) 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থকা নির্দেশ কর। ভারতীয় করব্যবস্থা। হইতে উভয়ের উদাহরণ 
দাও। [ ১৯৯-২০২ পৃষ্ঠা] 
20, ৮0096 19 চ:101290 জি? 0559 8 00608000310 01 807709 01 6100 17001001722 
9৭ 1651090] 118 61019 0012701" ? (11. 9. (13) 1962 ) 
প্রত্যক্ষ কর কাহাঁকে বলে? এদেশে প্রবতিত আছে এরূপ কযেকটি প্রধান করের একটি সংক্ষিপ 
বিবরণ দাও। [ ১৯৯-২০০পুঠা এবং ভারতের শাদন-ব্যবস্থার ৬০-৬১ ও ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা ] 


8, 11967700151) 1720৬09102৮ 71080959159 2800. 0 1১010090208 18, 5৮105 15 009 
[717000010 0£ 02080085100 [16091090 6০ 0৮6 01070092610 হছে 00008858698 015 
00001 001017)108))65 ? 

পঠশাল কর ও সমানুপাতিক করের মধ্যে পার্থকা দেখাও।  বর্তশান দয়ের কর-ব্যবগ্তায় সমানুপাতের 
নীতি অপেক্ষ। গতিশীলতা নীতিকে মমর্থন কর! হয় কেন? [ ১৯৮ এবং ২০২ পৃষ্ঠ! ] 
7... ৮1) 19 79700199870 10855610205 005 ৮1178561519 165 00678082019 ৮০ 
01710019301 7)0:007988150 ৮0005, "0. 0. 1959 ) 
গতিশীল হারে কর ধার্য বলিতে কি বুঝায? ইহার গুণক্ি কি? ছুইটি গতিশীল করের উদাহরণ দাও। 
[ ঠংশিত £ ভারতে আয়কর, সম্পদকর, সম্পপ্ডিকর গ্রহ্থতি এই করের উদ্দাহরণ এবং ১*****১০* 


২*২ পুঠা ] , 
5. 55006 13 57181 ০ 89100106110 050:00% 0: 68995 709 01961000699 90107% 
100 199০0019 ? (৮. ৪. (0) 1981) 


কর কাহাকে বলে? বিভিন্ন করের ভার জননাধাঁরণের মধ্যে কিভাবে বন্টিত হইবে? 
[ ১৯৭-১৯৮ এবং ২*২-২*৩ পৃষ্ঠা ] 


৭:9-051790 505 6১9 91795917099 01170010110 60900160179 ? ডি 0: 
9195/07 ভা101) 899015] 2969790009 &০ 0180 00100061919, (7. শি. (8) 1962 ) 


“ কিকিউদ্দেশ্ঠে সরকারী বায়নির্বাহ করা ছ্ম? ভারতের উদাহরণ লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও। 
ধঁ ইংগিত £ বিভিন্ন, উদ্দেগ্তে সরকারী কু নির্বাহ করা হয়_ যথা, প্রতিরক্ষা, দেশৈ শাস্তিশৃখলা রক্ষা, " 


২১৪ অর্থবিদ্যা 


স্বাস্থ্যোনয়ন, শিক্ষাবিস্তার, কুধি-শিল্প-বাণিঞ্টযের উন্নতিসাধন, পরিবহাণর সুব্যবস্থা, বেকার-সমস্তণর সমাধান, 
ইত্যার্দি। ইহ! ছাড় মরকার যে খণ করে তাহার সুদের দরুন এবং করসংগ্রহ করিবার জন্যও সরকারকে 
ব্যয় করিতে হয়। জাধারণত প্রতিরক্ষা, দেশে শাস্তিখখলা রক্ষা] প্রভৃতি খাতে সরকারী বায়কে অন্রৎ্পাদন- 
শীল বায় এবং স্বাস্থ্যোন্নয়ন, শিক্ষা প্রলার প্রভৃতির জন্য ৰ্যয়কে উৎপাদনশীল ব্যয় বলিয়] গণ্য করা হয়। কিন্ত 
এভাবে সরকারী বাধের শ্রেণীবিভাগ করা ভূন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সদুট না হইলে এবং দেশে শাস্দিএংখল! 
না থাকিলে কোন উৎপাদনশীল ব্যয়ই ফলপ্রস্থ হয় নাঁ। পুবে ব্যক্তিম্থা তন্থ্যবার্দের যুগে সরকারী বাযকে 
সুনজরে দেখ! হইত না, কিন্তু বর্তমান দিনের সমাদ-কলাণকর ব্রাষ্টে মাজ-কল্যাণের প্রয়োজনমত সরকানী 
ব্যয়বৃদ্ধির দাবি কর] হয়। বস্ত্রত, সরকারী ব্যয বুদ্ধি পাইতেছে বণ্য়াই কর ও গণের মাধ্যমে সরকারকে 
আয়বৃদ্ধিনও ব্যবস্থা করিতে হইতেছে । উপরষ্ধ, অর্থনৈতিক পরিক দন শ্রহণ করিলে মরকারকে "ঘাটতি 
ব্যয়ের পদ্ধতিও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে | ভীরহের ভপাহরণ লইয়া আঙজিকার দিনের সমাজ- 
কল্যাণকর গা্টের মরকারী বায়ের প্রকৃতি অনুধাবন করা যাইতে পারে । ভারত শুধু যে কল্যাণররতী 
রাষ্ট্র তাহাই নহে, ভারত পরিকজ্নার মাধ্যমে মবাংগীণ অর্থ নৈতিক উন্নযনের দাযিহও গ্রহণ কগিয়াছে। 
তাই ভারতকে প্রতিরক্ষা, শান্তিশংখল] রক্ষা এবং সাধারণ উৎপাদনশাল বাধ ছাড়াও পরিকল্পনার কাধে বিপুল 
অর্থবায় করিতে হইতেছে 1-:-৮( ২৩০০৪ পৃঠ্| এবং ভারতের শাদন-বাবস্থার ৬২-৬৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠা): 


10. ৮৮18৮ 15 7১810001000 1 105 25 17001501402 156517051 49156770 01910 
০০৮৮ ০9] 011091970/ 6৮199 01 1701)110 1391১, 


সরকাগী খণ কাহাকে বলে? সরকারী খণ গ্রহণ করা হয় কেন? বিভিন্ন ধরনের সরকাগী খণের 
মধো পার্থকা দেখা । ৃ [ ২৪ ২৭ পুষ্ঠা] 


11. 9100 1)0স7 ৪, 09507010916 [11800081065 0101070010 [১:০01৮000005-  1110৭19 
০] 8092 ৮101) 191981105 10 1170118,. 


কিভ/বে নরকার উন্নংন কাথের জন্য অর্থনংহ্থ,ন করে তাহ! দেখাও । ভারতের উন্নয়ন পরিকন] 
হইতে দৃষ্টান্ত লইয়। বিষয়টিকে বুঝা ইয়| দাও । [ ২*৫-২০৭ পা ] 


১৮ সিএদস্শ অন্যান 
টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা 


€7$10106ড 21710. 13910152195 ) 


অর্থবিষ্ঠা মান্তযের জীবনযাত্রার টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে। 
টাকাকড়ির মাধ্যমেই বর্তমাঁনে বিনিময়কার্ম সম্পাদিত হয়; লো”ক টাকাকড়ি উপার্জন 
এবং বায করিতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে ।* আমর! দেখিয়াছি যে চিরকালই এইরূপ 
ছিল ৮1 প্রথমে মানুষকে স্বযং ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত ) 
এবং পরে অভাব বুদ্ধি পাইলে এবং শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় 
(98:65) করিত। দ্রব্য-বিনিময়ে লানারূপ অনুবিধা অনুভূত হওয়ায় টাকাকড়ির 
বে হয়ু। ও 


দূ ২৩ পৃউ1 দেখ। 


টাকাকড়ি ও ব্যাঁংক-ব্যবস্থা ২১১ 


প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপারে বিনিময়কারী ব্যক্িদ্বয়ের মধ্যে অভাবের সংগতির 
দ্রব্য-ধিনিমষের (০0110102100 ০0: 01) ) প্রয়োজন ছিল । যে-বাক্তির 
অঙগবিধার জন ধান্তের পরিবর্তে বন্ধ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহাকে এরূপ 
টাকাকড়ির উত্তর হয় এক বন্থ উৎপাদনকারীকে খুঁজিরা বাহির করিতে হইত যাহ'র * 
ধান্তের অভাব আছে। ইহা ন! হইলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্পাদিত হইত না। 

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভন্ত করা যাইত না বলিয়া অন্রবিধা 
দেখা দিত। একটি গকর মুল্য ২০ কুইণ্টাল গম হইলে যাহার মাত্র ২ কুইণ্টাল গমের 
প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইণ্টাল গমই লইতে হইত । কারণ, গরুটিকে ত' 'আর 
১০ ভাগে ভাগ করিয়া মাত ১ ভাগ গম-বিক্রেতাকে দেওয়া বাইত না। তৃতীএত, 
বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মুল্য-শির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইণ্টাল গমের 
বিনিময়ে ১৫ কুইণ্টাল ধান, ২ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ১৫ খানি 
বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইণ্টাল ধান্ত পাঁওয়! গেলে ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা! 
গম পাওয়া যাইবে তাহ নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন ভইর।| ঈাডাইত | 

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে এই সকল শস্থুবিধ। দূব হইর! যায়। যে লোক ধান্টের 
বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধান্তের তভাব মাছে এইনপ বস্ব- 
উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ 
কুইণ্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইন্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া 
যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কধিতে হয় না। 

টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্হ মাধ্যম । সকলেই টাকাকড়ি উর মাধ্যমে 
দ্রব্যাদি বিনিময় করে । একখানি ১* টাকার নোটের বিশিময়ে এ পরিমাণ মূলের 
সকল জিনিসই পাওয়া যাইবে । এই নোটকে কাগজী মুদ্রা 
(797 70195 ) বলা হয় । কাগজী মুদ্রা ছাড়াও ধাতব মুদ্রা 
আছে-_যথা, পুরাতন টাকা আধুলি সিকি এবং ১, ২, ৫) ১০১ ২৫ 
৫* নয়া পয়সা প্রভৃতি ।* এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইরাছে বু পরে। 
প্রথম প্রথম কোণ বিশেষ দ্রব্কেই টাকাকড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
রর করা হইত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু, ছাগল, চামড়া, শস্তা, 
মা ৪ কড়ি এমনকি ক্রীতদাস [বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত 
রা হইয়াছে । কিন্তু সকল গন্ ছাগল বা ক্রীতদাস একই রকমের 

" নহে বলিয়া মূল্য-নির্ধারণের অস্থুবিধ| দৃরীভূত হয় নাই। ফলে 

মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝু “কিতে হইয়াছে । ধাতুব মধ্যেও মানুষ তাত্র ত্রোপ্জ স্বর্ণ 
রৌপ্য "প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু একসংগে বহু সোন! ও রূপার টাক] বহন 
করিয়! লইয়া যাঞ&ুয়া অস্বিধীজনক | প্রথমত, এই অস্ুবিপা দূর 
করিবার জন্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন হৃষ্র। বর্তমানে কাগজী মুদ্রাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত- 


*. কিছুদিন পর পুন্নাতন আধুলি নিকি সন তির প্রচলন থাকিবে না। 


টাকাকড়ি ৰিনিমষের 
মাধ্যম 


বর্তমানের মুদ্রা-বাবস্থা 


২১২ অর্থবিদ্ধা 


সি 


লাভ করিম্বাছে এবং টাকাক্ডির ক্ষুদ্র 
রহিয়াছে । 

“টাকাকড়ির কার্যাবলী (17870610725 ০ 7/0:)2ঠ ) £ উপরি-উত্ত 
আলোচনা হইতে টাকাকড়ির কাবাবপী সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইবে। 
টাকা কড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্ধ করে না; ইহা মূল্যেরও পরিমীপ করে । 
বতমানে মূল্য (৮8106 ) টাকাকড়ির ংকেই প্রকাশ করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত 
মল্যকে দাম বলে।* আবার টাকাকডির অংকেই সঞ্চয় কর! হয় 
এবং দেনাপাঁওন! মিটানো হয়। ভুতরাং দেখা যায় যে টাকাকডির 
কার্ধাবলী প্রধানত চারিটি£ (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্ষ, (খ) মূল্য 
পরিমাপের কার্থ, গে) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাঁওন। 
মিটানোর মান হিসাবে কাধ। 

(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্ধ € চারা)০000 55 ৪ 2%[০01017) 
01 চ:0158)165 ) 2 ইহাই, টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্ধ এবং টাকাকড়ির গ্রাচলন 
হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্তই | ব্তমানে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিণিময় না করিয়া 
টাকাকঙির মাধ্যমেই করে। 

€খ) মূল্যের পরিমাপ ভিসাবে কার € চা্0001078 25 ৪. 1৬168950076 01 
ড৪]0০) £ বতমানে আমরা দ্রব্যাদি বিনিময়-মল্য শির্ধারণ করি না, টাকাকড়ির অংকে 
উহাদের পাম” নির্পারণ করি । যখন বপি ষে ১ কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ 
টাকা, তখন এ পরিমাণ সরিধার তৈলের লা পরিমাপের জন্য “টাকাকড়ি" বাবজত হয়। 
আমাদের দেশে টাকা (7২০1০০ ) মুল্য পরিমাপের একক । 
অন্ঠান্ত দেশর 9 এইরূপ নিজ শিজ একক আছঙছে-যেমশ, ইংলখ্ডের 
পাউও, মাকিন যুক্তরা:ই্রৰ ডলার, সোবির়েত ইউনিয়নের রূবল, পাকিস্তানের পাকিস্তানী 
টাকা ইত্যাদি । আন্তঞরাতিক বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ির 
“এককে'র মধ্যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে | যেমন, ভারতের একটি টাকার বিনিময়ে 
ইংলগ্ডের ১ শিলিং ৬ পেনি পাওয়া যার! 

(5) সঞ্চয়ের ভাগ্ার হিসাবে কারন € ঢ8100607/) 25 & 9016 ০0৫ 
৬৪10০ )% শোকের গার একসংগে ব্যযিত হর ন।। যে ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায় 
টার সে লারামাস ধরিয়। পীরে ধারে ব্যয় করে ; যেরুষক মাত্র একপ্রকার 
তে টার শগ্ত উৎপাদন করে তাহাকে উহ্হাৰ বিমিময়ে সারাবতসর 
সধয় করা হয়. বায়নিবাহের উদ্দেশ্তটে চালাইতে হয়। পুবে এইরূপ বর্তমান আয় 

হইতে ভবিষৎ জিনিসপত্র মজুত রাখ! হইত ) বর্তমানে টাকা- 

কড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা "হইতে, রক্ষা .পাইবার 
. জন্য, পুত্রকন্তার শিক্ষা ইত্যাদিব ভুন্ত সঞ্চরুও (করে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির 
আকাঙ্ক্র করা হয়। স্তিস্থিসপত্র মজুত রাখা বা প তঁগর্ভে লুকাইয় রাখা অপেক্ষা 


শিক শপ পপি 7 াপ্সপপীশিসপ 


দ্র একক হিসাবে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত 


চারিটি প্রধান কার্য 


মূলা গ্রিমাপের একক 


ক ৯২ পৃষ্ঠাদেখ। . 
রঃ ্ঁ লু রঙ - রঙ 


টাঁকাঁকডি ও ন্যাংক-ব্যবস্থা ২১৩ 


টাকাকডির আকারে সঞ্চর করা অনেক সুবিধাজনক ও নিরাপদ । টাকাকড়ি নষ্ট হয় 
না, দাটির তলায় লুকাইয়া রাখার প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে, পোষ্ট অফিসে বা 
সরকারী খণপর কিনিয়া উহা জমা রাখা যাইতে পারে । ব্যাংক ও 
সরকার জমা টাঁকাকিকে উত্পাদনণাল কার্ধে নিয়োগ করে 1 
এইভাবে সঞ্চয়ের ভাঙার ভিলাবে কার্ধ সম্পাধনের দ্বারা টাকাকড়ি 
অর্গ নৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়ত কখিয়াঁছে | 
(ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্ধ (50601 2৭ ও 968170510 
01 1)68127160 1১9510)61)05 ) 2 বতমান সমাজে দেনাপা€ন| মিটানোর কার্য সর্বদাই 
চলিয়া থাকে । পূর্বে জিনিসপত্র খণ কর! হইত এবং এ জিনিসপরেই খণ পরিশোধ করা 
হারার হইত | এই ব্যবস্থার অস্রবিণ। হইল যে ভিশিসপত্র সকণ সময় 
দেনখপাওনা নিটানোর একই প্রকারের হয় না। একটি ছাগল ঝার লইয়া পরে ছাগল 
সুবিধা ফেরত দিতে গেলে মহাজন ভালভাবে দেখিয়! লইবে ষে ছাগপটি 
কিরূপ। মনঃপুত না হইলে সে অন্ত একটি ছাগল লইখা আমিতে 
বনিবে; কিন্তু খাতকের হয়ত” আর ছাগল মাই । টাকাকঙির মাপ্যমে দেন।পাওনা 
মিটাইলে এইরূপ সুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি ১০০ টাঁকা ধার লইয়াছে 
সে ১০০ টাকাই শোধ দিবে) কিছু সুদ দেওয়ার কথা থাকিলে কিছু শদও দিবে 
সঞ্চয়ে ভাঙার ও দেনাপ|গনার মান হিসাবে কার্ধ করিখার জন্য টাক্াকঙির মল] 
স্কারী হওরা প্রয়োজন | নচেত, যাহার সঞ্চর করে তাহাব! তি গ্রস্ত হইছে পারে । 
উদাহরণস্বরূপ, ষে-ব্যক্তি ১০ হাজার টকা সঞ্চর করিয়|ছে, টাকা- 
টাকাকটিএ মুলোর রে 
হ্বাঠিঃ গযোজন কির মল্য "অর্ধেক হইয়া গেলে তাহার সঞ্চয়ের মশ্য ৫ হাজার 
টকা হইয়া যাইবে ; অথব| ধেবব্যক্তি ১০০ টাক।| ধাব দিয়াছে সে 
ফেরত পাইবার সময়ে প্ররুতপচ্ছে অর্ধেক ঈ্টেরত পাইবে । স্তরাং, টাকাকডির মণ্য 
বিএশখ পরিবতনশীল হইশে চি: বনা। পিজ্ঞ দেখা যার যে আাধুশিক সমাজে টাকা- 
কঠির মলা প্রতিনিরতই পরিবতিত হইয়। থাকে | এ পরিবভণ যতটা কম হয় ভাহ। 
দেখাই সরকারের অন্যতম অর্থ নৈতিক কাধু। 
টাকাকডির আরও একটি স্টন্ভাথদোগা কারণ আছে। টাকাকড়িই বর্তমানে 


এইরাপ সঞ্চযের 
উপযোগিতা 


টাকাকডির আর উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিইছে। সংগগক টাকাকডি দিয়াই 
একটি কাব কাচামাপ ক্রয় করে, শ্রনিককে মঙ্জুরি প্রদান করে, জমির 


উৎপাদন বাবসা * মালিকের খাজনা মিটায় এবং মলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। 
রি টাক|কঠি না থাকিলে ইহ।দের সকলের জন্যই তাহাকে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে হইত; ফলে সে. উৎপাদনকার্ধে মনোনিবেশ করিবার 
অবকাশই পাইত লা। , ৃ 
টাকাকড়ি কি ? € ৬1780815 14102069 ? ) £ এখন, প্রশ্ণ করা যায়, 
টাকাকড়ি কি? ইংরাজীতে একটি কষ! মাছে যে যাহাই টাক্কড়ির কার্য সম্পাদন 


*. ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দেখ? 


২১৪ অর্থবিস্তা 


কৰে তাহাই টাকাকডি (0001265 15 %%106 10005 0065 ) । ুতরাং,(যষে-কোন 
রিট বস্ত বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, সঞ্চয়ের ভাগার এবং 
কাঁধ করে তাহাই লেনদেনেব মাধ্যম হিসাবে কার্ধ করিবে, তাহাকেই টাঁকাকড়ি 
টাঁকাঁকডি বলিয়া অভিহিত কর! যাঁয়। কাগঙ্গী মুদ্রায় যর্দি এই সকল কার্য 
চলে তবে কাগজী দুদ্রাই টাকাকডি টি 
এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্ত টাকাকডি হিসাবে প্রচপিত আছে 
তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্া করিতে হইবে । অর্থাত, বিনিময় ও দেনাপাওন| মিটানোর কার্ষে 
বির টানে এ বস্তুকে লইতে স্বীকার করিবে । বর্তমানে যে-প্রকাঁর 
ইউলে বন্তক সপন. টাকাকডি সকলকেই লইতে হইবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট 
খাত হইতে হবে. করিয়| দেওয়া হর়। এইরূপ আইন নির্দিষ্ট টাকাকডিকে বিহিত 
মুদ্রা (10581 [6100217 17730180% ) বলে। বর্তমানে আনাদের 
দেশে নয়! পরসার মূদ্রা এবং পুরাতন সিকি আঁধুলি প্রভৃতি উভয়ই বিহিত ফর কিন্ত 
কিছুদিন পরে পুরাতন সিকি আধুলি বিনিময় ও লেনদেনের কাধে চলি: না--কারণ, 
উহার! আর খিহিত মুদ্রা থাকিবে না । 


7 হী অতএব টাকাকঠির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া বায় থে শিময় 
বিনিনয়ের মাধ্যমই ও দেনাপাওনা মিটাণোর কর্মে যেবস্থ সবজনগ্রাহ তাহাই ট|কা- 
টাঞ্কাকডি কঠি। সঞ্চর ও ঠিসাবনিকাশ ইভাঁৰ অংকেই করা হয় ) 


বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (13045 ০£ 7০00৮ ) ৪ টাকাকঙির 
মাধ্যমে হিসাবনিকাশ এবং বিশিময়কাম সম্পাদন করা হয়। ততবাং প্রথমত, টাকা- 
কড়ি ছুই প্রকারের হইতে পারে £ (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (020200% ০৫ 


১। হিনাবনিকাশে 800000116 ), এবং (২) আাসল টাকাকড়ি (9000811700৩ )। 
বাবহাধ টাকাকডি হিসাবনিকাঁশে ব্যবহার্ন টাকাকডি আসলে ব্তমান নাও থাকিতে 


এবং আল টাঞ্চাকড়ি পারে। ভারতে সেপিন পধন্ত পাই পয়সার অংকে হিসাব কর। 
হইত 3 কিন্তু পাই পয়সার প্রচলন বনুরিন পুবেই ভঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং 
আসল টাকাঁকটি হুইল তাহাই যাহা বিনিময়ের মাপ্যম হিসাবে 
প্রচলিত থাকে | বর্তমানে ভারতে হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকা- 
কড়ি হইল টাক] ও নরা পরসা। কারণ, ইহাদের অংকেই 
হিসাবনিকাঁশ করা হর়। অপরদিকে আসল টাকাঁকডি হইল বিনিমুয়ের কার্ধে বাবহৃত 
সকল প্রকারের মুদ্রা-_বথা, কাগজী নোট, বিভিন্ন সূল্যের নয়া পয়সা, পুরাতন আধুলি 
সিকি প্রভৃতি । ূ 
আসল টাকাকডিকে মোঁটাঞটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--কাগজী টাকাকড়ি 
| : (79190110000), এবং ধাতব 'টাকাকড়ি (776181116 
এ ১ [20106 )1। কাগজ ট্রীকাকড়ি সরকার বা ব্যাংক প্রচলন 
| করিয়া থাকে । সরকার ঝুর্তক পরিচালিত হইলে উহাকে কারেন্দী 
'নেঁটি:এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হইলে উহার ব্যাংক-নোট বলা হয়।- সরকার যে 


ভারতে এই ছুই 
প্রকারে? টাকাকড়ি 


নল 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ২১৫ 


কারেন্সী নোট প্রচলন করে তাহা ছুই প্রকারের হয়-(১) পরিবর্তনীয় (০০7:৬০1৫- 
212), এবং (২) অপরিবর্তনীয় (10000056101010 )। দাবি করা হইলে পবিবর্তনীয় 
হা কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রদান করিতে , 
প্রকারের--পরিবর্তবীঘ বাধা থাকে, কিন্তু অপণিবর্তনীয় কাগী মুদ্রার গ্েত্রে এক্সপ কোন 
ও অপরিবর্তনীষ বাধ্যবাধকতা নাই। ব্যাংক-নোট সকল সময়েই পরিনত্তনীয় 
কাঁগজী মুদ্রা । 'আমাদের দেশে সরকার যে ১ টাকার নোট এাচলন 

করে উহা! অপরিবতনীয় কাগজী মদ) এবং অন্ত সমস্ত নোট যাহা র্িজাভ বাংক 
প্রচলন করে তাহা পরিবর্তনীয় কাগলী চদ্রা | 

ধাতব মুদ্র। প্রধানত ছুই প্রকাবের-(১) প্রামাণিক মুদ্রা (91হ০ণুনাণ 0017), 
৪1 ধাতব না দুই এবং (২) শিদনক যদ্রা (00160. 0019) প্রামাণিক মদ্রাই 
গ্রকারের-_ প্রামাণিক দেশের প্রধাণ নদ্রা। সাবাপণত ইহা স্বর্ণে বা রৌপ্য নিমিত হয় 
বি এবং ইহার ধাতুমল্য শিখিত মল্যের (০৩ ৭10৩. ) সমান হয় । 
প্রথম বিশ্ববদ্ধের পুবে ব্রিটিশ ম্বর্ণমুদ্র! (3০9৬০161£া) ) ছিল এই ধরনের প্রামাণিক 
মুদ্রা । ইহাঁকে গলাইরা ফেলিলে ২০ শিলিং মূলোর স্বর্ণ পাওয়া যাইত । 

নিদর্শঁক মুদ্র! বলিতে শিকুই্টতর পাতুনিগিত মুদ্রাসঘদরকেই বুঝায় । উহারা ম্ল্যের 
নিদর্শক (01210. 0: ৮2119 ) মাত্র । অর্থাৎ, উহাদের পিখিত মল্য ও পধান্তব মল্য 
সমান হয় ন||। বতমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের টাক], পুবতন আধুলি 
সিকি, নয়া পয়সার মুদ্রা সকলই শিদরশশক চদ্র। | উহাদের গলাইয়। বিক্রর করিলে এ 
পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় ন|। 

মরার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল আসীম বিহিত হদ্রা (11016615691 
180০1 ) এবং অলীম খাহত মুদ্রার (01211701660 10681 €617001) মধ্যে । কতক. 
প্রকারের দদ্রে বিনিময় বা দেনাপাওন| মিটানোর কাষে নিরিষ্ট পরিমাণের অধিক দিলে 
লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে । ইহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। 
অপরদিকে অসীম বিহিত মুদ্রা হইল তাহাই যাহা বিনিময় ও 
দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-কোন পরিমাণ দেয়া যাইতে 
পারে । ভারতে সিকি নয়া পয়সার মুদ্র। প্রভৃতি সসীম বিহিত 
মুদ্র । ইহাঁদিগকে ১ টাকার বেধা দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। 
কিন্তু ১ টাকার মুদ্রা বা নোট অসীম বিহিত মুদ্রা । লোকে ইহাদ্িগকে যে-কোন 
পরিমাণে লইতে বাধ)! 

উপরি-উত্ত সকল প্রকারের টাকাঁকডিই সরকার বা টশকশাল-করৃপক্ষ কর্তৃক 
প্রচলিত'। সামগ্রিকভাবে ইহাদ্দিগকে কারেন্সী (0017:2705 ) 
বলা হয়ু। ইহা ছাড়া ব্যাংকের টাকাকড়ি ( 39151. 110106% ) 
বা ব্যাংক-সষ্ট' টাক্ট্ুকড়িও 'আছে। ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকডি 
স্জন করে আমানত শ্জন করিয়া & কিভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা ইহা করে তাহার, 
আলোচনা পরে করা হইবে। 


৫| সদীন ও অদীম 
বিহিন মুদ্র! 


সরকার-ষ্ট ও বাংক- 
হট টাকাকড়ি 


২১৬ অথবিন্ত। 


মুদ্বামান (006০ 308009105 ) £ কাগজী ও ধাতব উভয় 
প্রকার মুদ্রার প্রচলনই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে করা হয়! মুদ্রা 
প্রচলনের এই পদ্ধতিকেই মুদ্রামান বলে। মুদ্রামান প্রধানত ছুই 
প্রকারের হয়_(১) ধাতব মুদ্রামান (7450811105 51£9170910 ) 
এবং কাগজী মুদ্রামান (2876: 90৪0৪10 )। 

ধাতব দুদ্রামানের 'অধীনে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা অথবা উভগ্ ধাতু নিমিত মুন্রাই 
প্রামাণিক ও অপীম বিহিত মুদ্রা! হিসাবে প্রচলিত থাকে | কেবলমাত্র স্বর্ণনদ্র। এইভাবে 
একধাতু ্্মান, প্রচপিত থাকিলে উহাকে একধাতু স্বর্ণমান ( 1/1010101076091110 
একধাতু রৌপ্যমান 05910 6৪1091 ), মাত্র রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকিলে উহাকে 
উর একধাতু রৌপামান (10070702691115 51156 308150510 ) 
এবং স্বর্ণ ও রৌপা উভয় মুদ্রাই প্রচলিত থাকিলে উহাকে দ্বিধাতুমান (131706121110 ) 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। দিধাতুমানের অধীনে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের 
হার আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং উভয়ই অসীম বিহিত মুদ্র। বলিয়! 
ঘোষিত হয়। যাহাতে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে মূল্যের পার্থক্য দেখা না দেয় 
তাহার জন্য অবাধ মুদ্রাংকের ব্যবস্থা থাকে । অর্থাৎ যে-কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া 
গিয়া টণাকশাঁল হইতে উার বিনিমরে পির্দষ্ট হারে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাইতে পারে ।* 
ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এইন্ধপ ধিধাতুমান-ব্যবস্থা প্রবত্তিত ছিল। 
পরে ১৮৩৫ সাপ হইতে একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

কাগজী যুদ্রামানের অধীনে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকেই অসীম বিহিত মুদ্রা 
বলিরা ঘোষণ। করা হয়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে ষে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত 
থাকিলেই কাগজী মুদ্রামানের উদ্ভব হয় না__কারণ এঁ কাগজী মুদ্র। সম্পূর্ণ পরিবতনীয় 
মুদ্রা বা প্রতিনিধিত্বমলক ₹ খুদ্র ডিভি 1000100% ) 
হইতে পারে । প্রতিশিধিত্বমূলক মুদ্রা বলিতে সেই মুদ্রাকেই বুঝায় 
যাহা প্রামাণিক মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে। জনদাধারণ দাবি 
করিবামাত্র “কাগজের নোটের পরিবর্তে এ প্রাম/ণিক ধাতৃমুদ্রা বা এ ধাতু প্রদান করিতে 
হইবে। এই কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক মুদার বিরুদ্ধে শতকরা ১০০ ভাগই ধাতু জমা 
রাখা হয়। বিগত তৃতীর দশকে মাকিন বুক্ততাষ্ট্ের স্বর্-দাবিপত্র (03010 02:060906) 
রি এইরূপ 'প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা । 


ধাতব মুদ্রামান ও 
কাগজী মুদ্রামান 


কাখজা মুদ্রামানের 
গ্র্তি 


« ধরা যাউক, বর্ণ ও পৌপ্যের মধ্যে বিনিমর-মূল্য ১২১৬ ঠিক করিয়া দেওয়। গেল অর্থাৎ, একটি 

১ তোলা ওদ্রনের স্বর্মুদার বিনিমঘে অনুরূপ ওজনের ১৬টি বৌপ্যমুদ্রা গাঁওয! যাইবে। কিন্তু বাজারে 

যদি ১ ভোলা স্বর্ণের বলে ১৭ ভোলা খৌপ্য পাওয়। যায় তবে, শোকে সবরণনুদ্র। গলাইয়! রৌপ্য সংগ্রহের 

চেষ্টা করিবে। এইজন্য টশীকশাপ হইতে নির্দিষ্ট হারে মুদ্র। প্রদানের ব্যবস্থা থাকে ; টণকশাল হইতে যদি 

একটি ১ তোলা শর্ণমুদ্দার পর্রিদর্তে ১৬ তোলা রৌপ্য "পাওয়া বায় তবে ঝুগারে কেহই ১ তোলা! বর্ণের 

, শরিবর্তে ১৭ তোঁলী রৌপ্য দিবে না। [ উদাহরপটিকে দহ করিবাপ জন্য ভোলাকে গ্রামে পরিণত কর! 
১ প্‌ |] | 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ২১৭ 


বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান (৬1০০৩ 06 3017 93091505810 ) £ 
উপরে যে স্ব্ণমানের বর্ণনা দেওয়া হইল তাহাকে ন্বনুদ্রামান (001 00167905 ০] 
০010 01000196107) 9৪120৭10 ) বলে । ইহাতে স্বণনিদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, 
প্রচলিত থাকে | কিন্ত স্বর্ণচুদ্রা একেবারে গ্রচপিত না করিয়াও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 
স্বর্ণদাবিপত্র বা কাগজী নোটের দ্বারাও ন্বর্মান বজায় রাখা যায়। স্থতরাং ম্বণণমান 
বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। 

ক। ন্বর্ণশুদ্রামান £ স্বর্ণযদ্রামানই ্বর্মমানের শ্রেষ্ঠ রূপ) ইহার পর স্বর্ণ- 
পওমান (৫010. 1)0111101) 912150810 ), ন্বর্ণবিনিময়মান 
€( (010 17%01)2050 :১08100910 ), এবং স্বর্সমতামান (3010 
09115 508150910 ) প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 

খ। স্বর্ণ পিগুমান £ ইহার অধীনে কাঁগজী নোট বা কোন নিক্ুষ্ট ধাতুর মুদ্রা 
অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচণিত থাকে । ইহাকে ইচ্ছামত স্বন বা স্বর্ণুড্রায় 
পরিবতিত করা যায় না। কিন্তু টণকশাল-কর্তপক্ষ নির্দিষ্ট মু 
নিদিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জনসাধারণকে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে । 
ফলে টাকাকড়ির এককের মুল্য স্বর্ণণল্য হইতে বিচ্যুত,হইতে পারে না? ভারতে 
১৯২৭-৩১ সাল এই কয় বৎসর স্ব্ণপিগমান প্রবতিত ছিল। 

গ। স্বর্ণবিনিময়মান 2 ইহাতেগ কাগজী বা শির্ুষ্ট ধাতুর মুদ্রাই অসীম 
বিহিত দদ্রা বলিয়া ঘোষিত হর। দেশের অভ্যন্তরে বিশিময়কাষের জন্ত ইহাকে স্বর্ণে 
রূপান্তপ্িত করা যায় না। টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে বায থাকে না। 
কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ ঘুদ্রাকে নিদিষ্ট হারে এমন 
এক হু্রার বিনিময় করা যায় যাহ! স্ব্মানের উপর গাপিত । 
ব্যাখ্যাম্বরূপ ভারতে ১৮৯৮ সাপ হইতে ১৯১৩ সাল পধন্ত প্রবতিত 
স্বর্ণবিনিময়মানের উল্লেখ করা যায় ।* এই সময় আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্ত ভারতে 
প্রচলিত টাকার ( ২029০ ) পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইত নাঃ কিন্তু বৈদেশিক দেনা- 
পাঁওনা মিটানোর জন্ত উহার বিনিময়ে ১ টাক1১ শিলিং ৪ পেশি__এই হারে ব্রিটিশ 
মূদ্রা ালিং পাওরা যাইত । ষ্রালিং স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ষ্টালিং-এর 
মাধমে মল্য প্রদানের অর্থই ছিল স্বর্ণের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করা। যথা, ভারতীয় 
টাকা₹ষ্টালিংলস্বর্ণ। এইভাবে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বর্ণ প্রদান করিতে হয় বলিয়া 
ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলে । 

ছা। জ্বর্ণসমতামাঁন £ বর্তমানে ভারতের হ্যায় অনেক দেশই সম্মিলিত 
ব্নমমতামান 'জাতিপুঞ্জের অন্ততুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের** সদন্ত। 
কাহাকে বলে আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের সদস্তপদতূক্ত হইলে দেশকে উহার 
মরার স্বূল্য (৪০1৫ ৪106 ) ঘোষণা করিতে ও বজায় রাখিতে হয়।. সকল দেশেরই 


শপ শী শশা 


স অনেকের মতে, ভারতে হণবিনিময়ের লময় ১৯১৭ সাল পর্যক ধরা যাঁয়। . 
** পৌঁরবিজ্ঞানের ১*৭ "পৃষ্ঠা দেখ। 


চারি প্রকারের হর্ণ- 
মুদ্বানান 


হ্বর্ণ পিগমানের বৈশিষ্ট্য 


লণণবিনিনযমানের 
প্রকৃতি 


২১৮ অথবিস্যা 


ুদ্রামূল্য খ্র্ণের সহিত সম্পঞ্চিত থাকে বলিয়া এই সকল বিভিন্ন মুদ্রার পারপ্পরিক 
মূল্যের সমতা! দেখা যায়। এইজন্ত ইহাকে স্বর্ণসমভামান বলা হয়। ভারতের টাকার 
স্বর্ণনূল্য যতটা, মাকিন মুদ্রার (ডলার ) ২১ সেণ্টের ্বর্ণমূল্য ততটাই । সুতরাং ভারতীয় 
টাকা ও মার্চন ডলারের মধ্যে বিশ্ময় হার হইল ১ টাকা-২১ সেণ্ট। 


অনুরূপভাবে, ভ।রভীয় টাকা ও ্টালিং-এর মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ টাকা. 


১ শিলিং ৬ পেনি। স্বর্সমতামানের উপর স্থাপিত মুদ্রাকে 
পরিচাশিত মুদ্রা (7511189 1107)55% ) বল! হয়। 
স্ব্মান সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার হিসাবে বলা যায় ষে, স্বর্ণের মাঁপকাঠিতে 
মল্য পরিমাপ এবং শেষপধন্ত স্বর্ণের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা হয় 
বলিয়াই বিশেষ মদ্রাকে স্বর্মমান আখ্যা দেওয়া হ্ক। কিন্তু স্বর্ণ- 
বিনিময়মাণ ও স্বর্সমতামানে আভ্যন্তরীণ দেনাপাওনা মিটানোর কাধ কখনই স্বর্ণের 
মাধ্যমে কর হয় না; স্বর্ণপিগুমানে ইহা কতকটা করা হয় এবং 
স্বর্নুদ্রামীনে ইহা পুরাপুরিই করা হয়। এইজন্ত বলা হয় যে 
স্বণমানের পরিমাণভেদ আছে (01676 216 06£1525 ০1 £০91 58150281001 
হ্নাগজা মুদ্রার স্বিধা-অস্থবিথা ( 40৮21019565 9100 11580210- 
9০9 0৫ [91001 1৬1016গ )% বতমানে যে কাগজী দুদ্রা ধাতব মুদ্রার উপর 
প্রাধান্তলাভ করিয়াছে ভাহার মলে আছে কাগজী মুদ্রার বিশেষ করেকটি সুবিধা । 
প্রথমত, কাগজী মুদ্রা সহজ বহনযোগা | বহু টাকার নোট এক দ্থান হইতে অগ্য 
হ্বানে লইয়া যাওয়া যত সুবিধাজনক বহু টাকার মুদ্রা লইয়। যাওয় 
তত সুবিধাজনক নহে । ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেক 
সমর নষ্ট হয়; কাগীজী মুদ্রার পরীক্ষার কার্য অঙি শাস্রই 


পরিচালিত মুদা 


উপনংহা 


হরমাণের পরিমাণভেদ 


সুবিধা £ 
১। নহজ বহনযোগ্যত। 


লমাপ্ত হয়। 
দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট মুদ্রণের ব্যয়ও কম। মোনারূপ প্রভৃতি ক্রয় করিয়। চত্রা 
গ্রচলন করিতে যে বিরাট ব্যয় হয় কাগজী মদ্রার গেত্রে তাহা বাচিয়া যায়। ধাতব 
মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে অনেক সোশারূপা ক্ষয় হয়। 


২। ব্যসংক্ষেপে ুঁছাকে জাতীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাগজের , 


নোটের বেলায় এই ক্ষতি হয় না। 
তৃতীয়ত, কাঁগজী মুদ্রাকে সহজেই বদলান যায়। নোট পুরাতন হইরা গেলে 
তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে আর একখানি নোট সহজেই 
৮ বড ছাঁপিয়া লওয়া যাইতে পারে.) কিন্তু ধাতব মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
তাহাকে বদলান অপেক্ষারুড্নু কঠিন । ও : 
চতুর্থত, কাগলী মুদ্রার যোগান অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা "যায় সম্প্রসারণণীল অর্থ 
সক ব্যবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়৷ বিবেচিত হয়। জাতীয় 
রর 8 আয়বদ্ধির দরুন দেশে যতই ক্রয়বিক্র্ধ ও লেনদেনের কার্য, সম্- 
খাঁরিষুহইরে টাবাকড়ির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে ।-োরদীরূপার টাকার যোগান 


এ 
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সোনান্ধপার উৎপাদনের উপর নির্ভরধীল বলিয়া ইহা সকল সময় প্রয়োজনমত বাড়ানো 
যায় না। কিন্ত প্রয়োজনমত কাগজের নোট ছাপিয়া দিলেই হইল । অবশ নোট মুদ্রণের 
বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা রাখা হয়; ভবে সাধারণত নোটের মুল্যের 
একটি অংশমাত্র এইভাবে জম! রাখা হয়। ফলে যত জমা হয় তাহার অনেক অধিক 
নেট ছাপাইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকাকডি সরবরাহ করা চলে। 
বতমানে ভারতে যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপার জন্ত ১১৫ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ 
মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না |% 

এই যে যত খুশি তত নোট ছাপা চলে ইঠাই কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থার প্রধান ক্রট। 
ইহার জন্য সরকার রাজস্বসংগ্রহে মনোযোগ না দিয়া নোট ছাপানোতেই আগ্রহখীল 
অহবিধা £ হইতে পারে। ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে ইহার বিরুদ্ধে 
১। অন্প্রমারণশীলভার জমার পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে এবং একদিন 
ফণে দুদ্রাঙ্খীতি দেখা কাগজী মুদ্রা আর পরিবর্তনীয় নয়” বলিয়া ঘোধিত হইবে । তথন 
দিতে পারে উহার মূল্য দ্রুত পড়িয়া যাইবে এবং মধাদা নষ্ট হইবে। এই 
এই অবস্থাকে ঘুদ্রাম্ষীতির (10196307) চরম অবস্থা বলে। প্রথম বিশবদুদ্ধের পর 
জার্মেনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঁংগেরী, গ্ীম এবং টীন দেশে এইরূপ 
ঘটয়াছিল। কাগজী নোটের দাম এত পড়িয়া গিয়াছিল যে বহু লোক শেষপণন্ত উহা 
লইতেই অস্বীকার করিয়াছিল । 

গ্িতীয়ত, কাগজী নোট বিদেশায়রা গ্রহণ কবিতে চায় না। বর্তমানে অবগ্য বিভিন্ন 
২; কাগজী নেট রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী এদ্রার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দেওয়া 


বিদেনসরা গ্রহণ আছে। কিন্তু ক্রমাগত নেট ছাপাইয়। গেলে এই বিনিময়-হাঁর 
করে ন! বজায় রাখিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিদেশীয়ই 


কাগজী নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে । 
তৃতীয়ত, অসাবধানবশত কাগজী মুদ্রা নষ্ট হওয়াও বিচিত্র 
নয। এক ভঁড়া নোট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া 
যাইতে পারেষুু. * 
টাকাকড়ি সুজন এবং ব্যাংক-সুষ্ট টাকাকড়ি (070681000০0 
1৬0017০5200 1391710 1$10102% ) £ ধাতব মুদ্রার যুগে বরাজ-দরবারের 
তত্বাবধানে টাকাকডি স্থজন বা মুদ্রা নির্মাণ করা হইত। তারপর 
রি সা কাগজী মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বিভিন্ন ব্যাংক পপ পরিবর্তনীয় 
একচেটিরা অধিকার .কাগজী নোট ছাপাইতে থাকে । বর্তমানে নোট প্রচলন দেশের 
' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (06021 [39..) একচেটিয়া অধিকার | 
াইন-নিরদি্ট পদ্ধতিতে এধং সরকারের নির্দেশান্ুসাঁরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কার্য 
সম্পাদন করে। রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক । স্থতরাং এখানে 


রি আক এ সি টিতে 


*. এই উন্দেস্তে বর্ণের দম হিসি করা হয় আস্তর্জ্ছুক মূল্যে (%% 10690725019581 ৮2০9 ১) বা 
তোল! প্রতি ৬২-৫৭ টাকা হিদাবে। 


৩। ভহা একেবারে 
নু হহত পারে 


২২০ অর্থবিগ্তা 


প্রচলনের ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর স্তস্ত। নোট ছাড়া ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে 
সরকার । আমাদের দেশে সরকার অব্য ১ টাকার নোটও ছাঁপাইয়া থাকে । 
অতএব দেখা যাইতেছে, টাকাকড়ি স্থষ্টির মালিক হইল সরকার । সরকারের 
নির্দেশমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন এবং টাকশাল মুদ্র নির্মাণ করিয়া চলে । ফলে 
. আপাতদৃষ্টিতে টাকাকডির যোগানবৃদ্ধি একমাত্র সরকারেরই 
চা করে ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এধারণা ভুল। শুধু সরকার 
নহে, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকডির যোগান দিয়া থাকে । 
অন্তভাবে বলা যায়, সরকারের ন্যায় ব্যাংকগুলিও টাক।কড়ির স্থষ্টি করে। ব্যাংকের 
যোগান দেওয়া এইরূপ টাঁকাকড়িকে ব্যাংকের টাকাকডি বা ব্যাংক-স্থ্ টাকাকড়ি 
(08100. 17001)65 ) বলা হয়। এ-সন্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা কর। হইয়াছে 1৯ 
ব্যাংক-স্য্ট টাকাকড়ি ব্যাংকের আমানত (1811 02105105 ) ছাড়া আর 
কিডুই নয়। লোকে আমানতের বিরুদ্ধে চেক কাটিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করে। 
এ ন্থৃতরাং চেকও বিনিময়ের মাধ্যম । কিন্তু চেক সকলে লইতে রাজী 
হ ব্যাংক-হষ্ট তয় না বলিয়া__অর্থাং, ইহা সর্বজনগ্রাহ্হ নহে বলিয়। অনেক 
অর্থবি্াবিদ ইহাকে টাকাকডি হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন শা। 
ইহাদের মতে, চেক নহে-ব্যাংকের আমানতই টাকাকডি। আমানতের দক্নই 
চেকের দাম; আমানত আছে বণির়াই চেকের মাধ্যমে বিশিময়কার্য (বাহা টাকাকডির 
গ্রাথমিক কার্য) সম্পাদন করা যায়। 
এখন প্রশ্ন, ব্যাংক আমানত ব| তাহার টাকাকডি স্থষ্ট করে কিরূপে ? এই বিবয়ের 
আলোচনা করিবার পুবে ব্যাংক কাহাকে বলে এবং ব্যাংকের কাধাবপা কি কি ?-+ 
তাহা জান] গ্ররোজ্ন । 
ব্যাংক (82208) £ ব্যাংক-ব্যবসায়েব উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান বাবসায় 
হইতে--যথা, বণিকদের ব্যবসার ব! বাণিজ্য (69৩), 


17 রি মহণজনদের ব্যবসায় ( 100106% 16170106 ) এবং স্বর্ণকারদের 
সি ব্যবসায় । বর্ভমীন ব্যাংক-ব্যবসারীর পুর্বপুন্রষ বলিয়া এই তিশ- 
জনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসারের স্থত্রপাত হয় বণিকদের 
ব্যবসায় হইতে । 


প্রথম গ্রথম 8৬ ধাতব মুপ্রার মাধ্যমেই পারচালিত হত | ধাতব মুদ্রা সহজ 
বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুিত হইবার ভথ্ঘ ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকর! 
আসল টাকাকড়ি বহন না৷ করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিত পত্র বহন 
করিত। যে-নগরে বণিকের বাঁসম্থ'ন ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের 
নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিত পত্র প্রদান: 

১৭ কণিকদের ব্যবসার করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই এ পত্র বাহির 
কক্ষিত। যাহা হউক, এ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা' বণিকের ওপর লোকের বিশ্বা থাকায় 


7 
হু হক পুউ।। 
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তাহারা নগদ টাকার পরিবর্তে এন্ূপ লিখিত গন্র লইতে আপত্তি করিত না। 
প্রয়োজনমত তাহারা পত্র- টানাটানি নিকট উপস্থিত হইয়। নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে 
প|রিত ; অথবা দেনা মিটাইতে এ পত্র কাহাকে ও সমর্পণ করিতে পাবিত। এইভাবে 
বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকার পরিবর্তে খণপত্রের ব্যবহাপ সুরু হইল । এই খণপরই 
পরে বিল অফ. একাচেঞ্জ ধ৷ হুণ্ডিতে পরিণত হয় । 

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশের ইতিহাসে পরবর্তা পর্বপুরুৰ হইল মহাজন ব| খণ- 
ব্যবসায়ী । খণের ব্যবসার অতি প্রাচীন । ইহার উদ্ভব হর টাকাকঙডির গ্রচলনের 
ংগে সংগেই । অতীতে খণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার 
যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা "অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম 
মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসারে খাটাইত 1 এইভাবে সে খণেক ব্যবসায়ে 
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অভীন করিণে দক্ষতা ও অভিন্ঞতাহীন সঞ্চিত 
অর্গের মালিকরা ভাশাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহ। মহাজনদের 
হস্তে সমর্পন করিতে লাগিল । প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন 
লইয়া! এট টাকা খাটাইবাব ব্যবস্থা! করিত ; করমেই সে ইহা তাহার শিজের টাকাকডির 
সহিত মিশাইর1 ফে.লিয়। খাটাইতে ল!গিল এবং যে তাহা নিকট টাক। খাটাইবার জন্য 
জম] রাঁখিয়াছিল তাঠাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল? এইভাবে আমানত গ্রহণ ও 

খণগ্রাদানের কার্ধ সক হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসা পুর্ণতর রূপ ধারণ কৰিল। 

চেকের ব্যবহার ব্যাংক-বাবসায়ের পরবর্তী অধার | এই কার সন করে ইংরাজ 
ত্বর্কারগণ | প্রাচীন ইংলণ্ডে ধশী খণিকর| স্বর্ণকারদের শিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া 
রসিদ লইত এবং গচ্ছিত দ্বর্ণ ফেরত লইধ|র সময় এই রসিদ 
প্রত্যপণ করিত । পরে এই রসিদ প্রান্তে বারেই স্ব্ণকারের 
চি ফেরত না জাপিয়! টাকাকঙির মত দেনাপাপ্তনা মিটানোর 
কার্মে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেক বারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া 
দেনা মিটানো ও শানে পক্ষে এ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর 
হইল। এইরূপ হস্তান্তরঘোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পনবর্ত যুগে ব্যাংক-নোটে 
পরিণত হয়। 

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্ধে সকল সময় আমানত-রসিদও 
ব্যবহারের গ্রায়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী ভাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ 
তাহার পাগনাদারকৈ প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্কারকে দিতে পার্িত। এইন্রপ 
পিখিত নির্দেশ চেক ছাঁড| 'আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার 
পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসারীতেই পরিণত হইল । 

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে 
প্রথমত, সে হুপ্ডি বাট্ট! করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহিবাণিজ্য পরিচালনায় 
অর্থ সরবরাহ করে। এই কার্ষ উত্তরাধিকার সুত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত । 
দ্বিতীয়ত, মহাজনদের মত সে সঞ্চরসংগ্রহ *ও খণপ্রদান করে। তৃতভীরত, সে 

নু, অর্থঃ__-১৫ 


২ হহাজনদের 
ববন।ঘ 


৩। শ্বর্ণকারদের 
ব্বনায 


২২ অর্থবিষ্ঠ। 


হ্বর্কারদের মত নগদ টাকা ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর জুব্যবস্থা 
করিয়া দেয়। 

ব্যাংক-ব্যবলায় কাহাকে বলে? €৯৮৮158115 13281010156 2) 2 ব্যাংক- 
ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপপি-উল্ত আলোচনায় ব্যাংকের কামাবলীর একটি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । বপা হইয়াছে যে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন 
ধ্রনের কার্ধ করিয়া থাক -যথা, বাণিজ্যে খণ সরবরাহের কার্য, খণ গ্রহণ ও খণ 
প্রদানের কার্ধ এবং চেক ব। খবপত্রের মাপ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য । এই 
তিন প্রকার কার্ষই খন সংক্রান্ত কাখ বলির ব্]াব-ব্যবসায়কে খিণের ব্যবসায়, 
(17505106550 068116 18 5০010) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় । অর্থাৎ, ব্যাংক 
খণ লইয়| কারবার করে। একজন আধুশিক অর্থবিগ্াবিদের মতে, ব্যাংক অর্থ সরবরাহ 
ব্যাপারে অন্ততম মণ্যস্থ ; ইহা খণ আদানগ্রদানের কারবারী |* বিষয়টিকে একটু 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । থাহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং যাহারা সেই অর্থ শিল্প- 
বাণিজো বিনিয়োগ করে তাহারা ছুই ভিন্ন শ্রেণীর লোক | ব্যাংকই উভয়ের মধ্যে 
যৌগাযোগ বা মধাস্থতার কায করে। উহা সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত 
বা খণ গ্রহণ করিয়া এ অর্থ আবার শিল্পপতি, বণিক প্রন্ৃতিকে খণ হিসাবে প্রদান 
করে। এইভাবে খণের আদানএদানেব মাবামে যে প্রতিষ্ঠান 2নাফালাভের প্রচেষ্টা 
করে তাহাকেই ব্যাংক বল। যার। 

বিশ্বাসই খণের ভিন্ভি। যেবব্যভি বাংকে টাকা জমী রাখে সে বিশ্বাম করে বে 
তাহার টাকা নষ্ট হঠবে ন।। তেমনি ব্যাংকও যখন খণ প্রদান করে তখন বিশ্বাস করে 
ষে এ টাকা আদার কৰ। যাইরবে। ব্যন্তি বা গ্রাতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস না থাকিলে 
ব্যাংক খন প্রদান কবিবাঁঁ সময় সপর্কারী খণপত্র ইত্যাদির গায় বিশ্বাসযোগ্য 
সম্পদের (955৫15) জামিন দাবি করে। সুতরাং ব্যাংকের কারবার হইল বিশ্বাসের 
কারবার । ইংরাজীতে ইহাকেই বপ। হর “ক্রেডিটের (০০৭10) কারবার | 

কিন্ত প্রত্যেক ধণ বা বিশ্বাসের কারবারাই ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য নয়। 
অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান বাতিক এবং কোন্‌ কোন্‌ খণ-ব্যবসাধী 
ব্যাংক-ব্যবসারী (0213]591) খলিরা পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নিদিষ্ট করিয়া 
দেওর] থাকে । আমাদের দেশে ব্যাংকিং কোম্পাশী আইন (810151776 09207917165 
4১০0 1949) দ্বাণ! এষ্টপ্র্প ব)াংক-ব্যবসার ও ব্যাংক-ব্যবসারীর সংজ্ঞা নিদেশ করা 
হইয়াছে । এই সংজ্ঞ। .অন্তপারে চেক ব্যবহার না করিলে. চলতি আমানত (০০0৮ 
৪.০০04120) বা চাহখামাত্র: জমা . টাকা .ফেরত দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং অন্থান্ত 
কাজকারবারে জঠিত থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বলিয়া! গণ) হইবে না। উপরস্ত, 
প্রত্যেক ব্যাংক-ব্যবসাঁীকে পিজার্ড ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে 
হয়। স্ুতরা" কার্ণক্ষেরে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (0600:2] 820) ছারা অনুমোদিত 
নন হইসে কোন খশের কারবার, আইনের দৃষ্টিতে “ব্যাক? বলিয়া পরিগণিত হয় না। 


বি 2. 115 19 9,977 6%086] 17092009095 ৪. 09212 10 10809 ৪00 09169. 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ২২৩ 


বাযাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (007 01351010110 ) 2 বহমান 
অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংকঠবাবস্তা বিশেষ গুকত্পূর্ণ গ্ভানাবিকার করে। ব্যক্তি ও 
গ্রতিঠানের সঞ্চয় সংগ্রহ করির়। এবং সেই সঞ্চর শিল্পবীণিজ্যে নিয়োগ ক রিয়। ব্যাংক 
উৎ্পাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে । ব্যবসারীরা অনেক গেঁরেই বাংকেব নিকট হইনে 
বাংক দেশের সঞ্চয়. চলতি স্লধন অংগ্রহ করে। ব্যাংকে টাক জমা রাখা শিক্ষাপদ ) 
সংগঠ করিধা শিল্প-.: ইহাতে কিছু কিছু জুদও পাওয়া ঘার। এইজন্য লোকে সঞ্চয়ে 
বাণিজ্য বিনিয়োগ আগ্রহশালও হয়। সুতরাং খ্যাংক-শ্যবস্থা শুধু সঞ্চয় সংগ্রহ করে 
৪৮ না, সঞ্চয় বুদ্ধিও করে । অতএব লপন-গঠনে (০10168] 0070002- 
6০0.) দেশের ব্যাংকবব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ-সম্বন্ধে পূর্বেই 
আলে চনা কর! হইয়াছে । 

ব্যাংকগুণি শুধু আমানতের মাধ্যমেই সঞ্চয় সংগ্রহ করে না; অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যাংক শেখার প্রতি তাহারা শেয়।র ডিবেঞ্চার প্রতি বিয়ের ব্যবস্থা 9 করিয়া থাকে । 
বিঞ্রবের ব্যবস্থ! করে এই স্তরে বু পরিম।ণে স্থান্নী মূলপন সংগুহীত হয় । 

ব্যাংক-ব্যবস্থ। খণ স্থজন করিয়া প্রয়ে।ছনমত টাকাকঠিব যোগান বুদ্ধি করিয়া 


টাকা স্তন থাকে । ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যেপ্র বিশেষ শ্ুবিপা হয়। 
করিহ] উশ্তার খোগান যদি ব্যাংক-ন্যবহ্থার মাধ্যমে প্রয়োজনমত টাকাঁকডি সরবরাহ 
বৃদ্ধি করে কব! না যাইত তবে সম্প্রসারণণাল অর্থ-ব্যবন্থ। (0০৮০10716 


০০০102]5) পদে পদে ব্যাহত হইত | 
আভ্যন্তরীণ ৪ আন্তজাতিক বাণিজ্য অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
পরিচাঁপিত হয়। লোকে দূরে বসির যখন (কেনাবেচা করে তখন ব্যাংকের 
মাপ্যমেই টাকার লেনদেন তয়। অনেক সময় আবার ধারে 


আভান্তপীণও কেনাবেচা চলে । ক্রেতা তখন নির্চিষ্ট সময়ের পর মূল্য পরিশোধের 
আন্ুাতিক বাণিজা ী 

নানার জগ্ত এক অংগীকারপর্র বা হি (011 01 চ০172082 ) 
মাধামে চলে প্রদান করে। নির্দিষ্ট সমরের পুবেই টাকার প্রয়োজন হইলে 


বিজ্রেতা এ হুপ্ডি ব্যাংক হইতে কিছু ডিস্ক।উপ্ট বাদ,দিয়। ভাঙাইয়া 
লইতে পাঁরে। এইভাবে ধারে বিক্রয় কপিয়াও ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ 
টাকা সংগ্রহ করিতে পারে ।* বৈদেশিক খুদ্রার ভয়বিক্রয়'ও ব্যাংকের মাধ্যমে হয় | 
পরিশেষে, ব্যাংকগুলি অনেক সময় ব্যব্সারীদের উপদেষ্টা, পরামশদাতা এবং 
ব্যাংক অঙ্গান্তভাবেও * এজেন্ট হিসাবে কাধ করে। ইহাতেও. ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ 
ব্যবসাবাণিজ্যকে উপরুত্ত হয়। .কেক্ত্রীয় ব্যাংক কাকির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষার 
01959 প্রচেষ্টার বারা সমাজকল্যাণে নির্ত থাকে | 


দা শি শি শশী শিস 


* ধর] যাউক, কলিকাতার এক ব্যবদায়ী ক বোম্বাই-এর এক ব্যবসায়ী খ-এর ৩ মান পরে মূল্য 
পরিশোধের সর্তে ১ হাজারু টাকার মাল বিক্রুয় করিয়া প্রতিশ্রত্িপত্র বা হৃপ্ডি লিখিণা ল্ইন। এখন ক-এতর 
যদি ঠিক 5 মান পরেই ট্রাক্ষীর প্রয়োজন হয় তবে ক প্রতিশতিপত্র বা হুপ্ডি ২ মাসের ডিঙ্কাউণ্ট বা? দিয় 
কোণন ব্যাংক হইতে তাঙাইপ! লইতে পারিবে! ২ মাস পরে ব]াংক থ-এর নিকট হইতে টাকা আদার 


করিয়া লইবে। 





২২৪ , অর্থবিদ্যা 
এ হকের কার্ধাবলা ( দ001005 01 08019 )2 ব্যাংক-ব্যবস্থার 
উপযোগিতা হইতেই ব্যাংকের নিয়পিখিত কার্ধাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। 

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহা (00911901107) ০6 98৮11765 ) 2 সঞ্ধয়সংগ্রহই 
ব্যাংকের প্রাথমিক কার্স। ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় আমানত ভিসাবে 
গচ্ছিত রাখে এবং ইহার দক্ন ত্দ প্রদান করে। আমানত প্রধানত ছুই ধধশের-_- 
(ক) চলতি আমানত (৭০709) 0570510), এবং খে) মেয়াদী আমানত (01706 
06931) 1 চলতি আমানত হইতে 'আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাঁটিয়। টাকা 
তুলিতে পারে ; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে টাকা উঠাপো যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তবেই 
আমানত ফেরত পাওয়া যায়। ভবে মেয়াদী আমানত জামিন 
রাখিরা টাকা পার লগা যাইতে পারে । ব্যাংক মেয়াদী আমানভ 
বভদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার সুদ চলতি আমানতের উপর শ্ুদ 
অপেক্ট। স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয় । আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাকে জমা আমানত (5757065 0709510 বপে। ইহা 
হইতে সঞ্চাতহ একার কি গইবার শিদ্ষ্ট পরিমাণ পদন্ত টাক! চেক কাটিয়া তোল| যায় 
এবং ইহার ক ঠ্ছোদী আমানত অপেক্ষা কম কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা 
বেশ হয় । 

€খ) খণ ও বিনিয়োগ (17,098225 80৫ 11050500675 ) £ সংগুহীত সঞ্চঃ 
হইতে বান্তি ও ব্যবসাবাশিজ্য গুতিষ্ঞানকে খন দেও] ব্যাংকের গিতায কাধ। 
নানাভাবে বণংক এই কা" সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সণাসরি 
খশপ্রদাশ করিত্রে পারে | দ্িতীরত, হগ্ডি ভিস্ক।উণ্ট করিতে পারে । হুণ্ডি ভাঙানোও 
একপ্রকার খণপ্রদান কার । তৃতীয়ত, উহা! শিল্পবাণিজ্য গ্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞচার 
অথবা সরকারী খনপত্র কিনির। অর্থ বিনিয়োগ (105) কগিতে পারে । 

(গ) টটকাকড়ির স্থজন €(0£556৩7 ০£710795) £ টাকাকড়ি স্বজন 
করা ব্যাংকগুলির অন্ততম প্রধান কার্য । ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে 
আমানত সৃষ্টির ঘ্ধার|। পৃবে অনেক ব্যাংকই শোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির স্থষ্টি করিতে 
পারিত। বতমানে এক্ষমঘা কেন্ত্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্ত কোন ব্যাংকের নাই। 


€ঘ) অন্যান্ঠ কাধ (061)61 চা1)0610715) হ ব্যাংক অন্ঠান্ত কার্যও সম্পাদন 
করে। ইহ] মুদ্রা-বিনিময় ( 0001095-01)9151510)6 ) করে? স্বর্ণ রৌপ্য টাকাকড়ি 
শ্থানাগতরে প্রেরণ করে) স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে ; শেয়ার-ড্িবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে 
সহায়তা করে । উপরস্ত, ব্যাংক মককেলের এজেপ্ট বা টাটা হিসাবে বাড়ীভাড়া আদায় 
করে 3 উহা! ডিভিডেও আদার, চিঠিপত্র প্রদান, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কাঁও 
করিক্ী থাকে । পুবের স্ব্ণকারদের মত এখনও ব্যাংক গুলি মুল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে 
রাখার ব্যবস্থা করে| 


বাংক তাদানত হ্বারা 
দেশর নয মং:এ5 
করে 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-বাবস্থা ২২৫ 


টাকাকড়ির সৃজন,ও ব্যাংক-ব্যঘস্থা (0/686107 0£ 100০ 21070 
€179 3221011% 95509702) 2 এখন ব্যাংক-ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকডি স্জন 
করিয়। থাকে তাহার আলোচনা কর! যাইতে পারে । 

ব্যাংক টাকাকড়ি স্জন করে আমানত স্থষ্টির দ্বারা । আমানতের উগ্তব ছুই 
প্রকারে হয়ঃ (ক) যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাংকে জমা দেয় 
তখন তাহার নামে এ টাক] আমান পডে। যেমন, আমি যদি ১ হাজার 
বাংক আমানত সৃষ্টি: টাকা ব্যাংকে জমা দিই তবে এ টাকা আমার নামে আমানত 
কণা টাকাকড়ি হইবে । (খ) এইভাবে আমানতের দরুন টাকাকড়ি না পাইয়াও 
নিগার ব্যাংক আমানতের স্থষ্টি করিতে পারে । এই প্রকার আমানত 
স্থষ্রকেই টাকাকড়ির ত্জন (0০122101000 17)02005) বলা হয় । 

একটি দৃষ্টান্তের সাহাব্যে ব্যাংক কিভাবে টাকাঁকড়ি বা আমানত স্ষ্টি করে 
তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, দেশে একটিমানন ব্যাংক আছে 
এবং ব্যাংকটির নাম শতাব্দী ব্যাংক । শলভান্দী ব্যাংকে এক 
পক হাজার টাকা আমানত হুইল । অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাংক ইহা 
তার দৃষ্টান্ত জানে যে আমানতকারী এ ১ হাজার টাকার অধ্বিকাংশটাই 
চেক কাটিয়া খরচ করিবে এবং সামান্ত কিছু নগদ লইতে 
পার। আবার আমানতকারীর নিকট হইতে যাহারা চেক পাইবে তাহারাও ষে 
সমস্তটা নগদে লইবে না, তাহাদেরও যে অনেকে ব্যাংকে চেক জমা দিবে এবং 
ইহ।র ফলে আমানত আবার ব্যাংকের নিকট ফিরিয়া আসিবে_ ইহাঁও শতাব্দী 
ব্যাংকের জানা আছে । সুতরাং ১ হাজার টাক] যে আমানত হইয়াছে তাহার একাংশ 
নগদ টাকায় রাখিলেই ব্য।ংকের চলিবে । এই একাংশ যদি শতকরা ১০ ভাগ বা 
মোট ১০০ টাকা হয়, তবে বাকী ৯০০ টাকা শতাব্দী ব্যাংক খণ প্রদান করিতে পারে | 
কিন্তু ব্যাংক যখন খণ প্রদান করে তখন সাধারণত খণগ্রহীতাকে নগদ টাকা 
দেয় না, তাহার হিসাবে এ পরিমাণ টাকা আমানত দেখায় মাত্র। আমাদের 
উদাহরুণে শতাব্দী ব্যাংক যদি একমাত্র ক-কেই ৯০০ টাঁকা খণ “দেয় তবে উহা 
তখসই ক-এর হাতে নগদ ৯০০ ট্াক। দিবে না, ক-এর হিসাবে ৯০০ টাকা 
আমানত দেখাইবে মাত্র। ক এ আমানত হইতে ইচ্ছামত চেক কাটিয়া খরচ 
করিতে পারিবে, স্থতরাং এই ৯০* টাকা হইল খণ আমানত | ইহার জন্য ক 
কোন টাকা জমা দেয় নাই; ক-কে খণ প্রদান করিয়াই ব্যাংক এই আমানতের 
স্ট্টি করিয়াছে । এইজন্। ইংরাজীতে বলা হয় ষে, প্রত্যেকটি খণ একটি করিরা 
আমানতের স্য্টি করিয়া থাকে (2৮1৮ 199 ০:০855& 06109510)। আমানতই 
ব্যাংক-স্থ্ট টাকাকড়ি বলিয়া আমানত স্থ্টির অর্থই টাকাকড়ির স্থজন | সুতরাং এ- 
ক্ষেত্রে ৯০০-এর মত টাকাকড়ি (20759) স্ষ্ট হইল । ৰ 
এখানেই কিন্তু বিষয়টির শেষ হয় না।" যে ৯০০ টাকা ব্যাংক খণপ্রদান করিল 


ভাহারও মাত্র একাংশ ক এবং ক যাহাদের নামে চেক কাটিবে তাহা নগদ 


২২৬ অর্থবিষ্থা 


টাকার তুলিয়া লইবে) বাকী টাঁক। শতাব্দী ব্যাংকেই, চেকের মারফতে ফিরিয়া! 
আসিবে__অভিজ্ঞত। হইতে ই ঈহাঁও অন্তনান করা যাইতে পারে । ধর। যাউক, এ-ক্ষেত্রেও 
শতকরা ১০ ভাগ নগদ (টাক| অর্থাৎ মোট ৯০ টাকা প্রয়োজন হইবে। ন্তরাং 
(৯০০--৯০) টাকা-৮১০ টাঁকা শতাদী ব্যাংক আবার খণ প্রদান করিতে পারে। 
এ-পর্যস্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাংকে মাত্র ১০০০ টাক। জমা 
পড়িরাছে। কিন্তুতআমানত হইয়াছে (১০০০+৯০০+৮১০) টাকা-২৭১০ টাকা। 
স্থতরাং শতান্দী ব্যাংক (২৭১০-১০০০) টাঁকা-১৭১০ টাক! (আমানত ) সৃষ্টি 
করিরাছে। এইভাবে ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি 
ত্যষ্ট করিতে পারে । 
দরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শতান্ধী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক | সুতরাং 
লোকে যখন চেক পাইঘা ভ্রমা দিবে তখন শতাব্দী ব্যাংকেই জমা দিবে । কিন্তু 
ূ দেশে একটিমাত্র ব্যাংক থাকে না। ফলে লোকে যখন চেক 
ইলানবাংক কিভাপ কাটে তখন এ চেক অগ্ত ব্যাংকে কমা পড়ে বলিয়া টাকাকড়ি 
এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে স্তানাস্তরিত হয়। ইহাতে 
বিশেব কোন ব্যাংকের টাকাকডি স্বজনের ক্ষমতা কমিরা যাইতে পারে; কিন্ত 
একসংগে সকল ব্যাংকের--মর্থাৎ, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অবস্থার কোন চি 
হয় না। টাকাকড়ি 'শতান্দী ব্যাংক" হইতে 'জাতীয় ব্যাংকে" স্থানান্তরিত হইলে 
“শতান্দী ব্যাংকের আমানত বা খণ-স্কজনের ক্ষমতা কমে, কিন্তু জাতীর 
ব্যাংকে'র ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষমতা পুবের মই 
থাকিয়া যায়। 
অনুদ্দপভাবে, ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী খণপত্র, শেয়ার 
গ্রৃতি ক্রয় করে তখন তাহাকে নগদ টাকা না দিয়া তাহার নামে আমানত দেখাইতে 
পারে। খণপত্র-বিক্রেতা প্ররোজনমত এ আমানত হইতে টাঁক। ভুলিয়া লইবার 
অধিকারী হয়। এই আমানত হইতে ও চেকের দ্বার] টাকা উঠানো হয় এবং এ সকল 
চেকের ও 'অপিকংশ আবার বাংক'ুলিতে জম পড়ে । 
এইভাবে সরকার-স্থ্ টাঁকাকড়ি ব্যতিরেকেও মোট টাঁকাকড়ির যোগান বাড়িতে 
এবং বিনিময়কার্ধ সম্পারিত হইতে পারে | 
অবশ্য ব্যাংকগুপির পক্ষে এই পদ্ধতিতে টাকাকড়ি স্থজনের পথে কতকগুপি 
প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে ব্টাংকগুলি ষে-খণ প্রদান করে 
খণগ্রহীতা তাহার একাংশ তখনই বা কিছু পরে নগদ টাকায় 
দি লইতে পাবে বলিয়া ব্যাংকগুলিকে কিছু নগদ টাকা বা মোট 
টাকাকডি »গনের 
কতকগুনি পরতিবন্ধক আমানতের শতকরা ১০ ভাগ রাখিয়া দিতে হয়। কিন্তু নগদ 
টাকার ষোগাঁন কেক্্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়িবে ভাহাই কতকটা অ/হ) ব্যাংকের খণ ব। 


টাকাকরটি জনের পরিমাণ নির্ধারণ করিস দিবে 1. 


লক ০০, 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা 


দ্বিতীয়ত, দেশের লোক যদি বিনিময়কার্ধে চেক অপেক্ষা নগদ টাঁকা ব্যবহার 
করিতে অধিক অভ্যস্ত হয় তবে ব্যাংক বিশেষ টাকাঁকডি স্বজন করিতে পারিবে 
না। আমাদের দেশে অনেক লোকই ব্যাংক-গ্রদত্ত খণ অনতিবিলম্বেই নগদ 
টাকার রূপান্তরিত করিয়া লর। ফলে ব্যাংকেব নগদ টাকার পরিমাণ কমিয়! যায়। 
১ হাজার নগদ টাকা তুলিয়া লইলে ব্যাংকের টাকাকডি স্থদনের ক্ষমত। মোটানুটি 
১৭ হাজার (১ হাজার টাকাঁর ১০ গুগ ) টাকার মত কমিয়া যায় । সুতরাং ব্যাংক- 
বাবস্থ। কি পরিমাণ টাকাকড়ি স্থজন করিতে পারে ভাহ! নির করে এ দেশের 
লোকে নগদ টাক! কি পরিমাণ ব্যবহার করে তাহার উপর । 

তৃতীয়ত, প্রত্যেক দেশেই রীতি (০017৮০06101) ব| আইন অনুসারে ব্যাংক- 
গুলিকে গৃহীত আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে 
হর। সুতরাং যখনই কেন 'আমানত স্ষ্টি করা যাইবে তখনই উহার দরুন কিছু 
টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হইবে । অনেক ক্ষেত্রে আবার কেক্জীয় 
বাংক এই জমার অন্ুপাতের ভ্বাপনৃদ্ধি করিতেও সমর্থ । ইহাব ফলে ব্যাংকগুলি 
থণগ্রদানের মাধ্যমে যথেচ্ছ পরিমাণে টাকাঁকটি স্কজন করিতে পারে ন|।। আমাদের 
দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে (0017701:019] 13210159) উহাদের গ্রহীত চলতি ও 
মেয়াদী আমানতের (1051778170 210011070 1007505165)% শতকরা ৩ ভাঁগ পিজার্ভ 
বাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়| রিজা ব্যাক যদি দেখে যে, ব্যাংকগুলি অত) ধিক 
ধমগ্রদান করিতেছে তবে এ জমার অনুপাত ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্ণস্ত বর্ধিত 
করিতে পারে | তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের টাকাকড়ি স্মজনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। 

অনেকের মতে, ব্যাংকের টাকাকডি স্জনের ক্ষমতা নাই | বাঁংক যে খণপ্রদান 
কে তাহ। শুধু হ'ত করে না, সম্প্তির জামিনের বিকদ্ধেই করে। সুতরাং সম্পদই 
টাকাকডিতে রূপান্তরিত হয়, শূন্য হইতে টাকাকডির স্থষ্টি হয় না। এই ঘুক্তি সম্পূর্ণ- 
ভাবে মাণিয়া লওয়! বায় ন|--কাবণ দেখা যার, ব্যাংক অনেক সময় বাক্তিগত স্থনাম 
ও বিশ্বাসের ভিভিতেই খণ প্রদান করে। উপরন্ত, যে-কোন উন্নত দেশে যেকোন 
সম্য ব্যাংক-ব্যবস্থ। কর্তৃক গৃহীত আমানতের হিসাব করিলে দেখা যাইবে ষে উহা নগদ 
টাকাকডির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। কোন এক বিশেষ দিনে ইংলগ্ডে 
মোট ব্যাংক-শাঁমানতের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি পাউও, কিন্তু নগদ টাকাকডির 
পরিমাণ কখনই ৯০ কোটি পাউগু ছাড়াইরা যায় নাই। ব্যাংক-ব্যবস্থা যদি টাকাকড়ি 
ব| আমানত স্মজন করিতে না পারে তবে ৯০ কোটি পাউএ নগদ টাকাকডি হইতে 
৩০০ কোট পাউও্ড আমানত আসিল কোথা হইতে ? অতএব এই বলিয়া উপসংহার 
করা যার ধে, বিনিময়ের মাধ্যম বা ট।কাকড়ি স্বজন করিবার ক্ষমতা ব্যাংক- 
ব্যবস্থার আছে। | ৃ 

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক (5055 06 চ810]0) £ ব্যাংকের কারধাবলীর 
আলোচনা হইতে এন্ধারণ] কল্প! অবগ্ঠই ভুল হইবে যে সকল কার্ধই প্রত্যেক ব্যাংক 


পিল শা পাপ শাটল | শিপ 


% '090800 1)90০98:৮ কৈ চলিত (ভাষার সাধরিণত ৩ 4১009070%' বলা হয় ! 


রা অর্থবিস্তা 


২৯ 4 
'রা থাকে । শিল্পজগতে বতমানে যেরূপ শ্রমবিভাগ দেখা যায়, ব্যাংক- 

ব্যবস্কাতেও সেইন্রপ বিশেবীরূত কার্য (99901711560 :010- 
(10105 ) পরিদু্ট হয়। অন্তভাবে বলিতে গেলে, কোন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানই যেবূ্প সকল প্রকার দ্রব্য উত্পাদন করে না, তেমনি 
কোন ব্যাংকই ব্যাংকের সকল কার্য সম্পাদন বরে ন|| কলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের 
সাক্ষাৎ পাওয়! যায়। 

এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, 
(গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (৩) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় 
ব্যাংকই বিশেষ ঈপ্লেখযোগ্য | 


বিভিন্ন বাংক বিভিন্ন 
কার সম্পাদন করে 


কেন্দ্রীয় ব্যাংক (06681 :817) 2 বর্তমানে গ্রতোক সভ্য দেশেই 
একটি করিয়া কেন্ত্রীয় বাংক দেখিতে পাওয়া বায়। ভারতের কেন্দ্রীর ব্যাংকের নাম 
রিজাভ ব্যাংক (1২0561৮2 থা) 0£.117018)। কেক্দ্রীয় 
বাক দেশের ব্যাংক-সমাজের সমাজপতি । দেশের অভান্তরে 
সকল ব্যঃংকের নিয়ন্ত্রণ, দেশের কাগজী দুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালন।, 
দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে টাকাকঙির মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষণ করা এবং নানাভাবে উন্নয়ন 
কার্ষে সহায়তা করা ইহার দারিত্ব। 


কেঞ্ীয় বাঁংকের 
দাখিত্ 


কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম ত, কেন্দ্রীয় বাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র 
কাযাবলী : অধিকারী । আইন-নিদি্ পদ্ধতি অন্থযারী ও সরকারা তত্বাবধানে 


১। নোট প্রচলন. ইহা এই ক্ষমতা প্ররোগ করিরা থাকে । 


দ্বিতীয়ত, মুদ্রার স্তর খণের পপ্রিমাণের' উপরও টাকাকড়ির বোগান নির্ভর করে 
বলিয়া দেশের খণ-ব্যবস্তা নিয়ন্বণের ভার কেন্ত্রীয় ব্যাংকের উপর হ্থন্ত। কি 
পরিমাণ টাকাঁকডির বোৌপান দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়। 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট দা এ খণের পরিমাণকে নিয়ন্িত করিতে 
সচেষ্ট থাকে । টাঁকাকডির যোগান হাঁস করিবার প্রয়োজন হইলে উহ] নে।ট ছাপা 
কমাইয়া দের এবং অন্যান্ত ব)ংককে খণদান ভাস করিতে নির্দেশ দেয় বা বাধ্য করে) 
অপবদিকে টাকাকঠির যে।গান নুদ্ধি কর। স্থির“হইলে নোট ছাপা 
বাঁড়াইয়া. দেয় এবং ব্যাংকগুলিকে খণদানে উৎসাহিত করে। 
এইভাবে টাকাকডির যোগানের হ্বাসবৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
মুদ্রমূল্যের স্থারিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। 


২। খণ-নিযন্ত্রণ 


টাক্কাকড়িপ যোগানের 
স্রানএছ্ধি 


তৃতীয়ত, কেন্দ্রীর ব্যাংক অন্ত সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক । এই সমন্ত ব্যাংককে কেন্ত্রীয় 

৩। ইহা অন্যান্ত, ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব এবং তাহাদের গৃহীত 

ব্যাংকে বাক... আমানতের কিছু অংশ জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে 

. ভাহারা, প্ন্দ্রীর ব্যাংক হইতে কিছু সবিধা্ড পাইয়া থাকে | কনর ব্যাংক 
চি 8 - ঢু 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ২২৯ 


_ ঘাহাদের স্বল্লকালীন খণদান করে । প্রথম শ্রেণীর ভুপ্ডি (1056 01353 01119 ০0 
2য01721756 ) পুণর্বাট্র। (75915590180) করে ইত হ্যারি ।* 

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারেব ব্যাংক । ইহা সরকারের, 
টাকা জমা রাখে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে স্বল্পমেরাদী খণপ্রদান 
করে এবং সরকারী খন (70211০7০1১৮) পরিচালনা করে । 

পঞ্চমত, অন্তান্ত দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট বিনিময় হার 
বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্ধ। এই উদ্দেঘ্রে ইহাকে 
বৈদেশিক শবদ্র। ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে ভয় | 

পরিশেষে, দেশের শিল্পবাণিজা যাহাতে স্পরিচালিত হয়, বাংক ফেল পিয়া 
লোকের আমানত বাহাতে নষ্ট না হয়, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
কতব্য। মোটকথা, ব্যাংক-ব্যবস্থ। দেশের শিল্পবাণিজ্যে অতি 
গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ) তাহার ভালমন্দ সমস্ত কিঠুর জন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়ী । 


কেল্দ্রায় ব্যাৎক ও থণ-নিয়জণ ঠ কেন্দ্রীর ব্যাংকের খলন-নিরপ্রণ সম্বন্ধে 
আরও কিছু আলোচনা করা! প্রয়োজন । বলা হইরাছে যে, টাকাকডির যোগান হুদ্রার 
কেনীয় বাংক খুড্রা ও ন্যায় খণের উপরও নিশ্ডর করে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ব্যাংক 
ঝণ নিযন্ত্রণের মাধ্যমে. খণের" মাধ্যমে টাকাঁকড়ির স্থজন করির! উহার যোগান বুদ্ধি 
টাকাকডির যোগান করিতে পারে। ব্যাংকসমহের এই ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ 
নিয়ন করে স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়েকটি পন্থা 
অবলম্বন করিতে সমর্থ । কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্দি দেখে যে, অন্তান্ত ব্যাংক অতিরিক্ত 
ধণ-নিষন্্রণের খশদান করিতেছে বা" যে-সময় খণদাঁনের মাধ্যমে টাকাকড়ির 
পন্থাস্মূহ পরিমাণ বুদ্ধি করা প্রয়োজন সে-সমর খণ্দানে বিরত থাকিতেছে 
তখন উহা শিয়লিখিত বাপস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে £ 


(ক) নৈতিক প্রণোদন €( ০0:৪1 9093107) 5 ইহা “ছার! বুঝায় 
ব্যাংকগুলির বিচাববুঁ্ধির শিকট আবেদন করা--তাহাদের বলা 
হুর যে, তাহারা দেশের স্বার্থবিরুদ্ধ কার্য করিতেছে । সুতরাং 
, তাহাদের পক্ষে সংযত হওয়া কর্তব্য। ৃ্‌ 


€খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্দের' হারের পরিবপ্তন্ন (01387655 10. 0106 
- [3811] [৪৪ ) 2 নৈতিক প্রণৌদনে বিশেষ ফল না হইলে কেক্ত্রীয় ব্যাংক অন্তান্ত 
যেসকল পন্থা অনুসরণ করে, স্থদের হাৰের পরিবর্তন তাহার অন্যতম | কেন্দ্রীয় বাংক 


ম পুনবাটা ঝলিতে বুঝায় একবার ভাঙানে। হপ্ডিকে পুনরায় ভাঙানো ॥ ২২৩ পৃঠার উদাহ্রুণে 'ক' 
কোন ব্যাংকের নিকট হইতে হৃঙ্ি ডিসকাউন্ট করিয়া নিট সময়ের ২ মান পূর্বে টাক] লইস। এর ব্যাংকের 
যদি আবার ২ মামের পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ভাঁঙাইয়া 
লইতে পারিবে। ; |] 


|] £ 


৪ | হত] নরকারেত 
ব্যাংক 


৫ | ইহ] মুদ্রার বিনিময় 
হার বজায় রাখে 


৬। অন্যান্ত কাধ 


নৈতিক প্রণোদন 
বণিতে কি বুঝায় 


এ 


২৩০ অর্থবিদ্ধা 


সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অন্তান্ত ব্যাংক€ উহ! বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে । কারণ, 

চির প্রয়োছনমত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেই খন লইতে হয়। 

কিভাবে কা করে স্বদের হার বৃদ্ধি পাইপে লোকে কম খণ গ্রহণ করিবে। ফলে, 
শেষপর্যন্ত মোট খণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে । 

(গ) খোল। বাজারে কারবার (07962 7911566 00678010105 ) 
খোল। বাজারে কারবারের অর্থ ভ্ইপ সাধারণের শিকট সরকারী খণপর্র ক্রয়বিক্রয় ॥ 
কেন্দ্রীর ব্যাংক যখন সাধারণেব নিকট সরকারী খণপত্র বিক্রয় 
করে তখন ক্রেতা আমানত হইতে টাকাকডি তুলিয়। লইয়া উহার 
মূল্য প্রদান করে । ফলে ব্যাংকসমে ব আমানতের পরিমাণ হাস 
পায় বলিয়া খণদানের ক্ষমতা ও কমিয়। যা । অপরদিকে কেক্ত্রীর ব্যাংক খশপত্র ক্রয় 
করিলে এঁ টাক] বাংকে আমাণত পড়ে এবং ব্যাংকগুলির খণদানের ক্ষমত।| বুদ্ধি পার । 

€ঘ) জমার অনুপাতে পরিবতন (৬2128200227 61০ 1২6527৮৪ 
[২901০ )$ অন্যান্ত ব্যাংকের আমানতের যে-অংশ কেনায় ব্যাংকের নিকটি জমা 
থাকে কেন্দ্রীর ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে তাহার স্বাসরদ্ধি করিতে পারে । নুতন আইন 
অন্থসারে আমাদের দেশের নিজান ব্যাংকের নিকট তপণালী ব্যাংক গুলি ( 5০১০0019৭ 
এই পদ্ধতির [3৪705 ) তাহ।দের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা 
কার্যকারিতা ৩ ভাগ আইনত জমা রাখিতে বাধা । রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার 
অন্ুপাতকে ৫ গুণ পর্যন্ত বর্দিত করিতে পারে । অর্াঙ্, ব্যাংক গুলিকে তাহাদের চলতি 
ও মেয়াদী আমানতের শতকর| ১৫ ভাগ পর্বন্ত জমা দিবার শিরদেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকের নিকট অধিক টাক! জম! দিতে হইলে ব্যাংকগুলির খণদানের ক্ষমতা কমিয়া 
যায়; "ম|বার জমার পরিমাণ কম হইলে খণুদানের ক্ষমতা বুদ্ধি পার । 

(উ) খণ-বরাদ্দ নীতি (1২561071126 0£ 05616) 2 পরিশেষে, 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খণ-বরাদ্দ করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পাঁবে। এইদূপ হইলে ইহা. 
নিদেশ দিতে পারে দে, কোন ব্যাংক কত পরিমাণ খন প্রদান কধিতে পারিবে । 

বাণিজ্যিক ব্যাংক ( 00101061019] 13810] ) 5 কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
আলোচনা প্রসংগে য্-সকল 'অন্তান্ত ব্যাংকের কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে 

.... তাহাদিগকে বানিঙ্গ্যিক ব্যাংক বলে। সাধারণের নিকট ভইতে 

টা সি 'আমাশতের মাধ্যমে পঞ্চয় সংগ্রহ, এইরূপে মংগৃহশত অর্গ হইতে 

ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্াকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী খণদান করা, হুপ্ডি 

ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আভ্যন্তরীণ :ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, মক্কেলের পক্ষে এজেন্ট 

'ও ক্রাষ্টর কার্য করা, মূল্যবান দ্িশিস ও. দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, ইত্যাদিই বাণিজ্যিক 
ব্যাংকের কার্যাবলী । 

₹ বাণিজ্যিক 'ব্যাংককে যৌথ পুজি ব্যাংকও ( না 5090 1871.) বল! হুয়। 

এরুপ, রপনার কারণ সম্পূর্ণ এতিহামিক। ইংলণ্ডে প্রথমে একমাত্র “ব্যাংক অফ. 

খই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য পরিচালনা ক্লুরিত এবং উহা! যৌথ পুঁজির ভিক্িত 


খোলা বাজারে 
কারবারের অর্থ 
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গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে সকল বাণি জিক ব্যাংককেই যৌথ পুঁজি ব্যাং 

রঙ েতি সা. 
রিতা বলিয়া অভিহিত করা হর। বানিজ্যিক বা!ংক সাধারণত দার্ঘ 
যৌথ পুঁজি ব্যাংক. মেয়াদী খণদান করে না, কারণ যে-মামানতের মাধামে উহা 


নামেও পরিচিত অর্থ সংগ্রহ করে তাত! স্বপ্লমেয়াদী হয়। এই কারণে বাশিজিতক 
ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যবসার ৫ইতে বিরত থাকে । অনেক কষে 


ইহা দীর্বনেষাঁদী 
ধণদান করে না আবার বৈ “শিক 2 ড্রা- -বিশিময় কাধ, শলবধাশিজেোওর শেনার- 


ডিবেঞ্চার বিক্রয়কাধ, ইভটাদি বিশেধীকভ কার্দ (51১৩০035]1২04 
£01008005 ) বলিয়া ইহা সম্পাদন করে না। 
বিনিময় ব্যাৎক, শিস ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক ( ছ০9817৫৩ 
17801595 100150017] চিরে 000. [হন উ0106755 820]৭ ) £ 
যেশকল ব্যাংক প্রধানত বৈদেশিক মদ্রা-বিশিমরকার্ণ কখিয়। থাকে তাহাদিগকে 
বরাক বিশিময় ব্যাংক ( ৪০1২21369 9৫015 ] 0৮ বা'ক 
জগ্ঘ বিশেষ বিশেষ. প্রধাণত শিল্প-প্রাতিষ্ানসমহকে দীর্ঘমেয়াদী খশদান বা উহাদের 
ধরনের বাংক শেরার-ডিবেধ্ারে অর্থ খিশিরোৌগ কবে ভাহাদিগকে শিল্প বা!ংক 
([00080012] 20055) এবং ধে-সকপ ব্যাংক জ্মিবন্ধকী কাধ 
করে তাহাদিগকে জমিবদ্ধকী বাংক (1807 1৬00100715৩ 1321015 ) বল। হয়। 
বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেখা মুনাফা লাভ করা। কিন্তু অনেক সময় খুনাঞ্ষার 
উদ্দেশ্য ছাডাও ব্যাংক গডিয়া উঠে। এই সকপ ব্যাংক সমবায় 
বাহক (09079919012 13210.) নামে অভিহিত । পারস্পরিক 
সহায়তার স্বল্প স্থদে খণদানের ব্যবস্থা করা এইবপ ব্যাংকের উদ্দেশ্য | 
ভারতের হ্যাংক-ব্যবস্থা (150 700191. 13010101106 95610 ) 2 
ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র ধরনের । এখানে ব্যাংক-বাবস্থ। পাশ্চাত্য ও দেশ 
ভাঞভীধ বাংকগুলি উত্ভয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইরা থাকে । পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 


সণবাষ ব্যাংক 


ছুইটি পদ্ধতিতে . পরিচালিত বাংকগুলি হইল £ (ক) রিড “বুক, (খ) 
পির 
পর্রিচান্তি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব ব্যাংক, (গ) যৌথ ধ্‌ পুছি ব্যাং ঢাংকসমূহ, এবং (ঘ) 


বিনিময় ব্যাংকসমূহ। দেশী পদ্ধতিতে বাহার ব্যাং ক-বাবসার, করৈ তীহারা দেখীয় 
ব্যাংক-ব্যবসায়ী ([001561)0995 [810105 ) নামে পরিচিত | ইহ! ছ ছাড় সমবায় 
ব্যাংক, জমিবন্ধকী ক্ঠাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস্‌ -ব্যাংক প্রভৃন্তি বিভিন্ন প্রক|রেব 
ব্যাংক আছে। 
রিজার্ভ ব্যাংক € 0321: 7391710 0£ 111019 ).: রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইহা! ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হর। 
ইহাই ভারতের গুবে ইহা অংগীদীরগণের ব্যাংক ছিল; ১৯৪৯ সালে ইহাকে 
কেন্দ্রীয ব্যাংক রাষট্য়ত্ করা হয়। বাষ্টারত্ত ছইবার পূর্বে ইহার মূলুধন ছিল 
৫ কোটি টাক|। : এখন মুলপনের পরিমণণ এ একই আছে, তবে সমগ্রটার মানিক, 


রে রা | 


॥ 


২৩২ অর্থবিগ্তা 


বিঙ্গার্ড ব্যাংকের কার্য পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে স্যাস্ত। বোর্ডের 
সভাপতিকে গন্্ণর বলা হয়। ব্যাংকের সদর কার্ধালয় বা কেন্দ্রীয় বোর্ড বোম্বাই-এ 
অবস্থিত। কেন্দ্রীর বোর্ড ছাড়াও কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও 
নৃতন দিল্লীতে চাঁরিটি স্থানীর বোর্ড আছে। ব্যাংকের নীতি- 
নির্ধারণ করে হবগ্ত ভারত সরকার | কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডসমূহকে ভারত সরকারের 
নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয় । 

রিজার্ভ ব্যাংক ঘোটামুটি হইটি ভাগে বিভক্ত-_(ক) নোট প্রচলন বিভাগ (1596 
[27921077206 ), এবং (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (73801175 106187100061))। 

ব্যাংকিং বিভাগর কয়েকটি উপবিভাগ আছে-_বথা, কুষি-খণ 
গত বিভাগ (4715010010] 05016 106091006), বিনিময়- 
নিয়ন্ণ বিভাগ (10679107226 01170177066 00001), ব্যাংকিং পরিচালন! 
বিভাগ (10021670216 06 30171106  00618010105), ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ 
(10107100010 06 39121 [০৮০10100100 ), পরিদর্শন বিভাগ (10596001010 
[02791070206 ) এবং শিল্প-মলধন বিভাগ ([001150001 [7109002 [021021- 
10010) | ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের 
পরিচালন। সম্বন্ধে নির্দেশ দেষ এবং উহাঁদিগকে শিয়্থিত করিয়া থাকে । 
কার্যাবলীও অঙ্গান্গ রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা 
কেক্জীয ব্যাংকেরঈ ন্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়লিখিত কার্ধাবলী সম্পাদন 
আনুন করিয়| থাকে । 

(১) নোট প্রচলন £ রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী ; ইহা 
এক টাকার নোট ছাড়া অন্ত সমস্ত নোটই প্রচলন করিয়া থাকে । বর্তম[নের আইন 
অন্তসারে রিজার্ড ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জম] রাখিয়! 
যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে । 

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্ধ £ কেন্দ্রীর ও রাঙ্গয সরকারসমূহের ব্যাংক 
সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদিত হয় রিজাভ ব্যাংকের মাধ্যমে | এই সকল সরকারের 
টাকাকড়ি রিজাভ ব্যাংকের নিকট জম! থাকে | রিজ্গার্ভ ব্যাংক সরকারী খণ পরিচালন 
করে, প্রধধোজনমত সরকারের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, সরকারকে স্বল্পকালীন খণ 
প্রদান করে এবং বিদেশে ভারত সরকারের এজেণ্ট হিসাবে কার্য করে । 

১) টাকার বিশিময়-মল্য রক্ষা 2 টাকার বিনিমর-যল্য রক্ষার ভার রিজীভভ 
ব্যাংকের উপর অপ্লিত। এই উদ্দেম্তে ইহাকে নিদিষ্ট হারে পাউও্, ডলার প্রভৃতি 
বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে হয় । 

(৪) অন্ান্ ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সকল 
পশীলী বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাংককে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা 
৩ ডাগৃঞ্জমা রাখিতে হয়। ইচ্ছ! করিলে রিজার্ভ ব্যাংক থে এই জমার পরিমণ উভয় 

ক্ষেত্রেই ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্যস্ত বুদ্ধি করিতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই 


পরিচালন! 


টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা ৃ ২৩৩ 
করা হইয়াছে ।* তপশীলী ব্যাংকগুলিকে ($০1790160 7210] ) আবার 
রিজাভ ব্যাংকের নিকট সান্তাইক হিসাবনিকাশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে 
এ সকণ ব্যাংক রিজীভ ব্যাংকের নিকট হইতে খণ, পুনবাট্র1** প্রভৃতির সুবিধাও 
ভোগ করে। 

(৫) কুধি-খণ সংক্রান্ত কার্য. রিজার্ভ ব্যাংকের ক্লুধি-খণ বিভাগেব কার্ধ হইল 
রুষি-খণ বাবন্তার উন্নয়ন করা। সমবার সমিতির গশার ও স্রসংগঠন, তাহাদের খণ 
প্রদান কর। ইত্যাদির মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্রসা+ন করিবার প্রচেষ্টা করে। 

(৬) খণ ও বাক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ. ই”।ই রিজার ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুণ 
কাধ। খণনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ইহ] জুদেব হার বুদ্ধি, খোলা বাজারে কারবার, 
জমার অন্তপাতের পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা শণশম্বন করে এবং ব্যাংক-বাবস্তা নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেপ্তে ইহা যে-কোন ব্যাংককে উপদেশ, নিদেশ ও আদেশ প্রদাশ করিতে পারে। 
ইহার এই নির্দেশ ও আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৯৯ সালের 
ব্যাংকিং কোম্পাশী আইন (78770]5105 00101020165 4১০0, 1949 ) হইতে প্রাপ্ত : 
দেশীয় ব্যাংক্-ব্যবসাধি- দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসারিগণ কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের এলাকাপীন 
গণ রিজার্ভ ব্যাংকের নহে। ফলে ভারতের সম বাংক-বাবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের 
গুলাকাবীল নহে নিয়ন্ত্রণ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই । 

ভারতের রাষ্ট্রীর ব্যাংক (566 8705 ০£ [70018 )£. পুর্বে এই ব্যাংকের 

নাম ছিল ইম্পিবিয়াল বাংক (70200 না 00017 01 
পুবে ইহা ইম্পিগিযাল ইম্পিরিয়াল বাংক ছিল ভারতের বৃত্ম যৌথ পুজি ব্যাংক। 
বাংক নামে অভিহিত টিভি বারালিচা রানির 752 
হল ১৯৫৫ স|লের ১লা জুলাই তাঁপখে ইম্পিবিয়াল ব্যাংককে রাপ্নায়ত 

বরর1 ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং 
ব্তমানে ইহা সম্পূর্ণভাবে রাষ্টায় ব্যাংক । 

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পূর্বের ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে বাণিজ্যিক কার্যই সম্পাদন করে। 
উপরস্তু, ইহার উপর গ্রামীণ খণ-বাবন্থা (0181 02010 55506]0 ) স্থসংগঠিত 
করিবার ভার অপিত হইয়াছে । এই উদ্দেগ্ে ইহা &্দশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে নুতন নৃতন শাখা খুলিতেছে, অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণের 
সুবিধা (12101665705 901110165 ) দান করিতেছে এবং গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহের 
গ্রচেষ্টা করিতেছে । 

অনেক শ্থলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবেও কার্য করে। 

যৌথ পুঁজি ব্যাংক € 7০100 56০০] 73823155 ): ভারতের কোম্পানী 
চারা বাণিভ্যিক আইন অন্মসারে রেভিষ্টররত এই সকল ব্যাংক পাশ্চাত্য 
ব্যাংক নামেও পদ্ধতিতে সকল প্রকার বাণিজ্যিক কাধই সম্পাদন করে। 
অভিহিত এইজন্য ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বপিয়াও অভিহিত। 
ইহারা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-(ক) তপশীলতুত্ত বা তপশালী (50350015 )৮ 
7 ২২৭ পৃষ্ঠা। * *ক ২২ন পৃ্ঠ। দেখ। « 


কাধীবনী 


এবং (খ) তপশীল-বহিভূতি (10013-501)600100 )। রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত 
তপনীলী ও ভপলীল- ব্যাংকগুলির একটি তালিক। বা তপশাল রক্ষা করে; এবং এই 
বহিহত বাংক তপশালভুক্ত ব্যাংকগুলিই তপশালী ব্যাংক নামে পরিচিত । 

তপথালভূক্ত হইবার জন্ত ব্টাংকেপ মূলধন (আমানত নহে ) ৫ লক্ষ টাকা হইবার 
প্রয়োজন হয়। তপশপা ব্যাংকগুলি রিজাভ ব্যাংকের নিকট হইতে কয়েকটি সুবিণ। 
পার। ইহার পরিবর্তে তপথালী ব্যাংকগুলিকে রিজাভ ব্যাংকের নিকট চলতি 
ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহিভূ ত ব্যাংক- 
গুপিকে তাহাদ্দের আমানতের অন্নুরূপ অংশ হয় নিজদের নিকট নগদ টাকায় নাহর 
রিজাভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হস্ত | 

বতমানে ভারতে ৩৪৫-এর মত উল্লেখবোগ্য যৌথ পুঁজি ব্যাংক আছে। ইহার 
মধ্যে তপণথালী ব্যাংকের (বিশিময় ব্যাংক বাদ দিয়) সংখ্যা 
হইল ৬৮।% সেণ্টাল ব্যাংক অফ. ইও্ডরা, এলাহাবাদ ব্যাংক, 
পাঞ্জাব ম্তাশনাল ব্যাংক, ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাংক, 
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইপ্ডিয়া_এই কয়টিই বড় বড় যৌথ পুজি ব্যাংক। 

বিনিময় ব্যাংক (:০1587566 7381515 ) 2 বিনিমর ব্যাংকগুলিও তপণালী 
যৌথ পুজি ব্যাংক । তবে ছুইটি কারণে ইহাদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত 
কর! হয়ঃ (১) ইহাদের মালিকান। সম্পূর্ণ বিদেশায়) 
(২) বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থপাহাবা এবং যুদ্রা বিশিময় ইহাদের 
কার্য । মালিকান] বিদেশায় বলিয়া ইহাদিগকে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকও ( 0০175 
[:5:01791766 739.0]55 ) বলা হয়। 

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ছুই শ্রেণাতে বিভক্ত--(ক) যাহাদের ব্যবসায়ের 
বৃহত্তর অংশ ভারতে সীমাবদ্ধ ; এবং (খ) “যাহাপ] বৃহৎ বৈদেশিক ব্যাংকের ভারতায় 
শাখামাত্র। প্রথম শ্রেণাভুভ্ভ ব্যাংকের মধ্যে হ্যাশশাপ ব্যাংক (00101911300 
টির 0 10412 ),.. ্মারক্যান্ট।ইল ব্যাংক (17৬1210০21006110 13811 
ডি খিশিনয ০6 10018 ), চাটা ব্যাংক (01705050380 ) ইত্যাগিই 

্ গ্রধান। দ্বিতীয়: শ্রেণাতুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আছে লয়েডস্‌ ব্যাংক 

(1719509 91) ), ভ্ভাশনাল সিটি ব্যাংক অক. শিউ ইয়ক (96102810109 
[39101 0£ বত 01৮), ইত্যাদি । 

বহিবাণিজ্যে অর্থপাহাধ্য এবং "বৈদেশিক মুদ্র। ত্রয়বিক্রয় বিনিময় ব্যাংকগুলির 
প্রধান কাধ হইলেও ইহারা উত্তরোত্তর অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ 
ৃ করিতেছে । বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্ত কার্য_বথা, আমানত 
গ্রহণ খণপ্রদান ইত্যাদিও সম্পাদন করিতেছে । ১৯৬২ সালের শেষে উহাদের মোট 
সংখা ছিল ১৫। | | | | 


স্েসপপাপিশীসপিশসি 


* কৃধুর্ব,নংখ্য| আরও -অন্ক বেশী ছিল। এখন সংযুদ্তিকরপের (97518575530, ) ফলে দংখ্য| 
কনণিয়| রূপ ধ্লাড়ীইাছে |. 
এশা * 


কয়েকাট যৌথ পুজি 
ব)াংক 


বিশিমষ বাক ও 
যৌথ পুজি ব্যাংক 


কার্যাবলী " 
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দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ € 17016017005 73817156175 )5 মহাজন, 
দেখয ব্যাংক-ব্যবদায়ী সাউকর, শ্রেঠী, অফ, প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসাগরিগণ এই 
05554 পধীয়ভুক্ত । ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ইহারা 
সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া শসিতেছে। খণপ্রদান, হুডি 
ইহাদের ব্যবদায়ের . লইয়া কারবার, আমানত গ্রহণ, সোনারূপার ব্যবসায়, মালমজুত 
প্রীতি প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ের অংগীহুত 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, এই সকল ব্যাংক-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ের বহিভূ্তি 
কাজকারবারও করে। পুবেই উল্লেখ করা হইরাছে যে, ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের 
কর্তহ্বাধীন নহে । 


ভারতের বিভিন ও নব ব্যাংক 


সেভিংস ব্যাংক 
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২৩৬ অর্থবিস্তা1 


সহক্ষিগ্রসান্র 


প্রতাক্ষ জব্য-বিনিময়ের অন্বিধার জন্য টাকাঁকডির উদ্ভব হয়। টাকাকড়ি বর্তমান বিনিমষের সর্বজনগ্রাহ্ 
মাধান। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু শেষপযন্ত মানুষ 
দেখ্যিছে যে উধধ্ব মূল্যের টাকাঁকড়ির জন্য কাগজ এবং স্বল্প মূজ্যের টাকাকড়ির জন্য ধাতব মুছা শে | 

টাক1কড়ির কাঁষাবলীা £ টাঁঞ্কাকডির কারধাবণী প্রধানত চারিটি--(ক) বিনিময়ের মাঁধাম হিসাবে 
কাধ, (শখ) মুল্যের পরিমাপ ভিমাবে কাধ, (গ) সঞ্চমের ভাঙার হিসাবে কার্ধ, এবং (ঘ) দেশাপাঁওনার মান 
হিমাধে কার্ধ। সঞ্চযেন্র ভাণ্ডার ও দেন!পাঁওনার যান হিনাঁবে কার্ধ করিবার জন্য টাকাকড়ির মূলে 
স্থাযিহ গ্রযোজন। 

টাকাকডি উৎপাদন-ব্যবস্তাকেও চালু রাখে। 

টাকাকডি কি?£ বিনিময় ও দেনাপাওনা মিদানাপ কাধে মে-বস্ত সর্বজন গ্রা্ত তাহাউ টাকাকড়ি। 
শঞ্চয় ও হিসাঁবানকাশ ইহার অংকে প্রকাশ করা হয। 

বিভিন শ্রকাগেপ টাকাকড়ি £. প্রধানত টাকাকড়ি ছুই প্রকারের হয়--(ক) হিলাবনিকাশে ব্যবভা 
টাকাকড়ি, এবং খে) আদল টাকাকড়ি। 

আসল টাঁকাক্ডি ছুই প্রকারের ভয_€১) কাগজী টাকাকড়ি, (২) ধাতব টাকাকড়ি। কাগজী 
টাকাকড়ি বা নোট ছুই গ্রকারের--(১) পরিবর্তন, (২) অপরিবর্তনীয়। ধাতব মুদ্রাও দুই প্রকারের 
-€১) প্রামাণিক ও (২) নিদর্শক | 

মুদ্দার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হউল (ক) সীম বিভিত মুদ্রা ও (খ) অনীম বিভিত মুদার মধ্যে | 

উপরি-টদ্ত দকল টাকাঁকড়িই সন্রকার-হুষ্ট। ইহা ছাড়াও ব্যাংকের টীকাকড়ি বা ব্যাংক-হষ্ট 
টাকাকড়ি আছে। 

মুদ্রামান £ মুদ্রামান মোঁটাগুটি ছুই প্রকারেন্--(ক) ধাতব মুদামান, (খ) কাগজী মুড্রামান। 
খাঁতব নুদাসানের অধীনে ১। একথাতু শ্র্ণদান, ২। একধাতু পৌপামান, এবং ৩) দ্বিধীতুমীনের 
সাক্ষাৎ পাওযা যাষ। 

স্বণ্মান আরা চারি প্রকারের হয--১। ম্ব্মুদামান, ২। হ্বর্ণপিগুমান, ৩। স্বর্ণবিনিময়দান, 
৪ | স্বর্ণপমভামান | এইজন্য বলা" মাঁষ যে হ্বণ্মানের পর্রিমাণভেদ আছে । 

কাগজী মুদ্রার হ্বিধা-অহ্থবিধা £$ কাগজী মুদ্রার নিমপিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যাষ- 
১1 উহা সহজ বহনমোগা, ২। উহাতে বাযসংক্ষেপ হয, ৩ উহা পরিবর্তনশীল, এবং ৪1 উহা! 
সম্প্রসারণশীল। ইহার অনুবিধাুলি হইল--১। উহার সম্প্রসারণের জন্য মুজাস্থীতি দেখ! দিতে গারে। 
২। ইহ] বিদেশীষর] গ্রণ করে ন। ; এবং ৩। ইহা একেবারে নঙগ হইতে পারে। 

টাকাকডি শজন ও বাংক-হষ্ট টাক্কাকডি £ বর্তনানে একমাত্র সরকারই টাকাকডি সুষ্টি করিতে 
পারে বলিয়! অনেক লময মনে করী হয। কিন্তু ইহা ভুল। সরকারের ম্যাষ ব্যাংকগুলিও টাঁকাঁকড়ি 
স্জন করে। 'এইকপ টাকাকড়িকে ব্যাংক-সুষ্ট টাঁকাকড়ি বলা হয়। ব্যাংকের আমানতই ব্যাংক-সথষ্ট 
টাকাকডি ৷ 

ব্যাংক £ ব্যাংক ব্যবগাধের উদ্ভব হয় ভিনটি প্রধান ব্যবপায় হইতে £ (ক) বণিকদের বাবসায়, 
(খ) মহাঁজন:দর প্যবলায়, এবং (গ) শ্র্কারদের ব্যবসাযা।, ব্যাংক-ব্যবসায়কে ঝণের ব্যবসায় বলা হয়। 
বিশ্বাসই এই কারবারের ভিত্তি ; ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এ অর্থ ব্যক্তি ও ব্যবনা- 
বাণিজাকে ধণ দেয়। 

ব্যাংক-ব্যবস্থীর উপযোগিতা £ ব্যাংক দেশের সঞ্চয সংগ্রহ করিহ1-শ্ল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করে ; শেয়ার 
প্রভৃতি বিক্রযের ব্যবস্থা করে; টাকাঁকড়ির সুষ্টি করিয়া উহার যোগান বুদ্ধি করে; আ$ঞ।তিক ও 
আত্ন্তরীণ বাবনাবাণিজ্য ব্যাংকবব্যবস্থার মাধ্যমে চলে; এবং অন্ঠান্থভাবেও ইহা! দ্রেশের শিল্পবাণিজ্যে 


মাতা ক:এ। 


ৰ্৬ 
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ব্যাংকের কার্যাবলী £ বলা যায়, ব্যাংকের কাধীবলী চারি প্রকারের_-১। সংঞ্চয়সংগ্রহ। ২। খণ 
ও বিনিয়োগ, ৩। টাকাকড়ির "জন, এবং ৪। অন্তান্ত কাধ। ব্যাংক সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিভিন্ন 
প্রকার আমানতের মাধ্যমে । 

টাকাঁকড়ি স্থজন £ ব্যাংক টাকাকড়ি হ্জন করে আমানত স্থাষ্ট করিয়া; আমানত হৃষ্ট বছ্িতে 
বুঝায় আমানতের দরুন টাকা না পাইয়াও আমানত বা জমার কৃষ্টি! খণপ্রদানের মাধামেই ব্যাংক এইরূপ 
আমানত শ্ঙি করে। মোটা মুটি দেশের ব্যাংক-ব্যবসায় নগদ টাকায় যে পর্রিমাণ আমানত গ্রহণ করে 
তাহার ১* গুণ পর্যন্ত টাকাকড়ি শছজন করিতে পারে । এইবপ টাকাকড়ি সন বাংকগডলি কতটা কগিতে 
পারিবে তাহ! কযেকটি বিষষের উপর নির্ভর করে-__মথা, দেশে নগদ টাকাকডির পরিমাণ, দেশের লোকের 
নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের অভ্যাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি, ইত্যাদি | 

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক £ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধেত (ক) কেন্দ্রীয় বাাংক, খে) বাণিজ্যিক ব্যাংক, 
(গ) বিনিময় ব্যাংক, (€ঘ) শিল্প ব্যাংক, (উ) জমিবন্ধাকী বাঁংক, এবং (চ) সমবাধ ব্যাংকই প্রধান। 

কেক্জীয় ব্যাংক £ কেন্সীয় বাঁংক দেশের ব্যাংক মমাজের নমাজপতি। ইহার কার্ধাবলীব্র মধো 
১। নোট প্রচলন. ২। খণনিযন্তরণণ ৩। টাকাকড়ির পরিমাণের হ্াসবৃদ্ধি করা, ৪ অন্যান্য 
ব্যাংকর ব্াংক হিপাবে কার্য করা, ৫ | সরকারের বাংক ত্পাবে কাধ করা, এবং ৬। মুদ্রার 
বিনিমঘ হার বজায় রাখা--এই কয়টিই গুরুত্বপূর্ণ । দেশের অর্থব্যবস্থাপ ভালমন্দের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
অনেকাংশে দায়ী । 

কেন্দ্রীয় বাংক ও খণ-নিষন্ত্রণ £ কেল্সীয ব্যাংক মুদ্রা ও ধণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকডির যোগান 
নিষস্ত্রিত করে। ধণ-নিযন্ত্রণের জন্য ইহা! পাচটি পন্থা অবলগ্ধন করিতে পারে--১। নৈতিক প্রণোদন, 
২। হৃদের হরে পরিবর্তন, ৩। খোলা বাজারে কারবার, ৪1 জমার অনুপাতে পরিবর্তন এবং 
৬। গণ-বরাদ । 

বাণিঙ্গ্যিক ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ কগিয| ব্যভি ও শিল্পবাণিগ্কে শ্বল্পমেয়াদী 
খণ্দান করে। 

বাণিলাক ব্যাংক যৌথ মূলধনী ব্যাংক নামেও পবিচিভ। 

বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাঁড়াঁও বৈদেশিক মুদ্রাবিনিমযের জন্য বিনিময় ব্যাংক, শিল্পবাণিজাকে দীর্ঘমেয়াদী 
খণদানের জন্য শিল্প ব্যাংক, জনিবন্ধকী কাধের আন্ত জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং পারম্পপিক সহায়তায় 
থণপ্রদানের জন্য সমবায় ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যার । 

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা $ ভারতে উপরি-উত্ত ধরনের অধিকাংশ বাংকহই আছে । ভারতের কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক হইল রিলার্ত ব্যাংক । রিজার্ভ ব্যাংকের পর আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। পূর্বে ইহা ইম্পিরিয়াল 
ব্যাংক নামে পরিচিত ছিল। যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি ছুই শ্রেণীভুদ্ত-_তপশীলী ও তপশীল-বহিভূত। 
ভারতের বিনিময় ব্যাংকগুলি বিদেশী মালিকানাধীন । ইহ! ছাড়াও গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসার 
পরিচালনা কারী দেশীয় ব্যাংক-ব্যবলায়িগণ আছে। | 


51958015588 189 01690016198 ৪,৮6৪100750£ 9500178155০ 0 108৮7 3100 1)0ঘয (10689 
0169001299 826 0৮9::001056 195 6139 2002৩000650 01109002065 , 


দ্রব্য-বিনিময়ের অন্থবিধা সম্বন্ধে আলোচিনা ক কর। টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে এই অন্ুবিধাগুলি কিভাবে 
দুরীতৃত হইয়াছে তাহা দেখাও | ৃ [ ২১*-২১২ পৃষ্ঠা ] 


2, , খ1255 58 2০০৮গ 1 00950275 015০ 200598105০৫ 11 ০95.7 
(এল. ৪. (দু) 196] 5 নল. ৪. (0):0020970, 1961 5, ঢা, 1962) 


টাকাকড়ি কি? টাকাঁকড়ির কার্যাবলী বি! কর। [ ২১২-২১৪ পৃষ্ঠা ] 


নো অথথি--৮৯৩ ্ 


২৩৮ অর্থবিস্তা 


3, 1)9901119 619 টি 0 170189%, (প্র. 9. (7) (0201). 1061) 
টাকাকড়ি বাবহারের হ্থবিধাগুলি ব্যাখ্যা কর। | [ ২১০-২১৩ পৃষ্টা ] 
4, 19898071199 109 70981165800. 90707912169 01 17১80091 810767, (09. 0. 1948, 49) 
কাগজী মুদ্রার হবিধ|-অস্বিধাগুলি বর্ণন। কর। [ ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা ] 
3. ৬৮1১6 15 8) :135,010 1 5৮7)9৮ 85 568 ৪6151055 (0 50019৮5৮ 0 জ10101) 5018 
00288109971 90995] ? (7. 8. (13) 1961) 


ব্যাংক কাহাকে বলে? যে-নকল উপায়ে ব্যাংক বমাজের উপকার করে তাহাদের বর্ণনা কর। 
[ ২২২-২২৪ পুষ্ঠ। ] 


6, ৮71) 819 6159 [0061009 0£ 1084010100 1 0219011% 9501910 01091 100701007081009 


11) 700090077) 1071258116083. (17. ৯. (17) 0০920]). 19600) 
ব্যাংক-বাবসায়ের কাধাবলী কি কি? বর্তান ব্বনাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহাদের গুরুত্ব কতটা তাহা 
দেখাও। [ ২২৩২২৪ পৃষ্ঠা ] 
7..1)98011190 ৮1)9 10100107098 01 91980 2 1796 900 0159 80.500299 0? 0 2০0০৭ 
1১9,01517)6 ৪ 969700. ? (9.8, (11) 0০020. 1962) 


কোন ব্যাংকের কাঁধাবন্পী বর্ণনা কর। হুসংগঠিত ব্যাংকবব্যবস্থার হবিধা কি কি? [ ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা ] 
8. 51000 89 109 7 050109 0£0870]58 ? 47007 8.০ 11)059 10780110189 1১01)05019] 
9 &2০9 0০০19 2. ৪ 909৮: ? (1. 9- (০) 1962) 

ব্যাংকের কারাবশী কিকি? এই সকল কাধে দেশের লোকের কিভাবে উপকার হয়? 
[ ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠ ] 

9... ডয়1)06 810 0179 10006501902 01015982100 1১01108 01:098৮০ 1101095% ? 

ব্যাংকের কাাঁবলী কিকি? ব্যাংকগুলি কি টাকাকড়ি জন কমে? [ ২২৪-২২৭ পুষ্ঠ। ] 
10. 17619 0 0১75৮8] 39 2 ৮1796009509 00000101889 21110517559 ৮.৮ 
8,05857৮01, ৮11) 79191070910 17)078 ? (0. 0. 1941), 50১ 01১ 759) 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাহাকে বলে? ইহার কাযাবলী কিকি? ভারগেও দৃষ্টান্ত জইযা প্রশ্নের উত্তর দাও । 
[ ২২৮-২২৯ এবং ২৩১-২৩৩ প্র্ঠা ] 


2]. 968,13 0100 19700630901 8 0912678] 13001, (11. 5. (17) 1969) 

কেন্দ্রীয় বাঁংকের কাঁধাবলী বণনা কর। | ২২৮-১২৯ পৃষ্ঠা ] 

19. 865৮9 900. 921018125 0109 00051015901 8, 0075118] 13850101708 000460100 1981010705 

07:290188,01010, (17. 9, (9) 00220]. 1960) 

বর্তনান ব্যাংক-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর । [ ২২৮২৩* পৃষ্ঠা ] 
135. 96৪৮০ 009 [0001$029 06 092010707010] 130] 11) 1000150,  * 

(3.5. (0) 090700]777 1960) 

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাধাঁৰলী বর্ণনা কর। (২৩২৩১ এবং ২৩৬২৬৪ পৃষ্ঠা ] 


০৪%০ 0155 8 0091 0980711)%101) ০1 0009 70001818 1381101176 85569]0. (0. 0. 09057, 58) 
ভারতের ব্যাংক-বাবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ্ু [ ২৩১-২৩৫ পৃষ্ঠা ] 


ন্নোডস্ণ অধ্যাস্ত 
_*টাঁকাকড়ির মূল্য 


৬৮ (৬৪106 0£1+01065 ) 


টাক্াকড়ির মুল্য ও মূল্যস্তর (৬৪1০ 01 1৬1010০5 2100 [01102 
[.০০])£ আমরা দেখিয়াছি, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেশাপাওনার হিসাঁব- 
নিকাশের কার্ধ করিবার জন্য টাকাকডির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন । এখন প্রশ্ন 
হইল, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়। 

অর্থবিদ্যায় “মূল্য শব্দটি বিনিমর-মূল্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টাকা- 
টাকাঁকডির মগ কড়ির মূল্য বলিতেও উহার বিনিময়-মূল্য বুঝায় ।* অর্থাৎ, 
বলিতে এক একক এক একক টাকাকড়ির বিশিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া 
টাকাকড়িগ ভ্রয়শত্তি যাঁয় তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। ইহাকে টাকাঁকড়ির ক্রয়শক্তি 
বুঝায় (70000108511) 709০1 ) বলা হয়। 

ভারতে টাকাকড়ির একক হইল টাকা (১০৪ )। অজুতরাং এক টাকার 
যে-পরিমাণ ক্রয়শক্তি-_-অর্থাৎ, এক টাকায় যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পার! 
যায় তাহাই এ-দেশে টাকাকড়ির মুল্য। অনুরূপভাবে, ইংলগ্ডে এক পাউও্ডের 
বিনিময়ে যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এ দেশে টাকাকড়ির মূল্য । 

টাকাকড়ির মুল্য মূল্যস্তরের (711০2 1৪৮] ) বিপরীত । মৃলাস্তর বলিতে 
বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় 

ূ তবে টাকাকড়ির মূল? কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে ; অপরদিকে 
টাকাকড়ির মূল্য গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হাস পায় তবে টাকাকড়ির 
মুল্যন্তরের বিপরীত 
মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিতে হইবে । আমাদের দেশে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে 
সুতরাং টাঁকাকড়ির মূল্যও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে । সাধারণ কথাবার্তায় লোকে 
যে প্রায়ই বলে "টাকার আর দাঁম নাই” তাহা এই জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি বা টাকার 
মূল্যীসের উল্লেখ মাত্র । 

অল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ € 26৪5০0195 101 019915663 17 €1)০ 11105 
1,০৮1) 2 মূল্যন্তরের পরিবর্তন প্রধানত দুইটি কারণে ঘটে (ক) টাকাকড়ির 
যোগানে পরিবর্তন, (খে). জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন । জিনিসপত্রের যোগান 
ষদি পূর্বের মতই থাকে,, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বাঁড়িয়া যায় তবে জিনিসের 
গড়পড়তা দাম বা৷ মূল্যন্তর বৃদ্ধি পৃইবে। অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত 


« অন্তান্য দ্রব্যের ব্যবহার-সূলা” আছে; কিন্তু রক বিনিময় ছাড়া টাকাঁকড়ির কোন উপযোগিতা! 
নাই। অড্ঞব টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এই বিনিময়-মূল্য ছাড়া আর কিছু কল্পনা কর! যায় না . 





- ২৪০ অর্থবিদ্যা 


থাকিয়া জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া গেলে গড়পড়তা দাম বা! মূল্যন্তর হাস পাইবে ॥ 
আবার যদি এপ হন যে টাকাকড়ির যোগান বাড়িল এবং 
টাকাকড়ি ও ও সংগে সংগে জিনিসপত্রের যোগান কমিয়া গেল তবে মূল্যস্তর 
রে রে বিশে বুদ্ধি- পাইবে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে 
পরিবঠিত হয় ইহাই ঘটিয়াছিল। একদিকে ক্রমাগত নোট ছাপানোর দরুন 
টাকাকড়ির যোগান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল; অপরদিকে 
আমদানি কমিয়া যাওয়া, কলকারখানা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিষুক্ত হওয়া 
ইত্যাদি কারণে সাধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান "অনেকাংশে কমিয়৷ গিয়াছিল। 
ফলে মূল্যস্তর চারি গুণের মত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
টাকাকডির পরিমাণতত্ত (03080616500155015 ০0৫ 70026 ) £ 
দেখা গেল, মূল্যন্তরের পরিবর্তন ঘটে (ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, এবং 
(খ) জিনিসপত্রের যোগাঁনে পরিবর্তন__ উভয়ের জন্যই ৷ প্রাচীন 
টাকাকড়ির পরিমাণ- 
সা এর কিন্ত মনে করিতেন যে শুধু টাকাকড়ির যোগানে 
' পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে, জিনিসপত্রের যোগানে 
পরিবর্তনের জন্ত নহে । আবার তীহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়ির যোগানে 
পরিবর্তন ঘটে শুধু টাকাঁকডির পরিমাঁণের পরিবর্তনের জন্যই, অন্য কোন কারণে নহে । 
ইহার ফলে যে-তব্ের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে অর্থের পরিমাণতক (00961657105 
০ 74007065 ) বলা হয়। তত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে £ 
টাকাকড়ির পরিমাণ যে-দিকে এবং যতটা পরিবতিত হইবে মৃল্যন্তরও সেই দিকে এবং 
ততটা পরিবতিত হইবে । টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ যদি দ্বিগুণ হয় তবে মৃল্যন্তর ও 
দ্বিগুণ হইবে; টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হইয়া যায় মৃল্যস্তরও অর্ধেক 
হইয়া যাইবে । 
এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য (৬৪102 016 7%101725 ) 
মূল্যস্তরের (71152 1:৮৪] ) ঠিক বিপরীত । স্তরাং মূল্যন্তর যতটা বৃদ্ধি পায় 
টাকাকডির মূল্যও ততটা কমে ; এবং অপরদিকে খুল)গুর যতটা কমে টাকাকডির মূল্য 
বা ক্রয়শক্তি ততটা বুদ্ধি পায় । 
বিখ্যাত মাকিন অর্থবিষ্ঠাবিদ ফিলার (19১67 ) টাকাঁকড়ির এই পরিমাঁণতত্বকে 
প্রথমে শিয়লিখিত সমীকরণের রূপে প্রকাশ করেন £ 


চ?-[ড 
অথবা ৮-71 
না 


সমীকরণটিতে শা হইল টাকাকড়ির চাহিদাক্ন এবং ?এ৬ টাকাকড়ির যোগানের 
দিক। টাকাকড়ির চাহিদা স্থষ্ট হয় বিক্রয়য্মেগ্য.জিনিলপত্র হইতে । ইহার পরিমাণ 
পু হুইল এবং গড়পড়তা জিনিসপত্রের মূল্য বা.মূল্যন্তর ৮ হইলে মোট ৮7 পরিমাণ 
টাকাকড়ির চাহিদা হইবে। অপরদিকে ?ণ হইল নগদ ব] সরকার-সষ্ট টাকাকড়ির 


টাকাকড়ির মূল্য ২৪১ 


পরিমাণ যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত "হয় । কিন্তু একটি টাকা দ্বারা 
অনেকবার বিনিময়কার্য সম্পাদন করা চলে। আমি যে টাকা 
রামের নিকট হইতে জিনিস বেচিয়! পাইলাম তাহা আবার 
হ্টামকে জিনিস কিনিবার জন্য দিতে পারি। স্থতরাং এ টাকাটি ছুইটি টাকার 
কার্ধ__অর্থাৎ, ছুইবার বিনিময় সম্পাদনের কার্য করিতে পারে ; অন্ত একটি মুদ্রা আবার 
তিনবার বা চারিবার বিনিময় সম্পাদন করিতে পারে । এইভাবে দেশে যত সরকার- 
স্্ট মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় সম্পাদনের একটি গড় নির্ণয় করা যায়। এই 
গড়কেই ৬ বা টাকাকড়ির প্রচলনগতি ( ৮০100165 01 ০1:0180108 ) বল! হয় । 
টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির 
যোগানের পরিমাণ পাঁওয়। যাইবে । টাকাকড়ির পরিমাণতত্বে ইহাকে ১৬ আকারে 
প্রকাশ করা হয়। 

এখানে চ1:51%ড হইলে, [৬-কে এ দিয়া ভাগ করিলেই ৮ কত তাহা জানা 
যাইবে । কোন কারণে হঠাৎ যদি 2 ব! মোট টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় 
তবে ৮ বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইবে । 
অপরদিকে কোন কারণে টাঁকাঁকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তবে মুল্যস্তরও অর্ধেক 
হইবে- অর্থাৎ, টাকাঁকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে |* 

অধ্যাপক ফিসারের উপরি-উক্ত পরিমাণতত্বে শুধু সরকার-স্থষ্ট বা নগদ টাকাকড়ির 

কথা ধরা হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান বুগে ব্যাংক-স্থষ্ট টাকাঁকড়ি 

০০০৮০০৪৪ ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় চলে। এই কারণে ফিনার পরে 
নিয়লিখিতভাবে অর্থের পরিমাণতত্টির পরিবর্তনসাধন করেন £ 


[771৬ +++ 


'ফিলারের সমীকরণ 


* একটি নহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানে। যাইতে পারে । ধরা যাউক, কোন এক 
দেশে মাত্র ১***টি ধাতব মুদ্রা () প্রচলিত আছে; এবং মোট জিনিসপত্রের সংখ্যা ৬০০০ । ৬০৯ 
সংখ্যক জিনিসপত্রের মধো ৪***টি বাঁজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় (0)। বাকী ২*** যাহারা 
উৎপাদন করে তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। অতএব ৪***টি সংখ্যক জিনিুপত্রের ক্রযবিত্রয 
১০০টি মুদ্রার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেকটি মুদ্রা গড়ে ৮ বার করি] হস্তাস্তরিত হইলে-_অর্থাৎ, 
মুদ্রার প্রচলনগতি ৮ হইলে পািগাণিতিক মূল্যে মমীকরণটি এইবপ দঁড়াইবে 

০০76৯453১06) 
শ(৪০০৯) 
অথবা ]৯_০-৭- 
্ ূ ৪8০৩ 
অথবা ৮-২। অর্থাৎ জিনিসপত্রের গড়মূল্য বা! মূল্যস্তর হইল ২ টাকা। 
এখন ধর! যাঁউক, হঠাৎ কোন কারণে এ দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণ দবিপ্তণ হইল। ফলে %ও দ্বিগুণ 
হইবে-_যথা, 
[১০০ ২০১) ৯৫ (৮) 
(8০৯২) 


অথবা ৮--ট। 





২৪২ অর্থবিদ্ধা 


এখানে [” বলিতে ব্যাংক-স্থ্ট টাকাকড়ি এবং ৬" বলিতে উহার প্রচলনগতি 
বুঝাইতেছে। সরকার-স্থ্ট বা নগদ টাকাকড়িকে উহার পরঁচলনগতি দিয়া গুণ করিলে 
মোট টাকাঁকডির বোগানের একাংশ পাওয়া যাইবে ; এবং ব্যাংক-স্থষ্ট টাকাকডিকে 
উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপরাংশ পাওয়া যাইবে । 
ইহার ফলে অবপ্ত মমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তণ ঘটিবে ন৷। ইহা এই প্রকার 
রূপ ধারণ করিবে মাত্র ঃ 
1৬71৬ 

না 

এখন ০ বা! মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে শুধু ১4-এর পরিবর্তনের জন্ঠ নহে, ?1-এর 
পরিবর্তনের জন্যও বটে! অন্তভাবে বলা যায় যে, দেশে নগদ ও ব্যাংক-স্ষট 
টাকাকড়ি_উভয়ের পরিমাণ যতটা বাড়িবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে) 
এবং এই ছুই প্রকার টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইবে মূল্যস্তরও ততটা 
হাস পাইবে । 


সমালোচন! ই টাকাকড়ির পরিমাঁণতত্ব এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল ষে 
টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবতিত হইলেও বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের (7) এবং টাকা- 
কড়ির প্রচলনগতির (৬ এবং ৬) কোন পরিবতন ঘটে না। এই অনুমান ঠিক নহে। 
ইিযর ডরা দেখা যার যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে 
উপর নির্ভরদীল উৎপাদনের পরিমাণেও ত্রাসবুদ্ধি ঘটে | দাম বাড়িলে মুনাফা বেশী 
হয় বলিয়া উৎপাদকগণ অধিক উৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়; 
অপরদিকে দাম কমিলে তাহার] উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। আরও দেখ। 
যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে উহার প্রচলনগতিও পরিবতিত হইয়াছে । 
ফলে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের জন্যই মূলাস্তর পরিবতিত হয় না। 


মোটকথা, অন্ঠান্ত জিনিসের স্তায় টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে উহার চাহিদা ও 
যোগান-_উভ্য়ের উপর । এই চাহিদা ও যোগান নানা বিষ্যের-_য্থা, দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা কিরূপ, দেশের লোকে কি-পরিমাণ.টাকাকড়ি ব্যবহার করে, এবং কি- 
পরিমাণ গ্রতাঙ্ষ দ্রব্য-বিনিময় (09:6০: ) করে,_ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশের 
অর্থনৈতিক অবগ্কা ঘর্চি ভালর দিকে যাইতে থাকে তবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি 
ব্যতিরেকেও মৃল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে । ইহা ঘটিবে টাকাকড়ির প্রচলনগতি 
বাড়িয়া । অপরদিকে দেশে কাজকারবারে যদি মন্দার স্চনা' হয় ঘবে টাকাকড়ির 
পরিমাণ বাড়াইলেও মূল্যন্তরে বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে । কারণ, সংগে সংগে টাকাকড়ির 
প্রচলনগতি কমিয়া যাইতে প্রারে। তে 
একমাত্র টাকাকড়ির অতএব, একমাত্র টাকাকড়ির পৰ্বিমীণই টাঁকাকড়ির মূল্য- 
পরিমাণ উহার মুলা- নির্ধারণ করে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণতবর 
নির্ধারক নহে , আংশিক ও ্রটিপূর্ণ। 


] ৯০০ 
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' সাধারণ মৃল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিক্ষাপ (21675761061) ০৫ 
(০1910£69 10) 616 (3210619]1 1701106 1,০৬6] )ঠ মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের 
গড়পড়তা দাম নানা প্রকারের হইতে পাঁরে -ষথা, বিলাস-দ্রব্যের 
_ মূল্যন্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীর দ্রবোর মূল্যন্তর,, 
ইত্যাদি। চালডাল, গমআটা, তৈল, লধণ, মপলাপাতি, বন্ধ, 
চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য 
গ্রভৃতি-সকল জিনিসের গডপড়তা দ্ামকে “সাধারণ মূল্যন্তর” বলা যাইতে পারে । 
এই সাধারণ মৃলাস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুকত্বপূর্ণ বিষয় । 
সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ কর! হয় ) এবং 
সাধারণ মূলাস্তরবুদ্ধি বা টাকাঁকডির মুলাহাঁসের ফলে দবিদ্ 
চাকরিয়ারা যাহাতে ছুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগ গি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, 
শমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি । মল্যন্তর কমিয়া আসিলে-_অর্থাৎ, টাকা- 
কির মলা বুদ্ধি পাইলে মাগগি ভাতা আবার কমাইয়! দেওয়! হয়, শ্রমিকদের মজুরি 
রাস কবা হয়। 
কিন্তু এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময় মূলাস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা 
ূলাস্তরের পরিবর্তন. পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা "বুঝ! বায় কিরূপে? ইহা 
পরিমাপ করা যায়  বুঝিবার উপায় হল সংশ্লিষ্ট ছুই বা ততোপ্িক সময়ের মূলাস্তর 
ইচকদংখার দ্বা পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে স্থচকসংখা। 
পদ্ধতি (199৮102 01£ [1506য ি5001019 ) বলা হয় । সুচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া 
দ্রব্যমল/ বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয় । 
এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে টাকাকডির 'অনাপেক্ষিক মুল্য (815017166 
৮1০ ) পরিমাপ করিবার কোন উপারইণ্নাই ; যাহ। করা যার তাহা হইল উহার 
টা্কাকচির অনা. আপেক্ষিক মূল্য (01805০ 2116 )_ মর্থাৎ, অন্য এক সময়ের 
পেক্ষিক মুণ্য পরিমাপ তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ কর।। টাকাকডির অনাপেক্ষিক 
কলা যাধ শা, মাত্র মুল্যকি? এই প্রশ্বের উত্তরে এক একক টাকাঁকূড়ির বিনিময়ে 
আপেকিক সুণ্ই.. যত প্রকার দ্রব্য ও সেবা যে-পরিমাণ পীওয়! যায় তাহাদের 
করা যার হা 
মকলেরই একটি তালিক৷ প্রস্বত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায়, ভারতে এক টাঁকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রান চাল, ৩ কিলোগ্রাম গম, ই কিলোগ্রাম 
টাকাঁকডির অন- | ডাল, ১ খানি কুঙ্ষ্স শাড়ির এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির 
পেক্ষিক মূল্য বলিতে. এক-চতুর্াংশ, বিদ্যালয়ের অষ্টম শেণীর ছান্র-বেতনের এক-্যষ্টাংশ, 
কি বুঝায় ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি । এইভাবে যে 
তালিকা প্রস্তুত হইৰে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে | . সুতরাং ইহা! সম্ভব নয় । 


সাধারণ মলাস্তর 
বলিচ্ে কি বুঝায় 


সাধারণ মুল্যক্তরের 
পরিবর্তনের গুরু 


সরল সুচকসৎখ্যা প্রণয়ন (00205000600. 0£ 510916 [1096 
বি এ০০৮৩:) $ হচকসংখ্যার বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাাইয়া 


২৪৪ অর্থবিস্তা 


গড়পড়তা দাম বা উহার বিপরীত; টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। 
লৃচকসংখ্যা কাহাকে সুতরাং সুচকসংখ্য| হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি 
বলে মূল্যস্তরের সংখ্যা (৪ 521195 01 07106 1656] )। 

মূল্যস্তর বিভিন্ন প্রকারের হয় বলিয়া স্চকসংখ্যাও বিভিন্ন উদ্দেস্তে প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে__ষথা, সাধারণ মুল্যন্তরের হ্বাসবুদ্ধি নির্ণয়, এমিকদের 
জীবনযাত্র। নির্বাহের ব্যয়ের হাসবুদ্ধি নির্ণয়, বিলাস-দ্রব্যের দামের 
হাসবুদ্ধি নির্ণয়, ইত্যাদি । উদ্দেশ যাহাই হউক না কেন প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে সচকসংখা। প্রণয়ন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়| থাকে । 

(ক) ভিত্তি বৎসর নির্বাচন (961601101 ০0: 615৩ 7359 5৪৪৮) প্রথমেই 
ভিত্তি বসর নির্বাচন করিতে হইবে-_অর্থাৎ, যে বৎসরের তুলনায় অন্ান্ত বৎসরের 
দ্রব্যমূল্যের ্বাসবৃদ্ধির পরিমাপ করা হইবে তাহাকে প্রথমে বাছিয়! লইতে হইবে । 

(খ) দ্রব্যাদির নিরাচন (5912061010 06 001012,09016155 )£ দ্বিতীয়ত, 
স্চকসংখ্যার উদ্দেশ অন্বসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে । যদ্দি শরমিকশ্রেণীর 
জীবনযাত্রার ব্যর সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য স্ুচকসংখ্যা গ্রণয়ন করা হয়, তবে শ্রমিকরা 
যে-যে দ্রব্য ও সেবা সচরাচর ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে 
তালিকাভূক্ত করিতে হইবে৷ যদ্দি এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্তের 
পরিবতে সাধারণ মল)স্তরের হাসবৃদ্ধি নির্য় করিবার জন্য স্ুচক- 

খ্যা প্রস্তত করিতে হয় তবে যত বেশী সংখ্যক দ্রব্য ও সেবাকে অস্তভুক্ত করা যায় 
ততই ভাল। 

(গ) দাম সংগ্রহ (0০011600101 0£. [11065 )£ দ্রব্যাদি নির্বাচনের পর 
সংগ্রিষ্ট সকল বৎসরে উহাদের. দাম সংগ্রহ করা গ্রায়োজন | খুচরা! দাম (16051 
71০99 ) সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পাইকারী দামও 
( জ1)0195916 [11069 ) চলিতে পারে । 

(ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের গড় দাম ১০০ করিয়া ধরিয়া তুলনার বৎসরে 
উহা শতকরা কত ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহা দেখানো প্রয়োজন | 

($) এইঘার সংগ্রিষ্ট বংসরসমূহের দামের গ৬ পইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করিশেই 
মূল্যস্তরের হ্রাসনুদ্ধি বুঝা যাইবে। ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের দীম ১০০ করিয়া ধরা 
হয় বলিয়া এ বৎসরের গড় ১০ হইতে বাধ্য । তুলনার বৎসরের গড় ১০০ অপেক্ষা 
যতটা অধিক বা কম হইবে মৃল্যন্তর ততটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

বিষয়টিকে পরিশ্মুট করিবার জন্য একটি সুচকসংখ্যা! প্রস্তত করা যাইতে পারে । 

মনে করা যাঁউক, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৩ সালে প্রধান প্রধান খাগ্াদ্রব্যের 
মূল্যন্তরের পরিবর্তন নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।* দেশে চিল গম তৈল দ্বত ও মত্ত এই 
পাচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রধানত ব্যবহৃত হইলে স্থচকসংখ্যাটি_ পার্শবর্তী পৃষ্ঠার ছকটির 
মত হইবে । | 


০ পপ পাদ পসপসপীিপ পাপা শা 


শচকনংখ্যা প্রণয়নের 
বিভিন্ন স্তর 


দ্রধাদির নির্বাচন 
কিভাবে করিতে হইবে 


৯ 'গামাদের দেশে ১৯৫৮ সাল হইতে মে ট্রক ওজন-পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয় দশমিক 
মুদ্রাব্যবস্থা তাহার পূর্বেই চালু হইয়াছিল। . 
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ভিত্তি বৎসরে | ভিতিরহতে ১৯৬৩ সালের গড় 


১৯৬৩ সালের? 








৪1 ঘ্বৃত 


৫০০-৯৫ ৬৩৫--৫-০১২৭ 


ূ | এন ৯১০০ 
ররর 


এই কাল্পনিক সুচকসংখ্যা অনুসারে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৩ সালে প্রধান প্রধান 
খাস্চত্রব্যের দাম গড়পড়তা শতকরা ২৭ ভাগ বাঁড়িয়াছে। এইভাবে খাগ্চদ্রব্যের হুচক- 
সংখ্যার পরিবর্তে সাধারণ স্ুচকসংখ্যা ( 39786191] [00০6% বিএ) ) প্রণয়ন করিয়। 
যদি দেখা যায় ষে, সকল জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম শতকরা এঁ ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে 
তবে টাকাকডির মূল্য ১৯৫৮ সালের তুলনাঁয় শতকরা ২৭ ভাগ কমিয়াছে বুঝিতে হইবে । 
মুদ্রাম্ীতি (170861015 ) £ মুদ্রাম্ষমীতি বা ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ 
ইনফ্রেশন (151901097) বর্তমানে একটি বিশেষ সুপরিচিত শব্দ হইলেও ইহার 
. প্ররত অর্থ অনেকেরই জানা নাই ।« যখনই জিনিসপত্রের দাম 
টক রা ।॥ কোনরূপ বুদ্ধি পায় তখনই লোকে মুদ্রাম্ীতি ঘটিয়াছে বলিয়া 
| মনে করে। কিন্তু মুল্যবুদ্ধির অর্থ মুদ্রানীতি নয় । উৎপাদনের 
ব্য়বৃদ্ধির জন্য কিছু পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে । ইহাকে অর্থবিগ্যায় মুদ্রাম্ীতি 
বলিয়া অভিহিত করা হয় না। আবার অনেকের ধারণা আছে যে মূল্যবুদ্ধি হইলেই 
সাধারণ লোকের ছুঃখদুর্দশ1 উপস্থিত হয় এবং এই ছুঃখহ্রর্শার 
উঠব অবস্থাই মুদ্রান্ীতি বা ইনফ্রেশন। ইহাঁও ঠিক নহে। অনেক 
দুখেছাশি! বাড়ে না. সময় মন্দাবাজারের দরুন মূল্যত্তর বিশেষ নামিয়া আসে । তখন 
নিয়োগ, উৎপাদন, আয় সকলই কমিয়া যায়। ফলে লোকে 
ভোগ্যদ্রব্যের জন্য পূর্বের মত ব্যয় করিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই দাম বা মূল্যস্তর 
কমিয়। আসে । এই অবস্থাই সাধারণের ছুঃখছুর্শশার হুচক-_কারণ, তাহাদের আয় ও 
নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহার পর ব্যবসায়ক্ষেত্রে আবার স্থুদিন আসিলে 
। উৎপাদন বাঁড়িতে.থাকে ; ফলে নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণও বাড়িতে থাকে । তখন 
লোকের দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই অক্থায় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য অধিক 
টাকাকড়ি ব্যবহৃত হয় বলিয়া দাম উধবমুখী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাম বা 
মূল্যস্তরের বুদ্ধি মাত্রই.লোকের দুঃখছুররশার নির্দেশক নহে। 
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২৪৬ অর্থবিস্তা 


কিন্ত যদি টাকাকড়ির পরিমাণ ক্রমাঁগতই বাড়িতে থাঁকে এবং ইহ! সকল সময়ই 
দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকে ছাড়াইয়া যায় তবেই প্ররুত মুদ্রান্ফীতি দেখা দিয়াছে বলিয়া 
ধরিতে হইবে । এই অবস্থায় শুধু উৎপন্ন দ্রব্যার্দি নহে, উৎপাঁদনের উপাদানসমূহের 
মূল্যও ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে-__কারণ, উহাদেরও যোগান চাহিদার সহিত তাল 
রাখিতে পারিবে না। 
টাকাকড়ি ও খণের পরিমাণ গ্রয়োজনের অতিরিক্ত- অর্থাৎ 
বিনিময়কার্ষের জন্য যতটা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধি 
পাইলেই এইরূপ অবস্থা ঘটে । 
অতএব বলিতে পার! যায়, সাধারণের আয় বা ক্রয়ক্ষমতা যে-হারে বৃদ্ধি পায় 
ভোগাদ্রব্যাদির সরবরাহ তদপেক্ষা কম হারে বুদ্ধি পাইলে দেশে 
ুদ্রাপ্পীতির সংজ্ঞা দুদ্রান্ীতি ঘটে। সাধারণত উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পূর্ণ- 
নিয়োগের (101] 01700100276 06 002 8060৭ 06 70:900001018 ) পর দেশে 
এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। 
মুদ্রাসংকোচ (19890190) £ মৃদ্রাক্ষীতির বিপরীত অবস্থা হইল মন্রানংকোচি । 
এই অবস্তায় মোট আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাঁয় বলিরা মোট টাকাকডির পরিমাণ এবং 
ফলে, মল্যস্তর ও কমিয়া যাইতে থাকে । এই অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচের 'অবস্কা বলা হয় । 
দামের ত্রাসঘ্বদ্ধির ফলাফল ([:75065 06 010870625 10 [11069 ) £ 
জিনিসপত্রের দাম বা উহার বিপরীত যুদ্রামল্যের ভ্রাসবুদ্ধির ফল সমাজের সকল শ্রেণীর 
উপর সমান নহে । এই কারণেই সরকারকে মুদ্রামল্যে যথাসম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষা 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় । বস্তত, টাকাঁকডির মূলো স্থায়িত্ব রক্ষা বা দামের হ্রাসবুদ্ধি 
নিবারণ সবকারের অন্ততম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত 1* 
দাম বৃদ্ধি পাইলে কিছু লোকের লটভ হয়। খাঁতক (5১6০: ), শিল্পপতি, 
মালমজুতকারী প্রভৃতি এই শ্রেণাভূক্ত। খাতক সকল সময়ই পূর্বের চুক্তি অনুসারে খণ 
পরিশোধ করে ; অথচ দাম বুদ্ধি পাইলে এ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিসপত্র পাওয়া 
যায়। সুতরাং খাতক লাভবান এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় । শিল্পপতিদের লাভ 
হয় প্রধানত দুইটি কারণে । প্রথমত, তাহারা যখন কীাচামাল ক্রয় করে তখন উ্ভার দাম 
কম থাকে, কিন্ত খন তৈয়ারি ক্গিনিস বিক্রয় করে তখন কাচাঁমালের দাম বাড়িয়া বাঁয়। 
| তৈযারি জিনিস বিক্রয় করিবার সমর সেই সময়কার বধিত দামেই 
858, কাচামালের হিসাব করে। উদাহরণস্বরূপ, শ্লাতবস্ব-উৎপাঁদক ৮ 
কিছু লোকের ক্তি'হয় টাকা পাউণ্ড দামে পশম কিপিল) কিন্তু তৈয়ারি আলোয়ান 
. বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে.পশমের দাম বাড়িয়। ১০ 
টাকা পাউও হইয়'ছে। সে এই ১০ টাকা দামে হিসাব করিয়াই আলোয়ানের দাম 
ঠিক করিবে। দ্বিতীয়ত, তৈয়ারি জিনিসের দাম যে-হাঁরে বৃদ্ধি পায়. মঞ্জুরি সাদ 
ইত্যাদি" সে-হারে বৃদ্ধি পায় না। যাহার! মালমজুতের ব্যবসায় করে তাহাঁদেরও লাভ 


স্পা শি শিসপিপপশপপাপাস লিপি পপি 


*. ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


প্রকৃত মুদ্রাম্মীতির 
অবস্থা 


টাকাকড়ির মূল্য ২৪৭ 


হয়। কিন্তু ষাহারা মাস-মাহিনা অথবা দৈনিক কা সাপ্তাহিক মজুরিতে কার্ধ করে 
তাহাদের বেতন ও মজুরি দামনুদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না বলিয়া দাঁমনুদ্ধির ফলে তাহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেনসন্ভোগী প্রভৃতির ন্যায় যাহারদের আর একেবারে ধরাবীধা 
তাহাদের আরও ক্ষতি হয়। শ্রমজীবীরা কিন্তু একদিক দিয়া লাভ করে-__কারণ,, 
তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাডে। ভারতের ন্যায় দেশে ক্ষকের ছুই দিক দিয়া 
লাভ হয়। প্রথমত, খণগ্রন্ত কুধকের খশের ভার কমিরা যায় ; দ্বিতীয়ত, রুধিজ উত্পন্ের 
দাম বাড়িলেও খাজনা বাড়ে না । নি বধিত দামের ফলে সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়। 
যায়। ইহাতেও অনেকের ক্ষতি হয় 

দাম হাস পাইলে সকল দিক দাই ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে-থা, পাওনাদার 
লাভবান ও খাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পপতিদের মুনাফা কমে, মালমজুত কারীর 


দাম হান পাইলে লোকসান হয়, যাহার! বেতন ও মজরি পার তাহাদের অবস্থা! সচ্ছল: 
বিপরীত শ্রেণীর হইয়া উপে, কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমে। সুতরাং শ্রেণী 
05 হিসাবে তাহাদের ক্ষতিই হয়। রুষকেরও ক্ষতি হয়। খাজনা, 


সুদ প্রভৃতির হার একই থাকে অথচ পণ্যের দীম কমার জঁহ্য তাহার আয় কমিয়া 
ষায়। পেনসন্ভোগার ম্যায় লোকের আয় শির্দিষ্ট থাকিলেও অবস্থা পুবাপেক্ষা সচ্ছল 
হইরা উঠে । নির্দিষ্ট আয়ের বিনিময়ে তাহারা পূর্বাপেক্ষা*অধিক পরিমাণে ভোগা দ্রব্য 
সংগ্রহ করিতে পারে। পুবে যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদের ও অনুরূপ সুবিধা হয়। 


সহসক্ষিগুসান্স 

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর £ টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির শ্রয়শক্তি বুঝায়। 
টাকাকড়ির মূল্য মুল্যস্তরের ঠিক বিপরীত। মুল্যস্তর বদ্িতে বুঝাষ বিভিন্ন ভিনিসের গড়পড়া দাম । 
এই গড়পড়তা! দাম যর্দি বাড়িয়া বায় তবে টাকাকডির মূল্য কমিয়। গিযাছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে 
গড়পড়ত] দান বা মুল্যস্তর বর্দি হাস পায় ভবে টাকাকভিএ মূল্য বাঁড়িযা গিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে । 

মুল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ £ ছুইটি কারণে মুলীস্তর পগ্গিবঠিত হয় ক) টাঁকাকড়ির চাহিদায় বা 
বিকুষযোগ্য ভ্রবাসপামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন, (খে) টাকাকড়ির দোগানে পরিবর্তন । 

টাকাকড়ির পরিমাণভঙ 8 গ্রণটীন লেখকগণ মনে করিছেন দে একমাত্র টাকাকড়ির যোগানে 
পরিবর্তনের ফছেই মূল্যস্ত বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূলা পগিবঠিত হয়। তাহাদের আরও ধারণ! 
ছিল নে টাঁকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের একমাজ কারণ তইল টাঁকাকডিপ্ন পরিমাণে গরিবর্তন। এই 
ধারণার ফলেই টাকাকড়ির পরিমাণতহের উদ্ভব হইযাছে। সংক্ষেপে ৩৫টি অনুসারে, টাকাকড়ির পরিমাণ 
যভতট] বাড়িবে বা কমিবে, মূল্যন্তরও সেই পরিমাণ বাড়িবে বা কণিবে। টাক্কাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে 
মূল্যত্তরও দ্বিগুণ ভইবে, টাকাকড়ির পপিমাণ অর্ধেক হইলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে। 

টাকাকড়ির পরিমা্ণতন্ব ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরণাল। ইহা একটি আংশিক ও ক্রটিপূর্ণ তন্ব। 

সাধারণ মুল্যন্তরের পরিবর্তনে পরিমাপ £ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা! এক কীচামাল, উৎপন্ন 
দ্রব্য প্রভৃতি দকল জিনিদের গড়পডত! দামকে সাঁধারণ মূল্যন্তর বলা হয়। মূলযস্তরের পন্সিবর্তন বুঝ! যায় 
শৃচকসংখ্যা প্রণয়নের দ্বারা । শৃচকসংখ্যা টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য__ অর্থাৎ, অন্ত এক সময়ের তুদনায় 
টাকাকড়ির মূল্য নির্দেশ করে। * 

সরল 'ন্ুচকসংগ্র্যা প্রণয়ন £ সুচকমংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মলযন্তর। বিভিন্ন 
উদ্দেন্তে ইহ] প্রণয়ন করা যাইতে পারেশ প্রণয়ন, করিবার বিভিন্ন স্তর হইল নিম্ললিরধিত রূপ £ 
(ক) প্রথমে ভিত্তি বমর নির্বাচন করিতে হইবে ;- (খ) তারপর উদ্দেগ্ত অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে * 


২৪৮ অর্থবিদ্ভা 


হইবে ; গে) তৃতীয় স্থলে দাম সংগ্রহ করিতে হইবে; (ঘ) চতুর্থত, ভিত্তি বৎংনরের তুলনায় গড় দাম 
শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; (ও) পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট বৎসরদমূহের দামের গড় 
লইয়| তুলনা করিতে হইবে । 

ুদ্রান্ষীতি £ মূল্যবৃদ্ধি মাত্রই মুদ্রান্ষীতির নির্দেশক নহে; আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেই লোকের দুঃখ- 
ছর্শশা বাড়ে না। মূল্যবৃদ্ধি হইতে হইতে যদি পূর্ণনিয়োগের অবস্থা আদার পরও মুলাবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে 
তবেই মুগ্ত্রাম্মীতি দেখ! দিতে পারে। সংজ্ঞা দরিয়া বলিতে গেলে, মুদ্বাস্বীতি হইল ভোগ্যপ্রব্য!দির সরবরাহ 
অপেক্ষ। সাধারণের ত্রয়শক্তির বৃদ্ধি 

দামের হাঁসবৃদ্ধির ফলাফল £ দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। 
যাহাদের লাভ হয় তাহাদের মধ্যে দেনাদার, শিল্পপতি, কৃষক, বাবসায়ী প্রভৃতিই প্রধান। যাহাদদের ক্ষতি 
হয় তাহাদের মধ্যে পাওনাদার, শ্রমিক, বীধা যাহিনার চাঁকরিয়ী প্রভৃতি আছে। নিয়োগবৃদ্ধি হয় বলিয়া 
'লগতভাবে শ্রমিকরা অবগ্ত লাভবান হয়। দাম হ্রাম পাইলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে। 


প্রশ্মোত্তর 


1. 090 25700689806 105 6109 69100 “58159 0£ 110095" ? বন0০ছা 080 ০0. 09805 
0180298 17) 6179 81089 9? 1107095 ? (0. 0. 7961) 


টাকাঁকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে টাকাকড়ির মুল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবে ? 
[ ২৩৯ এবং ২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা ] 


2. 70296 519 [5009 ব52005:8 1 1) 8570 1007 ৪.৪ 01797 00130700690 ? 

সুচকসংখ্য। কাহাকে বলে? কেন এবং কিভাবে তাহাদের প্রণয়ন করা হয়? [ ২৪৩-২৪৫ পৃষ্টা ] 

3, 0017.9001 & 91001)19 [09 ]01007097 91)0571706 0179059 210 0109 02098 0£ 
1£0098৮?, খাছ্যব্রব্যের মূল্য পরিবর্তন দেখাইয়া একটি সরল স্থচকসংখ্য। প্রণয়ন কর । [ ২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা ] 


4. 7009 9170:% 1,099 08; (9) 1009 0100109189 (19) 715:3801010, 
(77. 9. (7) 0010010. 1962 ) 


(ক) হুচকসংখ্যা, এবং খে) মুদ্রান্ীতির উপর সংক্ষিপ্ত টাকা রচনা! কর। [২৪৩-২৪৬ পৃষ্ঠ ] 
5. িস্য019হ0 98৮900115 6159 2918010108171]) 10606556910 01080599 11) 6118 098,06165 0£ 
18015978150 01897009910 (109 0910978] 07109 1091, (0. 0. 1953,:60) 
টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন এবং সাধারণ মূল্যন্তরে প্রিবর্তনের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা সঠিকভাবে 
বর্ন। কর। [ ২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা ] 
6. 1১9 19 10688061057 ৮09 6000 $9109 0£ 110776ড ? এন0জা 19 6179 ৮ &1736 0£ 
21009গ5 91960. 1০ 6199 00.8)610চ 0৫ 1090109% ? (77. 5. (8) 1969) 
টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়? টাকাকড়ির মূল্য টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত কিভাবে 
সম্পকিত? [ ২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা ] 


[৪ 11591215 €1)9 0090165 11,907% 0 ৮06 ৬8109 ০0£ 710195. 
(8. 5. (9) মি 1960 ) 


টাকাঁকড়ির মূল্যের পরিমাণতন্ব ব্যাখা কর । ১৪*-২৪২ পৃষ্ঠা ] 
8, ৮196 55 10991107” £ ০7 00993 17)0901028 2906 বি 8,700 য৪£৩- 
98705978 ? (7. 9, (03) 19609) 


ুদ্রাম্ীতি কাহাকে বলে? ব্যবলায়ী ও শ্রমিকদের উপর মু্রাম্ফীতির ফলীফল কি তাহা! ব্যাখ্যা কর । 
[ ২৪৫-২৪৬ এবং ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠ] ] 


9. 170৬ চঃ]] ৪, 091100. 0৫6 2188706 1077095 80906 1) 10110571700 £00795 2) 6159 


০0০00518৮10 2 (8) 800978১ (০) %০£০- 9810618, 894 (0) 1098010918 ? 
(লু, ৪. (লু) 00200. 8960) 


উঠতি দাম জনসংখ্যার নিমলিখিত শ্রেণীলমূহের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করঃ 
(ক) কুষক, (খ) বেতনভোগী, এবং (গ) শিক্ষক। [ ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা ] 
210. 75619 17097563010 2100. 190 ৪9 2৪ 6119 % (লু, তি. (0) 1961) 
মুক্রন্ষীতি কাহাকে বলে এবং ইহার কুফল কি কি? [ ২৪৫-২৪৬ এবং ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা ] 


একাদশ শ্রেনী! 





,সপ্তদস্ণ অন্যান্ 
স্তজর্তিক বাণিজ্য 
€ [10617900108] 77806 ) 

১ আন্তর্জাতিক বানিজ্য কাহাকে বলে ? (ড71)8015 [1062177800- 
178] "806 ? ) £ বর্তমান দিনে অন্ঠান্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বযংসম্পূর্ণভাবে 
কোন দেশই বীচিয়। থাকিতে চাহে না| চাহিলেও ভালভাবে বাচিয়া থাকিতে পারে 
নাঁ। তাই এক দেশ অন্তান্ত দেশের সহিত নাশাপ্রকার বাণিজ্যক্ত্রে আবদ্ধ হয়। 
পু প্রত্যেক দেশই তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের কতকগুলি অন্ান্ত দেশে 
৩ সা রপ্তানি করে এবং উহাদের পরিবর্তে আবার অন্তান্ত দেশ হইতে 
ব্য-বিনিময় বুঝায় কতকগুলি দ্রব্য আমদানি করে । যেমন, আমাদের দেশ অন্যান্ত 
দেশে চা, পাটজাত দ্রবা, বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করে আবার খাস, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য অল্ান্ত দেশ হইতে আমদানি করে । শ্রক দেশের সহিত অন্ত 
দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্ধাদির এই বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( [10621 

19010108] "17206 ) বল! হয়। 

ভৌগোলিক শমবিভাগ ([6€0001191 [055 ০ ][,219001-) 2 
মূলত এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন 
নয়। যে কারণে দেশের অভ্যন্তরে ধিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা- 
বাণিজ্য চলে সেই কারণেই এক দেশ অন্য দেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হয়। 
এই কারণটি হইল শ্রমব্ভাগ। ব্যক্তির কথা ধরিলে দেখা যায় 
রা ্ যে কোন লোকই তাহাবু প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন 
উর করে না। প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ কারে নিযুক্ত থাকিয়া 
অর্োপার্জন করে এবং অজিত অর্থের বিনিময়ে অগ্ঠের উৎপন্ন 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার অভাব পুরণ করে। যেমন, চিকিৎসক চিকিংসাকার্ষেই 
নিবুক্ত থাকেন, খাগ্ভের জন্য মাঠে যাইয়া কৃষিকার্ষে লিপ্ত হন না, অথবা" নিজে ইট 
কার্টিয়া বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করেন না। এই সকল দ্রব্য তিনি চিকিৎসা! হইতে 
অজিত অর্থের বিনিময়ে অন্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। 
্রমবিভাগের কারণ এমনকি কৃষিতে তাহার দক্ষতা অন্যান্ত কৃষকের তুলনায় অধিক 
দক্ষতার বিভিন্নতা 

হইলেও তিনি চিকিৎসাই করিবেন--কারণ, তাহার নিজের দক্ষতা 
কৃষি অপেক্ষা চিকিৎসাতেই অধিক | এইভাবে বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া! অভাবপুরশের জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে 
তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টম করিয়া! লয়। চাষী চাষ করে, ডাক্তার ডাক্তারি করেন, 
উকিল ওকালতি করেন, শিক্ষক শিক্ষকত! করেন, শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, রাজ- 
মিশ্ত্রী বাড়ী নির্মাণ করে." কিন্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যমে অদ্বনত আশ্রয় ও অনঠান 

দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় |. 


২৫০ অর্থবিদ্া 


এইরূপ শ্রমবিভাগের সুবিধা হইল যে, বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্ষে নিযুক্ত থাকায় 
একদিকে যেমন কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং উৎপাদন বেনী হয়, অপর- 
দিকে তেমনি বু রকমের জিনিসপত্রের উৎপাদন সম্ভব হয় এবং 
ফলে লোকের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায় ও ভোগে বৈচিত্র্য আমে । 
ব্যক্তির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও কর্মবিভাগ দেখা যায়। সকল 
অঞ্চলের সকল দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষতা বা সুযোগসুবিধা 
থাকে না। যে অঞ্চলের ফে-দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সুবিধা থাকে 
সেই অঞ্চলের সেই দ্রব্য উৎপাদনে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োগ করে । 
যেমশ, আমাদের দেশে বোম্বাই কাপড়, পশ্চিমবংগ পাট এবং উত্তর- 
ভারতের উদাহরণ প্রদেশ চিনি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া! এই 
সকল অঞ্চলে যথাক্রমে বন্ত্রশিল্প, পাটশিল্প এবং চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 


এই একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ভ্রব্য 


শ্রমবিভাগের সুবিধা! 


আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ 


মিরা উৎপাদনে উপাদানগুলি নিয়োগ করে এবং নিজ নিজ উৎপনন দ্রব্য 
শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্যান্ত দ্রব্য আমদানি করে। 
শ্রমবিভাগেরই এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা দেশ যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে 
ব্যারুকতর হর নিযুক্ত হয় তাহাকে ভৌগোণিক শ্রমবিভাগ ( €60169718] 0151 


81017) 0£ 18000) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ শ্রমবিভাগের ফলে যেমন দেশের 


ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ বা আন্তর্জাতিক সহযোগিত৷ 





আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৫১ 


উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শ্রমধিভাগের ফলেও তেমনি 
আন্তর্জাণ্তক শ্রম. বিভিন্ন* দেশের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন ও জীবনযাত্রার 
বিভাগকে ভৌগোণিক মান উন্নতিলাভ করে । একটু পরেই আমরা এবিবয়ের বিশদ 
শ্রমবিভাগ বল] হয় আ/লাচনা করিব । 

বর্তমানে আন্তর্জীতিক শ্রমবিভাগ এতদরর "অগ্রসর হ্ইয়াছে যে দেখা যায়, কোন 
কোন দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশের সহযোগিতার উৎপন হইয়া থাকে । উদাহরণস্বরূপ, 
একটি সার্টের উল্লেখ করা যায়। সার্টটির তুল! হয়ত' মিশরে উৎপন্ন হইয়াছে, কাপ 
বুনা হইয়াছে ইংলগ্ডে, এবং আমেরিকায় তৈয়ারি সেলাই-এর কলে সেলাই হইয়া উহা 
বাংলাদেশে কেহ পরিধান করিতেছে । 


আভ্যন্তরাঁণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (190076560৪0 177621- 
109010178] "11806 ) 2 এখন প্রশ্ন হইল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
আভাগ্তরীণ ও আন্ত প্ররুতি ঘদি একই হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক 
শাতিক বাণিজ্যের আলোচনার সাথকত| কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে ষে 
প্রতি এক হইলেও মুখাত প্রকৃতি এক হইলেও আও্যন্তবীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক 
উভখের মধো কয়েকটি বানিজ্যের মধ্যে কতকগুলি পাথক্য রহিয়াছে । প্রথমত, দেশের 
পাকা রহিয়াছে 2 ৃ এ ৃ 

মধ্যে শ্রম ও মূলধন মোটানটি গতিথাল (17000115 ) থাকে । 
অর্থাৎ, যে-সকল শিল্পে আয়ের সন্তবশা বেশা থাকে সে-সকল শিল্পেই উহারা সবিরা 
১। আন্তসাতিক আপি! শিয়োজিত হর । কিন্তু বিঙিন্ন দেশের মপ্যে শরম ও মূলধন 
ক্ষেত্রে এম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত গতিবিহীন (1777701011০ )1 যেমন, মাফিন 
ডিনারে দশে শ্রমিকের চাহিদ। ও মজুরি অবিক হইতে পারে) 
কিন্তু এই অধিক মঙ্গুরির জন্য ভারতীয় শ্রমিকের। মাকিন যুক্তরাষ্টে চলিয়৷ যাইতে 
পারে না। 

এই গতিহীনতার একাধিক কারণ আছে । বেমন, ভাঙাগত পার্থক্য, দেশপ্রীতি, 
সামাজিক রীতিনীতির বিডিন্নতা, অর্থ শৈতিক সংগঠনের পার্ক, 
সরকারী বাধানিষেধ প্রহৃতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শমিকদের 
চলাচলে বাধার স্ষ্টি করিরা থাকে । মুলধনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ প্রতিবন্ধক 
হিসাবে কার্য করে, যদিও অবগ্ঠ শ্রম অপেক্ষা মূলধন অধিক গতিশাল। 


কেন গতিশীল নহে 


২। বিভিন্ন দেশের দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে 
মধ্যে বৈশিষ্ট/গত যাহা এক -দেশ হইতে অন্ত দেশে চালান দেওয়া বায় না--বেমন, 
পার্থকাযও রহিয়াছে জলবায়ুর অবস্থা, জমির উর্বরতা, ভূগডগ্থিত খনিজ সম্পদ প্রস্তি। 
৩। আন্তর্জীতিক ভুতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের 
বাঁণিজ্য সগকার সরকার আমদানি-রপ্তানি ক বসাইরা ও অন্তান্সভাবে বাধা- 


কতৃক শিয়ন্ত্রিও হয় নিষেধের সৃষ্টি" করে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকার 
সাধারণত এ-ধরনের"বাধানিযেধ আন্মোপ করে না। 
[লু]. অর্থত-১৭ এ - 


২৫২ অর্থবিগ্ক। 


চতুর্থত, বিিন্ন দেশের মুঝ্রাব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের । অতএব আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের দেনাপাওনা মিটাইবার জন্ত এক দেশের মুদ্রা অন্ত 
দেশের মুদ্রায় পরিব।তত করিবার সমস্তা দেখা দেয় | 
উপরি-উল্ত কারণগুপির জন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্তাকে 
পৃথকভাবে আলোচনা কৰা প্রয়োজন হর। 
ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আপেক্ষিক স্বিধা ঘা হ্যয়ের তত 
(7[2001001019] 1)1515101) 01 1,290 0100 07০ 19 01 6০০০- 
দর 091801%0 00950) 2 দেখা গেল ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
ছানা ভিত্তি হইল দেশগুশির মধ্যে শমবিভাগ | এখন এই শ্রমবিভাগ 
কিভাবে হয় ও ইহার সুবিধা কিকি তাহা আর একটু ভাপ করিয়া 
বুঝা প্রপ্নোজন। যে-ক্ষেত্রে এক দেশ কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে 
এবং অন্য দেশ উহা পারে না, সে-ক্ষেত্রে থিতীর দেশটি তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে 
প্রথম দেশ হইতে এ দ্রব্ত আমদানি করিলে লাভবানই হইবে । এইরূপ অবস্থায় ষে 
আন্তর্জীতিক বাণিজ্য চলিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু 
না দেশের. বুখিবার অন্থবিধা হর তখনই যখন কোন দেশ কোন দ্রব্য নিজে 
উৎপাঁদনে অক্ষমত।  উৎপাঁদন করিতে সমর্গ হওয়া সবেও অস্থান্ট দেশ হইতে এ ভব্য 
আমদানি করে। কারণ, আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, নিজেই 
যদি উৎপাদন কঙ্িতে সমর্থ হয় তাহা হইলে এ দেশ বিদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য 
আমদানি না করির। শিজে উত্পাদন করিলেই ত' পারে? যেমন, ইংলও নিজেই মাখন 
২। বিভিন্ন দেশের. উৎপাদন করিতে দক্ষ) কিন্তু ইহা সব্জেও ইংলগ্ অন্ত দেশ 
বিভিন দ্রখা উৎপাপনে হইতে উহা আমদানি করে এবং বিনিময়ে যন্ধপাতি রপ্ডাশি করে। 
আপোক্ষক এধিধা . আপাততৃষ্টিতে ইহা অদ্লুত মনে হইলেও ইহার যুক্তিসংগত কারণ 
আছে। এই কারনের সন্ধান পাওয়া যায় আপেশ্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির 
(13111101010 ০0 00137981761 4081307009 0099) মধ্যে। এই নীতি 
অনুপারে যেদেশের খেখব) উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা 
(০9001218116 ৪9৬৪8100925 ) অধিক সে-দেশ স্ইে দ্রব্য 
উৎপাদন ও রপুননি করিলে এবং ফেঁ্রব্য উৎপাদনে উহার 
আপেফিক, দম-ভা সবাপেশশ কম সেই দ্রব্য অন্ত দেশ হইতে আমদানি করিলেই 
লাভব!ন হহবে। 
উদারণের সাঁহাব্যে বিষয়টি বুকানো| যাইতে পারে । ধরা যাউক,ক এবং খ এই 
হুইটি দেশে যথাক্রমে কাপড ও চা উৎপন্ন হইতে পারে । ক দেশে উৎপাদনের এক 
একক উপাদানের (শি্দিষ্ট পরিমাণ আম মূলধন -ও জমি) দ্বারা 
১০০ পাউও ঢা কিংবা ৯০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা যায়) 
অপরদিক্ষে খ দেশে" উৎপাদনের এ এক' একক উপাদানের সাহায্যে ৫০ পাউও চা 
ও আধা ১৭ গঙ্জক!পর উৎপাদন করা যায়। এখন আমাদের ধারণ! হই পাক্পে ক 


৪ 1 যুদ্রাবিনিময়ের 
সমস্তাও বাহয়াছে 


আপেক্ষিক সুবিধা 
কাক বলে 


উদাহরণ 


আন্তজাতিক বাশিজ্য ২৫৩ 


দেশের পক্ষে খ দেশ হইতে ঢ। ব। কাপড কোন কিছু আমর্দালি ন| করিয়া উভম্ দ্রবাই 
দেশের মধ্যে উৎপাদন করা লাভজনক | এ-পারণ| কিগ্ু ভুল। একটু লক্ষ্য করিয়া 
দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ক দেশ ঢা উৎপাদন করিয়া খ দেশ হইতে কাঁপড আমদাশি 
করিলে উভয় দেশই লাভবান হইবে । কারন ক দেশের আপেখিক দক্ষতা হইল চা 
উৎপাদনে এবং খ দেশের আপেকিক সুবিধ| হইল কাপ উৎপাদনে | নি্পিখিত 
হিসাব হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়| 

ধর| যাউক, ক এবং খ দেশ প্রত্যেকের ছুই একক? করিরা উৎপাদনের উপাদান 
আছে এবং আন্তগাতিক বাশিজ্য ন| করিরা উয় দেশই উপাদ।শের এক একক” 
কপির উপাদান চ1 এবং কাপড় উত্পাদনে নিয়োগ করে| এই অবস্থায় ছুই দেশের 
উৎপাদন এইরূপ দ্াড়াইবে £ 


ক দেশ £ ১০০ পাউগু চা + ১০০ গঞ্জ কাপ 
খ দেশ £ ৫ ০ পাঁউ ও চা. 1 ১০০ গজ কাপ 
ছুই দেশের মোট £ ১৫০ পাউগুচা + ২০০ গজ কাপড 


এখন যদি ধরা বায় যে ক দেশ তাহার উৎপাদশের দুই একক উপাদান থাবা মাত্র চা 
উত্পাদন করে, অপরদিকে খ দেশ তাহার উৎপাধপের ঢুই একক উপাদান ছারা শুধু 
কাপড় উতপাদণ করে তাহা হইলে উ৬্ভর দেশের উত্পাণনের অধস্থ! হইবে এইপ্প £ 


ক পেশ ২০০ পাউও্ড ৮1 41 ০০০ গজ কাঁপড 
খদেশঃ ০০০ পাটও 6] 41 ২০০ এ কাপড় 
ছুই দেশের মোট £ ২০০ পাউও চা 4. ২০ গঞ্জ কাপড় 


রিনা খ দেশ মাত্র কাপড়* নে নিপুভ্ত খাকার ছুই দেশের মোট 
সিডি নি মিশিভ উত্পাদন অধিক হইয়াছে । কাপড উতৎপাদণের পরিমাণ 
কর:ণর ফলে উত্পাদন ৃ 
বৃদ্ধি পার সমান থাকিলেও 84৭ উৎপাদণ ১৫০ পাঙও হইতে বাড়িয়। 
২০০ পাউও হইসাছে। অর্গাৎ বিশেখিক পরশ (91১6 019110.0101 ) 
বা শ্রমবিভাগের ফলে পুবের তুলনায় ৫০ পাউও চ। অধিক উৎপন্ন হইয়াছে । 
ইহার পর প্রশ্ন উঠে, পৃথকভাবে ক ঝ। খ দেশের কি লাভ হইল? ইহার উত্তর 
আন্তর্জাতিক উৎপদন দেওয়াও কঠিন নয়। ক দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন 
বৃদ্ধি পাইলে নকল * হুইলে এক পাউগ্ চা-এর পণ্িবরে পাওয়া যায় ১ গজ কাপড়, 
মিলির হি অপরদিকে খ দেশে উভয় দ্রব্য উত্পন্ন হইলে এক গজ কাপড়ের 
বদলে পাওয়া যায় ই পাউগ্ড চ|। 
এখন আন্তর্াতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক দেশ এক পাও চা-এর বিশিময়ে এক 
গজ কাপড়ের কম লইতে-রাঁজী হইবে শা, কারণ এ দেশের ভিতরেই এক পাউও চা-এর 
পরিবর্তে এক গজ কাপড় পাওয়া যাইতে প্রারে। অপরদিকে খ দেশ ১ পাউগ্ড, চা-এর- 


বিনিময়ে -২ গজের অধিক কলাপড়-দিতে প্রস্তত থাঁকিবে না/ কারণ এ দেশের্‌ অভ্যপ্তরেই 


এই হিস।ব হইতে পরিষ্কার দেখা বাইতেছে বে, ক দেশ মার চা উত্পাদনে এবং 
উতৎপাধ 


২৫৪ অর্থবিস্া 


২ গজ কাপড় দিলে ১ পাউওড চা পাওয়া যাইতে পারে । সুতরাং ছুই দেশের মধ্যে 
বিনিময়ের হার হইবে এক পাউওড চা-এর পরিবর্তে এক গজ হইতে ছুই গজ 
কাপড়ের মধ্যে । 

ঠিক কোথায় কাপড় ও চা-এর বিনিময় হার দ্াড়াইবে তাহা নির্ভর করিবে 
ক দেশের কাপড়ের জন্য চাহিদা এবং খ দেশের চাএর জন্য 
চাহিদার তারতম্যের উপর | ধরা যাঁউক, ছুই দেশের মধ্যে কাপড় 
ও চা-এর বিশিমর হার হইল ১ গজ কাপড-"৭৫ পাউও চা। 
এখন বর্দি খ দেশ ১০০ গজ কাপড় ক দেশে পানি করিয়া «৫ পাউও চা 
কদেশ হইতে আমদানি করে, তাহ। হইলে ছুই দেশের দ্রব্যের পরিমাণ দাড়াইবে 
এই প্রকার £ 


কিভাবে লাভবান হয় 
তাহার দৃষ্টান্ত 








ক দেশ 2 ১২৫ পাউও চা + ১০০ গজ কাঁপড 
খর্দেশ £ ৭৫ পাউও চা. 1 ১০০ রা কাপড় 
মৌট 2 ৮ ২০০ পাঁউও্ড চা + ২০০ গঙ্গ কাপড় 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উভয় দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান 
হইতেছে । কার্ণ, প্রত্যেক দেশ যি চা এবং কাপড় উভগ় দ্রব্যই উৎপাদন করিত তাহ 
হইলে ক দেশ ১২৫ পাউও্ড চা-এর স্থলে মাত্র ১০০ পাউও্ড চা ভোগ করিতে পারিত 
আর খ দেশ ৭৫ পাউও চ1-এর স্থলে মাত্র ৫০ পাউণ্ড চা ভোগ করিত। শ্রমবিভাগ 
ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক এবং খ দেশ প্রত্যেকে ২৫ পাঁউণ্ড করিয়া 'অধিক 
চা ভোগ করিতে পারিতেছে । 

এই উদ্দাহরণ হইতে আমরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। ইহা 
হুইল বে-দেশের বে-জিশিন "উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষত| থাকে সেই 
দেশ কেবল সেই জনন উৎপাদশে শিথুক্ত থাকিলেই এ দেশের 
এবং সমগ্র পৃথ্থিবীর উত্পাদন বুদ্ধি পার) এবং লোকেও অধিক 
পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারে। এই সাধারণ সতাকে 
আপেক্ষিক সুবিধ| বা ব্যরের নীতি ([100101৩ 0£ 007002750562 4১0৮2010555 
0 0050) বলিয়া অভিহিত কর। হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ক দেশের চা 
উৎপাদনে দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক, আর খ দেশের আপেক্ষিক দক্ষতা অর্থাৎ, 
সর্বাপেক্ষা কম অন্তবিধা রহিয়াছে কাপড় উৎপাদনে । সুতরাং ক দেশ চা উৎপাদন 
ও খ দেশ কাপড় উৎপাদন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিলে উভয় দেশেরই 
লাভ হইবে। 

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যার। কোন ভাল 

উকিল হয়ত* নিজেই ভাল টাইপ, করিতে পারেন। কিন্তু 
রি ইহা সন্েও তিনি নিজে টাইপ লা করিয়া টাইপ করিবার 

জন্য লোক নিয়োগ করেন-_কারণ, তাহার দক্ষতা ওকালতিতে 
. অপেক্ষা্কত অধিক এবং উহা হইতেই তাহারে অধিক আয়. হয়। ঘাই নিজে 


আপেক্ষিক সবিধা 
তঙ্ছের সংক্ষিপ্ুসার 


বক্তিগত ক্ষেত্রে 
আপেক্ষিক সুবিধা শী 
ঘা 


আন্তর্জাতিক বাণিঙ্য ২৫৫ 


টাইপ করিয়া সময় নষ্ট না করিরা মাহিনা দিয় টাইপ করাইবার জন্য সহকারী 
(859158176) নিয়োগ করেন । 

আমরা দুইটি দেশ ও হুইটি দ্রব্য লইয়া ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আন্তর্জাতিক 
বাণিজোব কথা আলোচনা করিয়াছি । বহু দ্রব্য ও বহু দেশের বানিঙ্গের বেলাতেও 
এ একই যুক্তি খাটে । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থবিধা ও অন্থবিধা (4১0%891705£93 ৪170 
11580৬91069525 0 [107621709019208] 0906) আপেক্ষিক স্ববিধা 
নিরাি বা বায়ের ভিত্তিতে বাধাবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক বা 
১। উহাতে দেশ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ এবং বাণিজ্য সংগঠিত হইলে যে 
কোন দ্রবা উৎপাদন কতকগুলি স্রবিধা ভোগ করা যায় তাহার ইংগিত পূর্বেই 
না করিয়াও ভোগ. দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজোর ফলে 
করিতে পারে ৬১ 

কোন দেশ যেজিনিস উত্পাদন করিতে পারে না তাহা অন্ত 

দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে ৯ দ্বিনীয়ত, আস্তর্জীতিক 
২। মোট উৎপাদন শ্রমবিভাগের ফলে সারা পুথিবীর মোট উত্পাদন অধিক হয় 
আফিটিতী এবং বিভিন্ন দেশের সম্পদ ও ,ভোগ বুদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, 
৩। প্রাকৃতিক এত্ধের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বাজারের স্রযৌগ গ্রহণ 
পু নাবহার সম্ভব হয করা! বায়; ফলে প্রারুতিক এশ্বর্ষের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয। 


পু ং ডি ধা ১ টি 
বো সি িকমোগা চতুর্ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সাংস্কতিক 
পরমার ঘটে ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের 


«1 আন্তর্জাতিক ফলে এক দেশ অন্ত দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত 
শাপ্তি ও মৌহা্দা হর এবং অপর দেশের খাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার স্থযোগ পায় । 
দিছি ইহা ব্যতীত আন্তর্গীতিক আদানপ্রদান দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য 
ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কতকটা সহায়তা করে। 
অবাধ আন্তজাতিক বাণিজ্যের ফলে কতকগুলি অস্ুবিধাও দেখা দিতে 
. পারে! প্রথমত, বতমানণ ল[ভের (1007060198০ £৪11) ) ভন্য 
পালা রর অনেক সময় ভবিম্যৎ স্বার্থের হানি করা হয়। যেমন, 
বানিজোর জন্ঠ ভবিযৎ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া দেশের কয়লা 
স্বার্থের হানি ঘটতে লৌহ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করা হইতে পাঁরে। দ্বিতীয়ত, 
পারে অনেক সময় 'আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থযোগ লইয়া 
এক দেশ অন্ত দেশে স্বপ্ন মূল্যে মাল ঢালিয়া এ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস 
করিতে চেষ্টা, করে। এরূপ অন্ঠাষ্য প্রতিযোগিতার চাপে 
২। এক দেশ অন্ত দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে। 
দেশের শিল্পবা ণিঞ্যকে 
ধ্ংদ করিতে পারে তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য ও বিশেধিকরণের ফলে দেশের অর্থ- 
ৃ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুষম প্রসার (08181০0 0০%০100- 
[0070 ) ব্যাহত হইতে পারে । যেমন, কৃষি উন্নতিলাভ করিয়া শিল্প অনুন্নত থাকিতে 
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পারে, অথবা শিল্প প্রাসারলাভ করিয়া রুষি অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা মাত্র 
৩। প্রধোজনীয় .. কয়েকটি শিল্পের গ্রাসার ঘটিলেও মৌট শ্ল্পব্যবস্থা অনগ্রসর 
দব্যাদির জন্ত এক দেশ থাকিয়া যাইতে পারে । ইহাতে এক দেশ অন্য দেশের উপর 
অন্য দেশের উপর অতি প্রহোজনীর দ্রব্যাদির জন্য নির্ভরীল হইয়া পড়ে। 
রর উরি এইরূপ পরমুখাপেপ্সিতা সদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় বিপদ টাশিয়া 
২ আশিতে পারে--কারণ তখন অন্ত দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানি 
বন্ধ হইয়া যাইতে পারে । 
আন্তর্াঠিক বাণিজ্যের এই সকল ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াই সংরক্ষণ নীতি 
০ অবলম্বনের সুপারিশ করা! হয়। এবিষয়ে নিয়ে বিশদভাবে 
আভ্তঙ্গাঠিক ্ 
বানিঙ্গকে কতকটা . আলোচন! কবা হইছেছে। এখানে ইহা বলা যাইতে পারে 
নিয়ন্িত করা প্রয়োজন যে ভন্তরজাতিক বাণিজ্যের ভ্রটিগুলিকে দূর করিবার জন্য 
বৈদেশিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়গ্িত করার প্রয়োজন থাকিলেও 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে *'যথাসশ্তব 'অবাহত রাখাই ঘুক্তিযুক্ত, কারণ ইহার ন্বিধাগুলি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
৬ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (770618017৫6 ০৫ 170018 ) ২ 
অতি ম্দ্ূব অতীতেও প্রাচোর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক 
ছিল। পঞ্চদশ শতাঁকীর শেঘের দিকে ভাঙ্কোডি-গামা কর্তৃক ভারতে আসিবার 
সমুদ্রপথ আবিষ্ধীরের পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক 
বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে । তারপর ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত 
ভারতের বেদেশিক হইলে ধীরে ধীরে ভারতের বহির্বানি্য ইংরাজদের হস্তে গিয়া 
বাণিচোর পুধ চন | 
বৈশিষ্টা £ পড়ে। বিদেশী শানক নিজ স্বার্থে ভারতের বহির্বাণিজ্যের 
প্ররূতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত করে। ভারত হইয়া দীড়ায় 
সলভ মল্যে কাচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের 
_.. বাজজার। এই ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যকে ওপনিবেশিক 
দা রে বহির্বাণিজা (০01018141১1, 90110915187 (140৮ ) বলা হয়--- 
উপনিবেশিক ধনের কারণ সাম্াজ্যিক শক্তির অধীন উপনিধেশের বহির্বাণিজ্যের 
প্রকৃতি এইরূপই হর। আরও স্ুম্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, 
উপনিবেশগুপি কীচাদাল বন্তাশি এবং নিগ্লিত ভ্রব্য আমদানি করে। ভারতবর্ষও 
অন্যতম ব্রিটিশ উপশিবেশে পরিণত হইয়া উহা! করিতে লাগিল । এই ওঁপনিবেশিক 
ধরনের বহি“শিজ্য র্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল। 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিরন্বণভাঁর ব্রিটিশের হস্তে: ছিল বলিয়া স্বাভাবিক- 
ভাবেই হমদাশি ও বপ্তাশি উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যের (:0771660 7৫180০77 ) 
২। বহির্যাণিজো ছিল প্রাধান্য পরিলক্গিত হইত | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনায় দেখ খান 
শুন্ষরাজ্েককপ্রাধান্ঠ-. “ভারতে"মোট ক্লামদানির শতকপ্জ! ৩৩ ভুগি আসিতেছে যুক্তরাজ্য 
হুইতে। এবং মোট রপ্তানির শতকরা ৪৪ ভাগ বাইতেছে এ যুক্তরাজ্যে শি 
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দ্বিতীয় বিশ্বনুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাণিজা-উন্ধ ভু (3৩100602770) 
নিযমিতভাবেই অনুকুল হইত ) কিন্ত লেনদেন-উদ্বন্ত (739121006 01 1১2%10)0105 ) 
অনুকূল হইত না। এই অনুকূল বাণিক্ষা-উদ্ন্তের সাহাযোই 
ব্রিটিশ সরকারের নানারপ প্রাপ্য মিটানো হইত। পরিশেষে, 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-পারণ। সহজেই কন! যাইবে ষে, 
ব্রিটিশ আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশের স্বার্থে পর্টাপিত হট ন। 
যাহাতে ভারতে ব্রিটশ শিল্পগগাত ড্রবোর বিক্রয়বাজার নষ্ট না হইয়া যায়, সাহাতে 
ভারত হইতে সুলভে কাচামাল সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেগ্রে ইংবাঁজরা ভাবতের শিল্প- 
প্রসাবে থাসস্তব বাঁধাপদাঁন কপিয়াছিল দেখ! যায় | 

বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য € 26810155 
0 110017+5  801:6161270809 2 1016500) বর্তমানে ভাবতের 
বহির্বাণিজ্যের উপরি-উক্ত বৈশিষ্টাগুলিব সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে | প্রথমত, 
বর্তনাঁন বৈশিষ্ট্য £ ভারত আর কাঁচামাল রপ্টাশিকারী ও পশ্নজ।ত দ্রব্য আমদনি- 

কারী দেশ নহে । বর্ভনানে ভাবতের রপ্লাণির একটা মোটা 'মংশ 
শিল্পজগাত দ্রব্য লইয়া গঠিত ৷ একমাত্র পাটজাত দ্রবোর লুপ্াশির পরিমাণই ১৪০ কোটি 
১। ভারত গন. টাকার কাছাকাছি এবং তৃলাবপ্জত দ্রব্যের রখ্ুশির প্নিমাণ 
শি্পজাত ব্য রপ্তানি ৪৫-৫* কোটি টাকার মত। কয়েক বৎসর পুণে তুলাবন্বজাত 
ও কাঁচামাল আমদানি দ্রব্যের রপ্বান্র পরিমাণ আরও অপিক ছিল। সম্প্রাতি শয়া চীন 
করে ও ভন্যান্ত দেশের প্রতিযোগিতার ফলে উহ! কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। 
আমদানির কেত্রেও ভোগ্যদ্রধোর পরিমান হ্রাস পাইরা শিল প্রসবের জন্য বন্ঘপাতি ও 
কীচামালের আমদাশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। , পূর্বে ভাপত বীচাপাট ও কাঁচাতুল। রপ্তানি 
করিত, এখন প্রধানত কাঁচাপাট ও কীা লা আমদানি করে। পূর্নে ভারত খাগ্রব্য 

রপ্তানি করিত ; এখন ভারতকে প্রকৃত পণিমাণে খান্ভশশ্ত আমধাশি কবিতে হয় । 
দ্বিতীধত, পূর্বের তুলনার ভারতের বৈদেশিক বাণিজোৰ মোট মৃগ্য বদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের নহির্বাণিজ্যের মোট শূল্য ছিল ৩২১ 
ট ই কোটি টাক।র মত) .৯৫১-৫২ সালে উহ। ১৬৭৬ কোটি টাকায় 
পাইয়াছে আসিয়া ঈ/ডায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা আরও বুদ্ধি পাইয়া প্রায় 
». ১৮০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ভাবতের 

বহির্বাণি্যের মোট মূল্য কিছ কমিলেও উহা ছিল ১৬৪৬ কোটি টাকা। 

তৃতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজোর দেশান্থ্যায়ী গতির ও ( 101:500100) অনেকটা 

পরিবত টন ঘটিয়াছে। এঁতিহাসিক কারণে, এখনও যুক্তরাজোর 
ও] দেশামুযাযী (0. 8.) প্রাধান্য - পরিলক্ষিত, হইলেও "ন্ান্য, দেশের সহিত 
গতিতে পরিবর্তন 
| থা়ছে - ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক দিন দিন. বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে 
- " .. '-ভারতের মোট আমদানির শতকরা ২০ ভীগেক' মত আসে 
যুক্তরাজ্য হইতে এবং 'রপ্তাির,২৭-২টু ভাগ বায় যুক্তরাজ্যে । 


৩। বাণিজ্য-উদ্ধন্ত 
নিষনিত অনুপুল ছিল 
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চতুর্থত, দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধত্ত (1906 38191)06 ) 
নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে । ১৯১৮-৪৯ সাল হইতে '১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যস্ত-এই 
. আঁট বৎসরে প্রতিকূল বাণিঙ্া-উদ্বত্রের পরিমাণ ছিল ৮০০ কোটি 
৪। বাণিজা-দ্ত্ত. টাঁকার উপর। ইহার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে যন্ত্রপাতি, 
নিয়মিত প্রতিকূল রান . ২ ১ টু 
হইতেছে খাগ্ঠশস্ত ইত্যাদির আমদানিবদ্ধি ও বিভিন্ন কারণে রপ্চ!শিহাসের 
দরুন প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে উহার পরিমাণ দীড়াঁয় ২৩১০ কোটি টাকা । তৃতীয় 
পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ ৫৭৫০ কোটি টাক] ্রাড়াইবে বলিয়! অনুমান করা! 
হইয়াছে । আশা কর! হইয়াছে, ইহার বিক্রদ্ধে ৩৭০ কোটি টাকার দ্রব্যাদি রপ্তানি করা 
সম্ভব হইবে। অতএব, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বভ্তের পরিমাণ হইবে ২০৫০ কোটি টাকা 
বা ্িতীর পরিকল্পনার ঘাটতির কাছাকাছি । 
ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (01161 
4৮101015901 107019%5 11700016 2100. 17500016) £ বতমানে ভারতে যে- 
সকল পণ আমদানি করা হইয়া থ!কে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান 5 (১) 
বিভিনন প্রকারের যন্ত্রপাতি, (-) খাগ্ভাদ্রব্য, (১) খনিজ তৈল, (৪) লৌহ ও ইস্পাত 
নিমিত ডব্য, (৫) অন্তান্ত ধাতুনিমিত দ্রব্য, (৬) পরিবহণের 
সাঁজস্রঞীম, (৭) বৈদ্যুতিক দ্রব্য, (৮) বাসনপন্র ও মণিহারী 
দ্রব্য,/। (৯) ওবধপত্র, (১০) কাচাতুলা, (১১) কাঁচাপাট, (১২) কাগজ, 
(১৩) রসায়ন দ্রব্য এবং (১৪) সিক্ক ও রেরন। ইহাদের মধ্যে যন্ত্রপাতি ও খাগ্ভশস্তের 
আমদানির পরিমীণই সর্বাধিক | ১৯৬১-৬২ সালে মোট পণ্য আমদানি ১০৩৮ কোটি 
টাকার মূ্ধা খগ্রপাতির মল ছিল ১৩২ কোটি টাকা খাগ্দ্রব্যের ১২৬ কোটি টাকা, 
খনিজ তৈলের ৯৬ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন ধাতিনিগিত দ্রব্যের ১৫০ কোটি টাকা । 


ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি 
এখ) 


আমদানি পণ্য 


ছিট কাপড় পরিনহণেন 
কাগজ ওধধ সাজসরজাম 


টা ই ভৈল নতি 








আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৃ ২৫৯ 


ইহা ছাড়া ৮৯ কোটি টাকার মত রাসায়নিক দ্রব্য এবং ৬৩ কোটি টাকার কীচাতুলা 
আমদানি করা হইয়াছিল। : 

রপ্তানি পণ্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (১) পাটজাত দ্রব্য, (২) চা, (৩) 
তুলাজাত দ্রব্য, (৪) বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য-_যথা, ম্যাংগানীজ 'আঁকর ইত্যাদি, (৫) বনম্পতি' 
তৈল, (৬) কীচাতুলা,* (৭) চর্ম। ইহাদের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের 
রপ্তানি মূল্যই সর্বাধিক । ১৯৬১-৬২ সালে মোট পণ্য রপ্তানি 
৬৬২ কোটি টাকার মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তাশি মূল্য ছিল ১৪০ কোটি টাকা, চা-এর 
রপ্তানি মূল্য ছিল ১২১ কোটি টাকা এবং তুলাজাত দ্রখ্যেব ৪৮ কোটি টাকা । .... 


রপ্তানি পণা 


৬/বানিজ্য-উদ্ব তত এঘং (লনদেন-উদ্বত্ত (139191)০6 0£ 77806 2170 
038181)06 01 19106100 ) 2. ইতিপূর্বেই উদ্লেখ করা হইয়াছে যেকোন দেশই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য ও €সবা 

আমদানিকে দেশের ৰ - 
আাররলানিকে (5০9০5 20ণু 967৮1065 ) বিদেশে ব্রপ্তানি করে এবং বিদেশ 
দেশের আয় বলা হয় হইতে অন্ত কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে। রপ্তানি ও 
আমদানি (০2%00165 210. 17719015 ) হইল প্রত্যেক দেশের 
বহির্বণিজ্যের ঢুইটি দিক। রপ্তানির যে মোট মুল্য দীড়ায় তাহা বিদেশের নিকট 
দেশের প্রাপ্য আর আমদানির মোট মূল্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য। অন্যভাবে 
বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির মূল্য হইল দেশের আয়, আর 

আমদাণির মূল্য দেশের বায় । 

এখন রপ্ততশির মধ্যে যেসকল পণাদ্রব্য (12701010910015 ) থাকে তাহাদের দুশ্- 
রঞ্টানি (৬15101 ০%00165 ) বল। হয়। অনুরূপভাবে আমদানির 
মধ্যে যেসকল পণ্যবীব্য থাকে তাহাদের বল! হয় দৃগ্ত-আমদানি 
(15116 100100119 )। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাটজাত দ্রবা, তুলাজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি যে-সকল 


দৃশ্য-আমদানি ও 
দৃশ্য-রপ্রানি 


ভারতের দষ্ঠ- বস্তগত দ্রব্য আমরা বিদেশে পাঠাই তাহা হইল ভারতের 
আমদানি ও দৃশ্ঠ- দ্ঠ-রপ্বাণি ) অপরদিকে আমর। বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য, 
রপ্তানির উদাহরণ.  খ্াগ্ প্রভৃতি যে-সকল বস্তগত দ্রব্য শামদানি করি তাহা হইল 
ভারতের দৃগ্ত-আমদাঁনি । 


নির্টিছটি সময়ের মধ্যে দেশের এই দৃণ্ত-আমদানির মোট মল্য 'এবং দৃশ্ঠ-রপ্তানির মোট 
দৃশ্-আমদানি ও দৃপ্ত: মুল্যের পার্থক্যকে “বাণিজ্য-উদ্ধুত্ত' (738191১০6 ০£77906 ) বলা 
রপ্তানির পার্থকাকে . হয়। .যখন দেশের দৃগ্ঘ-রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্ত-আমদানির মোট 
বাণিজ্য-উ্ত বলে মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন এই উদ্ধভ্তকে বলা হয় “অনুকূল 


মং দেশবিভাগের পর কিছুদিন পর্বস্ত ভারত কাচাতুলা আমদানিই কগ্সিতেছিল। এখন এ পণ্য রপ্তানি 
ও আমদানি উত্তয়ই করে। যে'প্রকার কীচাতুল! আমদানি করা! হয় তাহ! হইল লম্বা আশের, অপরদিকে 
ছোট আশের তুলাই রপ্তানি করা হয়। 


২৬০ . অর্থবিদ্তা 


বাণিজা-উদ্ধত্ত (17785087819 730190000 ০0£ "50০ )। আবার যখন দৃণ্ঠ- 
অনুকূল বাণিষ্া-উদ্ধত্ত আমদানির মোট মুল্য দৃশ্ট-রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষ। অধিক 
ও প্রতিকূল বাণিজা- হয় তখন উদ্ধুত্রকে বল। হয় প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ছত্ত' (00- 
উদ 19৬০9010910 07 406150 737101)06 ০0£ 7706 )। 
একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যদি কোন দেশ 
কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তগত দ্রব্য রপ্তানি করে এবং 
বিদেশ হইতে ৮ কোটি টাকা মল্যর বস্তগত দ্রব্য আমদানি করে তাহা হইলে 
বলা হয় যে এ দেশের ২ কোটি টাকা অনুকুল বাণিজ্য-উদ্ুত্ত 
হইয়াছে । আবার ষদ্দি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ 
কোটি টাকা মল্যের বস্তগত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ১২ কোটি টাকা 
মূল্যের বন্তগত দ্রব্যাদি আমদানি করে তাহ। হইলে বলা হয় যে এ দেশেব ২ কোটি 
টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বত্ত হইয়াছে । 

কিন্ত কোন দেশের "আন্তর্জাতিক বাণিজোর ক্ষেত্রে দেনাপাঁওনার সম্পূর্ণ চিত্র এই 
দৃগ্ত-আমদাশি ও দৃণ্ত-রপ্তানি হইতে পাওরা বায় না। দৃশ্ঠ-আমদানি ও দৃশ্ত-রপ্রানি 
বাবদ দেনাপাঁওনা ছাড়া ম্নেবামূলক কার্ধ ও অন্ান্ত খাতেও দেশের বিদেশের নিকট 
ষ্ঠ আমদানি-রপানি দেনাপাঁওনা হয় । বেমন, (১) কোন দেশ যখন বিদেশের 
আন্তর্জাতিক জাহাজ(দি ব্যবহাণ করে তখন তাহার জন্য বিদেশকে মান্ত্রল দিতে 
বাণিজোর পূর্ণ চিত্র ভর) (২) বিদেী ব্যাংক বা বীমা কোম্পানীর মাধামে কাজকারবার 
2902 কর] হইলে তাহার জন্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপা হয় এবং 
দেশকে উহ। পরিশোধ করিতে হয়; (৩) কোন দেশ অন্য দেশ হইতে খণ করিয়া 
থাকিলে তাহার জন্য বিদেশকে সদ দিতে হয়, (৪) কোন দেশের লোক যখন ভ্রমণ 
বা! বাবসায় বা শিক্ষার জন্য বিদেশে বাইর টাকাকড়ি খরচ করে তখন তাহার দরুন 
বিদেশের প্রাপ্য হয়; (৫) বিদেশে দৃতাবাল প্রভৃতির জন্ত প্রত্যেক দেশকে বিদেশ 
ব্যর বহন করিতে হয় (৬) বিদেশী চলচ্চিত্রের ভাড়া বাবদ দেশকে বিদেশের প্রাপ্য 
মিটাইতে হয়; (৭) এক দেশ অন্য দেশকে সাহাব্যস্বরূপ দান (৫0971010$ ) 
করিতে পারে ইহার দরুন এক দেশের নিকট অন্য দেশের পাওনা থাকিতে পারে | 

কোঁন দেশকে যেমন এই সকল খাতে বিদেশের পাঁগনা মিটাইতে হয় তেমনি 
আবার এই সকল খাঁতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্যও হয় এরং বিদেশকে উহা! 
পরিশোধ করিতে হয়। এখন এই ধরনের যেসকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের 
প্রাপ্য হয় তাহাদিগকে অদৃগ্ঠ-রপ্তানি (105151919 6%009 ) 
বলা হয়। কারণ) দৃগ্ঠ-রপ্কাণির মত এই সকল আদৃগ্ঠ কাঁজ- 
কারবারের সুবিধা ভোগের জন্যও" বিদেশ হইতে দেশে অর্থাগম 
হয়।, অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত, ধরনের, ফ্সকল খাতে কোন- দেশকে বিদেশের 
প্রাপ্য মির্টাইতে হয় তাহাদিগকে* অনৃশ্র-আমদালি (2:5851915 15790: ) 
/বল] হয় । 


উদাহরণ 


কারণ আম্দ[নি- 
রপ্তানি অদৃষ্ঠও হয় 


রি 


'আন্তগাতিক বাণিজ্য ২৬১, 


তাহা হইলে এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে, "আন্তর্জাতিক বাঁণিঙ্গের ক্ষেত্রে কোন দেশের 
আমদাশি-রপ্তানি দুগ্ঠ ও আর্ত এই ছুই রকমের হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মধে] 
চলতি ঠিদাবের খানে কোঁণ দেশে দ্গ্ভ ও অদ্য আমদানির গেট মল্য এবং দৃগ্ন ও 
লেনদেন-উদ্ব অদৃগ্ত রগুণির মোট মল্যের মণ্যো যে পার্গকা হয় তাহাকে চলতি" 
হিসাবের খাতে লেনদেন-ইছ্বস্ত' (3212000 01 [১৪57001ঘ৭ 01 

(০0021) 40০08106 ) বলা হর়। বাণিঙগা-উদ্বঞ্ভের মত ৭ রা উপ্গ্৭ 
অন্গকুল (৮০81:21০ ) বা প্রতিকূল ( হ050]1019 ) হইতে পারে । খন 
কোন শির্দিষ্ট সয়ে দেশের দৃশ্য € আপণ্য আমদানির মোট মল্য রর ও অদ্য রুনির 
মোট মুলা খপেগণ। ধিক হর তখন বল। হয় সে চলতি হিসাবের 


লেনদেন-উদ্ধ নু 2 
খাতে দেশের প্রতিকূল লেনদেশ-টন্বু। (00008%90771015 


প্রতিকল ও অনুকূল 
দুউই হইতে পারে 137197106০0 1১217067005 0 06004000012) 
হইরাছে। আবার যখন দেশের দ্য 9 অদৃগ্ঠ বগ্মানির মোট 
মলা দেশের দৃপ্ত ও অদ্রগ্ঠ "আামদাশির মোট মুল্য অপেক্ষ। অিক হর তখন চলা 
হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্ধত অনুকুল ( ঢার৬0:0179]009107000178- 
1101) 0] 0017:016 4২০০0) ) হইছে বলির! ধর। ভন্ন। 
চলতি হিসাবের খাতে কোন দেশের লেশদেন-উদ্ছন্ত প্রতিক্ষল হইলে রপ্ানি বাবদ 
বিদেশের নিকট প্রাপা অর্থের দ্বার! পিদেশের পানা সম্পূর্ণ চকাইধ। দেওয়া যায় না। 
অর্থাৎ, দেশের দেয় ৪ প্রাপা অর্গের মধে। কাটাকাটি হইয়া ৪ঘাটতি থাকিয়া বায় । "আাবার 
দেশের চলছি হিসাবের খাতে লেনদেশ-উদ্ণনত অন্তকুল হইলে আমদানি 5 রর পা লোন 
মধ্যে কাটাকাটি ভওয়ার পরও বিদেশের নিকটি দেশের পানা থাকিথা বার 


এখন প্রশ্ন হইপ, চগতি হিস!বের খাতে দেনাপাগুনাব মধো এট যে টার ত্য 
লেলদেন-ট্ ভাহা পুধণ হয় কিভাবে? যে-ক্ষেত্রে দেশের চলতি হিসাবে 
পূরণ হয় কিন্ীপে” . প্রাতিকল লেনদেন-টছ্ন্ত হয় দে-শেজে ভরছু” বর্ণ পাঠাইসা 


এই উদ্দেশে আনে. বিদেশের অতিরিক্ত পাওনা চকাইবার চে) কর| হয়; অন্রূপ- 
মাগির ব্ভারে বিদেশের নিকট অভিবিক্ত পাঁওন| থাকিলে *ই দেশ স্বর্ণ 
প্রেরণ কবিয়া ৯হ| মিট|ইবার বাবস্তা করিতে পারে । 

কিন্য স্বর্ণের দ্বারা সক সময়ে সম্পূর্ণ পাওনা চুকানে! সম্ভব হয় না। দেশের লেন- 
উ্ সম্ভব লা হইলে. দেনের হিসাঁবে পাঁটতি থাকিরাই বায়। এই ঘাটতি পুরণ ভথ 
বিদেশের শিকট খণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গেত্রে দেশের “মূলধনের হিসাবের খাতে 
করা হয় (01808191681 £০০00170) লেনদেনের উদ্ধ ভরের ছ্বারা। এই 
উদ্বত্তের অর্থ হইল বিদেশের র্িকট,খণ করা। ধর| যাউক, চলতি লেনদেনের হিসাবের 
বৈদেশিক. লেনদেন. খাতে কোন দেশের ১০ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং 'জন্য 
হিসাবে জমা ও খ্রচ .. €কান উপায়ে যথা," স্বরণ প্রেরণ করিয়া এই প্রাপা মিটানো। 
সকলু সময় সমান হয় যাইতেছে না। এইরূপ. ক্ষেত্রে ত দেশ টাকা বিদেশের নিকট 
হইতে স্বল্পমেয়াদী খণ হিসাবে গ্রহণ করে-এই দিক দিয়া বল! হয় যে দেশের বৈদেশিক, 


২৬২ অর্থবিদ্যা 


লেনদেনের হিসাবে জম ও খরচ পরস্পরের সমান হইতে বাঁধ্য। কাঁরণ, চলতি হিসাবের 
খাতে লেনদেনের উৎ্ত্তে ঘাটতি হইলেও উহা বৈদেশিক খণ এবং স্বর্ণ প্রেরণের 
সাহাবো পূরণ হয় । 
কিন্তু বংসরের পর বৎসর খণের সাভাধ্যে দেশের চলতি হিসাবের খাতে লেন- 
দেনের ঘাঁটতি পূরণ চলিতে পারে ন। ; অর্থাৎ, চিরকাল অপর দেশ হইতে ধার করিয়া 
জিনিসপত্র ও সেবা ভোগ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দেশকে উৎপাদন এবং 
আগ্র্জাত্িক বাণিজা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া অন্ত দেশ হইতে অধিক আমদানির মূল্য 
একপ্রকার প্রবা- চুকাইবার চেষ্টা করিতে হয়। এই দিক দিয়া দেখিলে আমরা 
বিনিময় সহজেই বুঝিতে পারি খে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষপর্যস্ত হইল 
একপ্রকার সরাসরি দ্রবা-বিশিময় (12167 )1 কোন বিশেষ দেশ হইতে যত মূল্যের 
পণ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কাধাদি রপ্তানি করিতে পারে উহা মাত্র তত মূলোরই পণ্যদ্রবা 
ও সেবামূলক কার্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিতে সমর্থ হয় | 
ভার।তর্ লেনদেন-উদ্ব. তত (117019+5 09181070601 08517721065 ) £ 

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে ব [ণিজা-উচ্ত্ সাধারণত অনুকূলই হইত | এই অনুকূল 

ূ বাণিজা-উদ্বত্তের সাহাঘোই ইংলগ্ডের হোমচার্জ* প্রভৃতি নানা 
তি প্রকারের প্রাপা মিটানো হইত। দ্ধের সময় বাণিজ্য-উদত 

| বিশেষভাবে অনুকুল হয়। এই উদ্বত্তের অধিকাংশ ভারতের 
পাওনা হিসাবে ইংলগ্ে ই্টালিং-এ জমা ভয় 1+* দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পর 
বাণিজ্য-উদ্বত্ত ও লেনদেন-উদ্ঘত্ত বরাবরই প্রতিকূল হইয়াছে । তবে সমগ্র প্রথম 
দবিতীঘ পরিক্রমা. পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৫৬) প্রতিকূল লেনদেন-উদত্তের 
অভ হপৃষ লেনদেন পরিমাণ' ছিল মাত্র ৩১৮ কোটি টাঁকা। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
ঘাট প্রথম বসরেই (১৯৫৬-৫৭) প্রতিকূল লেনদেন-উদ্ধত্ত বুদ্ধি 
পাইনা ৩৮৯ কোটি টাকায় দাড়ায় এবং চূঢান্ত হিসাবে দেখা যায় যে পরিকল্পনার পচ 
বৎসরে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বত্তের পরিমাণ হইয়াছে ১৯২০ কোটি টাকা) নিয়ের 
ছকটির সাহ/য্যে কিভাবে এতটা লেনদেন ঘাটতি হইয়াছিল তাহ দেখানো হইপ £ 
খিতীর পরিকল্পনাধীন সময়ে চির ) ভারতের লেনগেন-উদ্, ত্(হথি হসাব কোট টাকায়) 


মোট আমদানি ৫৩৭০ | 
রঃ রপ্র।শি টি? ৃ 
বাণিজ্য-উদ্ধ্ ইবি ৃ 
অদৃষ্ত আমদ[নি-রপ্ৰানি +৩৮৫ | 
লেনদেন-উদ্ তত ঈ _১৯২০ ূ 


পি সপ শপ আগ পাশ পাশ ৮ পি ৮ শশশিশিপিশীিি শা 
ল শাটল ীশপিপিপি আস শ্পস্পী শা শাশি শা টা শি শী শশ ০» ৬৮ শি পদ শি শী পপ পাশ আল পাল শীলা পলাশ পাশা শপ 


ইরা 


রর পরাধীন থাক্কাকাণীন ভারতকে নাঁন। খাতে ইংরণ্ডে অর্ধ প্রেরণ করিতে হইত। সামগ্রিকভাবে 
ছা ঢহামচা্জ ( 8০709 0177698 ) বা বিলাভী দক্ষিণ! নামে অভিহিত । 

৮ এই পাওলাকে ষ্টাসিং পাওনা (89008 89155068 ) বলা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 
'দেদ্বিতীয় বিয়ের মময় এই পাওন! হয়। 


রে 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৬৩ 


ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ধ্রণ্য আমদানির পরিমাণ পণ্য রানির পরিমাণ 
হইতে ২৩০০ কোটি টাকার মত অধিক হওয়ার ফলেই এইরূপ অভূতপূর্ব লেনদেন 
ঘাটতি হইয়াছিল । আমদানি এত অধিক হওয়ার কারণ ছিল পরিকল্পনার প্রয়োজনে 
যন্ত্রপাতি, সাজসরল্পাম ইত্যাদির এবং খাগ্ঠাভাবহেতু খাঁন্দ্রব্যের অনুমান অপেক্ষা" 
অধিক আমদানি । 

যাহা হউক, ঘোটতির কতকাংশ বৈদেশিক খণ ও সাহায্যের দ্বারা পুরণ করা হয়, 
কিন্তু বেশীর ভাগ মিটানো হয় ইংলগেব নিকট পাঁওশা হইতে । ঘাঁটতি মিটাইবার 
জন্য ভারতকে ইংলতেণ শিকট পাওনা হইতে উঠাইয়! মোট ৫৯৫ 
কোটি টাক! ব্যয় করিতে হম । অবশ্য বপ্তাশিবুদ্দির বাবস্থা করিয়া 
এবং অপেক্ষাকৃত অনাবশুক প্রব্যাদিব আমদানি বন্ধ করিয়া 
প্রতিকূল লেনদেনের সমস্তা সমাধানের প্রচেঠাও করা হর । ইহার ফলে ১৯৫৮-৫৯ এবং 
১৯৫৯-৬০ সালে অবস্থার কিছুট! উন্নতি ঘটিপেও পরিকল্পনার শেষ বংসরে ( ১৯৬০-৬১ ) 
ঘাটতি আবার ২১০ কোটি টাকার মত (২২৪ হইতে *৩৪ কোট টাক1) বৃৰ্ধি পায়। 

মূল তৃতীয় পরিকল্পনার পচ বসবে ৫৭৫০ কোটি টাকার মত দ্রবাদি আমদানি 
করিতে হইবে বলিরা হিসাব কণা হইয়াছিল। ইহার উপর পূর্বে গৃহীত খণের সু 
ইত্য।দি বাবদ ৫৫০ কোটি টাকা বির্দশে প্রেরণ করিতে হইবে। 
অতএব, বিদেশের পাওনা মিটাইবার জন্য মোট প্রয়্েরেজেন হইবে 
৬৩০০ কোটি টাকা। ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে মোট ৩৭০০ কোটি 
টাকার মত দ্রব্যাদি রপ্তানি কর! সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল । সুতরাং 
হিসাবমত লেনদেন-ঘাটতি ২৬০০ কোটি টাক। হইবাপ কথা ছিল। প্রথমে আশা করা 
হইছিল যে এই ঘাটতি বৈদেশিক সাহাদ্য হইতে মিটালো সম্ভব হইবে। পরে কিন্ত 
এতট| বৈদেশিক সাহাধ্য পাওয়| যাইবে কিন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ দেখ দেওয়ার রপ্তানির 
লক্ষ্যকে উক্ত ৩৭০০ কোটি টাক! হইতে ৪২৫০ কোটি টাকার বা গুডে বাংসরিক 
৮৫০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে । 

এতটা রপ্তানিবৃদ্ধি সম্ভব হইবে কিনা, সে-সশন্ধে সন্দেহ ত* আছেই, *তাহার উপর 
আবার চীনের সহিত যুদের দরুন গ্রতিরণ্শর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির আমদাশির পরিমাণ 
অকল্লিভভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং তঁভীর পরিকন্ননায় লেনদেন-উদছ্.ত্তের অবস্থা 
কোথায় দাঙাইবে বা তৃতীয় পরিকল্পনাই বা] কিরূপ গ্রহণ করিবে সে-সম্বন্ধে কিছু 
অনুমান কর| অসম্ভব । অতএব, এই পরিকল্পনার প্রথম বসর ( ১৯৬১-৬২ ) হইতে ষে 
লেনদেন-উদ্ধত্তের গতি কিছুট| পরিবতিত হইয়া ঘাটতি ১১০ কোটি টাকার মত (৪৩৪ 
হইতে ৩২৩ কোটি টাকা) কম হইয়াছিল, তাহাতে আশাঞ্িত হইবার কোন কারণ নাই। 

অনাথ বাণিজ্য ও, সংরক্ষণ (77152111506 ৪00. 70106500101) ) £ 


প্রতিকূল লেনদেনের 
প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা 


তৃতীয় পত্রিকল্পন1 ও 
লেনদেন-উদ্বত্ত 


অবাধ বণিজ) অবাধ বাণিজ্য বলিতে বুঝায় আন্তর্জীতিক বাণিজ্যের উপর সকল 
কাহাকে বলে প্রকার বাধানিষেধ রহিত অবস্া। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবতিত : 


থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে বিন! শুন্কে ও বিনা বাধায় দ্রণ)াদি আমদানি করিতে, 


২৬৪ অর্থবিস্া 


দেওয়! হয়। অবগ্য বলা হয়*যে সরকার রাজস্ব (:০৮৪০)০এ০ ) সংগ্রহের উদ্দেগ্তে 
বিদেশী জিশিসের উপর কিছুটা! শুক্ধ বসাইতে পারে এবং*ইহার দ্বারা অবাধ বানিজ্যের 
নীতি পংঘন করা হয় না। তবেবাহাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশী উৎপাদকের মধ্যে 
বিভেদকরণ না হয় সেজন্য বে-ধরনের বিদেশা দ্রব্যের উপর আমদানি-শ্ুস্ক ধার্য করা হয় 
সেই ধরনের দেশীয় দ্রব্যের উপর উৎপাদণ-শুক্ক (০%:5150 045 ) বসানো হয়। 
অপরদিকে সংরক্ষণ বপিতে বুঝায় স্বেধা দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগস্থবিধ দেওয়ার 
উদ্দেগ্তে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর ব'ধানিষেধ 
আরোপ করা। 
এই বাধানিষেধ বিভিন্ন আঁকার ধারণ করিতে পারে | প্রথমত, বিদেশী দ্রব্যের 
আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুন্ক বসাঁনে! যাইতে পারে । ইহার 
ফলে বিদেশা দ্রব্যের দাম খাড়িয়া যার এবং দেশের লোক বিদেশী 
দ্রব্যের পরিবর্তে দেখা জিনিসপত্র ক্রয় করে। সুতরাং সংরক্ষণমূলক 
শুন্কের সাহায্যে দেশের উৎপাদকর! বিদেশা উৎপাঁদকের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে 
সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, সরকার দেণায় উৎপাঁদকদের অর্থসাহায্য 
(10011100125 9100 5019510195 ) করিতে পারে। ইহার বারা 
দেঘায় উৎপাদকরা! অপেক্ষীক্ুত কম দমে জিশিসপত্র বিক্রয় করিতে এবং বিদেখা 
উৎপাদকদের সংগে গ্রতিযোগিত। করিতে সমর্থ হয় । তৃতীয়ত, সরকার ধিদেধা দ্রব্যের 
আমদানির পরিমাণ (০9০2) বাধিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে দেশে নির্দিষ্ট 
পরিমাণের অধিক বিদেশা দ্রব্য আসিতে পারে না। লাইসেন্স 
গ্রথা প্রবতন করিয়া আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে । চতুর্থত, দেশফ শিল্পের জগ্ঠ গ্রয়োজন এমন সঞ্ল কাচামালের বিদেশে 
রপ্তানির উপর শুন্ধ বগাইয়াও দেশায় শিল্পের সুবিধা করিয়! দেওর' 
027 যায়। কারণ, বিদেশে কাচামাপ রপ্তাশি না হইলে দেনায় শিল্প 
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পু ্ 
অপেক্ষারৃত কম দামে উহা পায়! ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হর 
এবং সুলভ .মুল্যে বাজারে জিশিসপন্‌ বিকুয় কর! সম্তুব হয়! তবে এরূপ করা 
হইলে কাঁচামালের উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি (41600761765 0: [০০ 
নু806) $. অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যে-সকল যুক্ত গ্রদর্শশ কর! হয় তাহার 
মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান £ 
(১) অবাধ বাণিজ্য টা আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সুষ্ঠভাবে সংগঠিত হইতে 
টা পারে। এই শ্রমবিভাগের ফলে -যেদেশ যেদ্রব্য উৎপাদনে 
জআতর্ভাতিক আম". নাচ অধিক সুবিধা, ভোগ করে, সেই দেশ সেই দ্রব্য 
বিভাগের সপক্ষে বুদ্তি 
উৎপাদনে জমি, শ্রম*ও মুললধন প্নিয়োগ, করে। ফলে সকল 
দেশে*সম্পদের সঘ্যবহার হয়, আধিক উন্নতি.দেখ! দেয় এবং সকল লোকের জীবনযাত্রার 
তি উচ্চ নি | 


রি 
শু রর 


সংরঙ্ষণ কাহাকে বলে 


সংরক্ষণের পদ্ধতি 2 
১। সংক্ষণমূলক শুষ্ক 


২। অথনাহায্য 


৩। আনদানি নিয়ন্ত্রণ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৬৫ 


ভারতের অর্থীনতিন্ড জীত্বন সংক্রান্ত কয়েকটি মূল তথ্য 


টি ০৬ 
/1 
|] ৩৫*৯২ কোটি 8৫৫০ কোটি 


(তাহা শক) 


ভারতের জনসংখ্য। 








ভারতের জাতীয় আয় 
(১৯০৮-৪৯ জালের দামের তিত্তিতে) 


১৯৫০-৫১ ভীত, ৮১৬ 


৮৮৫০ কোটি টাকা ১২:১০ ৪ একা 


মাথাপিছু আয় 








112.। ২,৮৯০ 

& 

এ ৯ তা ৪ জু রং / ৪ রি 

কষিজ উৎপাদন-খাগ্াশল্য [| তত. £ ০৮% ক্ষন্টেল তন ১8 দা ক্প্কিতন 
তা ্ - 


সস টি ও পু এ ০ ॥ বি নস চি ॥ £ সখ এ শাদ্ষ তলা এনে রঃ হ শি চা গতি ডিল 
০5 জু নাগিজিক শখ রা ২২11 ৯2 চট টি এ গাংদাটন 
পাতে 
৬ 


পপ + ৮৮৭ ৯ রর ৮১, ২৬ 
1 পাততে- শত ও হক ) 


7 
ডেচএস।খত জমি ৮৫ এস ঠ (৫ নাক একর ৭৩২ জাম একর 


এ /৪ 
বাসা রি ২ ৯৩০টি 


শ 
সহিদ তত 
ষ্ি 


নিপজ উৎপাদন 


এ ৯২৯২৯২২ 2. ্ 
মিমিত ইস্পাত * ২২: ৭ লক্ষটন ২৯ লক্ষটন 


ভারতেব্র অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি মূল তথ্য 


এপি ২০ 
স্ $ 
সিনেট ্ সং 
উাতলিসির্সিশ 


টে 
সমাজোন্নরন /১১ ২ 
( কতসংখ্যক গ্রাথে সম্প্রসারিত) দ্র 


/ 3, 
প্রাথমিক সমবায় সমিতিসংখা। হাড় 
7 


পপ 





ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
আমদানির মুল্য, 


রপ্তানির মূলা /পও 
[নির চি কে 


লেনদেন-উদ্ৃত্ত দেনা | পাওনা| 
_ | 14] 


€ বৈদেশিক সাহায্য ধরিয়[) 


মাথাপিছু খাস গ্রহণ 
(ক্যালোপ্ি-মূল্যে ) 


মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহার 





১৯৫১ ১৯৬১-৬২ 
২৭ লক্ষ টন ৮২ লক্ষন 
৩৭- বোটি গজ ৫১০ কোটি গঞ্ত 


৪8১৬ লক্ষ 


১০৫১ ০০০ 


৬৫০ কোটি টাকা ৯৭৮ কোটি টাকা 


৬০১ কোটি টাকা ৬৬৭কোঁটি টাক! 


+৩৯ কোটি টাকা! -_২৭৮ কোটি টাকা 


"২১১০ 


৬৫৫ গজ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৬৭ 


(২) অবাধ বাণিজ্যের ফলে জনসাধারণ স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভোগ করিতে 
সমর্থ হর, কারণ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে 
জিনিসপত্রের দাম কম হয়। 

(৩) অবাধ বাণিজ্যের ফলে শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠনের প্রকৃত আর বাড়িয় 
উৎপাদনের উপাদান যায়, কারণ বিশেবিকরণের (31১9০1211586101)) ফলে তাহাদের 
সমুহের আবাদ যুক্তি উৎপাদন অধিক হয়| 

এই সকল যুক্তি প্রদণিত হইলে? বতমাঁন যুগে অবাধ বাশিজ্যের সমর্থক খুব কমই 
মিলে । ইহার কারণও "্আাছে। দেখা গিয়াছে ষে "বাঁধ বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত ও 
ওপশিবেশিক দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের স্থার্থ ব্যাহত হইয়াছে । শিল্লোন্নত ও 
সাম্রা্যিক দেশগুপির সাঁহত প্রতিযোগিতার এই সকল দেশ পাবিরা উঠে নাই। ইহা 
ছাড়াও কোন দেশই বিদেশ হইতে অকাম্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দিতে পারে না। 
অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্ত দেশের শিল্পা্দি ধ্বংস করিবার উদ্গেগ্ে 
অস্বাভাবিকভাবে মূল্য কমাইরা এ দেশের বাজারে জিনিসপত্র ছাডিয়াছে এরপ দৃষটান্তও 
বিরল নহে 1*৬/৮ 

সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে যুক্তি (41500061065 1 9০01 ০01 
17109660610) ) 2 সংরক্ষণের পক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি প্রদশিত হয়। 
ইহাঁদেব মধো কতকগুলি সমর্গনযোগা, আর কতকগুপি এক্প অসমর্থনীয় । যাহা 
হউক, সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান প্রদান বক্তি হইল এইরূপ £ 

(১) শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি €(11718106 110005 07169 481065002176) 2 
অনেক দেশে শিল্পোনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থাক। সত্বেও ইহৃরদের 
শিল্প প্রলার সন্ভব হয় নাই। কারণ, অন্তান্ত দেশ বনুপূর্বে শিল্পগ্রসারের পথে অগ্রসর 
হওয়ায় উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পোন্তি কর! যায় নাই। সুতরাং 
শিল্পেনয়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এরূপ দেশের পক্ষে অবাপ বানিজ্যের নীতি 
ক্ষতিজনক | এইরূপ দেশে এমন অনেক শিশু শিল্প থাকে যাহাপিগকে শিল্পোনত 
দেশের পুরাতন শিল্পগুপির সহিত সম্মুখ প্রতিনোগিতার ছাঙিয়! দিলে ত্বাহারা ধুংস- 
প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থার় তাহাদিগকে লালন 
করিতে হইবে, বাল্যাবস্থার তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
ভারতের স্ায় স্বল্লোধনত দেশের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক 
সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সন্কেও ভারত শিল্পে বিশেষ অন্তন্নত | শিল্পগ্রসার করিতে হইলে 
প্রথমদিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । 

তবে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি না থাকিলেও স্বাথানেষী শিল্পপতিগণ 

ংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিষার চেষ্টা করে। | 


হল দামের যুক্তি 


এই যুক্তির সংক্ষিপুনার 





ক্ষ এইরূপ করাকে ডাম্পিং (395:020538 ) বল! হয়। 
[নু, অর্থ; ১৮ 


প 


২৬৮ অর্থবিদ্যা 


€২) শিশ্-ব্যবন্থায় বৈঠিত্র্য আনয়নের যুক্তি €101521516102761011 01 
[17000560165 41005615) £ প্রত্যেক দেশের শ্শল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনিতে 
পারিলে একদিকে যেমন অসামগ্রন্ত দূর হয়, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন শিল্পের মধ্য দিয়া 
পোকের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে । এইজন্য সংরক্ষণের দ্বারা 
বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রসার কর! প্রয়োজন । কিন্তু এই নীতি প্রয়োগে বেশী দূর 
অগ্রমর হইলে আন্তর্জীতিক শ্রমবিভাগের স্থবিধ! হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 

(৩) জাতীয় স্বয়ংসম্প্র্ণতার যুক্তি € 41601072106 101 91510178] 
9611£51006050161505 ) 2 কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য 
সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হয়। খান, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির মত অত্যাবগ্তকীয় 
দ্রব্যাদির জন্ত দেশের পক্ষে অন্যান্ত দেশের উপর নিভরথাল থাকা সমীচীন বলিয়। 
বিবেচিত হয় না। এই সকল বিবয়ে অন্াগ্ত দেশের উপর নি রণাল হইলে যুদ্ধের মত 
জন্রা অবস্থার দেশ বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে । তবে একথা মনে রাখিতে 
হুইবে যে কয়েকটি বিবয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে এই 
নীতির প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আন্তজাতিক বাণিজ্যের 
সুবিধা ভোগ করা মোটেই সন্তব হয় না। 

(৪) প্রতিরক্ষামুলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি € 7109161905 07700561165 
41601006106) 5 বর্তনান ন পুথিবাতে যুদ্ধ ও 'বহিরাক্রমণের আশংকা সকল সময়েই 
রহিয়াছে । এই অবস্থ/র দেশের শির্।পত্তার জন্ত কতকগুণি শিল্পকে সংরঞ্ষিত কর। 
একান্ত প্রয়োজন । বেমল, অদ্রশস্ব, বৈজ্ঞাশিক বন্থপাতি সংক্রান্ত প্রসৃতি শিল্পকে 

রক্ষিত কপিিরা গিয়া তূপিতে হয় । 

(৫) অপাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি €4১:৪ঘা০ভ06 
£01 19106601010 25841956 [181911+ 0০9172006860161010 ) 2 অনেক সময় এক 
দেশ অন্ত দেশের শিল্পবাশিজ্যকে অসাধু উপায়ে ্ করিবার জন্ত অস্বাভাবিক স্বল্প 
মূল্যে এ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে থাকে ! এই প্রকারের অসাধু প্রতিযোগিতার 
হাঁত হইতে দেখায় শিল্পকে বীচাইবার জন্তা সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। 

সংরক্ষণের সমর্থনে উপরি-উত্ত ঘুক্তিগুলি ছাড় অন্তান্ত বুক্তিরও অবতারণ। করা 
হয়। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দেশের শ্রমিকদের উচ্চ হারে 
মজুরি দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পের 

শমিকদের মজুরি সংরক্ষণের দ্বারা উচ্চ পাখা সম্ভব হইলেও 
্ পসববোলা জনসাধারণ যেখানে স্বল্প মূল্যে বিদেশী দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত 

সেখানে অধিক দাম দিয়া দেশী, দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
ইহাতে ভোগী হিসাবে দেশের লোকের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হয়। ইহা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম 
চড়া থাকিলে শ্রগিকদের আধথিক মজুরি উচ্চ হইলেও প্রত. মরি অধিক হয় না। 
আব্টর বলা হয় যে, সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করা হইলে দেশের 
টাক? দেশেই থাকিয়া যায়, বিদেশের হাঁতে যায় না| এনুক্তিরও সারবত্ব! নাই। এক 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৬৯ 


দেশ অন্ত দেশের জিনিসপত্র ক্র না করিলে অন্ত দেশ ও এ দেশের দ্রব্য ক্রয় করিতে 
পারে না_কারণ, আগ্তজণাতিক বাণিজ্য হইল একপ্রকার দ্রব্য বিনিময় । সুতরাং 
আমদানি হাস করিলে রপ্মাণিও হস পাইবে | ফলে দেশের ক্ষতিই হইবে । সংরক্ষণের 
আর একটি যুক্তি হইল ধে, সংরঙ্ষণ নীতির দ্বারা দেশের নিষ্বৌগ (৪0001057921) 
বৃদ্ধি কর! সন্তব। ইহর বিকদে প্রাচীন অর্থবিষ্ঠাব্দিগশের অভিমত হইল যে দেশের 
আমদানি কমাইলে রপ্বাশিও কমিবে। অতএব দেশের সংএক্ষিত শিল্পে নৃতশ নিয়োগ 
হইলেও পুরাতন রপ্টানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে শিয়োগ কমিয়া যাইবে । তবে বলা 
হয়, স্বপ্পোন্নত দেশে অব্যবহৃত স'পদকে কাদে লাগাইয়। সংরক্ষণের দ্বারা শিল্পোননত 
করিতে পারিলে নিয়োগ ও জাতীর আয় বুকি পার । 
রক্ষণের ভ্রটি (10158091009825 01 70:0966001019 ) 2 সংরক্ষণের 
বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দেখানে। হয় তাহা প্রধানত অবাধ বাশিঙ্ের সপক্ষে যুক্তি । 
প্রথমত, সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ বাধাপ্রাপ্পু হয় এখং যে-দিকে 
উৎপাদনের সর্বারিক স্থযোগ থ।কে সে-দিকে উৎপাদনের উপক্দাশসমহ নিরোজিত হয় 
না। ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উৎপাদশ কম হর এবং বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত হইতে পারে না। খ্বিতীয়ত, বল! হয় যে সংগক্ষণের ফণে দ্রব্।দির দাম 
অধিক হয় এবং ভোক্কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, সংরক্ষণ নীতির ফলে দেশের 
উৎপাদকদের মধ্যে দ্ষতাবৃ্ধি সম্পরকে শিখিলতা আপে । চতুর্থত, সংরক্ষণ শুদ্ধ যদি 
অত্যধিক হয় তাহা! হইলে আমদানি বিশেষভাবে হ্রাস পার এবং আমদাশি-শুক্ক হইতে 
সরকারের আয়ও কশিয়া যায়। পঞ্চমৃত, সংরণ দারা বৈদেশিক 'গ্রতিযোগিত। বন্ধ 
কর! হইলে দেশীয় শিল্পগুলি মিনিয়া শিল্পজোট (5৪) সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় 
এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে। যষ্ঠত, একবার সংরক্ষণ শীতি প্রবর্তন করা 
হইলে উহ| প্রত্যাহার কর কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, সংরগ্ণের স্ুবি্ধাভোগকারা 
শিল্পগুলি নান! অজুঙাত দেখা ইরা উহাতে বাপ! প্রদান করে। 
সংরক্ষণের ক্রি দেও সংরক্ষণ নীতির এই সকল ত্রুটি থাক! সত্বেও অন্ত ও 
্বপ্পোনত দেশের পক্ষে শ্বপোনত দেশের শি্পোনতির পক্ষে উহা অপন্িহার্য বপিয়া 
ইহ| অপগ্রিহায বিবেচিত হয়| 
ভারতের সংরক্ষণ নাতি (117019,5 [715081 17১01105 ) £ ভারতে ১৯২১ 
সালের ফিসক্যাল , কমিশন (15021 00:010710155101) ) বিচারমূলক সংরক্ষণ 
(1015001701000106 0106০০01070) শীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই প্রকার 
_ রঞ্গণ পিল্ললিখিত তিনটি সত্ত পৃরিভ হইলেই প্রদান করা যাইত । 
রা নে প্রথমত, শিল্পটিকে স্বাভাবিক স্থুবিধা ভোগ করিতে হইত-_যথা, 
ইহার প্রকৃতি যথেষ্ট পরিমাণে কীচামালের সরবরাহ, সুলভ শক্তির যোগান, 
প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্ন্তরীণ বাজার 
ইত্যাদি স্থবিধা থাকা প্রয়োজন ছিল। ৰ্বিতীয়ত, শিল্পটি এমন হওয়া প্রয়োজন 
ছিল যে সংরক্ষণ ব্যতীত উহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা জাতীর্গ স্বার্থে 


২৭০ অর্থবিদ্া 


ষতটা দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ততটা সম্প্রসারণ ষন্তব ছিল না। তৃতীয়ত, শিল্পটির 
পক্ষে শেষপধন্ত বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন প্রতিধোগিতার সম্মুখীন হওয়ারও 
প্রয়োজন ছিল । 

এই নীতিগুলি অনুসারে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কিনা তাহা 
নির্ধারণের ভার একটি শুল্ক বোর্ডের ভাতে শ্তন্ত করা হইয়াছিল । কিন্ত প্রথম ফিসক্যাল 
কমিশনের উপরি-উক্ত সতণ্গুপি এতই কঠিন ছিলি যে, ইহার 
বারা ভারতের সামগ্রিক শিল্প-ব্যবস্থা (10009500191 5550000 ) 
স্সসংগঠিত হয় নাই অথবা পর্াপ্ত পরিমাণে গড়িয়াও উঠ্ে 
নাই। যাহা হউক, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, 
কাগজের মণ্ড শিল্প (78721 78410 10000505 ) প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ 
শিল্প এ সংরক্ষণের দ্বারা উপরুত হইয়াছিল । 

খ্বিতীয় বিশ্বপৃদ্ধের সময় গ্রতিযোগী বিদেণা পণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন 
শিলের পক্ষে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায়। ১৯৪৭ 
সালের আগষ্ট মাসে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আবার প্রয়োজন হয় সংরহ্গণের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিবার । এই উদ্দেখ্ঠে ১৯৪৯ সালে একটি নুতন ফিসক্যাল কমিশন 
নিয়োগ কর। হয় । এই কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিই ভারতের 
বতমান সংরঞ্গণ নীতি । ইহার উদ্দেশ ভারতের সর্বাংগীণ অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের সহাবতা কর।, বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি শিল্পকে বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে কোনরকমে রক্ষা করা নয়। সুতরাং বলা যায় যে, 
বর্তমান সংরঞ্ষণ নাতি হইল উন্ননমূলক (0০%61917017678091 (516 ০02 01090606109) 
আর পূর্বেকার সংরক্ষণ নীতি ছিল প্রতিরপ্ষামূলক (0910105162. [51০ ০ 
01090606101) )1 

নৃতন ফিসক্যাল "কমিশন শিল্পগুলিকে তিন শ্রেগীতে ভাগ করিয়া সংরক্ষণের 
স্থপারিশ করে। প্রথমত, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পগুলিকে 
(9]] 0666005 200 500906610 1000500165 ) সংরক্ষিত করিতে হইবে তাহা 
এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন। দ্বিতীয়ত, মূল শিল্পগুপির (78510 
100050-125 ) ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংরক্ষণপ্রদানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে [ তৃতীয়ত, 
অপরাপর শিল্পের বেলায় জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, সংরক্ষণের 
ব্যয়ভার, সংরগ্গণের সময় গ্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংরক্ষনপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইবে ! তবে সকল সমরেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বাথই 
হইল মূল লক্ষ্য। এই সকপ নীতি অনুসারে সংরক্ষণপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবে একটি স্থায়ী শুঙ্ক কমিশন (8. 79610991)01007181106 (00200155105 )। 


র্ এ 
সহস্ষিগুসনা *. 


এফ দেশের সহিত অন্ত দেশের দ্রবা ও সেবার বিশিময়কেই আগ্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। শ্রমবিভাগের 
ফলেই ব্যবপাবাণিজ্যের উদ্ভব হম্ব। আন্তজাতিক বাণিজ্যের কারণ এ একই. ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের 


এই সংরক্ষণ নীঠিতর 
ফল 


বর্তথন দংরক্ষন নীতি 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য . ২৭১ 


ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজোর উদ্ভব হয়। শ্রনবিভাগের কারণ যেমন দক্ষ তার বিভিন্ন তা, আস্তর্জীতিক 
শ্রমবিভাগের কারণও €5খনি দেশর্গত দক্ষতার বিভিন্নতা। সংক্ষেপে বলা যায়, আস্তঙ্জাতিক শ্রমবিভাগ 
আঞ্চলিক শ্রনবিভাগের বাপকতর রূপ । 

আত্যন্তগীণ ও আন্তঙ্গাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এইক্প এক হইলেও উভযের মধ্যে কয়েকটি পার্থকৃয 
রহিয়াছে £ ১। আন্তর্জাতিক বাণি:গার ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলখন বিশেষ গতিশীল নহে ; ২। বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে বৈশিষ্টাগত প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়; ৩1 আন্তগাতিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ 
৪। এই প্রকার বাণিচ্ে মুদ্রা বিনিময়ের সমস্তাও রহিযাছে। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
পৃথক আলোচনা করা হয। 

আন্তজাতিক বাণিংগ্যর ভিন্তি £ ছুই কারণে আন্তজাতিক বাঁণিস্য সংঘটত হইতে পারে কে) বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা, এবং (খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রবা উৎপাদনে আপেক্ষিক 
সুবিধা (০920097451759 0:5001009 )। স্থতপাং দেখা যাগতেছে, আন্ত্গাতিক বাণিজা সংঘটিত হইবার 
কারণ হইল আগঞাঠিক বিশেধিকরণ (08917500708 81799181780,880) | ইহার ফলে সমগ্র 
পৃথিবীর উৎগাঁদনবদ্ধি পায় এবং নকল দেশই লাভবান হয়। 

আপেক্ষিক হ্ৃবিধাতত্বের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাঁয় £ যে-দেশের যে-ড্রবা চিৎ, দ.ন অপেক্ষাকৃত 
অধিক দক্ষতা ব। হবিধা রহিযাছে দেই দেশ কেবল সেই দ্রব্য উৎপাঁদনেই ধনযুদ্ধ থাকিলে ধ* ** এবং 
সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ; এবং শ্বাভীবিক'ভাবেই লোকের ভোগের পরিমাণ অধিক হইবে। 

আন্তজাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অশ্থধিধা £ আন্তর্াতিক বাণিজ্যের নিমলিখিত হৃধিধাগুলি রহিয়াছে__ 
১। ইহাতে কোন দেশ কোন দ্রবা উৎপাদন ন| করিয়াও উহ] ভোগ করিতে পারে; ২1 সমগ্র পুথিবীর 
মোট উৎপাদন অধিক হয়; ৩। প্রাকৃতিক এর্ষের পূর্ণ বাবহার সম্ভব হয; ৪ বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক যোগাযোণ ও নৈতিক মানের প্রনার ঘটে; ৫| আন্তজাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহার অহবিধাগুলি হইল এইরূপ_-১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য তবিষ্ুৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে ; 
২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করিতে পারে; ৩। প্রয়োজনীয় দব্যার্দির জন্য এক দেশ 
অন্য দেশের উপ্র নির্ভরশীল হইয়া! পড়িতে পারে । 

অহবিধা অপেক্ষা তাবগ্/ হবিধাই অধিক; ৩ধুও আন্তঞ়াতিক বাণিগ্াাকে ক'্তকটা নিয়ন্ত্রিত করা 
প্রয়োজন। রী 

ভাগতেব বৈদেশিক বাণিঙ্গ্য £ কিছুদিনের মধ্যে ভাগতের বৈদেশিক বাণিজ্ো নানাবপ পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছে। পুরে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ। ছি উপনিবেশিক ধরন্রে__অর্থাৎ্, ভারত কীচামাল 
ও খাছ্যশ্য এপ্ডানি এবং নিখিত দ্রবা আমদানি করিত। বর্তমানে ভাঙগত প্রধানত নিখিত ড্রবাই ব্রপ্তানি 
করে এবং কাঁচামাল ও খাগ্ছপ্রব্য আমদানি করে। দ্বিতীয়ত, পুরে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনেগই 
প্রাধান্য ছিল; বর্তমানে অগ্যান্য দেশের সহিত বাণিজা-সম্পক দন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃতীয়ত, 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বন্ুউণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পগিশেষে, পুরে ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধন্ত নিয়মিত 
অনুকূল হইত ; বর্তমানে উহা! ন্যিমিত প্রতিকূল হইতেছে । 

ভারতের প্রধান রপ্তানি ও আমদানি পণ্যদ্রব্য হ ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চা, পাটজাত ভরব্য, 
তুলাবন্্, মাংগানীজ-আকর, চর্ম উত্যাদিই প্রধান। আমদানি দ্রবোর মধ্ যন্ত্রপাতি, খাগ্ধাশস্ত, খশিজ তৈল, 
পরিবহণের সাজনরপ্লাম, কাচাতুল] ও উধধপত্রই প্রধান । 

বাণিজ্য-উদ্ধত্ত ও লেনদেন-দ্বত্ত ঃ£ আমদানি ও রপ্তানি ছুই প্রকার হয়_দৃণ্ত ও অদৃগ্ঠ | দৃশ্- 
আমদানি ও দৃগ্ঠ'রপ্তানির পীর্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্ত্ত (10818509 ০£ 0:99) এবং দৃষ্ত ও দুষ্ট উভয় 
প্রকার আমদানি ও রপ্তানির পার্থকাকে লেনদেন-উদ্ব তত (19818:006 0£ 7085009265 ) বলা হয়। কোন 
বৎদরে লেনদেনের এই উদ্বত্তকে “চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্্ত' বলিয়া! অভিহিত করা হর়। 
বাণিঞ্য-উদত্তের স্যার লেনদেন-উদ্ত্বও অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ই হইতে পারে। লেনদেন-উদ্ধস্ত পূর্ণ কর! 


২৭২ অর্থবিদ্া 


হয় হণ প্রেরণ করিযা। ইহা সম্ভব নাঁ হইলে বিদেশের নিকট খণ করা হয। অনশ্ঠ চিরকালই খণ 
কপ্রিযা দেনা মিটানো। সম্ভব নয়। আনা শষপযন্ত অধিক উৎপাদনের দ্বারা রপ্ণানি বুদ্ধি করিযাই দেনা 
পরিশোধ করিতে হইবে । এইজন্য বণ! হয় যে আগ্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষপধস্ত একপ্রকার সরাসরি 
দ্রব্য-বিনিময | 
ভাঁরাতর লেন'দন "টব, নু যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধের মমমে ভালতের নিনুসিত অনুকূল বাণিজা-উদ্ত হইত। 
এই বাণিজ-ঘন্ত হইতে বিসাঁভের পাওনা বা 'ভোনচাজ নিটানো হউভ। দ্বিতীয় পরিক্ভনার হর 
হইতেই ভাগতের লেন'দন-উদ্ধ দবত্ত পিশেষ গ্রঠিধন হছেছে। ইহার প্রতিনিধানকল্পে শান! ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করা হইতেছে। 
অবাধ বাণিগা ও সংরক্ষণ: আান্তভ1ক বাণিজোন উপর কোন্প্রকার বাঁধানিষেধ ন। থাকিলে 
তাহাকে অবাধ বাণিঞা, আর দেশী দ্রবা ও শিল্পকে আযোগহবিধ। প্রদানের উদ্দেশ্তে আন্তঙ্গাতিক বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ করা হইলে তাহাকে সংরক্ষণ বলে। 
সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রধানত চাগ্রিটিহ ১। আংরক্ষণমলক শুক্ক ধার্ধ করা; ২। দেগীয় শিল্পকে 
অর্থনাহাম্য করাঃ ৩। আমদানি নিঃহ্্রণ কণা; ৪1 কীচাষাল রপ্তানি নিমন্ত্রণ করা। 
অবাধ বাণিজোর সপক্ষে যুক্তি হঈল--১। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের যুক্তি, ২। শপ দামের যুক্তি 
এবং ৩। উৎপাদনেস উপাদাননমূতের আনৃদ্ধিৰ মৃক্তি। অপরপক্ষে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি হঈল-_ 
১। শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুন্তি : ২। শিল্প-বাধগ্রাঘ বৈচিত্রা আন্যনের যুক্তি: ৩। জাতীয় স্মংসম্পর্ণভার 
যুক্তি; ৪ নির্াপস্ঠানলক শিপ সংরক্ষণের যু 2 এবং ৫ | অসাধু প্রহিযোগিভার বিরুদ্ধে মংরক্ষণের 
যুভ্তি। মজুনিনৃদ্ধির যুক্তি প্রভৃতি অন্য কষেকটি যুক্তিও আছে । 
ংবক্ষণর অব্য কয়েকটি ক্রটও দেখা ঘাষ | ণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিযা বল] যায় যে 
স্বল্লো্ত দেশেই পক্ষে নংণক্ষণ সম্পূর্ণ অপরিহাব | 
ভারতের আংরঙ্ষণ নীতি £ ১৯২১ সালের ফিমকা1ল কমিশনের হপাত্রিশ অনুসারে ভারতের বিচাঁরমূলক 
₹রক্ষণ নীতি গ্বঠিত হয়। ইহার ফলে কয়েকটি সংগঠিত হইয়া উচঠ। স্বাধীনভার গর ১৯৪৯ 
সালে ভাতের সংগক্ষণ নীতিকে ঢা্িযা সাজা হইয়াছে । এই সংরক্ষণ নীতিকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ 
বলিয়া অভিহিভ কণা যাঁয়। 


প্রশ্নোত্তর 


1. 1)1501193 100 80%800065 000. 01967270801 ঢা0০া ঠা) পরত, 
(রা ৯- (13) 1961 2, 9. (13) 0০010121062) 


আস্তর্ড।ঠিক বাণিজোর শ্ুবিধা ও অন্চবিধা লউয়া আলোচনা কর। [২৫-২৫১ এবং ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ট] ] 

2,15519810 80 08515 01 06920010085 এু০০, 55099 279 05 80৮/010,268 02 

[10010010102] 830 (17, 9. (0) 00101). 1961 ) 

আগ্তগাতিক বাঁপিঞ্ের ভিত্তি ব্যাখ্য। কর। আন্তর্জাতিক বাশিজোর হৃধিধা কি কি? | 

[ ২৪৯, ২৫২-২৫৫ এবং ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠ! ] 

3, ৮1706 29 22684711১5 2001181709 01 02850025695 1 10130120001915 1৮ তাত 413515009 
91010, |] 


লেলদেন-উদ্ধত্ত বলিতে কি বুঝায়? বাণিজা-উদ্বতের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় দেখাও । 


ৃ রি এ [ ২৫৯-২৬২ পুষ্ঠা 1 
4, * 77165 ৪ 91১01 17019 01 13818/009 0£ 73৩, রঃ (2.9. (70) 1962 ) 
বিজ উতত্েরউ উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাক! রচনা কর], * , ৩ ০ ২৫৯২৬০ পৃষ্ঠা ) 


বাজার সি 


801৮9 80129 1'98/80109 ৮৮1) 2)8,010779 0170. 1৮8,05877৮0000৭ 6০ ৮5৫০ ৮7111) 09 
918001)01- রী (0. 0. 1951) 


যে ঘে কারণে বিভিন্ন দেশ অন্যান্য দেশের সঠিত বাঁণিজা কনা শ্ললিধাজনক মনে করে ভাহাদের 
কতকগুলি বর্ণনা কর। 
[ ইংগিতহ বিশেষ করিয়া! আপেক্ষিক হবিধাতকজের আলোচনা কগিতে হইবে 1০" 
[ ২৪৯-২৫১ এবং ২৫২-২৫৫ পৃষ্ঠা ] 
6. 70071001860 610 01)196 8.10101099 06 11)01918 00000168007 0701)01৮- [7701000519 009 


9250595 01 0101৮ 001755019 19810550001 ৮500 18110010115 61009110910 00৬ ০৮৪, 
(0. চ. 19৮8) 


ভারনের প্রধান প্রধান ব্রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের উল্লেখ করু। গত কয়েক বৎমরে ভাতের বাণিজা- 
উদ্ধত প্রতিকূল হইবার কারণ বর্ন কর। [ ২৫৮২৫৯ এবং ২৩২-২৬5 পৃ ] 


7..47069708010081015509 20. 0109 1996 87855151500 1520)0 0110057027১ 710010/19, 
(0. ৮. 8049) 


“শেষপ্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজা সরাসরি দ্রবা-বিনিনয় ছাড়া আর কিছুই নয ।”- ব্যাগ] কর। . 
[২৫৯-২৬২ পুষ্ঠ ] 


8.10190099 6159 ৮৮0]যাঃশেটেন 6107৮ 01০850৮0৮00] 27 জি 01১70901101, 


সংরক্ষণের সপক্ষে ঘেলকল যুক্তি প্রদশিত হয তাহাদের আলোচন| কর । [ ২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা ] 
9. 00 ৮/1)%0 50670009৮০0] 5070 00186805 ৮10 1)0656 00110 01 107066011028 01 
17000817105 01 11)9 (09৮61010001 01 [1001৮ ? ঞ (77. 9, (6) 19680) 


কি কি কারণে ভারত সরকারের বর্তমান শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সদর্থন কগিতে পার? 
[ ২৬৭-২৩৯ এবং ২৬৯-২৭০ পৃ] ] 


অষ্টাদশ অধ্যাল্স 


বাজার 
€ 17৬19711619 ) 


২৮বর্তমানে অর্থব্যবস্থার প্রাণকেন্জর হইল বাজার | বাজারের মাধ্যমেই করেত! ও 
বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিভিন্ন দ্রবোর ক্রর়নিক্রর চলে এবং ঢাহিদা ও 
যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে দাম নির্ধারিত তয়। দুর অতীতেই বাক্গার প্রতিষ্ঠিত 
হুর । মানুষ বখনম্পণ্যোত্পাদন (00100800105 [00০90000100 ) এবং বিশিময়ের পথে 
পদসর্চশার করে তখন হই তেই বাচার গ্রবর্তনের পণ প্রস্থত করা হয় ।* ভারপর ক্রমশ 
ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নতিলাঁভ করে ও শিল্পের বিস্তার 
হয়। সংগে সংগে বাজার প্রপারিত হয়| 

বাজার বলিতে কি বুঝায়? (৬1320 19 ৪ 18006 2) ই ফেকোঁন 
নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন ড্ব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই সাধারণ ভাঁষায় বাজার 


স* পৌরবিজ্ঞানের.১৫ পৃঠা দেখ । 


২৭৪ অথবিষ্া 


বলা হয়। এই অর্গে কপিকাতাঁর বিচিন্ন স্থানে যে-সকল ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা আছে 
তাভারা বাঁজার বলিয়া অভিহিত-_যেমন, নুতন বাজার, কলেজ ট্রাট বাজার, বড- 
বাজার প্রতি । আবার গ্রামাঞ্চলে যেসকল নির্দিষ্ট জারগায় 
অর্থবিগ্যায় বাগ ভাঁট বসে বা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ররবিক্রয় চলে তাহাদের ও বাজার বলা 
বলিতে নিদ্িই জায়গ। ্ 
বুঝায় না হয়। কিন্ত অর্থবিষ্ঠার় বাজার বলিতে কোন নিদিষ্ট জায়গাকে 
বুঝায় না; কোন দ্রব্য ব| উৎপাদন-উপাঁদানের ক্রেতা ধিক্রেতা- 
গণের মধো লেনদেনের যে-সন্বদ্ধ স্থাপিত হয় তাভাকেই অর্থবিষ্ভায় বাজার বলিয়া 
অভিহিত করা করা হয়। শির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার! নানা 
9 রে স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে প।কে__এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
লেনদেনের সম্পর্ক. অবস্থান করিতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক 
প্রত্যক্ষ বা কোন শিিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাগ হইতে পারে। 
টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধামে ক্রেতাবিক্রেতাদের লেনদেন সম্পাদিত 
হইতে পারে। $ 
স্থতরাং বদি কোন অঞ্চলে বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদান প্রদানের 
সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে উহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন দাম একে অপরের দ্বারা 
গ্রভাবান্বিত হয় তবে এ অঞ্চল সংকীর্ণ হটক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার বলিয়। 
অভিহিত করা যাইতে পারে । 
উপরি-উক্ত আলোঁচন! হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়। যায় । প্রথমত, 
বাঙ্গারের জন্য বিশেষ দ্রব্য থাকা চাই । বস্তত, অর্থবিগ্ঠায় বাজার 
বণিতে পুথক পৃথক িনিসের জন্য পৃথক পুথক বাঙ্ার বুঝধায়__ 
১। পৃথক পৃথক দ্রব্য যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার প্রন্নভি। 


বাজারের উপাদান 


এর এই সকল পণ্য (০০0270016০১ ) ব্যতীত অন্যান্ট ধরনের 
রনির বাজারও 'আছে--বেমন, বিদ্শো মুদার বাঙ্গার। শেয়ার-বাজার, 
৩! গ্রেতা'বক্রতাদের 


মধো মহজ মম্পকা. শ্রমের বাজার দ্বিতীয়ত, সংগ্রিই দ্রব্যের ক্রেতািক্রেতা থাকা 
চাই। যে-কোন দ্রব্যের দান (0109) থাঁকিলেই উহাব বাজার 
থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাঁদের মপ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়া প্রয়োজন । 
বাজারের শ্রেণীবিভাগ ( 0139519086101॥ ০01 17402110605 ) 2 বিনিন্ন- 
ভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে পরিধি 
অন্তবারী বাজার স্থানীয় (1০০৪1), জাভীর (800739] )ও 
আন্তর্জাতিক ([7যা59010159] ) হইতে পারে । দ্রব্যের ক্রয়- 
বিক্রয় কোন নিরিষ্ট অঞ্চলে লীমাধদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে- যেমন," 
তরিতরকারি, ইট প্রন্ৃতির ক্রয়বিক্রয় সাধারণত দেশের 'নাঁদষ্ট 
অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে ; সুতরাং উহাদের 
স্বান্দারকে গ্থানীয় বাজার বল| হয়। অনেক জিনিস আছে যাহাদের ক্রয়বিক্রয় সমগ্র 


১। পরিধি অন্রলারে 
বাজারের শ্রেণীবিভাগ 


ক | স্থান্ট্ বাজার' 


বাজার . ২৭৫ 


দেশ জুঁড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না__দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থ। জাতীয় বাজার. থাঁকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জান্তীর বাজার। বর্তমান 
জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রনারের 
ফলে আবার অনেক দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকেও অতিক্রম ' 
করিয়াছে; ফলে উহাদের বাজার এখন জগন্বাপী-_ঘেমন, 
পাট তুলা স্বণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক । 

দ্বিতীয়ত, সময়ের তারতম্য অনুসারে বাঙ্জারের প্রকারভেদ কবা যায়। মার্শাল 
(10275179]] ) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকারের বাজারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
২। সমযের তারতম্য বথা, অভ্যন্পকালীন বাজার (৮০ 511076-161107 172911001 ), 
অনুসারে বাছগারের স্বল্নকালীন বাজার € 5170:6-72110ণ 1027059), দীর্ঘকালীন 


গ। আস্তর্জাতিক 
বাজার 


শ্রেণীবিভাগ বাজার (1071£-7021100 1091]:20), এবং অতি দীর্থকালীন 
বাজার (9০০081917 721100 0: 521 101080-121100 127271:2% )1 এই চারি 
, গ্রাকারের বাজারের বৈশিষ্টা সংক্ষেপে হইল এইরূপ £ 


অত্যল্লকালীন বাজার ৫ এক দিনের বা কয়েক দিনের বাজারকে মার্শাল 'অতাল্প- 
কালীন বাজারের পায়ে ফেলিয়াছেন । এইরূপ বাজারের মেয়াদ ব। সময এতই 'মল্প ষে 
যোগানের (5000115 ) স্ৰাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না; অর্থাৎ 
যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে । এই অবস্থায় দামের উপর 
চাহিদার গ্রভাব অধিক পড়িবে । চাহিদা অধিক হইলে দাম 
বুদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্বাসের ঝৌক দেখা 
' দিবে | উদাহরণস্বরূপ, এক বিশেষ দিনে বাজারে মত্গ্ত যোগাণের কথা ধরা খাউক। 
এঁ দিনের দামের তারতমা অনুসারে যোগানের ত্রীসনৃদ্ধি করা সম্ভব 
1 হয় না। মত্স্ত যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা 
অধিক হইলে মতস্তের দাম বুদ্ধি পাইবে, ঢাহিদী কম থাঁকিলে মতস্তের দাম হাস 
পাইবে । দাম অত্যল্প হইলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মত্স্ুই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে 
হইবে, কারণ মতস্ত অত্যন্ত ক্ষণস্তারী পচনশল দ্রব্য । তবে সকল দ্রব্যই মতস্তের স্তায় 
ক্ষণন্থারী নর । আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্ই কিছু সময়ের 
জন্য পরিয়া রাখা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বল্লকালীন বাজারেও 
কোন দ্রব্যের চাহিছ্ার ভ্রাসবুদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকট। পরিবর্তন করা 
সম্ভব হয়। 
'স্বল্লকালীন বাজার £ - স্বল্প কালীন "বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার 
মত সময় হাতে থাকে । তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ষন্্পাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা 
যতটা পরিমাণ পরিব্তন সম্ভব যোগানের হ্রাঁসবৃদ্ধি ততটা প্রিমাণই 
ই হইবে । অর্থাৎ, স্বল্লকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় ষে 
| উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্বাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের পক্ষে 
বিশেষীরুত বা স্থায়ী সাজসরঞ্জামের ব। মুলধনের (50801811560 01: 83020 209110020 


ক। অতাল্পকালীন 
বাগার 


২৭৬ : অর্থবিদ্ধা 


০£ ০৪191621 ) পরিবর্তন কর] সম্ভব হয়| স্থতরাং স্বল্লনকালীন বাজারে চাহিদার হ্াঁস- 
বুদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাঁবে তাল রাখিয়। চপিতে পারে । 

দীর্ঘকালীন বাজার £ দীর্ঘকাপীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অন্তঘায়ী সমধিক 
পরিমাণে বোগানের পরিবর্তনসাধনের যথেষ্ট সময় থাকে । চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে 
অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মলধন, কুশলী শ্রমিক বুদ্ধি করিয়া 
গ। দীর্বকাণীন বাগার উৎপাদনবৃদ্ধি কৰিতে পারে। ইহ ব্যতীত নূতন নৃতন কলকার- 
খানা গডিয়া উঠিয়া সংশ্লিষ্ট “শিল্পে'র* কলেবর বুদ্ধি করিতে সাহাধ্য করে । অপরপক্ষে 
চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাঙ্গারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন 
কমানে! যায় । দীর্ঘকালীন বাজারে সমর অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রীসবুদ্ধি 
ঘটিয়া চাহিদার হাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে । 

অতি দীর্ধকালীন বাজার  মাশাল দীর্ঘকালীন বাজাব ব্যতীত অতি দর্থকাপ্রীন 
বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ 
দীর্ধকাপীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও 
আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে ৷ যেমন, এক যুগ হইতে অন্ত 
যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন সরবরাহের 
অবস্থা, মান্তষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবতিত হইতে পারে । এই সমস্তেব 
প্রভাবের ফলে দ্রব্যমল্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে// 

বাজারের পরিধি ( দিস) 01 2. 1৬18171:56) 2 সকল দ্রব্যের বাজারের 

আয়তন বা পরিধি এক গ্রকারের নয়) ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে ষে,(কোশ 
বাগকপ কোন দ্রব্যের বাজার জগদ্ধযাপী, আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার 
বাজারের জন্য দ্রব্যের অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থান্রীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে | যদিও বর্তমান 
যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা যুগে বিজ্ঞানের প্রসার এবং পরিবহণ ও আদানপ্রদানের স্থযোগ- 
905 সুবিধার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের বাজারই সম্প্রসারিত হইতেছে, 
তবু কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পৃরিত হওয়া 
প্রয়োজন | ' সর্তগুলির মোঁটাগটি বর্ণনা এইভানে করা যায় £ 

(১) স্থায়িত্ব (10072)111 ) 2 ক্ষণস্থারী বা পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্বাভাবিক- 
ভাবেই সংকীর্ণ হয়| ক্ষণস্থায়ী হইলে স্থানান্তরে গ্রেরণে অসুবিধা হয় এবং প্রেরণের 
সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি যত দীর্ঘদ্কূয়ী হইবে অন্ত কোন 
বাধা না থাকিলে উহাদের বাজার তত সম্প্রসারিত হইবে | 

(২) সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা €(9০1008]15 )£ স্থপরিসর বাজারের 
জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্টি সহজেই স্থানান্তরে প্রেরণযোগ্য হওয়া চাই । আয়তনের তুলনা 
দাম যত অধিক হইবে দ্রব্যের গ্রেরণযোগ্যতা তত "বেণী সহজ হইবে | ইটের কথা যদি 
২. এখালে শ্ররণ রাখিতে হইবে যে শিলা” (2০99৬ ) বলিতে একই শ্েণীতুক্ক সকল শিল্প- 
* প্রতিষ্ঠানের (95৫5) সমষ্টিকে বৃঝায়। যেমন, ভারতের সকল" পটিকল (352 295109) লইয়া হইল 
১িকল শিল্প (10:69 ০0 ০ )। 


ঘ। অভি দীর্ঘকালীন 
বাজাও 


বাজার | ২৭৭. 


ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইটের আয়তন বা ওজনের তুলনায় উহার দাম 
অতি সামান্ । ফলে উহাকে স্বল্প খরচে অল্প সময়ের মধো শ্যানান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব 
নয়। সুতরাং ইহার বাঁজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। অপরপক্ষে সোনার মত মল্যবান 
ধাতুর বাজার বিস্তৃত হয়, কারণ আয়তনের তুলনায় উহার দাঁম অপ্রিক | 

(৩) সহজে চেনার যোগ্যতা (00810158101]165 ) হ যেসকল দ্রবোর গুণাগুণ 
সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাঁজার বিস্তৃত হয। এইজন্য মলাবাঁন পাড়, 
সরকারী খণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার ব্যাপক হর । 

(8) ব্যাপক চাচিদা (৮৮100 10177810 ) 2 তান্তান্ত আযোগস্ত্রবিদা যতই থাকুক 
নাকেন, কোন ড্রবোর বাঁজার স্তপরিসর হইতে হইলে এ দ্রবাটির শ্ায়ী ও ব্যাপক 
চাঠিদা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনারূপা প্রভৃতির চাহিদা জগন্ধ্যাপী বলিরা 
উহাদের বাঁজারও সারা পৃথিবীতে বিস্তুত। 


বাজার ও প্রতিযোগিতা (17911]06 200 (01002610077 তর 
বাজারের দুইটি পক্ষ আছে__ক্রেতা ও বিক্রেতা । ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও 
যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রবামলা নির্ধারিত হয়। কিন্তু রেতা! ও বিক্রেতদের 
খ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য খাকিতে পারে। এই 
তারতম্র জন্যই বাজারে বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার তষ্টি ভয় 
বাজারের বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্তা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার 
ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন ; কারণ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি অর্থ নৈতিক 
সমস্যার রূপ বাঁজারের অবস্থার (০077016101১ 0 107911066) 


বাঁজান্রের বিভিন্ন 
অবস্থা বা পরিবেশ 


চাদ দ্বার। প্রভাঁবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রবামল্য নির্ধারণের কথা 
প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা যায়। বাক্তারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা! থাকিলে দাম- 


নির্ধারণে এক ধরনের শক্তি কার করিবে; আবার বাজারে যদি 
একচেটিয়া ব্যবসায় চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধাবণের সুত্র ভিন্ন আঁকার 
ধারণ করিবে । .. ৃ 


পা ষ 
-পূর্ণা ৎগ প্রতিযোগিতা (761:6506 00107606010.) £ অর্থবিদ্াবিদগণ 
যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথ। উল্লেখ করেন তখন তাহারা! নিয়লিখিত অবস্থাগুলির 
অস্তিত্ব কল্পনা করিয়] থাকেন 2 (১) বনহুসংখ্যক জেতা ও বিক্রেতা (৪ 19166 
100001061 0 ৮0525 8100 5৫11075), (২) পুর্ণাংগ বাজার 
এ প্রতিযোগিতার (0210206 008116), (৩) সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ 
পু প্রবেশ-সুষোগ (69 2া।ঢগ ) এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাঁদন- 
উপাদানের সম্পূর্ণ গতিশীলতা *(216560 17001011165 0: 0:000100156 12501117009) | 
বহুসংখ্যক 'ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি .পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত।. এখন' 
প্রশ্ন হইল, “বহুসংখ্যক* বণ্তে -কি. বুঝায় এবং পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহার " 
ভাতগ্র্যই বা কি? “কত সংখ্যা হইহল .বইসংখ্যক হইবে সে-সুন্ধে কোন ধা বাস, 


২৭৮ অর্থবিদ্ধা! 


নিয়ম' নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতাদের 
সংখ্যা এত বেনা হওয়। প্রয়োজন যে, যেন কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা 
এককভাবে লেনদেন বা দ্রধ্যমুল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিতে না পারে। প্রত্যেক বিক্রেতা বা! প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট 
যোগানের তুলনায় এত সামান্য যে একজন বিক্রেত] বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের 
পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি 
উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষাঁরভাঁবে বুঝ। যাইবে ৷ ধরা যাউক, বাজারে ধান্যের মোট 
'যোগানের পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইণ্টাল এবং কোন একজন ক্লুধকের সবাধিক উৎপাদন- 
ক্ষমতা হইল ২০০ কুইণ্টাণ। এই অবস্থা এ কৃষক বাজারে ২০০ কুইণ্টাল বিক্রয় 
করিল বা না করিল তাহার দ্বারা বাঙ্ারে ধান্ডের দাম পরিবতিত হইবে না । 

পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্ভ হইপ পুর্ণাংগ বাজার | পূর্ণাংগ বাজারের জন্য 
তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশে করা হয় £ প্রথমত, ক্রয়বিক্ররের অন্তভূক্ত দ্রবা সমজাতীয় 
(17017067609 ) ছুইবে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাখিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ '£ 
হইবে | অর্থাৎ, বাজারের বিভিনন অংশে ক্রয়বিক্রয় কিভাবে চলিতেছে 
সে-সম্পর্কে ক্রেতা খিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকিবে । তৃতীয়ত, 
্রয়ধিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতভীরা কোন পৃথকাচরণ করিবে না। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট 
দ্রামে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ লেনদেন চলিবে এবং কাহারও প্রতি বিশেষ কোন 
পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না। 

পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তৃতীর সর্ত হইল সংগ্রিষ্ট শিল্পে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ 
৩। শি্প্রতিঠানের প্রবেশের সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের 
অবাধ প্রবেশ চুদোগ সম্পূর্ণ গতিখালতা | শৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সগযোগ থাকে 


১। বনুনংখাক ক্রেতা" 
বিক্রেতাঁগ অবস্থিতি 


২। পূর্ণাংগ বাজার 


এবং উৎপাদনের বলিয়। প্রতিযোগিতামলক শিন্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। বহু হয়। 
নে উৎপাদনের উপাদানসদদেঞ সম্পূর্ণ গতিশাণতার জন্যই বিভিন্ন শিল্পে 


উত্পাদনের একই উপাদাপের-_যেমন, শ্রমের দাম সমান হয়| 
'ঁ৫টকছেটিয় কারবার (9:,90৩15 ) ২ পুর্ণগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ 
বিপরীত অবস্থা হইল একচেটির। কারবার | একচেটিয়া বাজারে মাত্র 
না একজন বিক্রেত| বাঁ একটি প্রতিষ্টান সংশ্লিষ্ট দ্রবোর যোগান দিয়া 
একের হত্তে থাকে । কণিকাতা বিদ্যুৎ সরধরাঁহ করপোরেশন একচেটিরা 
| কারবারের প্ররুষ্ট উদাহরণ 
একচেটিয়া কাববার যদি নিগুত (00৩ 07 81১50189 ) হয় তাহা হইলে 
একচেটিয়া কারবারীর দ্রবোর কোন প্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য ( 81103116069) থাকিবে না 
এবং স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার -সম্মুখীন হইতে হইবে না। , 
এইরূপ নিখুত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে এক্চেটিয়া কারবারী. দ্রব্যের দাম চড়া 
াধিলেও ফ্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে কম ক্রয় করিবে না বা! অন্ত ভ্রব্যবিজ্রেতার 
দিকে ঝুঁকিতে পারিবে না। ... : 


বাজার ৃ ২৭৯, 


কিন্তু একেবারে পরিব্ত- দ্রব্য (51105616012 ) ও ও মোটেই প্রতিযোগিতা থাকিবে! 
না এবং ষতই দাম বৃদ্ধি করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে 
থাকিবে এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাধারণত 
করার একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবশ্থা যেখানে 
নারে ভি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে এ দ্রব্ের 
থাকে ন “ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব" (012525০2 ০0£ ০1056 3111১5- 
066০5 ) দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পরিবতের অভাব বশিতে বুনায় 
যে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের পরিবত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (727/00০ ) বা এতই অপ্রচুর 
যে একচেটিয়া কারবারী অন্ান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিতার কথ। বিশেষ চিন্তা না 
করিয়াই আপন মল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে । স্ততরাং একচেটিয়া কারবারে 
প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিত। বা গ্রতিদ্বন্দিতা থাকে না। 
বাস্তব জগতে নিখুত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না তেমনি পূর্ণাংগ 
বাস্তব জগতে নিত. প্রতিযোৌগিত।র মন্ধ/নও কদাচিৎ পাগ্। যায়। এই ছুই-এর 
একচেটিয়। করবার ও মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ 
ূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বেণার ভাগ শিল্পের বেলায় গ্রাডিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ 
উভয়ই বিরুল ( 17717016506 00172709010101 )1। প্রতিযোগিতা 'অপুর্ণাংগ 
হয় প্রধানত তিনটি কারণে £ প্রথমত, বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। শল্প হইতে 
পারে। ছ্িতীয়ত, িকর দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। 
আমরা পুবেই দেখিরাছি ঘে যখন দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতা 
বহুসংখ্যক হয় তখন প্রতিযোগিতা হয় নিখুত ব। পুর্াংগ । এই 
দুইটির ষে-কোনির অভাবে প্রতিযোগিতা রি হইতে পারে । 
অপূর্ণাংগ গ্রাতিযোগিতার একটি রূপ হইল “একচেটিয়া প্রতিযোগিত।” (০০০০- 
115615 00107116101 ) 1 একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় ব্হুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা 
বিক্রেতা পৃথকীকৃত ( 01767517019660 ) কিন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ( ০1০93 
501১5016806. 7:০40065 ) লইয়া প্রতিযোগিতা করে । একচেটির! প্রতিযোগিতায় 
বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পুর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার 


কেন প্রতিযোশিভ৷ 
অপূর্ণাংগ হয় 


একটানা ভি দ্রব্যাদি সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীর না, 
যোগিতা অপূর্মাগ  * হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত- 
রো দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্তব্দ্ব্য 
একি রূপ 


(12106 50105010002 7010900065 ) নয় । একচেটিয়া প্রতি- 
যোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতির দ্বার পৃথকিকরণের চেষ্টা 
করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎরুষ্তর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে । 
অপূর্ণাংগ ' প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি € 011£০2015-) 
ঝ কাতপর প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার । যখন বাজারে একজন বিক্রেতা, 
বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার হলে মাত্র কতিপয় বিক্রেতা গ্রতিযোগিতা করে তাহাকে 


২৮৩ ূ অর্থবিষ্ভ। 


অলিগোপলি ব। কতিপয় প্রতিগনবিশিষ্ট কারবার বলা হয়। অলিগোপলির একটি 
আর দুটি রূপ হইল. বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বি-বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি 


অলিশোপলি ও (108০92015 )। ডুয়োপলিতে ছুইজন বিক্রেতা বা ছুইটি 
ডুয়োপলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ৮৮ 
হক্ষিগুসাল্প 
বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিভ্রেতার মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। 


বাজীর বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে হাটবাজার বসার জায়গ| বুঝীয় না; বুঝার 
ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক বাজারের উপাদান হইল তিনটি--১। পৃথক 
পৃথক ভ্রদ্,য ২। প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক দাম, এবং ৩। ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পক। 

বাজারের শ্রেণবিভাগ £ নানাভাবে অর্থনৈতিক বাজারের শ্রেণাবিভাথ করা! যাইতে পারে। 
(ক) পরিধি অনুসারে বাজার--১। স্থানীয়, ২। জাতীয়, এবং ৩। আন্তর্জাতিক__এই তিন, 
প্রকারের হয়। (থ) সময্বের তারতম্য অনুসারে বাজার আবার-_১। অত্যল্পকালীন, ২। স্বল্পকালীন : 
৩। দীর্ঘকাশীন, এবং ৪1 অতি দীর্ঘকালীন--এই চাপ রকমের হইতে পারে। 

বাজারের পরিধি 5 ব্যাপক 'পগিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের নিন্ললিখিত গুণগুলি থাক1 প্রয়োজন-__ 
১। উহা] স্থায়ী হইবে, ২। উহাকে সহজ বহনঝোগ্য হইতে হইবে, ৩। উহাকে সহজে চেন! যাইবে, 
এবং ৪। উহার ব্যাপক চাহিদা থাকিবে। 

বাজার ও প্রতিযোগিতা £ ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা ও প্রতিঘোগিতার তারতম্য অনুমারে বাজারে 
বিভিন্ন অবস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

এইরূপ অন্থতন অবস্থা হইল পূর্ণাংগ প্রতিবোগিত! | পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার জন্য নিশ্রলিখিত অবস্থাগুলির 
কল্পনা কর! তইযাছে-_-১। বহুসংখ্যক ক্রেভাবিক্রেতার অবস্থিতি, ২। পুর্ণাংগ বাজার, এবং ৩। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা । ইহাদের ফলে পূর্বাংগ 
প্রতিধোগিতার ক্ষেত্রে বাজার-দাম সর্বত্র একই হয়। 

একচেটিযা কাগ্ঝার ১ একচেটিয়া াজারে যোগানের ভার থাকে একজন মাত্র ব্যক্তি ব৷ একটিমাত্র 
প্রতিষ্ঠানের হস্তে । হতরাং বিক্রয ব্যাপারে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্বিতা থাকে না। বাস্তব জগতে 
নিখুত একচেটিয়া! কারবার ব। পূর্ণাংগ প্রতিঘোগিহা উভয়ই বিরল। এই ছুই-এর মধ্যবর্ত অবস্থা__ অর্থাৎ, 
অপু্াংগ প্রততিবোগিতাই মচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

অপূর্ণাংগ প্রতিনোশিতা নানা রকমের হইতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য রূপ হইল 
আলিগোপলি ও ডুয়োপলি। একচেটর়া৷ কারবার অবগ্ঠ অপূর্ণাংগ প্রতিবোগি তাগই চরম রূপ । 


প্রন্মোত্তর 


2, 5100৮ 28-7098136 105 1157096” 270 000900005108 ? 79৮ 99 05৩ ০0131610708 
1১0) £০%০1) 659 96906 0£ ৪, 008/109% 

অর্থবিদ্যার বাজার বলিতে কি বুঝায়? বাঁজারের আয়তন কি.কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত: হয়? .. 

- [ইংগিত ই বাজারের আয়তন দ্রব্যের স্থায়িত, বহনযোগ্যুতা,, চাহিদার ব্যাপকতা! প্রভৃতির দ্বারা 
নির্ারিজহর। দ্রব্য পচনশীল নল! হইলে, সহজ বহনযোগ্য হইলে; উহার চাহিদা ব্যাপক বর বাজারের 
আমন ব্যাপক হইবে", ১৪ এবং ২৭৬-২৭৭ পৃষ্ঠা ) ] 


+* শী 
" আগে] 


দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা ২৮১ 


2, 71256 08 7010900 00159611100? ৮1796 89 16 60100151008 £ 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? ইহার সর্ত ক্কি? [ ২৭৭-২৭৮ পুঙ্গী] 
9. ৬৮016970098 0 : 

(9) 1700961, 196100,81 ৮00. [10607770010176] 8190লে, 


(১) ৮০ 91১07৮০5107 2100590 81701৮-09০0 008175015150070-09509 
21%709৮ ৪৮0০ ০2৮ [,0176-09700. 04200, 


টাকা রচনা কর £ (ক) স্ানীয, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার। 
(খ) অভত্যল্পকাশীন, পরকালীন, দীঘপানীন ও অঠি দীবকালীন বাজার | 
[ ২৭৪-২৭৩ পৃঠা| ] 


নহিহস্ণ অন্থ্যান্্ 
৬০ঘামনির্ধারণের গোড়ার কথা * 


€ 11)6-00.0061010 €0 11105 1)61661:001188,6100 ) 


অনভাবমোচনের সমস্তাই অর্থবিগ্রার বিষয়বস্ত । অভাখের পরিপ্তির জন্য মান্য 
কম্প্রচেষ্টায় লিপ্ত হর এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য € সেবা উৎপাঁদন 
করে। উৎপন্ন দ্রব্য ও মেব! বিশিমঘ়ের মাধ্যমে ভোঁগীর শিকট 
গিয়া পৌছায় । বিনিম়কাণ সম্পাদিত হয় ধাজারে। স্তরাং 
বাজারে বিনিময় হইল উৎপাদন ও ভে[গের মধ্যে সেতু । 
বাজারে বিনিময়কার্য সম্পাদন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু প্রথম 
প্রথম প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ই করা হইত ।* সরাসরি দ্রব্-বিনিমর কয়েকটি সর্তের 
উপর নির্ভরঞধীল। অগ্ভতম সর্ত হইল ধে বিশিমর়কারী ব্যক্তি- 
গণের গ্রত্যেককেই মনে করিতে হইবে বে বিনিময় দ্বারা তাহার 
লাভ হইবে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে সরিষার 
তৈল চায় এবং অপর এক ব্যক্তি সরিৰার তৈলের পরিবর্তে চাউল চার । অতএব, 
উভয়েরই অপরের দ্রব্য পাইবার জন্ত আকাংক্ষা রহিয়াছে । কিন্তু কতটা চাঁউলের 
পরিবর্তে কতটা সরিষার তৈল বিনিময় করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে উভয়ে একমত না 
হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে ন!। যাহার চাউল আছে সে যদি মনে করে চাউল 
বিনিমকারী উতয়. বিনিময় করি তাহার যে “ক্ষতি হইবে সরিষার তৈল হইতে 
পক্ষের উপযোগ বর্ধিত তাহা অপেক্ষা বেণী "লাভ পায়া যাইবে, এবং অনুরূপভাবে 
হইলে তবেই বিনিময় সরিষার তৈলের মালিক যদি মনে করে যে সরিষার তৈলের 
* সম্পাদিত হয় বিনিময়ে চাউল- পাওয়ায় তাহার লাভ বাড়িবে_-তবেই চাউল 
ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হইবে । এই ষে 'লাভক্ষতি'র উল্লেখ করা . 
হইল অর্থবিষ্ভায় উহাকে 'উপযোগ' বলে। সুতরাং বিনিময় দ্বারা উভয় পক্ষেরই 


বিনিময় উৎপাদন ও 
ভোগের মধো সেতু 


সরানরি দ্রব্-বিনিময় 
ও ইহার সর্ত 


২৮২ অর্থবিস্তা 


উপযোগ বধিত হয়। উভয় পক্ষের উপযোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে বিনিময় 
সম্পাদিত হইবে না। 
বতমানে পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে 2 ব্যাপারেও এ একই সত 
কার্য করে। টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এক 
টাকাকড়ির মাধ্যমে ও ও 
বিটি কে দিক দিয়া উপযোগ বাড়ে, অন্ত দিক দিয়া টাকাকড়ি কমিয়া 
একই কথা প্রযোজা যাওয়ার জন্য উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা কমে। বিক্রেতার 
পক্ষে দ্রব্যের বিশিময়ে টাকাকড়ি পাওয়ার জন্য উপযোগ বাড়ে, 
কিন্ত দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ায় উপযোগ কমে | 
সুতরাং ক্রেতাবিক্রেতা উদ্ভয়েই যদি মনে করে তাহাদের উপষোগ বাড়িবে তবেই 
টাঁকাঁকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হইতে পারে । এইজন্য দেখা যায় যে “দামে না 
পোবানোর দরুন” অনেকে বাজারে জিনিস কিনিতে গিয়াও ফিরিয়। আসিয়াছে, অথবা 
থরিদ্দার থাকা সব্বেও বিক্রেতা বিক্রয় করে নাই । 
ক্রেত! ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যখনই “দামে পোষার়” তখন টাকা ও জিনিসের 
প্রান্তিক উপযোগ পরম্পরের সমান হয়। এই দামকে অর্থবিগ্ঠায় 'বাজার-দাঁম” 
(/20]560 [১0109 ) বলা হয়। এই দাঁমেই বাজারে জিনিসপত্র বেচাকেন! হয় । 
এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে । 


মূল্য ও দাম (৬৪10০ 8170 71106) 2 মুল্য ও দামের পার্থক্য সবন্ধে কিছু 
আলোচনা পুবেই করা হইয়াছে ।* মূল্যকে টাকাঁকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে উহাকে 
দাম বল! ভর। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানিতে পারিলে আমরা উহাদের পারম্পরিক 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া লইতে পারি। ধরা যাঁউক, এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ৫০ নয়া 
পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা; এক্ষেত্রে উভয়ের বিশিমর- 
মূল্য হইবে ১ কিলোগ্রাম চাউল -২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল । চাঁউলের দাম বাড়িয়া যদ 
রঃ প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা এবং সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়া বি 
রে ঠা প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা হয় তবে এখনও ১ কিলোগ্রাম চাঁউলের 
কেন. পরিবর্তে ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইবে । কিন্তু সাধারণত 
এরূপ ঘটে না__সকল জিনিসের দাঁম সমপরিমাণ বুদ্ধি পায় না। 
ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারম্পবিক মূল্য পরিবত্তিত হইতে পারে । এই পারস্পরিক মূল্য 
কতটা পরিবতিত হইয়াছে, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মুল্য কি ?__এই সকল বিষয় 
অন্ুধাবনের সহজ উপায় হইল দাম সন্বন্ধে অনুসন্ধান করা । দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
. প্রথমেই আছে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহ! দেখা। : 


দাম-নিধারণ (01০6 1960600109007,) ২. সংক্ষেপে বলা যাইতে 
. পারে, বাজারে দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘথাত দ্বারা শিধারিত হয়। স্তন 


ক ২১-২২ পৃষ্ঠা দেখ। 


দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা ২৮৩ 


দাম বা মূল্যের দুইটি দিক আছে--(ক) চাহিদার দিক, এবং (খ)ট যোগানের দ্িক। 
দাম নিরারিত হয চাহিদার স্ষ্টি করে ক্রেতারা এবং যোগান দেয় উত্পারদকগণ । 
চাহিদা ও যোগান চাঠিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান হয় সেখানেই দাম 
বারা নির্ধারিত হয় । 
রিনা প্রাচীন অর্থবিদ্ভাবিদগণের অনেকে মনে করিতেন বে দাম 
করিতেন থে দাম শুধু বা মূল্য শুধু যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ 
যোগান দ্বারাই হইতে কয়েকটি মুলাতত্বের ও (1)001198 ০£ ৬৪109) ব্যাখ্যা 
শিখাদিত হর করা হইয়াছে__বখা, শ্রমতত্ব, উৎপাদন-ব্যয়তত্ব, পুনরুৎপাঁদন- 
ব্যয়তত্ব, ইত্যাদি । 

মূল্যের শ্রমতত্ত (12001 177201% 01 ৬৪172) 2 এই তত্ব অনুপারে 
দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাই উহার মূল্য। একটি 
দ্রব্য তৈয়ারি করিতে যর্দি ১০ দিনের এবং অপর একটি তৈয়ারি 
করিতে বঙ্দি ৫ দিনের পরিশ্রম লাগিয়া থাক্ষে তবে প্রথম দ্রব্যটির 
মূল্য দ্বিতীর দ্রব্যটটির মুল্যের দ্বিগুণ হইবে। 

নানা ধিক দিয়া মল্যের শ্রমতত্তবের সমালোঢন! কর। হইয়াছে । শ্রম বিভিন্ন ধরনের 
হয় বলিয়! কতটা শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে তাহা মল্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। 
দ্রিতীরত, শ্রমই যদি মল্য শির্ধারক হইত তবে জিনিসপত্রের দাম 
সকল সময়েই অপরিবতিত থাকিত | কিন্তু দেখা যায় যে উৎপন্ন 
দ্রব্যাদির দাম অনেক ক্ষেত্রেই পরিবতিত হইয়াছে । তৃতীয়ত, শ্রমই উৎপাদনের 
একমাত্র উপাদান নহে ১ প্রারুতিক সম্পদ, মূলখন এবং সংগঠন-নৈপুণ্যও উৎপাদনকার্ষে 
সহায়ত করিয়া থাকে । পরিশেষে, শ্রম সপ্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তখন মূল্য 
নির্ধারিত হইবে কিরপে? এপ্রশ্নের উত্তরও শ্রমতত্তে পাওয়া যায় না। 


মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্র (0০996 0£ 70190000100. 101601% ০৫ 
৬৪1০) £ মূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমতৰ ক্রটিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে 
উৎপাদন-ব্যয়তত্ব প্রচার করা হয়। এই তত্ব অন্ুস।রে দ্রব্যের মূল্য উ উহার উৎপাদন- 
পি ব্যরের-_ অর্থাৎ শ্রম কাচামাঁল মূলধন প্রভৃতি সকলের দরুন ব্যয়েরই 
হইযাঁছে সমান হয়। এইভাবে শ্রমতত্বের একটি ক্রি দূর কর] হইলেও 

শাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করার জন্য ইহাতে অন্তান্ত ক্রু থাকিয়া 
যায়। সুতরাং এই তত্বও বজিত হইয়াছে । 

পূনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ব (০93 ০01 15010000010 [07605 ) £ 
এই তত্বের সমর্থকগণ বলেন, আদিতে ..দ্রব্য* নির্মাণ করিতে যে-ব্যয় হইয়াছিল 
এই তনও গ্রহণযোগ্য তাহার ছারা উহার মূল্য শির্ধারিত হয় না, মূল্য নির্ধারিত হয় উহার 
নহে পুনরুৎপাদন-ব্যয় দ্বারা--অর্থাৎ, ভবিষ্যতে উহা গুনরায় উৎপাদন . 
করিতে কি ব্যয় হইবে তাহার দ্বারা! এই তত্বও মূল্যের ব্যাখ্যা করে ্ী কোন, 

[নও অর্থ১-১৯ 


সংক্ষেপে শ্রমতন্ব 


নমালোচিনা 


২৮৪ অর্থবিষ্ঠা 


দ্রব্য পুনরায় উৎপাঁদন করিতে খনু ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু উহার ঘদি কোন চাহিদ| না 
থাকে তবে বাজারে উহার কোন দামই পাওয়া যাইবে না 

মূল্য-শির্ধারণের উপরি-উক্ত তত্বগুলিকে আংশিক (09:618] ) বলিয়া বর্ণনা করা 
যায়। ইহাঁর। মাত্র যোগানের দিক হইতে মূল্য-ণির্ধ রণের ব্যাখ্য! করিতে চেষ্ট] করে । 
মূল্য বা দাম নির্ধারণের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাইতে হইলে আমাদিগকে 
শুধু যোগান নহে, চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 
মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বল! যায়, কাচির দ্বারা কোন কিছু 
কাটা হইলে যেমন উপরের এবং নীচের ছুইটি ফলাই ন্যবহৃত হয়, তেমনি দাম বা মূল্য 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান উ৬য়ই ক্রিয়া করে । অথবা, ক্রিকেট খেলায় 
ন্যাটা” ব্যাটসম্যান যেমন শুধু বাঁ হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমল 
ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভর দ্বারাই শির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা 
শুধু যোগান দ্বারা নহে । 

এখন চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্বে অভাব সন্বন্ধে 
পুণরায় ছু'চার কথা বল! প্রয়োজন | 

অভাব ( ৬৬৪00) £ অভাব হইতেই যে অর্থবিগ্ভার আলোচনা সুরু তাহা 
আমরা! দেখিয়াছি । 'অভাব 'আছে বলিয়াই মান্গবকে অর্ধোপাঞ্জন 
ও অর্থব্যর সংক্রান্ত কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয় !* 
মানুষের এই অভাবের কতকগুণি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। যায়। 

প্রথমত, সাধারণভাবে অভাবের কোন সীমা নাই (চ/0125 1) £006181 275 
01711001060 )। একটি অভাব পরিতপ্ৰ হইলে আর একটি নৃতন অভাব আসিয়া 
দেখা দেঁয়। যে ব্যক্তির ছুই বেলা ছুই দুঠা ভাত জুটে না সে 
মনে করে অন্নকষ্ট দূর হইলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে। 
যখন অন্নকষ্ট দূর হয়, তখন সে অভাববোধ করে পোশাক- 
পরিচ্ছদের। সাধারণ পোঁশাকপরিচ্ছদের 'অন্ভাৰ মিটার পর সে দামী পোশাক- 
পরিচ্ছদের আকাংক্ষা করে। এইভাবে মায় শীমাহীন অভাবের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত 
ছুটিয়াই চলে। 

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে অভাব অমীম হইলেও প্রতিটি অভাব কিন্তু সসীম 
(92০. আগ 15 10701650)1 একটি বিশেষ দ্রব্য যতই, পাওয়া যায় উহার 
জন্য আকাংগ্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি সরবৎ পান করিরা চলে 
তবে প্রতিটি অতিরিক্ত গ্রাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা 
ক্রমশ কমিয়া যাইবে এবং শেষে এমন একসময় আসিবে যখন 
_ ভাহার সরবৎ পানের কোন আগ্রহই থাকিবে না। যেব্যক্তির 
১ 'জোড়া ভূতাও নাই সে প্রথম জোডা জুতার ভন্য যতটা আকাংক্ষা বোথ করিবে, 
 দির্ভী় জোড়া জুতার জন্ত ততটা “আকাংক্ষা বোধ করিৰে না। তাহার জুতা জোড়ার 
8. * ২৩ পৃষ্টা দেখ। : | 


দাম শুধু যোগান দ্বার। 
নির্ধারিত হয় ন। 


অভাবের বৈশিষ্টা £ 


১। সীধারণভাবে 
অভাব অশীন 


২। প্রত্যেকটি অভাব 
কিন্তু সসীম 





দ্ামনির্ধারণের গোড়ার কথা . ২৮৫ 


খ্য! যদি ক্রমশ বাডিয়া চলে তবে এমন একসময় আসিবে খন তাহার নৃতন এক 
তোড়া ভূহার জন্য কোন 'মাগ্রহই খাঁকিবে না। অর্থাং তাহার জুতার জন্ত 

যেঅভাববোব তাহা সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইবে । 
তৃতীয়ত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী (50296. 2105 216 
০0001201010 )। গরম পাঁনীরের অভাব ঢা বা কফি যে-কোন 


তু . 
উল একটি হইতে, জামার অভাব পাঞ্জাবী ব! সাট যেকোন একটি 
প্রতিযোগী হইতে, পরিবহণের অভাব বাস বা ট্রাম যে-কোন একটি হইতে 


মিটিতে পারে । সুতরাং চা কফির, পাঞ্জাবী সাটের এবং বাস 
ট্রামের প্রতিযোগী । 
চতুর্থত, কতকগুপি অভাব পরস্পরের পরিপুরক ( 90002 ৮/৮81005 21০ 00170116- 


৪। কতকগুলি 1001)215 )1 টাএর অভাব ছ্ধ ও চিশির অভাব স্ষ্টি করে) 
অভাব পগ'্পরের মোটরগাডী ৮ডার অভাব মিটানোর জন্য মোটরগাডী ও পেল 
পরিপূরক চুই-ই চাই, আপু ব। পটলের তরকাপি আঁন্লাদাডাধে রাধ। গেলেও 


আলু-পটলের তরকারি রাঁধিতে হইলে আগু ও পটল উভরই প্রয়োজন । 
এইভ।বে বেশিষ্ঠ্য 'আলোচন। ছাঁডাও মানুষের অভাবকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! হয়ু_বথা, প্ররেজশীয় অভাব (100০১521০59 ), আরামপ্রদ দ্রব্যাদি 
(০0910601705 ), এখং বিলাস-দ্রব্যাি (10য010155 )। প্রযোজনার 
অভাদের এরেণাধিভাগ £ অভাব বিভিন্ন ধর্গনের হইতে পারে-_যথা, জীবনধারণের জন্য 
র্‌ চাটার প্রয়োজনীয় অভাব, দক্ষতার জন্ত অভাব, রীঠিগত প্রয়োজনীয় 
৩। বিলাদদ্রব্যা. অভাব ইত্যাদি। যে অভাবগুলি না মিটিলে জীবনধারণই সম্ভব 
নহে তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য অভাব (12055591125 01 
116 ) বলে। উদ্দাহরণস্বরূপ, ন্যুনতম খাষ্ঠবন্ত্র ও বাসস্থানের উল্লেখ করা যার। 
দন্গতার জন্ত অভাব (06095521109 101 21110121009 ) হইল 
রর অভাবে সেইগুপি যেগুণি না মিটিলে দক্ষতা বজ।র রাখা যায় না। সহরে 
্‌ বে-ডাক্তীরের পসার আছে তাহার পঞ্গে একখানি মোটরগাড়ী 
রাখা প্রয়োজন) সাইকেলে চাঁপিরা রোগী দেখিতে গেলে তাহার দক্ষত। বজাক্স থাকে 
ন|। রাতিগত প্রয়োজনীয় অভাব ( 0092৮617110208] 10606951125 ) বলিতে 
সেগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে মযাদা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। 
পাড়ায় যদি সকলেরই একটি করিয়া! রেডিও সেট থাকে তবে আমাকে ও একটি রেডিও 
সেট রাখিতে হয়, অফিসে সমপদস্থ লোকে সকলেই যদি স্থ্যুট পরিয়া আসে তবে 
আমাকেও স্থ্যট পরিতে হয়, ইত্যাদি ।. 
বিলাস-দ্রব্য সেগুলিকেই বলে যেগুলির অভাব মানুষ আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্ত বোধ 
করে। দামী দামী জামাকাপড় অলংকার গাড়ীবাড়ী আসবাবপাত্র প্রস্থতি জীবন- 
ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় নহে,.দক্ষতা বজায় রাখার" জন্যও প্রয়োজনীয় নহে। তবুও 
' মানুষ এগুলির আকাংক্ষা করে শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য৷ 


২৮৬ অর্থবিগ্া 


প্রয়োজনীয় অভাব ও বিলাস-দ্রব্যের অভাবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়। থাকে 
আরামপ্রদ দ্রব্যগুলি। এগুলি হইতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় পা, আড়ম্বর প্রাদর্শনও সম্ভব 
হর না। এগুলি হইতে কিছুটা আরাম, কিছুটা সুখ ভোগ করা যায়। ম্মরণ রাখিতে 

হইবে যে একই জিনিস ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও 
চা বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে । ফে-ডাক্তারের পসার 
অভাব দিটাইতে পারে ভাল তাহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয়, 

একজন উচ্চ মাহিনার চাকরিয়ার পক্ষে একখানি গাড়ী 
হইলে বেশ ভাল হয়, কিন্ত সাধারণ চাকরিয়ার নিকট মোটরগাড়ী বিলাস-দ্রব্য 
বলিয়াই গণ্য । 

»/ঢাহিদা (102108150 ) £ অভাববোধ বা আকাংক্ষা হইতেই চাহিদার উদ্ভব 
হর। কিন্তু অর্থবিগ্ঠায় শুধু আকাংক্ষা বা পাইবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলিয়া গণ্য কর! 
হয়না । আমি একখানি মোটরগাড়ীর আকাংক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু আমার মোটর- 
গাড়ী ক্রয়ের ক্ষমত] বা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকিতে পারে । সুতরাং এ-ক্ষেত্রে বলা যাঁয় না 
যে আমার মোটরগাড়ীর চাহিদা! রহিয়াছে । অতএব, চাহিদা 
আকাংক্ষা ছাড়াও অন্ত ছুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে-__(১) 
ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (২) ক্রয়ের ইচ্ছা । 

ক্রয়ের ক্ষমতা বা ইচ্ছ| আবার দামের উপর নির্ভরশ্লীল। কোন দ্রব্যের দাম বেণী & 
হইলে উহা| লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে যাইতে পারে অথবা ক্রয়ের ইচ্ছা অন্তহিত 
হইতে পারে | এইজন্য চাহিদা বপিতে কোন বিশেষ দামেই চাহিদার পরিমাণ বুঝায় ॥ 
বস্তত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা:বলিতে কিছু নাই। “বাজারে মাছের চাহিদা কত ?_- 

এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন । মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন 

অর্থবিগ্ায় চাহিদা. প্রীকার হইতে পারে। ২ টাকা ননারার ইলে হয়ত লোকে 
বলিতে বিশেষ দামেই 
চাভিনারিকার ১০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে 

ূ ৫ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছক হইবে এবং ১ টাকা কিলোগ্রাম 
হইলে ৪০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ইভ্যাদি। সুতরাং বিশেষ দামে ষে-পনিমাঁণ 
দ্রব্য লেকে কিনিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাই এ জিনিসের চাহিদা । বিভিন্ন পরিমাণ 
চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে । এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (10610910 
ঢ:1০5 ) বলা হয়। চাহিদাদাম একজনের হইতে পারে, আবার সকলেরও হইতে 
পারে । একজন ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ 
. কিনিতে প্রস্তুত, সকলে এ দামে ১০ কুইণ্টাল মাছ কিনিতে ' 
ইচ্ছক | অতএব, ২ টাকা চ্হিদা-দামে ১ কিলোগ্রাম ও ১০ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে 
ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক চাহিদ] | * দাম-নি রি ব্যাপারে এই সামগ্রিক চাহিদা-দামই 
গুরুত্বপূর্ণ । ৮ 

*্উপবোগ ও চাহিদা (0৪৮1 পা [7067787)0-) 2 ব্যক্তিগতই হউক 
খ্যার: সামগ্রিকই হউক চাহিদা-দাম সকল -সমক্ক ব্যক্তির নিকট বে প্রস্তিক 


চাহিদার বৈশিষ্ট্য 


চাহিদাদাম 


দাম-নির্ধারধের গোড়ার কথা . ২৮৭ 


উপধযোগের সমান হয়। প্রাপ্তিক উপযোগ (17591617091 01115 ) বলিতে বুঝায় 
ূ ক্রীত গিনিসের শেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ ; আর সকল 
চাহিদা-দাম প্রাপ্তিক রি 
উপাযোনেররান হা: উর হইতে যে-উপধোগ পাঁওয়। যায় তাহাকে মোট উপযোগ 
(69651 ৫1110 ) বলে। 
ইহা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে ভোগাদ্রব্যের পরিমাশ যতই বাড়িতে থাকে এ 
দ্রব্যের জন আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্তার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম ,এক গ্লাস 
সরবতের জন্ত যেরূপ আকাংক্ষ1! থাকে, ৰ্িতীর গ্রাস সরবতের জন্য সেরূপ ইচ্ছা থাকে' 
না। তৃতীয় গ্রাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা আরও কিয়া যায়। 
আকাংক্ষা কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যার লোকে কি দাম দিতে প্রস্তত 
তাহ হইতে । 
তৃষ্ণা ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস সরবতের জন্য ৫০ নয়! পয়সা, খিতীয় গ্লাসের জন্য 
২৫ নরা পয়সা এবং তৃতীয় গ্লাসের জন্য ১২ নয়! পরসা দিতে প্রস্তুত থাকে তবে তাহার 
নিকট সরবতের উপযোগ ৫০ নয়! পয়সা হইতে কমিয় ২৫ গ্রয়া পরসা। এবং ২৫ নয়! 
পয়সা হইতে কমিয়া ১২ নয়া পয়সায় পরিণত হইতেছে । এখন থদি প্রতি গ্রাস 
সরবতের দাম ২৫ নয়| পয়সা করিয়া হয় তবে এ ব্যক্তি ছুই গ্রাস সরবং পান করিবে । 
এই দ্বিতীর গ্লাস সরবতের যে-উপবোগ-__অর্গাৎ ২৫ নয়া পয়স। তাহাই হইল তাহার 
চর প্রান্তিক উপযোগ। ইহা বাজার-দামের সমান । এ-ক্ষেত্রে 
প্রান্তিক উপঘোগ ও ও _ 
রোটিডিভাযাদি তাহার মোট উপবোগ হইতেছে ৫০+২৫-৭৫ নর] পয়সা । ইহার 
সহিত বাজার-দামের কোন সম্পর্ক নাই। সরবতের দাম প্রতি 
গ্লান ১২ নয়! পয়স। হইলে সে তিন গ্রান পান করিত; ফলে তখনও দাম প্রান্তিক 
উপযোগের সমান হইত । এইন্ডাবে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হওয়া 
পর্যন্ত লোকে জিনিস ক্রয় করিয়া চলে বশির়াই দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়" 
উদ্বত্ত-তৃত্তি (00075007015, 9010105 )% জিণিসের দাঁম প্রীস্তিক 
উপযোগের সমান হয় বলিয়া ভোগী ( ০973$06£ ) অধিকাংশ সমর একটা উদ ত্ব- 
তৃপ্তি উপভোগ করে। ইহাকে উন্ধস্ত-তৃপ্তি বা ভোগোদ্বত্ত ( 5018501000175+ 910105 ) 
বল| হয় । আমাদের উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ২ গ্লান সরব পান করিতেছে বলিয়া 
সে ৫০+২৫-৭% নয়া পয়সার মত ( মোট) তৃপ্তি বা উপযোগ অনুভব করিতেছে, 
কিন্ত প্রতি গ্রীন সুরবতের দাম ২৫ নয়া পরস। বলিয়া মোট দাম দিতেছে ৫০ নয়া 
পয়সা। স্ৃতরাং সে ৭৫-৫০-২৫ নয়৷ পয়সার মত অতিরিক্ত তণ্তিলাভ করিতেছে। 
দুই গ্লাসের পরিবর্তে এ ব্যক্তি ষদি ৩ গ্লাস সরবত পান করিত তবে সে ৫০+২৫+১২ 
-৮৭ নয়] পয়সার মত তৃপ্তিলভ করিত ) কিন্তু প্রতি প্লাস স্রবতের দাম ১২ নয়! 
পয়সা বলিয়া ৩৬ ( অথব! ৩৭ ) নয়! পয়সা মোট দাঁম দিত। ফলে তাহার ৮৭--৩৬ 
(অথবা ৩৭ ).-৫১ ( অথবা ৫০ ) নয়৷ পয়সার উদ্ধৃত্ব-তৃপ্তি লাভ হইত | | 
ইভধবে' রর উপযোগ হইতে, মোট দামূকে বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায়. 
তান্তাই উদ্ত্ব-তৃপ্তি 'বা৷ [ভোগোষ্ছুত্রে পরিমাণ । * এই প্রসংগে অবস্ঠ ন্মরণ রাখিতে 


২৮৮ অর্থবিদ্যা 


হইবে যে এরূপ পরিমাপ করা সকল সমর সম্ভব হয় না, কারণ লোকে কোন্‌ পরিমাণ 
ভোগ কিবা কতটা ভপ্তি পাইল তাহা সকল ক্ষেত্রে শির্ধারণ করা যায় ন|। 
চাহিদার সূত্র (12 ০৫ 19209000 ) £ উপরের আলে।চনা হইতে 
দেখা গেল বে দাম যত কম হইবে লোকে স্নিস তত বেশী কিশিবে, পর্শান্তরে দাম 
যত বেধা হইবে লোকে জিনিন তত কম কিশিবে। চাহিদা ও দামের মধ্যে এই 
যে সম্পর্ক ইহকে ১ঠ্দার সুত্র (1,0৬৮ 0 [0০012)0 ) বল। হয়। 
চাহিদার সুত্র হইতে কোন্‌ কোন্‌ দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা হইবে 
তাগার তাপিকা প্রস্তুত করা বাইভে শীরে। ইহাতে চাঠিদ-স্ছচী 


টানি (19০1024;0 90190016 ) বলা হয়। শিয়ে একটি কাল্পনিক 
চাহিদা-হুচী দেওয়া হইল £ 
প্রতি কিলে!গ্রাম সরিষার তৈলের দাম সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ 
| ৩ টাকা ৫ কুইণ্টাল 

ইহ ৭ ৪ 
২ ৯ ১০ 5 
₹৫০ 6 
৯ টট ২৫ ১ 


দেখা যাইতেছে যে দাম যত কমিতেছে চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে। 
চাহিদার সুত্র অন্তসারেই এই রকম হয়। 
নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে চাহিদার সত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে £ 










গ চ  চাহিদা-রেখা 

তি ৩ 

২৫০ 

» ২ ৰ ূ 

৯ 28 ১৫ 

১ সি | ২৫ চ 
ঢু 6৪৭ ১৫০) ১৫ ২০ ৫ 


সন্নিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল) 

ক গ অঙ্গে সরিদ্বার তৈলের দাম এবং ক খ অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হই । 
, দ্বাম ধধন ৩ টাকা তখন ৫ কুইণ্টাল চাহিদা হয় । দাম কমিয়া ২:৫৭) ২:৫০ হু 
২৭২ হইভে ১৫০ এবং ১:৫০ হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাঞ্রমে বাড়িয়া 


দ্াম-নির্ধারণের গোড়ার কথা . ২৮৪৯ 


৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইণ্টালে দীড়াইবে । বিভিন্ন দামে সরিষর 'তৈলের চাহিদার 
পর্সিমাণ নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ যোগ করিলে 
যেরেখ|ট (৮ ৮?) পায়া যায় তাহাকে চাহিদ|-রেখা (0৩770 
০0৮৩) বলে। ইহার গতি নিক্নন্থী | ইহার দ্বারা বুঝানো হুয় যে দাম কমিলেই 
চাঠ্দা বাঁডে। 
এখন প্রশ্ন, চাহিদার এই স্ত্রের মলে কিকি কারণ আছে-_অর্থাৎ দাম কমিলে 
চাহিদা বাডে এবং দাম বাঁিলে চাহিদ| কমে কেন? 
প্রথমত, প্রত্যেক বাক্তি যত অধিক পবিমাণে কোন দ্রবা পাইতে থাকে উহার জন্য 
পি আকাংক্ষা ততই কমিরা যায়| অর্থাত, ভাহার নিকট. এ দ্রবোর প্রান্তিক 
১। প্রান্তিক উপযোগ উপধোগ হ্রাস পাইতে থাকে । অপরদিকে দাঁম দিতে হইলে 
হান ত্যাগত্বীকার কণিতে ভয়--অর্থাৎ্ টাকাকডির পরিমাণ কমিয়া 
যাওয়ায় লোকে অস্থবিবা বোধ করে । স্থতরাঁং লোকে ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, 
ততট1 অস্থবিধা ভোগ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাশ প্রান্তিক উপযোগ সে 
কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে । অতএব, দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ 
জিনিস ক্রয় করিবে, আর দাম বেগা হইলে কম জিনিসপত্র ক্রয় কিবে। 
দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বুদ্ধি পাইরাঁছে বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া হয়, কারণ সে পূর্বের তুপনার কম ব্যয় করির1 জিনিসটির সেই পরিমাণই ক্রয় 
করিতে পারে । যেমন, ধরা যাউক কোণ ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম 
মাছ ক্রয় করিত । মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে সে পূর্বের মত 
১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিলেও তাহার হাতে ১টি টাকা থাকিয়া যাইবে । এই 
অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে আরও মাছ কিনিতে ব্যয় কবিতে পারে বলিয়। 
£ মাছের ক্রয়ের পরিমাণ? বুদ্ধি পার । অপরপক্ষে কোন জিনিসের 
| আল্প্রভাব দামবুদ্ধি পাইলে ক্রেতার আর হাস পাইয়াছে বলিয়া ধর] হয় 
এবং এ জিনিসের ক্ররের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাঁকে 'আর-প্রভাব ([1)50076 
720) বলা হয় । 
তৃতীরত, কোন জিনিসের দাঁম ত্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষারুত অধিক দামের 
অন্ঠান্ত দ্রব্যের পরিবর্তে এ জিনিস অধিকমাত্রার ক্রয় করিতে থাকে ) আবার কোন 
, জিনিসের দাম বুদ্ধি পাইলে এ দ্রবোর পরিবর্তে অপেক্ষগীরুত কম 
দামের অন্য জিনিস অধিকমাত্রার ক্রয় করে। যেমন, মাছের 
তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে, আবার 
মাংসৈর দাম বুদ্ধি পাইলে অনেকে মাছেব দিকে ঝঁকিবে | সুতরাং কোন দ্রব্যের দাম 
কমিলে ও বাঁড়িলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বথাঁক্রমে বাড়িবে ও কমিবে। ইহাকে 
পরিবর্ত-প্রাভাব (98056100001 ঢ8০ ) বলা হয় । 
আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবকে মিলাইয়। দাম-প্রভাব, (. 65108 ৮:০0.) 
বলা বায় । * ০ ৰা 


চ।ভিদা-রেখ! 


৩। পরিবর্ত-প্রভাব 


২৯০ অর্থবিদ্যা 


চতুর্থত, কোন জিনিসের দাম কমিলে অনেক নূতন ক্রেতা আসিয় জুটিবে। 
অথাৎ, যাহার] পূর্বের দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারিত না, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে জিনিসটি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । এই- 
ভাবে ক্রেতার সংখ্যাবুদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । 
অপরপক্ষে দাম বাড়িলে ক্রেতার সংখ্যা হাসের ফলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে। 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দামের পরিবর্তন ছাড়াও চাহিদার পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে । যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, রুচি-ফ্যাসানের পরিবর্তন, জনসংখ্যার 
পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে চাহিদা পূর্বের তুলনায় কমবেণী হইতে 
পাঁরে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার হুত্রের উল্লেখ করি তখন 
এইগুলি অপরিবতিত থাকে বলিয়! ধবিয়৷ লইয়া শুধু দামের সংগে 
চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি, এবং দেখিতে পাই যে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ 
বাড়ে আর দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে । 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (51950101001 10210910 ) 2 দাম 
টনি চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাঙিলে চাহিদা কমে__ইহাই চাহিদার নিয়ম । কিন্ত 
দাঁম বাড়াকমার ফলে সকল দ্রবোর চাহিদার সমান হ্ীসবৃদ্ধি ঘটে না। দেখিতে পাওয়া 
যায়, দাম সামান্ত কমিলে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদ| বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়, কিন্তু চাউল 
রাবির লবণ প্রস্থতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্সামএীর দাম বিশেষ কমিলেও 
চাঠিদা-পরিবর্তনের. উহাদের চাহিদা তেমন বুদ্ধি পার না| দাম-পরিবতন ও চাহিদা- 
মধো দশ্বদ্ধকে চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে চাহিদার স্টিতিস্থাপ কতা 
শিতস্কাগকতা বলে ( 17195010165 01 1০0001)0 ) বলে। অন্তভাবে বলিতে গেলে 
দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা। 1* 

দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইলে যেসকল দ্রব্যের চাহিদার সামান্ত মাত্র 
পরিবর্তণ ঘটে তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ([05185610 
]1)০]2210 ) বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ 
ইতাদি ইচ্গার উদাহরণ। অপরদিকে দামের সামান্ত পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল 
দ্রবোর চাহিদা বিশেষ পরিবতিত হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক 
চাহিদা (77155010 100170150 ) বলে। মাটরগাড়ী, রেডিও 
সেট, ফাউণ্টেন পেন প্রন্থতি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত । 

কোন চাহিদা স্থিতিস্াপক কি অন্থিতিস্থাপক তাহা বুঝা .যায় বিভিন্ন দামে এ 
দ্বব্যের উপর ব্যরিত অর্থ হইতে চা ও -কফির উদাহরণ লইয়। 
দেখা যাউক বিভিন্ন বাঁজার-দামে উহাদের উপর কি পরিমাণ অর্থ 


৪। ক্রেতাপ সংখ্যার 
হানবৃদ্ধি 


চাহিদার কত্রের 
অনুমান 


অস্থিতিস্কাপক চাহিদা 


স্থিতিস্থাপক ঢাহিদা 


উদাহরণ 


ব্যয়িত হয় £ 
৫ 92 
রি 10198080165 ০£ 28320.9750. 7095 109 7050. 5৪ 019 09259 0 29810508660 013877868 
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দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা 


4৯. 
চা 
প্রতি পাউণ্ডের দাম. চাহিদীর পরিমাণ মোট ব্যয় 

৩ টাকা ১০০০ পাউগ্ড ৩০০০ টাকা 
২ % ১২০০ % ২৮০০ ৯ 
ডি ৮৪৪ ১৫০০ খঃ ১৫০০ 

কফি 
৪ টাকা ১০ পাউও্ড ৪০০ টাঁকা 
৩৫০৪ ২০০ 9 ৭০০ ১) 
৩ % ৫০০ 9 ১৫০০ 2 


দেখা যাইতেছে, চা-এর দাম পাউও প্রতি ১ টাকা কমিলেও চাহিদা তেমন বৃদ্ধি 
অন্থিতিস্থাপক পাইতেছে না এবং চা-এর উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরি মাণ 
চাহিদার লক্ষণ কমিতেছে। অস্টিতিস্তাপক চাহিদার *ইহাই লক্ষণ। কিন্তু 
কফির দাম পাঁউও গ্রাতি ৫০ নয়া পয়সা কমিয়1 যাওয়ার ফলেই চাহিদা প্রায় দিগুণ 
স্বিতিস্বাপক চাহিদার ও ততোধিক হইতেছে এবং কফির উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণ 
লক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্টিতিস্তীপক চাহিদার ইহাই বিশেষত্ব 1 
চাহিদরি স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিভর করে। প্রথমত, যে দ্রব্য 
যত প্রযোজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাঠিদা তত অস্থিতিস্বীপক | চাউল তৈল 
লবণ প্রভৃতি আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই 
রে র্‌ রে কারণে ইহাদের চাহিদাও আস্থিতিস্থাপক | চাও আমাদের 
নিউ তে দেশ বতমানে নিত্য (প্রয়োজনীয় দ্রব্যেব মধ্যে পড়ে; সুতরাং 
ইহাঁর চাহিদাও অস্থ্িতিস্থাপক | অপরপক্ষে বিলাস-দ্রব্য আমাদের 
অপেক্ষাকুত্ত কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। ফলে ইহাদের চাহিদ। স্কিতিস্থাপক | 
দ্বিতীয়ত, বে-সকল দ্রব্য নানাভাবে বাধহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদা স্থিতি- 
স্থাপক | কয়লা রদ্ধনকার্ধ, কলকারখানা, রেল-ইঞজিন গ্রা়ৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়! করলার দাম বুদ্ধি পাইলে লোকে রন্ধনকামে জালানী কাঠ ব্যখহাঁর করিতে 
পারে, আবার দাম কমির্টেযাহাঁরা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা করলার চাহিদা 
বাড়াইতে পারে । এ 
তৃতীয়ত, ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে এ ভোগাযদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের 
উপকরণগুলির চাহিদা, স্থিতিস্থাপক হইবে । বাড়ীঘর নির্মাণের দ্রব্যাদি দাম যদি 


রিপা, পপ সপএলাল শান? 


রী চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অন্িতিস্থাপক কিছুই ন! হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাঠিদার 
স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের মমনি' (9581 6০ 00165 0 01,9 ) বল] ত্য়। ইহাতে মোট ব্যয়িত অর্থের 
পরিমাণ পূর্বের মত থাকিয়া যায়। আমাদের উদ্দ1হরণে এপ্রুতি পাউও চা-এর দাম ৩ টাক! হইতে ২ টাকার 
কমার ফলে যদি চাঠিদা বাড়িয়া ১৫** পাঁউও.এবং ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩১** টাকা হইত, 
তখন চা-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকর্তাকে একের সমান ব্লী হইুত। 


২৯২ অর্থবিদ্ধ। 


বাড়ির যায় তবে লোকে বাঢ়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে ; পরে আবার মালমসলার দাম 
কমিলে শির্মীণকার্ধ সুরু করে । 

পর্রিশেষে, যেসকল জ্রব্যের পর্বত (৪00০0610006 ) আছে তাহ'দের চাহিদ] 
প্রিতিক্তাপক | যেমন, চ1-এর দাম অন্যান্য হদ্ধি পাইলে লোঁকে কক্ি পান সক করিতে 
পারে, বিছ্যৎ সরবরাহের দাম বৃদ্ধি করিলে লোকে গ্যাসের ব।তি জালাইতে পারে, 


ইত্যাদি । 

রা এ মুল্যান্ুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা। (72106-চ19501015 
8100 11700776-1719,56201(5 01 [061718)0 ) 2 দা;মর এ ফলে চাহিদার 
যে-পবিমাঁণ পরিবর্তন ঘটে তাঁহাকে চাহিদার মল্যান্তগ শ্চিতিষ্তাপকতা (1106- 
[7185010105 01 [)0171210 ) বলা ভয় । দাম ছাডা সানি অনেক কারণে চাহ্দার 
পরিবর্তন ঘটতে পারে।  ইহ্াদেব মধ্যে প্রধান হইল আয়ের পরিবততন। আয় 
বাঁড়িলে লোকে বেথা করিয়। জিনিসপত্র কিশিবে, এবং আয় কণিলে কেনার পরিমাণও 
কমাইয়া দিবে । আয ক্ষম থাকার জ্গ্য যে ব্যক্তি দিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চাপিত, সপ্তাহে 
মাত্র দুই-তিন দিন মাছ খাইত, জামাকাপড নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লইত-_আয় 
বাড়িলে সে প্রথম শেণীর উ্রামে চাপিবে, রোজই মাছ খাইবে এবং জামাকাপড পোপার 
বাড়ী দিবে । ফলে এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাঠিদা বাডিবে। আয়ের পরিবর্তনের 
ফলে চাহিদার এইনূপ পরিবর্তনকে চাহিদার আয়াহ্গগ স্টিতিষ্থাপকতা” ([1050106- 
[12561015 01 1)017081)0 ) বলা তয়। 

চাহিদার পরিবত্ন (017870০ 1 10270809 ) £ দামের পরিবর্তন 
চারার না ঘটিয়াও চাহিদার হাঁসনুদ্ধি ঘটিলে উহাকে চাহিদার পরিবর্তন 
কাভাকে বলে এবং ( 0171176 17 1)611200 ) বলা তয়। চাহিদার এই ধরনের 
কিকি কারণে ইহা ভ্রীসনুদ্ধি হইলে পূর্বের দাঁমেই জিনিসপত্র কমবেশা বিক্রয় হয়। 
ঘটিতে পারে পৃবৌক্ত আয়ের পরিবর্তন ছাড| নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার 
পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় । 

(১) লোকের রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন 5 চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি 
পাইলে চিনি ও দুগ্ধের চাহিদাও বুদ্ধি পাইবে ; মোটরগাডীর প্রতি আকর্ষণ বুদ্ধি 
পাইলে ঘোঁডার গাড়ীর চাচিদা কগিবে ; মেয়েদের মধ্যে জরির ছু পরার ফ্যাসান 
চালু হইপে জরির ঢাহিদা বাডিবে ; ইতাদি। 

(২) জনসংখ্যার পরিবর্তন ঃ জনসংখঢার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবতিত 
হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগে বাড়ীঘর জমি- 
জমার চাহিদা নূদ্ধি পাইয়াছে ; আবার & কারণেই পূর্ব-াকিস্ডানে এ সকল দ্রব্যের 
চাহিদা কমিয়া গিয়াছে ! 

(৩) আয়ের বণ্টনে পরিবতন-£ জাতীয় আয়ের রর পদ্ধতি পরিবতিত লও 
চাহিদ! পরিবতিত হইবে | ধনীর তুলনায় দরিপ্রের আয় বুদ্ধি প|ইলে দরিপ্রের ভোগ্য- 
দ্রব্যে চাহিদা বাঁড়িবে এবং ধনীর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিবে। " | 


দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা . ২৯৩" 


(৪) ব্যবসাবাঁণিজোর অবস্থা ঃ বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থাব দ্বারাও চাহিদা 
প্রভাবান্বিত হয় । তেজী বাজারের (10012 00211.06 ) সমর সঙল জিনিসের চাহিদা 
বাড়ে আবার মন্দাবাজারের সময় সকল [জিনিসের চাহিদা কমে । 

(৫) পরম্পর-সম্পঞ্চিত দামের পরিবর্তন £ কতকগুলি এপ ড্রবা আছে যাহাদের 
দাম পরম্পর-সম্পকিত- যেমন, চা ও চিনি, মোটরগাডী ও পেট্রল, ইত্যাদি 
ইঠাদের মধ্যে একটির দাম বাডিলে অপরটির চাহিদাও ত্রাস পাইতে পারেন, যেমন, 
পেলের দাম বুদ্ধি পাইলে লোকে মোটরগাঁডী চডা কমাইয়। দিতে পাঁবে ২ 


যোগান (9115 ) £ চাহিদার মত ঘোগানেব পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের 
দামের পরিবর্তনের. সংগে সংগে পরিবতিত হয়। দাম কমিলে মনাফা কমে; ফলে 
ফলে যোগানেরও যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। আর দাম বাডিলে মুনাফার 
পরিবর্তন হয সম্ভাবনা! বৃদ্ধি পায় বলিয়া যোগানের পবিমাঁণ বুদ্ধি পার । সুতরাং 
চাহিদার হত্রের ([,2%7 ০৫ 10072750 ) মত যোগানেরও একট সুত্র আছে। ইহাকে 
যোগানের হুত্র ( [2 0: 91111 ) বলা হয় । যোগানের শ্তত্র 


যোগা 
মিল হইতে যোগান-স্থচী (3017215 3০0০0016 ) প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে। নিয়ে একটি যোগান-স্থচী দেওয়া হইল £ 
প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ 
৩ টাকা ১৫ কুইণ্টাল 
২৫০ *% ১৩” 
২. ৮ তি 
১*৫০ + টা 
৬ ক এ ৮০ 


সূত্রটি হইতে দেখা যাইবে যে দাঁম যত বাঁড়িতেছে যোগানের পরিমাণও তত 
বাডিতেছে | এই দামকে যোগান-দাম (581১0150110) বলা হয় । 
যোগানের উপর দামের প্রভাব চাহিদার উপর দামের প্রভাবের 
ঠিক বিপরীত । এই কারণে যোগান-রেখা (9910715001৮ ) 
অংকন করা হইলে তাহার গতিও চাহিদা-রেখার বিপরীতমুখী অর্থাৎ উধ্বগুখী হইবে । 

পরবর্তী পৃষ্ঠঠর রেখাচিন্রটির সাহায্যে যোগানের স্থত্র ব্যাখ্যা করা হইল! 

দাম যখন ১ টাকা তখন যোগান ৪ কুইণ্টাল ; দাঁম বাড়িয়া ১ টাকা হইতে ১:৫০ 
টাকা, ১৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ২'৫০ টাকা এবং ২:৫০ টাঁকা হইতে 
৩ টাকা হইলে যোগানের* পরিমাণও বাড়িয়া যথাক্রমে ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ কুইণ্টাল 
হইবে । বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ নির্দেশে উপরের দিকে ৪, ৭, 
১০, ১৩ এবং ১৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (যয) পাওয়া যায় তাহাই যৌগান-রেখা। 
প্রতিবার দামবৃদ্ধির ফলে ইহা ট্রপরের দিকে উঠিতেছে। 


যোগান-দাম ও 
যোগান-রেখা 


৯৪ অর্থবিদ্ভ! 


৪ 
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৩0 


2 
শী 4/ 


€/ 


তি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম (টাকা) 
ট৪/ 
(৯৫ 
এ 


(৮ ক ৭ ১০ ১৩ ১৫ রঃ 
টি উর জিপি এল (কুইন্টাল) 


এখন প্রশ্ন হইল, খিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান হয় কেন? অর্থাৎ, 
যোগানের পশ্চাতে  যোগানের পশ্চাতে কোন্‌ শক্তি কার্য করে? এই প্রশ্নের বিচারে 
কোন্‌ শক্তি কাধ করে স্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন যোগানের বিশ্লেষণ করিতে হইবে । 
ক্ষেপে বলা যায়, দীর্ঘকালীন বাজারে যোগান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যর দ্বারা । 
ষেদামে বে-পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিলে উত্পাদন-ব্যয় (095৮ ০06 [20000061019 )% 
পৌষায় উতপাদ্কগণ সেই পরিমাণ ভ্রব্ই যোগান দিয়া থাকে। 
'দ্বীর্ঘকাঁলীন গ্রিত্তিতে 
রা এনাম উদাহরণে ১ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৪ কুইণ্ট|ল, ১:৫০ 
উৎপাদননায় টাক কিলোগ্রাম দামে ৭ কুইণ্টাল, ২ টাঁকা কিলোগ্রাম দামে 
কুইণ্টাল, ইত্যাদি পরিমাণ সরিধার তৈল যোগান দিলে 
উৎপাদকেব পোষার-_ইহা ধরিয়া লণ্রা যাইতে পারে। দাম উহা অপেক্ষা কম 
হইলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুপান হইবে না বলিগা। উৎ্পাদশও কমিবে ; ফলে যোগানও 
হাস পাইবে । 
বন্নকাপীন বাজারে কিগ্ত উৎপাদনের পরিমাণ কমা [ইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। 
ফলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে মজুত মালের মধ্যে তাহারা কতটুকু 
পরিমাণ বাজারে ছাড়িবে। ইহা নির্ধারিত হয় সংরক্ষণ-দাম 
্বল্লকালীন ডিন্তিত. (7২০37580015 21102) দ্বারা । সংরক্ষণ-দাম বলিতে সেই 
সহ নিত রই বুঝায় যাহ! না পাইলে বিক্রেতারা বাজারে মাল ছাঁড়িবে 
না। এই সংরক্ষণ-দাম নান| বিবয়ের উপর নির্ভর করে-_যথা, মজুত মালের পরিমাণ 
ও প্ররুতি, ভবিষ্যতে চাহিদার হ্থাঁসবৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রেতাদের নগদ টাকার 
প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি । মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং দ্রব্যটি যদি 
মীছ-তরিতরকারির মত পচনণীল হয় তবে বিক্রেতাদের যথাশীঘ্ব বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া 


% স্বাভাবিক বা! সাধীরণ মুনাফা (0922991 0:০2 ) উতৎ্পাদন-বায়ের অন্তভূক্ষি। 
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ফেলিতে হইবে | ফলে উহার সংরক্ষণ-দামও কম হইবে। অপরপক্ষে দ্রব্টি যদি 
পচনধাল না হর এবং মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক না হয় 
সংরক্ষণদাম কি কি রী ও 
বিষয়ের উপর নিউ . তবে দাম কম হইলে বিক্রেতারা দ্রব্যট ধরিয়। রাখিবার প্রচেষ্টাই 
করে করিবে । এ-ক্ষেত্রে ড্রব্যটি ধবিরা রাখিবার সমর তাহার] ভবিষ্যুৎ 
চাহিদা অনুমান করিবে । ভবিম্যতে যদি চাঠিদারদ্ধির সম্তাবন! 
থাকে তবেই তাহারা মাল ধরিয়া রাখিবে, নচেৎ নয়। আবার বিক্রেতাদের নিকট 
নগদ টাকার প্রয়োজপীয়ত| যদি খুব বেখা হয় তবে ভবিষ্যতে চাহিদাবুদ্ধির সম্ভাবন! 
থাকিলেও তাহাদের পক্ষে স্বল্প দামে বিত্রর কৰিবার চাপ অধিক হইবে। এইভাবে 
বিভিন্ন বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সংরক্ষণ-দাম নির্ধারিত হর | 
সংরক্ষণ-দাম বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইলেও উঠার উৎপাদন-বায়ের সমান 
হইবার দিকে ঝৌক দেখ! যায়। কারণ, ব্যবসারীরা নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা 
5. ইত্যাদির প্রভাব যথাসম্ভব ক।টাঈরা উঠিয়া বতশণ-পনস্ত-না "দাম 
রি উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ মান ধরিয়া রাখবার চেষ্টা 
দ্বারা প্রভীবান্বিত হয় করে। অবশ্য স্বল্নকীলীন চাঠিদা যদি বিশেষ ত্রাস পান এবং 
অদূর ভবিষ্যাতে উহার বৃদ্ধির সম্ভাবন। না থাকে তবে আর মাল 
ধরিয়া রাখে নাঁ_উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষ। অল্প বাজার-দাঁঞ্জেই উহ! বিক্রয় করিয়া দেয় । 
অতএব, বলা যায় যে স্বল্নকালীন যোগান উতপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা 
প্রভাবাগ্গিত হয়। 
দীর্ঘকাশীন ভি্তিতে দির্থকালীন ভিত্তিতে যোগান উতপাদন-বায় দ্বার! পুরাপুরিই 
যোগান উৎপাদন-ব্যয প্রভাব[নিত হয়_-উৎপাদ্প-বায় দ্বারাই নির্ধাবিত হয়। কারণ, 
ঘারাই নিখাগিত হয়  বহু(দিন ধরিয়। লোকসান দিয়! কেহই উৎপাদন করিতে চাহে না। 


উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপন্নের ঘিধিসমূহ (0036 0£ 70100180610 
উৎপন্নের বিধিও 2110 1.95/5 01 1২617021705) 2 দেখা গেপ, দার্থকালীন 
যোগানকে প্রভাবান্বিত ভিত্তিতে যোগান উতৎপাদন-বার দ্বারা নির্ধারিত হয় ; কিগ্ত উৎ্পাদন- 
ব্যয় সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ হইবে: 
তাহ নির্ভর করে উৎপন্গের বিধির ( [5 01 [০0105 ) উপর । 

উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি__(ক) ক্রমন্রীসমান উৎগন্নের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান 
উৎপন্নের বিধি, এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি। নিয়ে টে সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করা হইতেছে। 

(ক) ভ্রমন্তাসমান উৎপন্ষের বিধি (75 0£707757751917756 
ইহাকে ভ্রমবর্ধান [২6৮25 ) 2. ইহার' সমন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে 
উৎপাদন-বায়ের দেখা গিয়াছে যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত 
বিধিও.বলে কাম্য অবস্থা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ত্রমস্থাসমান হারে, ঘটিভে 
থাকে) এবং ফলে .ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়। ' এই কারণে ইহাকে 


২৯৬ অরথবিষ্া 


ক্রমবর্ধমান উতপাদন-বারের বিপিও ( [আজ 0 [71071285105 0050) বলা হয় |৯ 
নির্ললিখিত উদাহরণ হইতে ক্রমহাসমানি উৎপন্নের বিধি পা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের 
বিধি সম্বন্ধে আরও স্থস্প্ট ধারণা করা যাইবে £ ্‌ 


ধান্তের উৎপাদন কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 
১০০ কুইণ্টাল ১০ টাক] 
তত "১ ১২ % 
95 $ ১৫ 5 


৪০০ রঃ ২০ 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিধিটি মাত্র ক্লুষি ও অনুরূপ কার্ধের বেলাতেই 

ক্রিয়া করে না, উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার কার্ধকারিত! দেখা যায়। উৎপাদনের 

উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থায় পৌছানোর পর 

বাড বর্দি যে-কোন উপাদানকে অপরিবতিত রাখিয়া অপরগুলির 

ক্ষেত্রেই কাধ করে পৃরিমাণ ক্রমশ বাঙাইয়া যাওয়া হয় তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে উৎপাদন 

ঘটিতে থাকিবে । বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমি শ্রম ও মূলধন 

বাড়ানো সম্ভব হইলেও সংগঠক একই থাকে বলিরা ক্রমবর্ধমান উতপাদন-ব্যয়ের বিধিকে 
ক্রিয়া করিতে দেখা যাঁয়। « 

(খ) ক্রমবর্ধমান উত্পন্সের বিধি (1১9৮ ০ 11501685170 [২660155 ) 2. 
উৎপাদনের উপাদ।নসঃহের মধ্যে অন্গপাত যতক্ষণ কাম্য অবস্থায় ন। পেছায় 
ততক্ষণ উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ঘটে 

ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হ্বাস পায়। এইজন্ত এই হুত্রকে 
8 ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও ( [8৬ 01 [601:68517)6 
বিধি নামেও পরিচিত 099) বলা হয় । প্রাধানত উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে প্রক্কৃতির 

দানের প্রাধান্ত নাই, সেখানেই এরূপ ঘটিতে দেখা যায় । তবে 
কৃষির বেলাতেও প্রথম প্রথম এই বিধি কার্য করিতে পারে । বিধিটিকে বুঝাইবার 
জন্য নিশ্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইল £ 


সিমেন্টের উৎপাদন টন প্রতি উৎপাঁদন-ব্যয় 
১০০ টন ১০০ টাকা 
২০০ *% ৯০ 2 
৩০০ * চক 
৪০০ +% ৭০ +% 
বৃহ্দায়তনে উৎপাদনের বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন যতই বাঁড়িতে 


ফলে এরূপ ঘটতে থাকে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ততই সুবিধা পাওয়া 
বা যায়। অন্তান্তভাবেও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে । ফলে একক প্রতি 
উৎপাদ-ব্যয় ক্রমশ কমিয়া আসে । অনশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া এরূপ চলিতে 


ভিডি 955 
1, ক ৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 
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পারে না। উপাদানসমহ্ের মধ্যে কাঁমা অন্পাতেক্ষ অবস্থা অতিক্রম করিলেই 
ক্রমহাসমান উতপনের বিধি বা»ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ক্রিয়া স্ুক করিবে । 

(গ) সমহারে উৎ্পন্সের বিধি (1. 0£ 007850850 ৪0010 ) 2 
অনেক সময় সমহাপে উৎপাদন হইতে দেখা যার । সুতরাং এককপিস্ু উতপাদন-ব্যয়ও 
অপরিবতিত থাকে । ইহারও একটি উদাহরণ লগয়া খাইতে পারে। 


কাপডের উত্পাদন মিট।র গ্রাতি উত্পাদন-ব্যর 
১০০ মিটার ৫০ নয়] পয়স। 
২০০ ১১ ৫ ০ রি 
৩০০ )) ৫০ ঠ 
৪০০ ৯) ৫ ০ 


সমহ|রে উতপন্ধের বিধি ক্রমহীসমান ও ক্রমবর্ধমান ৎপন্নের বিধির সমগ্রাভাবের " 
রও ফল। প্রকৃতির দ।নেব অগ্রহুলতার জন্ করমহ্রাসমান উৎপাদনের 
ক্রমবর্থান বিধিব ফল দিকে যতটা বঝে।ক দেখা ঘার-_-এমবিভ[গ, ঘপ্রগাতির ব্যবহার, 
সমান হইলে সমহাগে. বুভদাঁয়তনে উৎপাদনের জন্য ঠিক ততটাই ব্যয়সংগ্েপ ঘটে । ফলে 
উৎপাদন ঘটে উৎপাদন ও উৎ্পাদন-বাদের হার একই থাকে । 
দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন উতপাদন-ব্যবস্ত। বিভিন্ন উত্ধীনের বিধির অধীন বলিরা 
উৎপাদন-ব্যরও বিভিন্ন হয়। কোন দ্রব্ের উত্পাদন ক্রমবধমান ব্যয়ের শিয়মাধীন 
হইলে যোগানের পরিমাণ বদ্ধিব সংগে সংগে বোগান-দামও বাডিন্তে 
রা ০. থাকিবে উৎপাদন ক্রমতাসমান ব্যয়ের স্ুত্রধান হ₹ইলে যোগান 
টা বিিনন হয় যত বাড়িবে যোগাশ দাম ৩ কমিবে ; এখং সমহাঁরে উৎপন্নের 
বিধি কার্য কগিলে যোগাশ-দাম কমিবেও না, বাড়িবেও না 
একই থাকিবে 1 


হস্ষি প্রসার 

বিনিময উৎপাদন ও ভোঁগেব মধ্যে দেতু। পরবে লোকে নরানরি দ্রব্য বিনিময় করিত। দ্রব্বিনিময 
হউক আগ টাকাক্ড়ির মাধ)দে বিনিমবই ঠউক গিশিষয়ব [সী িভয পক্ষ লাভবান হইযাঁছে মন ন! কৰিলে 
বিশিময়কাঘ সম্পাদিত হননাঁ। উভয পক্ষ তথনই ণীত্রবান হয ঘখন উভগের গ্রাপ্তিক উপযোগ সমান হয়। 
আধুনিক বিনিময়ের ৬ধ!হরণ দিয়া বলতে গেলে, ট।কাকি ও জবর গ্রাঞশ্িক উপঘোগ গরম্পর সমান 
হইলে তবেই বিশিময়ক।ন সম্পাদিত হহতে পারে । ফেদাষে হা হয ভাহাকে বাগারদাম বলে। 

মুল্য ও দাম? মৃদ্যক্ষে টাকাকাড়র অংকে গ্রকাশ কণা হইলে উহাঁকে দাম বলে। দামের পরিবর্তন 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! আমর! মুলোর পরিবর্তন সন্ধে ধাগপা করিতে পরি। 

দাম-শিখারণ £ দান শিথাগিত হয় চাহিদা ও যোগানের ছগা। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন 
যে দাম শুধু যোগান দ্বাগাই শিখ!গিত হয়। এই পিক দিয়! কয়েকটি তঙঞও উদ্ভুত হইয়াছে__বথা, 
(ক) শ্রমতন্র, (খ) উৎপাধন-ব্যয়তঞ্* (গ) পুনরুৎপাঁদন-ব্য়তন্ব, ইত্যাদি। এই সকল তধের ক্রুটি প্রদর্শন 
করিয়া মার্শাল ঘোষণ| করেন যে, কাঁচি দিয়া কোন কিছু কাঁটিতে হইলে যেমন ঝাঁচির দুইটি ফাই ব্যবহার. 
করিতে হয়, তেমনি দানও চাহিদা! এবং যোগান উভয় ছবারাই নির্ধারিত হয়-_একমাত্র চাহিদ] বা একমাত্র 
যোগান ঘারা নহে। 


চি 


২৯৮ অর্থবিদ্ধা 


অভাব £ অভাবের জন্যই মানুষ -অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মানুষের অভাবের চারিটি, 
বৈশিষ্ট্য লক্ষা কগা যা ১। সামগ্রিকভাবে অভাব অসীম, ২৭ প্রতোকটি অভাব কিন্তু সসীম, 
৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিদোশী, ৪1 কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপুধক ॥ 

মানুষের অভাবকে মেটীমুটিভ।বে ভিন শ্রেণাছে বিভক্ত করা যায় 8 ১। প্রযৌজনীয়, ২। আঁরামপ্রদ, 
৩। বিলাস-্রব্য | প্রয়োজনীয় অভাব আবার [তিন ধরনের গিনি জীবনধারণের জন্ত। প্রয়োজনীয়, 
(খ) দক্ষতার জন্য প্রযোভানীয়, (গে) আীভিগত প্রযোজনীয | 

চাঠিদ। ১ ভর্থবিায চাঁহিদ। বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝাঁয়। বস্তত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা 
বলিষা কিহু নই | চাঞঙ্দ| তিনটি বিষয়ের উগার শির করে-_-(ক) আকাংক্ষা, খে) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং 
(গ) ত্রযের ইচ্ছ। | বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে" ইহাঁকে চাহিদ| দাম বলে। 

উপযোগ ও চাহিদা 8 উপযোগ ও চাহিদার মধ্যে সনূন্গ অতি ঘনিষ্ট। 

বান্তির নিকট চাহিদা-দম প্রাপ্তিক উপযোগের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ বলিতে বুঝাঁএ রি 
জিনিসের শেষ একক হইতে প্রা উপদোগ। ভোগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাষ প্রান্তিক উপষোগ তত 
হ্বাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । এইভাবে হান পাইতে পাহতে উপযোগ যতক্ষণ পযন্ত না দামের মমান হয় ততক্ষণ 
বাক্তি ক্রয় করিয়া চলে । 

উদ্বত্র-তৃপ্বি £ বিভিন্ন "একক হইতে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাঁওযা যায়, কিন্তু দাম সকল এককের 
বেলায় একই থাকে বলিয়! ক্রেতা ও ভোগী কতকটা উন্ধ ত-তৃপ্তি লাভ করে। ইহাকে ভোগোদ্ধত্ত বল! 
হয়। মোট উপঘোগ হইতে মোট প্রদত্ত দাঁম বাদ দিয়া ইহার পর্রিষাঁপ করা হয়। 


চাহিদার হত্র 2 চাঠিদ!র শঙ অনুসারে দাম কাঁড়িলে চ।হিদা কমিনে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। 
চাহিদার সুত্র হইতে চাহিদা-স্ুচী প্রণয়ন কর গায়__অর্থাৎ, দেখংনে| যায যে কোন কোন্‌ দামে কি কি 
পরিমাণ চাহিদা] ভইবে। চাহিদার স্ুত্রেব রেখাচিত্র অংকন করিলে তাতা হই?ঠ চাঠ্দা-রেশ। পাওয়। যাঁয়। 
এই চাহিদা-ল্রেপার গত শি্লমুখী | ইহা দ্বারা বুঝানো হয যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে। 

চাহিদার শ্ুত্রের পন্যাঁত এই কয়টি নিয়ম কাধ করে 2 ১। কমহাঁনমান প্রান্থিক উপযৌগ, ২। আয়" 
প্রভাব, ৩। পপিনর্ত-প্রভাব, এবং 8 ক্রেতাপ সংখ্যা হাসধৃদ্ধি। চাহ্দার শত্র কতকগুলি অনুমানের 
উপর নিতরশাল। 

চাহিদার স্থিতিস্বাপকভা £ দাম-পরিবর্তন ও চাঁঠিদ]-পরিবর্তনের মধো নম্বন্ধকে চাঠিদার স্থিতিস্থাপকতাঁ 
বলে। দামের বেশ কিছুট] পরিবর্তন ঘটিলেও যে-চাহিদা সামান্য মাত্র পঞ্বিঠিত হয তাহাকে অস্তিভিস্থ" ক 
চাহিদা] এবং দাম সামান্য পরিবঠিত হইলেই থে চাতিদা ধিশেম পরিবতিত তয় ভাহাঙ্ষে স্বিভিস্থাপক চাহিদা 
বলে। মোট, ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বুদ্ধি পাইভেছে না হ্রাস পাইনভেছে -তাভার ঘারাহ চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকত। বিচার কণা হয। চাঠ্দার স্থিতিস্থাপকতা৷ বিভিন্ন বিষষের উপর নির্ভন্ন করে_ যথা, 
প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় দ্র1া, নানাভাবে না এক ককাযে বাবহায দ্রব্য, ইত্যাদি। 

চাহিদার মুল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা £ দামের হ্রানবুদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে 
াহাকে চাহিদার 5ল]ানুগ স্থিতিষ্থাপক 51 এবং আয়ের হ্'সবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে 
চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। 

চাহিদার পরিবর্তন £ দাম -পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাঠিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাঁকে চাহিদার 
পরিবর্তন'বলা হয। ১৭ , লোকের রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন, ২। জনসংখাঁর পরিবর্তন, ৩। আয়ের 
পরিবর্তন, ৪। আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ৫ ব্যবনাবাণিজোর অবৃস্থার পরিবর্তন, এবং ৬। পরস্পর”, 


কম্পিত দামের পরিবর্তন--এটু কয়টি কারণের জগ্ঠ চাঙিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 


যোগান £ দামের পরিবর্তনের 'ফলে যোগ নও পৃরিবভিত হয়। চাহিদার স্ত্রের মত যোগানের হু, 
. জাম 'দ্রমের মত যোগান দাম এবং চাহিদা-রেখাব মত যোগ্রান-রেখাও আছে। 


দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা ২৯৯ 


স্ল্পনকালীন যোগাঁনের পশ্চাতে কাধ করে “নংরক্ষণ-দাম” এবং দীর্ঘকালীন যোগানের পশ্চাতে কার্য করে 
উৎ্পপাদন-ব্যয়। তবে স্বললকালপর্ন ভিত্তিতেও যোৌগাঁন উৎ্পাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকট1 প্রভাবা'ম্বত হয়, 
কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিযাউ বিক্রেতারা যোগান দিবে কিনা মোটামুটি তাহ ঠিক করে | 

উৎ্পাদন-ব্যয় ও উৎপন্নের বিধিসমুহ £ উৎপাদন-ব্য 1৩ন প্রকারের হয়--১। ব্রমবর্ধগান, ২) ত্র 
হাঁসমান, এবং ৩। সমহার 1 উতৎপলের বিধিও তিন প্রকার 2 ১7 ক্রমহীনমান, ২1 ত্রমববনান, এবং 
৩। সমহার। 


প্রন্ন তর 

1.96869 820. 90101 6106 74৮ 01 1001010700. (40. 9. (0) 00870], 196] ) 

চাহিদার শৃত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। [২৮৮-২৯* পৃঠা ] 

2. 959 ৮79 14857 01 107700170- 192001877 ৮1) 2৮ 2199 21901090705 ৮০ 
2909899 091298,00. 1.0 & £8]] 81) 132109 (0 1700708,99 16. (0.1. 1968) 

চাহিদার সুত্র বিবৃত কর। কেন দাম বাড়িলে চাহিদ! কমে এবং দাম কগিলে চাহিদ| বাড়ে তাহা 
ব্যাখা! কর। ্ [ ২৮৮-২৭* পৃঠা ] 

3, 9৮৪৮৪ ৮০০ 18610061010 00৮চদ991 ৪াএণ। 01805 5] [9৮৮1 11565, 
17501019100 10905010607 0:019078)029? 9010105, (০. 0. 19৮১5 :60 ) 

প্রাপ্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে পার্থকা দেখাও । উদ্বত-তৃপ্তির অর্থ ব্যাখ্য/ কর। 


[ ২৮৬-২৮৮ পুরা ] 

4. ৬৮19৮ ০ ০০. 70009919,0.0 1057 [21091101601 10970900 ?:70918100 00181 
0০/%চ 9০18 418,310 19008770800. 10091159180 10€008,170, 

(1১. ঢ. 1261; 120. 1961] 3 77, নি. (0) 10961 ) 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায়? হিঠিস্বাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে 
পার্থকা দেখাও । [ ২৯*-২৯১ পৃঠা ] 

6. ড/178৮ 59 0099৮ 0 05189010165 01 109100900৮2 120019)চে 1১5 0110 90000 
£0. 1030007198 29 088011 618,8010১ ৮5 1)319 ৮1)০৭00000770 10৮ 259095981199 99 0619 810, 

(বলু. ৪. (2) 0০920010. 1961 ) 

'চাহ্দার স্থিতিস্থাপকত!' বছ্িতে কি বুঝায়? সাধারণত বিলাস-দ্রব্যের চাহ্দি। স্থিতিস্থাপক এবং 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক কেন তাহ। ব্যাখ্যা কর। 

[ ইংগিত £ বিলাসন্রব্যসমূহ আমাদের কম প্ররোজনীয় অভাব মিটায় বলিয়া, উহাঁদের ভোগ স্থগিত 
রাখ যায় বলিয়া! এবং অনেক ক্ষেত্রে উহাদের পরিবর্ত-দ্রব্য আছে বলিয়া উহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক ॥ 
বিপগীত কারণসমূহের অন্ত প্রয়োজনীয় দ্রবাসমূহের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ।** (২৯*-২৯২ পৃষ্ঠা )] 

6, 909০ 11)9 [18 ৫? 5010915. 51160 876 ৮009 191955 61১86 159 091)12)0 ১৮? 

যোগানের সুত্র বিবৃত কর। এই ্থুত্রের পশ্চাতে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি কার্য করে? [২৯৩২৯৫ পৃষ্ঠা ] 

1. 9৮569 8000. 93501810009 1858 01 01001695837) 800 110011018103706 1960009, 

ক্রমব্র্মান ও ক্রমহালমান উৎপন্ধের বিধির বাখা। কর। [৬১৬২ এবং ২৯৫-২ ৯৭ পৃষ্ঠা ] 

8. ৮৮719719599 002 (9) 11817617581] 17855 0০) [9900000. 901790919 929 
99107915 901)90016* (০) $99200800 ১2109 500. 88030012710. 

টাকা রচনা! কর কে) প্রান্তিক উপযোগ, (খ) চাহিদা-হুচী ও যোগান-সুচী, (গ) চাহিদদাম ও 
যোগাশ-দাম। | | [ ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮ এবং ২৯৩ পৃষ্ঠা এ 


[ন0. অর্থঃ ২০ 


দ্বাম-নির্ধারণ বা চাহিদা ও যোগ!নের ভারসাম্য 


€:71100 10662170117 861010 0]101011119101010 01 10017072170 8200. 9010] ) 


(চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাঁউক যে ইহাদের 

প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার নিয়ম অনুসারে 

দাম কমিলে চাহিদ] বাড়ে এবং দাম বাঙিলে চাহিদ। কমে? 

টি অপরদিকে যোগানের শিয়ম অনুসারে ঠিক বিপরীত ঘটে । দামের 

ধা হয় পরিবর্তনের ফলে চাঁঞ্দা ও যোগানের পরিমানের এই বিপীতম্খী 

গতি এক স্থানে আসির। পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। 

ষে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য-দাম ( চ3০31701805 01০6 7) এবং এ দামে 

যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্ররবিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (0:001111011010 4১103001710) 

ব্ল৷ হয়। 

নিম্নে চাহিদা ও যোগান ুচী পাশাপাশি সাজাইয়! প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে 

নির্ধারিত হয় তাহ] ব্যাখ্যা করা হইল ঃ 


সরিবার তৈলের প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার সরিষার তৈলের 
চাহিদার পরিমাণ তৈলের দাম যোগানের পারমাণ 
৫ কুইণ্টাল ৩ টাকা ১৫ কুইণ্টাল 
৭ ্ ৫০ ৯) ১৩ রি 
১০ ঠা স্ব % ১০ রর 
১৫ ১) ১৫০ ১ ৭ ১ 
২৫ 8 ৪. ১ 


উপরি-উক্ত চাহিদার তালিকা হইতে দেখ] যার যে দামবুদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার 
পরিমাণ কমিতেছে, কিন্ত যোগানের তালিকা 'অন্থসারে দামবৃদ্ধির সংগ সংগে যোগানের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে। দাঁম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টীকা করিয়া তখন চাহিদা ও 
যোগান উভয়ই ১০ কুইণ্টাল। দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে ২*৫০ টাকা হইলে 
যোগান ১৩ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু চাহিদা ৭ কুইন্টালে নামিরা আপিবে | ফলে বাধ্য হইয়া 
বিক্রেতাদের দাম কমাইতে হইবে | - অপরদিকে দীম কমিয়! ১*৫০ টাকা হইলে চাহিদা 
বাড়িয়া ১৫. কুইন্টাল হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দ্াড়াইবে । ফলে চাহিদার 
প্রভাবে দাম আবার উধ্বমুখী হইৰে। এইভাবে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চাহিদা ও 
যোগান- ২ টাকা দামে পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই 
. ০২ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের' অবস্থাই হইল ভার্সাম্যৈর অবস্থা ([3:- 
171 চ05/6100) এবং এই .২ টাকা 'দামই ভরসাম্য-দাম ্ ট0০111901000 
[3০০ )।. ভারসাম্য-দাম রলা হয এই কার যে এঁ দামে চাহিদা ও যোগানের , 
প্র্াবের মধ্যে সমতার -্থটি হয় । 


ভারলামা-দাম 


দ্াম-নির্ধারণ ব! চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ৩০১ 


বিবয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার সাহাধ্যে 'বুঝাইবার জন্য নিয়ে রেখাচিত্র 
ং₹কন কর| হইল £ এ 





ক ছু দ জ 
চ চ' পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি শি্দুখী। ব্য ধোগান-রেখা ) উহা 
উধ্বগামী।* উহারা পরস্পরকে দর বিন্দুতে ছেদ করিরাছে। দ দর্( অস্থায়ী) 
ভারসাম্য-দ।ম পরিমাপ করে । অর্থাং, দ দর দামে চাহিদ। ও যোগান পরম্পরের সমান 
(ক দ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ছ ত হয় তবে চাহিদা কনিয়া ক ছ-এ 
আসিরা দাড়াইবে, কিন্তু যোগান হইবে ক জ পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদা 
অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা! আবার দমকে দ দ্দতে 


লইয়া আসিবে | 
র্ধ 
| ৬ 


ৃ 
ূ 
৯০ ৯৩ 
পাটাগাণিতির হিসাব ধরিলে আমাদের উদ্বাহরণে দদর্( দাম হইল ২ টাকা এবং 
ক দ(চাহিদ] ও-যোগানের পাঁরমান ) হইল ১০. কুইন্টাল | দাম চু ্( ২ টাকা ): 


+ ২৮৮২৭ বং ২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠ! । 
১ “০৩ 






৩০২ অর্থবিদ্ধা 


হইতে বাড়িয়া ছত (২:৫০ টাকা) হইলে চাহিদা কদ (১০ কুইণ্টাল ) হইতে 
ক ছ-তে ( ৭ কুইণ্টাল ) কমিয়া আসিবে ) কিন্তু যোগান ক দ (১০ কুইণ্টাল ) হইতে 
ক জ-তে (১৩ কুইণ্টাল )বুদ্ধি পাইবে । 

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে এইভাবে বিবৃত করা যায় £ 

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাঁম বাড়িতে 
দাম-ির্ধারণের থাকিবে । কিন্ত যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাম 
ব্যাপারে চাতিদা ও. কমার দিকে ঝৌক দেখা দিবে | 
যোগানের তিনটি নীতি. (২) দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে ; দাম 
বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে । 

(৩) এইভাবে দীম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের 
পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়। 


তংক্ষিগুসাক্র 


চাহিদা ও যোগানের ভারসামা ১ প্রতিযোগিহামলক দাম চাহিদা! ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা 
নির্ধারিত হয়। “ষয অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়। দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 
'ভারনামোর অবস্থ1 এবং যে-দামে উহা নিীরিত হয় তাহাঁকে 'ভারদলামা-দাম' বলা হয়| 

দাম-নির্ধারণ বালা চাহিদা] ও মোগানের ক্রিয়াকে তিনটি সরল নীতিতে বিবৃত কর! যায় ১ 

১। কোন বিশেষ দামে চাহিদ] যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাম বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু 
যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে এ দাম কমাপ দিকে ঝোক দেখ] দিবে । 

২। দাঁম কমিলে চাঠিদ| বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাডিলে ইহার বিপরীত ঘটে। 

৩। এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আনিয়া দাড়ায় যেখানে চাহিদ। ও যোগান পরস্পরের সমান হয়। 


প্রপ্পোত্তর 
2. 10500187710 ])1100 19 0069170011090 91709 00100201008 96 001001906161020. 
(72. ঢ. 1991) 
কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা অর। 
" [ ৩০*-৩*২ এবং ৩০৮ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্থ দেখ। ] 


শন 


রর একনিহস্ণ অন্যাস্ম 
বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-মিধণরণ 


€ 71100 10616070110 861010 10001 10166616176 20811556 00151160109 ) 


মোটামুটিভাবে অর্থ নৈতিক বাজারকে দ্রই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_ 
(ক) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, এবং (খ) অপূর্ণাংগ 
প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া কারবারের বাজার ৷ ইহা ছাড়াও 
বাজার যে সময়ের তারতম্য বা পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হইতে 
পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি | 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ (771০6 [062 
10172211012 11) [201501]5 09100501055 71917:60 ) £. পূর্ণীংগ শ্রাতি- 
যোগিতামূলক বাজারে ছুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়--(১) বাঙ্গার-দাম, এবং (২) 
স্বাভাবিক দাম। সংক্ষেপে, বাঁজার-দাম হইল হ্বল্লকালীন দাম 
86187 এবং স্বাভাবিক দাম হইল দীর্থকালীন দম । বাজার-দাম উৎপাঁদন- 
স্বাভাবিক দাম 
ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে? কিন্তু শ্বাভাবিক দাম একদিকে 
প্রান্তিক উপ যোগ অপরদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। প্রথমে কিভাবে 
বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা কর! যাউক। 
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা অসংখ্য থাকে ধলিয়!, বিক্রয়যোগ্য 
ূ দ্রবা একই মানের হয় বলিয়।, পৃথকভাবে ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট 
পূ্ণাগ প্রতিমোগিভা  বিক্রয়যোগ) দ্রব্যের সানান্ত সামান্ত অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া 
এবং প্রত্যেকেই অপরে কি-দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম 
এক হয়। 
বাজার-দাম এই এক হওয়ার মূলে কাজ করে চাহিদা ও যোগানের ঘাতুপ্রতিঘাঁত। 
চাহিদ| ও যোগান কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়৷ করে সে-সন্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা 
করা হইয়াছে ।* এখন সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে দামের 
বাজারদাম হইল হ্রীসবুদ্ধির ফলে চাহিদা ও ষোগান একসময় পরস্পরের সহিত 
অস্থায়ী ভারদাম্য-দাম ও 
মান হইয়। দ্লাড়ায়। এই অবস্থা অবশ্য অস্থায়ী। এইজন্ত 
ইহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য (0602001215 [:00111011010) ) এবং এ দামকে 
অস্থায়ী ভারসাম্য-দাম (10270190155 75011101100 770০6 ) বা বাজার-দাম 
(709101:66 510০ ) বলা হয়! 
- ঘাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব. 
(11701019006 01 74127517098] 070]105 2100. 956 0£01:0015001010, 012 


পূর্ণাংগ এবং অপূর্ণাংগ 
বা একচেটিয়া বাজার 


% ৩৯০-৩০২ পৃষ্ঠা দেখ'। 


৩০২ অর্থবিদ্া 


৮ » বাজার-দাঁম হইল স্বল্লকালীন ভারসাম্য-দাম। অর্থাৎ অল্প 
। চাঁহিদ| ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম 
বলে। অল্প সময়ের মধ্যে যোগান মোটামুট স্থির থাকে | সুতরাং 

না ্ উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব 

প্রভাব দেখা যায় বিস্তার করে না। মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি পচনগ্নাল দ্রব্যের 
উৎপাদন-ব/য় যাঁহাই হউক না কেন ক্রেতার! থে দাম দিতে চাহিবে 
বিক্রেতাগণকে তাহাতেই উভা বিক্রর করিতে হইবে । অন্ঠান্ত দ্রব্যের বেলায় 
বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাঁম ([২9901৬2:0100 71০9) থাকে । এই 
ংরক্ষণ-দামের জন্য বাজার দানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝৌঁক 
দেখা যায় ।& 

কিন্তু ক্রেতার নিকট বাজার-দাম সর্বদাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। 
কোন দ্রব্য লোকে যত বেথা পরিমাণ কিনিতে থাকে ক্রমহ্াসমান উপযোগ বিধি 
অনুসারে উহার প্রতি ক্রীত এককের উপযোগ ততই কমিতে 

অবশ্য চাহিদা বা ৫ মিড 
দত সারে এইভাবে একসময় বাজার-দাম ও প্রান্তিক উপযোগ 

অধিক পরস্পরের সমাঁন হয়। যে-ব্যক্তি ২ টাঁক! কিলোগ্রাম দামের ২ 
কিলোগ্রাম সরিষার তৈল কিনিল, সে ১৯ কিলোগ্রামের কম বা বেণী 

কিনিল ন| কেন? অথবা, যে ব্যক্তি ২৫ নয়া পয়সা দামের ছুই গ্লাস সরবত পান করিল, 

সে ১ বাঁ ও গ্রাস সরবত পাণ করিল না কেন? ইহার উত্তর হইল, প্রথম ব্যক্তির নিকট 
সরিষার তৈলের দ্বিতীয় কিলোগ্রামের উপঘোগ ২ টাকার এবং দ্বিতীয় বাক্তির নিকট 
দ্বিতীয় গ্রাম সরবতের উপযোগ ২৫ নরা পয়সার সমান । স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক 
উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন ২ টাক! দামে 

৪ কিলোগ্রাম তৈলও কিনিতে পারে । তাহার নিকট ৪র্থ কিলোগ্রামের উপযোগ 

২ টাকার সমান 1** সুতরাং বাজার-দাম মোট বিক্রীত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের 

সমান হর মনে করিলে ভুল হইবে ) উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক 

উপযোগের মান হয় মাত্র। 
কিভাবে স্বাভাবিক দাম নিধাারিত হয়? (170৬ 15 01791 

[21102 [26610011760 ? ) দীর্ঘকালীন বাজারে শেষপর্যন্ত যষে-দাম নির্ধারিত 
হওয়া সম্ভব তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বল] হম। স্বাভাবিক দাম. 

স্বাভাবিক দাম বলিতে ৃ 

কি বুঝা বলিতে কোন বিশেষ দামকে বুঝায় না) দীর্ঘকাল ধরিয়া চাহিদা 
ও যোগানের প্রভাবের ফলে যে-দাম নির্ধারিত হওয়! স্বাভাবিক 

তাহাঁকেই বুঝায়। স্বাভাবিক দাম দীর্ঘকালীন গড়পড়তা দামও নহে। চাহিদা ও 

যোগানের অবস্থা অপরিবতিত থাকিবে ইহ] ধরিয়া লইয়াই দ্ীর্ঘকালীন গড়পড়তা দাম- .. 

, ২৯৪- ২৯৫ পৃষ্টা দেখ। 


" *% এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সিনা, প্ষদাপ করা হইয়া থাকে লোকে কিদাম দিতে প্স্তত. 
' তাহার ছবার1।:.২৮৭ পৃষ্ঠা দেখ। . "* 





বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ ৩০৫ 


নির্ধারণ করা হয়! কিন্তু স্বাভাবিক দাম-নির্ধারণের বেলায় চাহিদা ও যোগানের 
অবস্থার যে যে পরিবর্তন ঘট সম্ভব তাহাদের বিষয়ও বিবেচন। করা হয় | 
স্ববভাবিক দাম আবার অতি দীর্ঘকালীন দাম নাও হইতে পারে। কয়েকটি 
শিল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষারুত মল্প সময়ের মণোই স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব) 
আবার কয়েকটির বেলার বহুদিন সময় লাগিতে পারে । সংক্ষেপে বলা যায়, মোটামুটি 
যে দার্ধকালীন সমরের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্য়সাধন 
ঘর! সম্ভব হয় সেই সময়কার দীমই হইল স্বাভাবিক দাম। 
স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই উৎপাদন-বায়ের সমান হয় । চাহিদার অবস্থা 
অনুসারে বাজার-দাম উতপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম ব৷ বেখা হইতে পাবে । দাম উতপাদন- 
ব্যর অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাগণকে লোকসান দিয়া বেটিতে হইবে ; 
এবং দাম বেণী হইলে তাহাদের ধনাফা “ন্বাভাবিক মনাকঠ অপেক্ষা অধিক হইবে। 
এই ছুইটি অবস্থার কোনটিই বেশ্াদিন বর্তমান থাকিতে পারে না। কোন উৎপাদকই 
দীর্ঘকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া! উত্পাদন করিবে না; এবং ম্নাফ। স্বাভাবিক অপেক্ষা 
বেণী হইতে থাকিলে সকলে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবে, 
বাহারি নৃতন নৃতন ব্যবসায়ী এ ভ্রব্য উৎপাদন নক করিবে, ইত্যাদি । 
প্রান্তিক উৎপাদন- 
০ ফলে যোগানের ভ্রাসত্ুদ্ধি ঘটির! দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের 
সম্পূর্ণ সমান হইবে | এই দামকে স্বাভাবিক দীম” (ব021097 
[171০6 ) এবং এই অবস্থাকে প্ররূত ভারস।ম্যেব অবস্থা বলা হয়। এই দামে চাহিদ। ও 
যোগান পরস্পরের সহিত সমান হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশ্বীল বান যযৌ ন তস্থ্ৌ* অবস্থায় 
থাকে-_-অর্থাৎ, তাহাদের বাডাকমার দিকে কোনও ঝোঁক দেখা যায় না। 
স্থতরাং স্বাভাবিক দামে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের 
সমান হয়। ০ 
এখন প্রশ্ন হইল, স্বভাবিক দাম কোন্‌ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের 
সমান হইবে? আধুনিক লেখকগণের মতে, ইহা! তাতারই সমান হইবে যাহার 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (%৮7৪£০ ০950) পরস্পরের সহিত 
সমান। এইরূপ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কাম্য প্রতিষ্ঠান (070010]0]7 চা0 ) 
বপিরা অভিহিত কর! হয়। নিষম্ে এই কাম্য শিল্প-প্রতিঢানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা 
করা হইতেছে। 
প্রান্তিক ও*গড় উৎ্পাদন-ব্যয় এবৎ কাম্য শিল্স-প্রতিষ্ঠান (14191£1 
09] 200 4৯521990931 0£ 01090006101 800 09001001010, 100) £ 
. কোন শিল্প বা! শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ক্রমহাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উৎপাদনবুদ্ধির 
ংগে সংগে উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের 
বিধির অধীন হইলে উহার বিপরীত ঘটে । প্রান্তিক উৎপাদন-বায় পরিবর্তনের সংগে 
ংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও যে পরিবতিত হয় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠার উদ্াহরণটি হইতে 
বুঝা যাইকে | মা | 


৩০৬ অর্থবিস্া 


মোট মোট প্রান্তিক গড় 
উৎপাদন উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদন-ব্যয় , উৎপাদণন-ব্যয় 
(কুইণ্টাল ) (টাকা) (টাকা ) (টাকা ) 
৬ ৬০ ৯ ০ ১০ 
১ ৬৮ ৮ ৪ 
৩ ২৭ টে ৪ 
লী ৩৮ ১১ ৫ 


দেখ! যাইতেছে যে, উৎপাদন যখন ৩ কুইণ্টাল তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় 
উৎপাদন-বায় উভঘই ৯ টাক] হইতছে। যে-পরিমাঁণ উত্পাদন হইলে প্রান্তিক ও 
গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই এরূপ সমান হয় তাহাকে কাম্য উৎপাঁদন 
(00101000010 10100000101) ) বলে। স্যতরাং আমাদের 
উদ্দাহরণে ৩ একক হইল কাম্য উৎপাদন এবং যে প্রতিষ্ঠান এ 
পরিমাণ উৎপাঁদন করে এবং যাহার প্রাপ্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হয় 
তাহাই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (01950200 00 )। 
দাম-নিধারণে সময়ের গুরুত্ব (71706 10160000610 01102 
[606110115861010 ) 2 চাহিদা ও যোঁগানের প্রভাব দ্বার দাম নির্ধারিত ভয়। 
কিন্ত এই ছুই প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সময়ের সংগে সংগে 
1 যে পরিবতিত হয়, বাঙ্গার-দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থকা 
অধিক হনে যোগান হইতেই তাহা বুঝা! যাইবে । সংক্ষেপে বলা যায়, সময় যতই অর 
অধিক প্রভাব বিপ্তার হইবে চাহিদার প্রভাব হইবে তত অধিক, এবং সময় যতই দীর্ঘ 
করে হইবে যোগানের প্রভাব হইবে তত বেখ | 
সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বাজার চারি প্রকারের হয় বণিয়া* মাশাল চারি প্রকারের 
দামের উল্লেখ করিরাছেন £ (ক) অতার্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (৬০: 9107 
[০1100 01191]66 101106), (খ) স্বল্পকালীন দাম 
( 91)016-061100 1105), (গু) দীর্ঘকালীন বা স্বাভ।বিক 
দাম (].0171-791109ণ0 01 73011709] 1১1০2) এবং (ঘ) অতি 
দীর্থকালীন দাম (৬০ [,075-067100 01 9০০0107 01105 )। 
অত্যন্নকালীন বাছগাঁরে দাম অশিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কারণ ত্বারা নির্ধারিত হয়। 
এই সময়ে চাহিদার প্রভাব হয় সর্বাধিক ৷ বিক্রেতারা অবশ্ত মাল বিক্রয় না করিয়! 
ৰা কিছুদিন বসিয়! থাকিতে পারে ! কিন্তু বেশী দিন তাহাদের পক্ষে 
ই এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মোটামুটি চাহিদার 
গভাব দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয় । বল! হইয়াছে যে, এই দামকে 
বাজার-দাঁম বলা হয়! ইহাতে বিক্রেতার লাভও হইতে পারে আবার ক্ষতিও 
হইতেখ্টীরে | 


ক.২৭৫-২৭৬ পৃষ্ট। দেখ। 


কাম্য উৎপাদন ও 
কাম্য শিশ্প-প্রতিষ্ঠান 


সময়াননারে বাজার 
দামের প্রকাগভে? 





বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-শির্ধারণ . ৪০ 


বাজার-দীম অধিক হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত যোগান নির্ভর করে সাজ- 
সরঞ্জামের অবস্থা ও উতপার্দনের আয়তনের উপর | অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের 
পরিবতনসাধন করা সম্ভব নয়। ব্তমান সাজসরঞ্জাম ও 
উৎপাদনের আয়তনে অধিক উৎপাঁদন করিতে গেলে ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের (100192,5108 ০93) সুত্র ক্রিয়া করিতে 
পারে। সুতরাং উত্পাদকগণ সেই পর্যন্তই উৎপাদন করিবে যে-পধন্ত-না প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়| এই দামকে স্বপ্নকালীন স্বভাবিক দাম (919০: 
০1104 1301709] 071০০ ) বলা যাইতে পারে । 

দীর্ঘকালীন বাজারে সাজপরঞ্জাম__অর্থা, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিবর্তন- 
সাধন করা সম্ভব। কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা য্দি যোগান অপেঙ্গা বহুদিন ধবিয়। 
অধিক থাকে তবে উৎপাদকগণ অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, নৃতন নৃতন ঘন্্পাতি 
বসাইয়া, উৎপাদনের আরতন বৃহত্তর করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিবে । ইহার ফলে যদি ক্রমহ্াসমান উতপঞ্দন-ব্যয়ের (0০0129- 
510 5099) সুত্র ক্রিয়া করে তবে দাম হাঁস পাইবে ; অপরদিকে 
যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সুত্র কার্ধকর হয় তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে । উত্পাদন- 
ব্যয় সমান থাকিলে দাম একই থাকিবে । দীর্ঘকালীন বাজার এই দামকে দীর্ঘকালীন 
স্বাভাবিক দাম ([,026-61100 07102] [211০6 ) বলা হয়। 

'অতি দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জামেরও উতপাদন-ব্যয় পরিবতিত হয়; দামের 

পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই 

অতি দীর্ঘকাণীন দাম সকলের ফলে দাম বাজার দাম বা স্বাভাবিক দাম হইতে বহুদূরে 
সরির়া যাইতে পারে । এই অতি দীর্ঘকালীন দাম ইতিহাসের পধায়তুক্ত। 

উপসংহার 2 দাম-নির্ধারণ তত্বের উপসংহার ঠিনাবে আর একটি কথা -বলা 
যাইতে পারে । দেখ! গিরাছে, দাম চাহিদ| ও যোগানের অবস্থার খাতপ্রতিঘাত 
ছারা নির্ধারিত হয় । চাহিদার পশ্চাতে কা করে ক্রেতাদের উপযোগকে সর্বাধিক 
করিবার ইচ্ছা (05110 60 178911015৩ 8011105 ) এবং যোগানের পশ্চান্তে কার্ধ করে 
সংগঠগকদের নুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (06575 10 10020100156 01057 )। 
বিশেষ অবস্থায় যখন উভয়েরই প্রচেষ্টা পুথ হইরাছে বলির। মনে করিয়। তাহারা 
্য়বিক্রয়ে অগ্রসর হয তখনই ভারসাম্যের স্থষ্ট হইর। দাম নির্ধারিত হয়। 


স্বলকালখন স্বাভাবিক 
দাম 


দীর্বকালীন স্বাভাবিক 
দান 


হশ্ষিগ্ততাক " 


পূর্ণীংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ছুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়-__(ক)) বাজার-দাম, এবং 
(থ) স্বাভাবিক দ্াম। 

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংথা ক্রেভাঁবিক্রেতা থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মান একই 
হয় বলিয়া, ক্রেতাবিক্রে ভাগণ মোট চাহিদা] ও যোগ্ানের সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া! এবং প্রত্যেকেই 
অপরে কি দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহ! জানে বলিয়ার্ীঞ্জার-দাম একই হয়। 


৩০৮ | অর্থবিস্া 


বাজার-দরাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বার! নিরধারিত হয। যে-অবস্থায চাহিদা ও যোগান 
পরস্পরের সমান হইযা বাজার-দাম নিরপিত হয় তাহাকে “অস্থায়ী ভারসাম্য অবস্থা" বলা হয়। ফলে 
বাজার-দাম “অস্থাধী ভারসাম্য-দাম' নামেও অভিঠিত হয়। 

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-বাষের গাভাব ঃ বাজার দামের বেলায় যোগান 
অপেক্ষা চাঠিদারই অধিক প্রভাব পঞ্জিলক্ষিত হয়| আুতগাং উহা] উৎ্পাদন-ব্যযের সমান নাও হইতে পারে 5 
কিন্ত ইহা নকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন ব্যক্তির চা ৬পমোগের সমান হয় । 

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয? থে নোটাণুটি দীর্ঘকাণীন সমযে চাহিদার অবস্থার সহিত 
যোগানের অবস্থার মময্যমাধন সম্ভব হয় সেই মমধকার দ্ামই হইল স্বাভাবিক দাম। স্বাভাবিক দাম সকল 
সময়েই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-বাষের সমান য়। 

প্রাণ্তিক ও গড় উৎ্পাদন-বাষ এবং কামা শিলপ-প্রাতষ্টান £ প্রান্তিক উৎপাঁদন-বায়ের হাসরদ্ধির নংগে 
সংগে গড় উৎপাদন-বায়ও পারবঠিত হয়! কাম্য উৎপাদন ও কাঁমা শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের শৃষ্টি করে। 

দাম-নির্ধারণে সমযের গুরুত্ব £হ সময় যত ল্প্প হয় দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক হইতে দেখা 
যায় ;. অন্তব্পভাবে নময় যত দীর্ঘ হয যোগ|নেরও তত আধক প্রভাব লক্ষা করা যাঁঘ। সময়ের 
দৈর্ঘা অনুমান চারি প্রকার বাঁজারের জন্য চাঁরি প্রকার দামের কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন__ 
১। অগ্যল্পকাঁণীন দাস, ২। কালীন দাম, ৩। দীর্ঘকাঁতীন বা হ্কাভাবিক দাদ, এবং ৪1 অতি 
দীর্ঘকাঁলীন দান। অত্যপ্পকাঁলীন দামকে বজার-দাম বলা হয়। উহা প্রধানত চাঠিদার প্রভাব দ্বারাই 
নিরূপিত হয়। ন্বল্পকালীন দাম খলকাণীন শাভীবিক দাম নামেও অভিহিত । ইহা প্রান্তিক উৎ্পাদন- 
বায়ের সমান হয়। দীর্ঘকাণ্ীন$দাম বা দীর্ঘকালীন হ্থাভাবিক দাম উৎপাদন ব্যয়ের পুত্র দ্বারা বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত ভয। অতি দ্রীধকালীন দাম র”৯ ইত্ডার্দির পরিবর্তন দ্বাগ] প্রভাবান্থিত হয | 

উপসংহার £ উপমোগ সর্ংধিক করা এবং মুন!ফ] সর্বাধক করা বথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেভার লক্ষ্য 
বলিয়া যেখানে ইহাদের উভয়ই সধাণধক হয সেখানেই দাম নির্ধারিত হয় । 


প্রশ্নোতুর 


হ. 91707 10 1073009 17 0099777011590 2৮ 2 00710015619 21780:6৮ টা 19 
11509200010, 01 70) 107098 01 1)017)81)0 %2)0 টি1101015. (0. 0. 19545161713, 0-1961) 
কিভাবে গুতিঘোগিতানুলক বাজারে চাহিদ1 ও ঘোগানের ঘাতঞতিঘাত দ্বাগা দাম নিথারিত হয় তাহা! 
দেবাও।  ? [ ৩*০-৩০২ পৃষ্ঠা ] 
2. ডা) 19200680605 ৮ 7911990% ০0101061109 20819 2 [00018170170 6109 
81716 01 8, 0012017700165 19 20৮01001090 00 ৪00]) &, 108/1096, (7. 9. (0০) 1960) 
পূর্ণাংগ গ্রঠিযোগি ভীমূলক বাঞ্জার কাহাকে বলে? এইরূপ বাজারে দীম কিভাবে নিধারিত হয় 
দেখাও । [ ২৭৭-২৭৮, ৩৪০-৩*২ এবং ৩০৩ পষ্টা ] 
2,.:19500160 100 10109 158 09070011190 118 ৪, [08119007100] [0০:50 00201961107) 
(2.9. (5) 1960) 

পূর্ণাংগ প্রতিযো্িতার অধীনে বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর। 
,. [৩০১০৩০২ এবং ৩০৩ পৃষ্ঠা ] 
4. 1086 8165 01857096 1900695 2 ৮005 19 091008170 2007:9 11000000618] চাহে 910015 
2 07706 12)870596 021055 ? - (ল. 9, (7) 00100. 1960) 
বাঁদার'দাম কাহাকে বলে? বাজার-দাধ নার? যৌগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব অধিক হয় কেন? 
[ ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠ! ] 


বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ ৩০৯ 


8... 101511000191) 0০৮৮79912 11810002010 8১৭০ 0709] 17109, 15001017100 
1810:06 17100 01 8, ০0000১90155 13 00৮০1001779, (০.0. 1970 7 71. 4. (7) 1060) 
বাজারদাম ও শ্বাভাবিক দামের মধো পার্থক্য দেখাও। কিভাবে বজর-দাখ (নশাধিত হয ভাঁহা 
ব্যাগ) কৰ। | ৩,৩-৩০৫, ৩০*-৩০২ গষ্ঠা ] 
6. 510৮6 15 079 তান ড590100 00৮99 [ুগাগুকে) ৮1০০ 00. িওানা॥] ভিলা]ও9 1 
001)01010 [1)0015 ?. 418য1)1000) 100৮7 10002289) ৮৪109 3? ৮ 01711)0 395 00/000111651 0110 


00110790011) 0 170851500, (11. 15. (0) 10602 
অর্থবি্ায় বাজার-দাম ও শ্রাভাবিক দাষের মধো কিভাবে পার্থক) নিশি কণা হয়” 1কভাবে 
স্বাভাবিক দাম নিণপ্রিও হয তাহা ব্যাখ্যা ক্। | ৩*৪-৩০৫ এবং '৩০৫-৩০৬ পুষ্ঠ] ] 


1-.20005 বাঘ] 1১500 01809207000115% 00০0 00570101009 01 20021601050), 
661)05 10 1১9 0008] (9 108 70801017041 9086 0 0:000001101).--1)896005৭, 

(09. ঢা, 1901, 79 ) 
প্রঠিগোগিভামূলক অবস্থা স্বাভাবিক দামের পক্ষে উব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়েগ মমান হইবার 
দিকে ঝোক দেখা ঘায়।_আলোচন! কর। [ ৩*৬-৩০৬ পৃঠা ] 

৪, 54898: 0050180 ইচ195 070 8109010 000 1591190 ৮1011) 9 60 00910573101, 01১০ 
£099097 10090 1)0 (19 81701৩04900 0৮£078102 71111) 28:07৮%০ 6০ 1110 77000097509 0£ 
€3010010 010 ৬119; 810 6199 10170 1100 [39719956110 10)079 100]071800 ৮5111108019 
10111501000 01 0086 01107000110 02) ৬81110,৮” 15200100 609 56859005015, (0. ঢ. 1960) 

“সাধারণ নিষম অনুনারে সময় যত খল্প হউবে দামের উপর চাঙ্পার প্রভাব তত আধক দেখা মইবে 
এবং মম ঘত দীর্ঘ হইবে দামের উপণ উৎ্পাদন্-ব্যমের প্রভাব তত গুরুহুর্ণ হইবে” উদ্ভিটিগ পথালোচনা 
কর। 5১৬০৯ দৃঠা। 

9. [০ 00 0008 ৮8,109 091)600. 01008 098 0৫ 00910061007 (101. ১. (7) 1962), 

দান উৎপাঁদন-ব্যয়ের উপর কতটা শির করে? 

[ উত্তরের কাঠামে! £ দাম নিখাপিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রন্ঘাত দ্বারা । খোগানের 
পশ্চাতে কাম কগে উৎপাদন-ব্যয | এই কারণে দান ও উৎপাদন-ব্যযে? মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক থাকিতে বাধ্য । 
তবে সকন প্রকাপ দামের ক্ষেত্রে উৎ্পাদন-ব্যয় সমপরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে না। পঠনশাল দ্রব্যাদির 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-বায় মাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে দাম দিতে চাঁঠিবে ভাহাতেই বিক্রেতাদেক্স বিক্রয় 
কগিতে হহ্বে। অন্ান্ত দ্রবোর বেলায় কিন্ধ খিক্রেতাদের বংরক্ষণ-দাম থাকে । এই সংরক্ষণ-দামও 
কতকটা উৎ্পাদন-ব্যধ দ্বারা শির্খাগিত হয়। অতএব, পচনশাল ছাড়! অগ্ান্ত দ্রবোর বাজার-দামের উপর 
উৎপাদন-বাষের প্রভাব থাকে । মোটামুটিভাবে, এই কল জব্যের ক্ষেত্রে বাগজার-প্ঁমের (প্রান্তিক ) 
ডৎ্পাদন-বায়ের মান হইবার দিকে ঝোক দেখা যায়| 

স্বাভাবিক দাম অবষ্ঠা নকল সময়ই (প্রান্তিক ) উৎপাঁদনব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা 
অনুনারে বাজার-দীম উৎ্পাদন-ব্যয়ের কম ব! বেশী হইতে পারে। ইহার ফলে বিক্রেতাদের ক্ষতি বা 
অতিগিভ্ত লাভ হইতে ম্পারে। দীঘকাণীন ভিত্তিতে কোন উৎগাধবই ক্ষতি সহ্য করিবে না, অথবা 
স্বাভাবিক মুনাফার বেণী ল|ভ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং ্বাভীবিক দাম (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) 
উৎ্পাদন-ব্যযেরই সমান হইবে । মোটকথা, প্রতিযোগিতামূলক বাজীরে সময় যত দীর্ঘকালীন হইবে 
দামের উপর উৎপাদন-বয়ের'গভাবও তত অধিক হইবে । একচেটিয়া কারবারের বাজারে দাম অবশ্ঠ কল 
সময়ই ( প্রাপ্তিক ) উৎপাদন-ব্যপ্পের সমান হয়।-'* এবং (২৯৪-২৯৫, ৩০৪, ৩০৫-৩*৬, ৩১-৩১১ পঠা )] 


লাবিহস্ণ অন্যান 
*... একচেটিয়। কারবারের আওতায় দাম 


€777106 19061 1%0110701% ) 


যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের 
হাতে থাকে তখন এঁ অবশ্যাকে একচেটরা কারবার বল! হয়। একচেটিয়। কারবারী 
দ্রব্যের সমস্তটাই নিরন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ 
একচেটিয়া! কারবারের ১ র্ট 
রর ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (০1996 ৪01১৭10865) পাঁওযা যায় না। 
এখানে পুনরায় উল্লেখ করা মাইতে পারে যে কলিকাতা বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করপোরেশনই একচেটিয়! কারবারের প্রকুষ্ট উদীহরণ | 
সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসার্ী তাহার মুনাফাঁকে সর্বাধিক করিতে চায়। 
একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য ভইল ননাঁকফাকে সর্বাধিক (02107158000 ০৫ 
7:০0) কর1। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়। 
কারবারের পার্ক্য রহিয়াছে । প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক 
উৎপাদক বা বিজ্রেত। থাকে এবং প্রতোকে বাজারে মোট দ্রব্যের 
অতি ক্ষুদ্রাংশই যোগান দিয়া$থাকে। কোন একজনের যোগানের ত্বাসবৃদ্ধির ফলে 
বাজারে এ দ্রব্যের দাম পরিবন্তিত হয় না। প্রতিযোগিতা থাকে বলির! প্রত্যেক 
উৎ্পাদককে বাজারে প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। 
দে 0 কেহ বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা! অধিক চাহিলে ক্রেতারা 
উন্নতি অন্ত বিক্রেতাদের নিকট চলিয়া যাইবে । এইজন্য প্রতিযোগী 
কারবারী উৎপাদন-ব্যয ত্রাস করিরা মুনাফা সর্বাধিক করিতে চেষ্টা 
করে| ফলে শেবপর্স্ত দাম (প্রান্তিক ) উৎপাঁদন-বায়ের অধিক হইতে পারে না। 
একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা! ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ 
করে বলিয়! দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । ফলে তাহার দাম ( প্রান্তিক ) 
উৎপাদন-বায়েরু অধিক হইতে পারে । 
একচেটিয়া! কারবারী মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্তে উতপাদন-ব্যয় হ্রাসের 
প্রচেষ্টা না করিয়া ষোগানকেই নিয়ন্ত্রণ করে । যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় 
পাভিকউ (71817210781 0950) এবং বিক্ররলব্ক প্রান্তিক,আত় (72151 
এবং বিক্রুষলন্ক প্রাণ্তিক 1001 [২০৬21000 ) সমান 'হয় তখনই তাহার মুনাফা হইয়া দাঁড়ায় 
আয় সমান হইলেই  সর্বাধিক। সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার 
রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক আয়ের সমান দীড়াইবে 
ততট! পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন করিবে বা যোগান দিবে__ 
কারণ, ইহা করিলেই তাহার লাভ সর্বাধিক হইবে । প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে 
এক' এবছর (8:21) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) ভ্রব্য উৎপাদন করিতে যে ব্যযন পড়ে 


*. ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


মুনাফ! সর্বাধিক করা 
ব্যবসায়ীব লক্ষা 


একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম ৩১১, 


তাহাকে বুঝায় । যেমন, ১* একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ষদ্দি ১০০ টাঁকা ব্যয় হয় এবং 
১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন- 
ব্যয--অর্থা এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫_১০০) 
৫ টাঁকা।* অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক ) 
দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কাঁরবারী বা প্রতিষ্ঠান যে অতিরিক্ত 
আয় করে তাহাকে বল। য় প্রীপ্তিক বিক্রয়ণন্ধ আয় । যেমন, 
প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাকা করিয়া! দামে ১০টি দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লন্ধ আয় 
দাঁড়ায় ১২০ টাক1| যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম 
কমিয়! ১১৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লন্ধ আয় হইবে ১২৬৫০ টাকা । এই 
ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়-_-মর্থা এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়! 
অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬৫০-_১২০ )৬-৫* টাকা । এই উদাহরণে দেখা যায় যে 
কাঁরবারী ষখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহাঁব অতিরিক্ত বায় 
পড়ে ৫ টাকা । উহা! ষখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬৫০ টাকা । 
সুতরাং তাহার অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬৫০ _-৫ ) ১৫০ টাকা। 

এখন, যতক্ষণ পধন্ত একচেটিয়। কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লরা আয় তাহার প্রান্তিক 
উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ সে উৎপবদন বাড়াইয়। চলিতে থাকে । 
কারণ, ইহাতে তাহার লাভের মোট অংক বাঁড়িরাই যায়। অবশেবে ধখন তাহার 
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্ররলন্ধ আয় পরম্পরের 
সমান হয়, তখন মুনাফার পরিমাণ হয় সর্বাধিক । ইহার পর সে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করে না । কারণ, তাহা হইলে প্রাপ্তিক উৎপাদন-ব্যর প্রান্তিক বিক্রয়- 
লব্ধ আয় অপেক্ষ। অধিক হইবে এবং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান 
যাইবে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজে বুঝা যাইবে ঃ 

( হিসাব টাক! ও নয়। পয়সায় ) 


কিভাবে কারবারী ইহা 
করিতে চেষ্। করে 


উদ্রাঠরণ 
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এখানে উৎপাদন ত্রমহানমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয্লাছে। 


৩১২ অর্থবিস্তা 


এই হিসাব হইতে দেখা যার যৈ একচেটিয়! কারবারী যখন ৪০ একক ভ্রব্য উৎপাদন 
করিয়া ৭ টাকা দামে বাজারে বিক্রয় করে তখন তাহার মুন।ফা (৫৬ টাকা) সর্বাধিক 
হয়। কারণ ইহাতেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (৩ টাকা ৯০ নয়া পরসা ) 
তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (৪ টাক1) প্রার সমান সমান হইয়া দ্রীঙায়। অন্য 
কোন উৎপাদন ও মূলোর স্তরে তাহার এট! মুনাফা কর! সম্ভব নয়। ধর ফাঁউক বে 
একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাঙাইয়া ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল । 
ইহার ফলে তাহার প্রান্তিক উতৎপাদন-ব্যয় হইবে ৪ টাক] ৫০ নয়। পয়সা কিন্তু প্রান্তিক 
বিক্রয়লন্ধ আয় হইবে ২ টাঁক| মাত্র। প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্লয়ল্ধ আর 
হইতে অধিক হওয়ার ফলে তাহার মোট দুনাফার পারমাণ ৫৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইরা 
৩১ টাকায় দাড়াইবে। সুতরাং একচেটিয়া উৎপাদনকারী ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন 
না করিয়া ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিবে । অপরদিকে একচেটিরা কারবারী যি 
উৎপাদন কমাইয়া ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্লুয়লন্ধ আয় 
ঘেদামে ফেপরিমাণ  হইম্ব ৬ টাকা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ৩ টাকা ৯০ না পয়সা 
ব্য বিক্রয করিলে. হইতে কমিয়া ৩ টাকা ৫* নয়া পর়স। হইবে, এবং মোট লাভের 
মুনাফা সবাধিক হয় পরিমাণ হইবে ৫৫ টাঁকা। এই অবস্থায় উৎপাদন বাঙাইয়া ৪০ 
একচেটিযা কারধাণী একক করিলে তাহার মুনাক্ষার পরিমাণ বাঙিরাই যাইবে। 
সেই দামে সেই পরিমাণ ৫ ১০ 
উর অতএব দেখ! যাইতেছে, যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আর পরস্পরের সমান হয় ভখনই একচেটিয়া 
কারবারীর মুনাফা হয় সর্বাধিক। সুতরাং একটেটিয়। কারবারী যে-পরিম!ণ দ্রব্য 
উৎপাদন এবং উহ যে-দামে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিজ্রয়- 
ল্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে সেই পরিমাণ ত্রব্য উৎপাদন এবং সেই দামে উহা 
বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে । 


একচেটিয়া! কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যরর় এবং প্রান্তিক বিক্র়পন্ধ আয়ের এই 
সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্ত পার্বতী পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেওয়া হইল। 

চিত্রটির প্রত্যেক স্তস্তের লম্বালঘি-_অর্থা উপর-নীচের লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক 
বিক্রয়লন্ধ আয়ের পরিমাণ বুঝানে৷ হইয়াছে, আর পাশাপাশি লাইনগুপির দ্বার। প্রাপ্তিক 
উতপাদন-ব্যদ্ধের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে । এখন দেখ! যাইতেছে যে ২০ একক 
উৎপাঁদন কৰিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ক .খ (৫ টাকা) এবং প্রান্তিক 
বিক্রয়লন্ধ আয় হইবে ক গ (৭.টাক1)) সুতরাং প্রীন্তিক মুন।ফা ( 07910817091 
0:০9) হইল খগ (৭-৫৯২টাকা)। ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলার দেখা 
যায় যে ৩য় স্তগ্তটির প্রান্তিক বিক্ররলন্ধ আয়ের অংশ এবং প্রাপ্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের 
অংশ প্রায় পরম্পরের সমান হইতেছে । অতএব ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই 
' শ্রকচেুযা কারবারীর সর্বাধিক বুত্তাফা, হইকে। হার পর হইতে শ্ষ্তের প্রান্তিক 
উৎপাদন-বাঁয়ের অংশ প্রার্ঠিক করন .লায়ের অংশকে ছাড়াইয়া-গিয়াছে। ইহার 


একচেটয়! কারবারের আওতায় দাম ৩১৩ 
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(উ ৬পাদনের পরিমাণ ) 


দ্বারা বুঝাঁইতেছে বে একচেটির| কারবারার প্রাস্টিক মবনাফা ত” হইতেছেই না, বরং প্রতি 
একক অতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপাদনে লোকসাশ যাইতেছে । | 

ঘিভেদমূলক একচেটিয়। কারবার (10150110010790100 7%050- 
0০15) 2 "আমরা এতক্ষণ পবস্ত ধরির। লংরাছি ঘে একেটিয়া কারধারী অকলের 
নিকটে একই দামে তাহার ব্য বিক্রয় করে । কিন্তু এমনও হইতে পারে যে একচেটিয়া 
কারবারী একই দ্রব্য খিশিন্ন ক্রেতার |শকট পুথক পৃথক দামে বিক্রয় করে । এক- 
বিভেদমূক একচেটিয়া টিয়া কানবাঁরী যখন এক্ই জিনিস বিভিন্ন ক্রেতার [নিকট পুথক 
কাসণার বা্দতে কি পৃথক দাম খিক্রয় করে তখন তাহাকে বলা হয় বিভেদমূলক 
বুঝা একচেটিরা কারবার ( 1)150711701001176 10072019019 )। 
পূর্ণাংগ গ্রাতিযোগিতার কেত্রে এপ দাম পূথকিকরণ সম্ভব হয়না । ,কারণ, বহু 
বিক্রেতার মপ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কোন খিক্রেতা কোন খরিদ্দারের নিকট হইতে 
বাজার-দামের অধিক দাম লইতে পারে শা। 

একচেটিরা কারবারীর এই দাম পুথকিকরণ [তন শ্রেঞতে ভাগ করা যায়- ব্যক্তিগত 
দাম পৃথথকিকরণ ( [27507081] 019071008151101) ), দ্কানগত দাম পৃথকিকরণ (19০21 
01501171170 0101, ), এবং ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ (056 
0150110010501090 )। (১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণের 
বেলায় একই দ্রব্য বা সেবামূলক কার্ধের 'জন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির 
নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, কোন চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে, 
বেরী “ফী” এবং দরিদ্রের পিকট হইস্কত কাম দ্ীন্ডহিতে পারেন 7. আবার রেলগাঁড়ীর 
প্রথম. শ্রেণী- ও তৃতীয়" শ্রেণীর মধ্যে যে হুযোগন্থ বিধাঁ পার্থক্য থাকে তাহার তুলনায় 


তিন প্রকারের 
পৃথকিকরণ 


৩১৪ অর্থবিদ্যা 


অনেক বেণী ভাড়া প্রথম শ্রেণীয় যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২) যখন 
এক স্থান এবং অপর স্থানের মধ্যে একই জিনিসের. দামের পার্থক্য করা হয় তখন 
তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকিকরণ বলা হয় । যেমন, বড বড় যেসকল দোকানে 
অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষারুত অধিক হয় অথচ সেই 
সকল দ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষারুত অল্প দামে পাওয়া যায় । আবার একচেটিয়া 
কারবারী দেশের বাঁজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে স্বপ্ন দামে দ্রব্য বিক্রয় 
করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই জিনিসের পৃথক পৃথক দাম 
আদায় করা হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ বল] হয় । যেমন, বিদ্যুৎ, 
সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহের জ্গ্ত কারখানার নিকট অল্প দাম কিন্তু গৃহস্থের : 
নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করে। 

একচেটিয়া কারবারীর সামানদ্ধতা (11015 €0 00০ 700৬০ 01 
৪. 70170790115) £ অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি কলিতে 
সমর্থ কাত তাহা বরে না। একাপ্রিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে 
বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দী কারবারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিতে 
পারে । দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেঘা হইলে লোকে পরিবর্ত-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। 

যেমণা, বিদ্যতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের 

চা্িটি বাধা বাতি জালাইতে পারে । তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার 
জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে । চতুর্থত, একচেটিয়া 
কারবারী দাম উচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন 
দেখা দিতে পাঁরে। যেমন, কলিকাতায় ট্রামভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা 
দিয়াছিল। ্‌ 


হক্ষিগ্ুসাল 

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম £ সকল প্রকার বাবসায়েই কারবারীর উদ্দেশ্ত হইল মুনাফাকে 
সর্বাধিক করা; কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাঁজারে কো?ন একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত 
করিতে পারে না। তাহাকে বাজারের প্রচলিত দ্ামেই দ্রব্য বির্লুয় করিতে হয়। হুতরাং তাহার পক্ষে 
উৎ্পাদন-ব্যয় হাস করিয়াই মুনাফা! সধাধিক করিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। একচেটিয়। কারবাগী সংশিষ্ট 
দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী বদিফ মে ফোগানের ত্রামবৃদ্ধি করিয়া বাজারের দামকে গুভাবাছিত করিতে 
পারে। 

সে সেইভাবেই যোগান নিয়ন্থণ করে যাহাতে তাহার মুনাফ! সর্বাধিক হয়। যেখানে তাহার প্রান্তিক 
বিক্রয়চদ্ধ আয় ও প্রাণ্ডিক উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হয় সেখানেই তাহার মুনাফা হয় সধাধিক, এবং বাজারে 
দাম এ পরিমাণ উৎপাদন এব: উহার জন্য ক্রেতাদের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। 

বিভেদমূলক একচেটিয়। কারবার £ অনেকক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবাপী বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন 
দামে একই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। এই প্রকার দাম পৃ্থকিকরণ তিন .প্রকারের হইতে পারে-_ , 
, (১) ব্যক্তিগত দায় পৃথকিকরণ, (২) স্থানগত দম পৃথকিকরণ, এবং (৩) ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ। 
 ". শ্রঁকচেটিয়া। কারবারীর সীমাবদ্ধতা 2 প্লৃতিথান্ছিতী, প্তবর্ত-দ্রবোর বাবহার, সরকারী হস্তক্ষেপ, এবং 
 জরীসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের ভয়ে একচেটিয়া কারবারী দাম অত্যধিক করিতে পারে ন|। 


বিভিন্ন উৎপাদন-উপাদানের আয় ৩১৫ 


প্রশ্নোত্তর 
1. 7195 29 299875% 5 [10177010015 2 9/০0জ 100 1)7101: 1ল 00৮67701050 02092 
[1 0001)01%, (71. ঢা, 1062 7 77. 9. (77) 0010], 1961, 629 ) 
একচেটিযা কাঁববাঁর বছিতে কি বুঝা? কিভাঁবে একচেটিম! কবরের আঁওভায দাম নিখখারিত হয 
তাহা দেপাও। | ২৭৮-২৭৯ 'এবং ৩১০-৩১৩ পৃষ্ঠা ] 


2. ৮৮10৮ 15 1015011201758101 01090000015 2 ৮180৮ 2৮00 168 00 0্াশেও ৮02001009 1 


বিভেদমূলক একছচেটিশা কারবার বদিতে কি বুছায়? উহা ক প্রকাদের হহতে পারে? 
[ ৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা! ] 


2. 1২6 ৪৮৩ 689 01700710510 61)0 [১৮৮00 00 2. 01501১01180 2 
একচেটিয়া কাপবাগীর ক্ষমতার নীনাবন্ধভা কি কি? [ ৩১৪ পৃ ] 


/ ভজম্মোলিহস্শ তহ্থঠাঙ্া 


/বিভিন্ উৎপাদন-উপাদ1নের আর 
€0111516061051095 01 00602 [00065 ) 
আম্র! দেখিয়াছি যে উৎপাদনে উপাদান সংখ্যার চাখিটি-(ক) জমি, (খ) শ্রম, 
(গ) মুলধন, এবং পে) সংগঠন । ইঠাপাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় আয় 
স্ষ্টি করে ; এবং শীট জাতীর আর ইন্খাদের মধ্যে খাজনা মজুরি 


উৎপাদন-স্টপাদানে, 
৪ সুপ ও সননাফা ঠিসাবে বটিত হয়। এই কর্মগত বণ্টনই অর্থবিদ্ঠায় 
বন্টন | বণ্টন ( 1):561900301) ) বলিয়া অভিহিত ; এবং খাজনা মজুরি 


সুদ ও মুনাফাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (০০601: 


[1)0010095 ) বলা হয় । 













ডা রি 1 | না ৪ 


চু, অর্থাৎ 


৩১৬ অর্থবিদ্া 


কিভাবে নাট জাতীয় আয় উৎপাদন-উগাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত 
হয়? (1770৬ 19 ০6 138010108] 11000106 015071100620 &100105 
07817800015 0 70100000101) ? ) ৪ নীট জাতীয় আয়কে লভ্যাংশ বা 
বণ্টনযোগা জাতীয় আয় (12010154] [01%1061ণ ) বল] হয়। নীট জাতীয় আয়ের 
যে যে অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাইয়া! থাকে তাহ উহাদের উৎপাদনকার্ষে অংশ- 
গ্রহণের জন্য দাম ছাঁড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনকার্নে অংশগ্রহণের জন্য জমর দাম 
হইল খাজনা, শ্রমের দাম মজ্জুরি, মূলপনের দাম সদ এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের দাম ঘনাফা | 
সুতরাং সাধারণ দাম যেভাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাঁও সেইভাবে চাহিদা ও যোগানের 
থঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। 


উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা ত্ষ্ট করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় 
উহার মাশিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যা্দির সহিত উৎপাদন-উপাদান- 
রন সয়হের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের 
29 যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির 
যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শমের যোগান কতকটা জন- 
খ্যার উপর শিওরণীল, ইত্যাদি । দ্বিতীয়ত, চাঠিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও 
ঘটে না এবং শ্রমিকদের অল্প মজ্ুরিতে কাজ করিতে হয়| তৃন্তীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে 
যোগানবৃদ্ধি যে যে বিধয়ের উপর নিভর করে তাঙার উপব সরবরাহ কারীর বিশেষ হাত 
থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আধ, দেশের শান্তি- 
শৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর | এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নছে। 
তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প 
( [00505 ) ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ( চাও )% মধ্যে পরিবর্তনাল। ভূগর্ডে 
সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহ! বিদ্যুৎ সরবপাঁভ ব| লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে চাহিদা- 
মৃত যোগান দে ওয়া যাইতে পারে | বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় 
তবে উহা] ,লৌহ ও ইস্পাত শিলেই যোগান দেওয়! হইবে । আবার বিভিন্ন লৌহ ও 
ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেণা দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়ল| যোগান 
দেওয়৷ হইবে। 


চাহিদার দিক হইতে অবশ্ত সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কোন 
উৎপাদন-উপাদানের ' পার্থক্যই নাই! ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার- 
পাম প্রাক দামের সমান না হওয়া পরন্ত দ্রব্য ক্রর করিয়া চলে, উৎপাদকও 
উৎপাদনের মান হর তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (205:5109] 
090০) উহার দামের সমান না হওয়। পর্স্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে। 


8৮ পাপা তল ১ পাপ শী পসমপিপপাপিসপাশ 


* এখানে মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বেব:বিশেষ শিল্পের- এক একটি প্রতিষ্ঠানকে: শিল্প-প্রতিষ্ঠান বল! 
হং-স্যেমন, একটি পাটকল একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান । কিন্তু সকল পাটকল মিলাইয়া! হইল পাটকল শিল্প । 


বিভিন্ন উত্পাদন-উপাদানের আয়. ৩১৭ 


ধরা যাউক, একটি কারখ|নাঁয় ১০০ জন শ্রমিক নিধন আছে। এই ১০০ জন 
শ্রমিকের জন্ত যে মোই উৎপাঁদন হয় তাহ হইতে ৯৯ জন আমিকের মোট উৎপাদন 
বাদ দিলে যাহ! থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন । ইহা ৫১ টাকা হইলে 
১০০ জন শ্রমিককেই বদি নিবৃত্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকতা কাহাকেও ৫* টাকার 
বেশী মজুরি দিতে পারে না। ১০০-এর উপব ঘর্দি আরও ৩ জন শ্রমিক শিয়োগ 
করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদশ (ক্রমহাসমান উতৎপনের বিধি কাধকর হইলে ) 
৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শমিকেরই মু কমিয়া, যাইবে । 


কিন্তু এমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি ন। হইবে তাহা 
নির্ভর করিবে অন্তান্ত শিল্প ও শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের চাহ্গার উপব। শগ্ঠান্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক 
যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে ণা। তেমনি 
মূলধন-মালিকও যে-প্রতিান অপেক্ষাক্ত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মুলধন 
যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে শা। এইভাবে নিয়োগকারীদেব মধ্যে 
প্রতিবোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়। 


উত্পাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরম্পরেব পরিবন্ত (55016066 ) হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতে পারে । একট যণ্ধের পরিবতে ছুইজন এমি] শিয়োগ অথবা ছুইজন 
শ্রমিকের পরিবতে একট যন্্ বসানো! যাইতে পারে । এই কারণে মূলধনের বোগান- 
দাম (5041791% 7011০2 ) অপেক্ষাক্কত অধিক হইলে সংগঠক অধিক মিক নিয়োগের 
দিকে ঝুকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম 'অন্র্ূপ হইলে সংগঠক যন্্ বসাইতে (মূলধন 
নিয়োগ ) আগ্রহান্থিত হইবে । ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদনেরই প্রান্তিক 
উৎপাদন সমান হইবে! 


এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদ। ও যোগান পরস্পরের 
সমান হইয়া ভারসাণা অবস্থার স্ষ্ট করিবে। ভারসামা অবস্থায় (১) প্রত্যেক 
উৎপাদনের শুপাদান উপাদানের প্রাপ্তিক উৎপাদন সকল পিরোগের ($ া001০5- 
সমূহের চাহিদা ও [70150 ) ক্ষেত্রেই এক হইবে) (২) প্রত্যেক শিয়োগের ক্ষেত্রে 
যোগান দমান হইয়া) সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে) এবং (৩) 
ভারপান্য শ্ ক্পে প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান 
হইবে। ইহাই কর্মগত বন্টনের তত্ব। ইহা চাহিদ| ও যোগানের তত্ব ছাড়া আর 
কিছু নয়। 


সৎক্ষিগুসালপ 


উৎপাদনের উপাদাননমূহের মধ্যে জাতীয় -আর বশ্টিত হয়। এই বন্টিত জাতীয় আয়ই 'উৎপাদনের ' 
উপাদানদমুহের আয়” এবং এইরূপ বন্টন “কর্মগত বন্টন' বলিয়া অভিহিত্‌। 
উৎপাদনের উপাদাননমুহের আয় উপাদানের চাহিদা ও যোগান দ্বারা] নির্ধারিত হয়। চাহিদার দিক দিয়া 
০ ১ 


৩১৮ | অর্থবিস্তা 


ইহা! উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। বিন শি ও শিজ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রতিগোগিতার ফলে 
গ্রাণ্ডিক ্টৎপাদন নকল ক্ষেত্রেই এক হয। আবার বিভিন্ন উপাদান্মপএস্পরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহাত 
হই পার বলিয়। বিভিন্র উপাদানের প্রারন্থক উৎ্পাদনও পস্পরের সমান হয়। ভারসাদ্য অবস্থায়-- 
ঘেখানে উৎপাদনে উপাদানের চাহিদা ও মোগান পরস্পরের সমান হয--(১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদন কল নিধোগের ক্ষেতে এক হয, (২) প্রত্তেক নিংশাগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদল সমান হয়, এবং (৩) প্রত্যেক দানের প্রাণ্তিক উৎপাদন উহার আয় বা! দামের লমান হয। 


প্রশ্নোতুর 


1]. 5৮11৮ দা 1০ টিশেহশাডা টতচ010০5 002 0010210120 1006 2889 0৫ 00001968018 
018 10101 00 0)7010061016)0 ॥ 


কি নশীত অন্ুণারে উৎপাদশ-চপাঁদানের আয নির্ধাপিত হয ? [ ৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠা ] 

2. (761. 1 27050 1)5 [01500110170] 197917000061017 2 1300615 0950711)0 009 0070079 
19০01 01 17817110110”) ? 

কমশতঠ বটন পছিতে কি বুঝায় 2 সাধাবণ বন্টন 5গ্কের সংক্ষিপ্ত বিবগণ দাও । 

[ইংগিত ই সাধারণ বণ্টন বদিতে 'কমগত বন্টন” বুঝায় 1১৩৪ এবং ৩১৫ ৩১৭ পৃষ্ঠা] 

2, ৮৮1৮ চ79 40601 [00] 21356101% 01807189 6006 [11150110105 8,0007)776 6০ 
1)10]) 1৮010 11760011008 800 02 )।৮0, 


উৎ্পাদন-উপাদানের ভায়ব পতে কি বুঝায়? থে নাতি অনুপাঁপে উদ্পাদন-উপাদানের আধ নির্ধারিত 
হয় তাহার আলোচনা কর। [ ৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠা ] 


4৫ 
১ চতুত্িহস্ণ অসধ্য'স্ত " 


থাজনা 
€ ৮০১6) 


চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবৎ অর্থ নৈতিক খাজনা (00200506 হি60 

৪100 [7007501010 [২৫79৮ ) 2 -জমিজায়গা ব্যরহারের জন্য বৎসরান্তে জমির 
মালিককে যে অর্থ ধ৷ ভাড়া দেওয়া হয় সাধারণ ভাধায় তাহাকেই খাজন! বলে । 
অর্থবিদ গায় এই খাজনা চুক্তি অনুযায়ী খাজনা” (007200800 6170) 

রি খাসা নীমে. অভিহিত। চুক্তি অনুধারটি খাজনা লইয়া অর্থবিদ্তায় 
' আলোছনছ করা হয় লা। অথবিষ্ঠার- আলোচ্য খাজনাকে 
অর্থনৈতিক খাজন॥ (০০702010 7২৪7৮) বল) হুয়। অর্থ নৈতিক খাজন! বলিতে 
' ভিধধাদনের' কোনে উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধত্তার' দরুন ষে-আঁয় হয় তাহাকে বুঝায় । 


খাজনা , ৩১৯ 


জমির যোগান প্ররুতির দ্বারা সীমাবদ্ধ । স্থতরাং শুধু জমি বা প্রারুতিক সম্পদ 
ব্যবহারের জন্ত যে-আর হয় "তাহাই অর্গনৈতিক খানা ।* জমির উপর ঘরধাড়ী, কৃপ- 
__ নলকুপ থাকিলে উহাদের জগ্ঠ দেয় অর্থ মর্পনৈতিক খাজনার 
অর্থবিদায অর্থনৈতিক _ 4. বরা ন্যারলাত 
জি অন্তভুন্ত নয়। এই সঞ্ল ঘবপাঁড্ী, কপ-নলকুপ মূলধন বাতীত্ত 
আলোচনা করা হয. কিঠই নয় ঃ সততা উশাদের দকন যে আর্থ প্রপান কর। হয় 
তাহাকে ভদ টিসাবেই গণা করিতে হইবে, খানলন| ঠিসাপে নে | 
খিতীয়ত, জমি ভাড়া দিয়াও মাপিক কউ কিছ তদারককাণ করিতে পারে এবং ইনার 
দিনও সে কিছু অর্গ আদার করিতে পাবে । ইাঁও মর্গনৈতিক 
খাঙ্নাব অন্তুভু ভু নয়_কাঁপন, ইঠ| পারিশমিকা বা মজুরি 
হিসাদে গণ্য। এইভাবে টাক্তি অন্রণারী ব। মোট € 055 ) 
খাজন| হইতে সদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিশে মাতা থাকে তাশাই আসনঠিক খাজনা | 
অর্থনৈতিক খাঙ্গনাকে উৎপাদ:কৰ উদ্গ ভ্রু” (70ণ1৩ তারা এপাশ ) এই 
আখ্যা দেওয। ঠর। অঞাত, উৎপাদন-ধ্ানেণ ( স্বাভাবক মনাফা 
ধরিয়া) অভিগ্ক্ত না| কিছু থাকে চাই অর্থনৈতিক খাজন| | 
কোন জমি হইতে দি ১০০ ট।কাব ফসল পান্য়া যার এবং এ 
জমি চাষ করা দকন মোট ৯০ টাকা] বার হয় তবে ১০ টাব|। ইশ ধর্থনৈতিক খাজনা । 
বিষয়টিকে মারও একট ব্যাখা। কবা যাইতে পারে। পব| দা এ জিতে ফল উৎপাদন 
করিতে রুধকের খাঁজ সাধ গন্-লাওল প্রভৃতি বাবদ বায় হইথাছে ৫০ টাঁকা, সে নিজের 
পরিশমের দাম ধিয়াছে ৩০ টাকা এবং মুনাফ।** বাদ পরিয়াছে ১০ টাক! | তাহা 
হইলে মোট উৎপাদশ-ব্যয় দাডার (৫০+-৩০+১০-) ৯০ টাক) কিন্তু ফসল বিক্রয় 
হইয়াছে ১০০ টাকা । এই (১০০-৯০-) ১০ টাকা হইল উৎপাদকর উন্ধত্ত। 
কৰক ইহা মঞ্জুরি হিসাবে লইতে পারে না, মনকা বলিরাও দাবি করিতে পারে না। 
স্ুষ্তরাং ইহ! জম্পু জমিরই দাণ ; ফলে ইহা জনির মাপিকেব্‌ নিকটই ধাইবে। কৃষক 
যদি নিজে জাঁমর মালিক শুর তবে সে নিজেই ইহা গ্রহ্ধ করিবে ; অপর কেহ মালিক 
হইলে তাহাকে দিতে হইবে। রুধক জমিব গালিককে উদ নু টাকা দিতে রাজী না 
হইলে মালিক হর নিজেই চাবের ব্যবস্থা করিবে, পার এ জমি অপর একজনকে 
বন্দোবস্ত দিবে । 
খাজন। সম্বন্ধে রিকাঢডার তত্ব (1২1০0819015 717207 0৫ 7২210) £ 
অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় কেন, এ-সম্বন্ধে এথম তত্ব ব্যাখ্যা. করেন বিখ্যাত 
অর্থবিষ্ভাবিদ ডেভিড রিকার্ডে।। রিকার্ডোর তত্বের সংশোধিত রূপই রতমানের স্বীরুত 
বাঠিনাত তত্ত্ব ( [10০০5 ০! [200 )। 


অর্থনৈঠিক খাজন! 
কাহাকে বলে 


অর্থনৈতিক খাজনা! 
উৎপাদ:কর দ্ধ 


রং প্রতিভাবান শ্রমিক বা নংগঠকের ম্মেগানও স্মাবদ্ধ। সুতরাং প্রতিভার দরুন দি কোন শ্রমিক 
ব! সংগঠক: অস্থান্ত অন্নিক বা সংগঠক অপেক্ষা কিছু বেণী পায়: তবে, ই অতি ভি ্রযপ্তকে অর্থনৈতিক 
খাজনা বলির! গণা কাত হইবে । * 

** স্বাভাবিক মুনাফা! উৎপুদন-্যয়ের অন্তু তি 1:**২৯৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ. 


৩২০ | অর্থবিস্তা 


রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দের অর্থই 
খাজনা । খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে-__(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, 
ণ (খ) বিডিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং (গ) ক্রমহ্হাসমান 
রিকাডডোর তের... উৎপন্পের বিধির কার্কারিভা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটি মাত্র 
সংক্ষিপ্তসার + 
জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাগ্ঘ উৎপাদন করা 
সম্ভব হয় না) সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার । কিন্তু নকল জমির 
উৎপাদদিকাশক্তি সমান নহে বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন 
ফসলে পার্থক্য দেখা যায় । এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা | 
রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া! একটি কাল্পনিক উদ্াহরণের সাহাঁব্যে এই সকল তত্বের 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 
বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে পুর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা চলিতেছে । উদ্বাস্তরা দণওকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে বিশেষ চাহিতেছে 
না। যাহা হউক, দ-গুকারণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য 
করা হইল এবং কিছু সংখ্যক উদ্বান্তকে বুঝাইরা-স্থজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং 
প্রথম প্রথম তাহাদের খিনা খাজনায় জমি চাষ করিতে দেওয়া 
ঘর সাহায্যে. হইল।। এই সকল উদ্বান্ত গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি 
বাছিয়া লইয়া ক্লষিকার্ধ সুর করিবে । ভাল জমির যোগান 
চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্ত কেহই কোন খাজনা দিবে না; এবং 
এ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্পসংখ্যক উদ্ধাস্তর জন্য পযাপ্ত বলিয়! 
পরিগণিত হইবে । 
এই প্রথম দল উদ্বান্তত যদি দণ্ডকারণ্যে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তবে আরও উদ্বাস্ত 
দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিবে । প্রথম দল উদ্বাস্তর মধ্যে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে 
বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণার বা সর্বাপেক্ষা 
উর্বর জমি আর পড়ির! থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত 
অন্র্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও 
মূলধন নিয়োগ করিলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। 
প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি বিঘা প্রতি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া! ২৫ কুইণ্টাল শস্ত উৎপন্ন হয়, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘ৷ প্রতি এ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত” ২০ কুইণ্টাল শস্ত উৎপন্ন হইবে। 
এ-ক্ষেত্রে (২৫ কুইণ্টাল ২০ কুইণ্টাল _) ৫ কুইণ্টাল হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর 
প্রথম শ্রেণীর জমির উন্ত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা । সরকার 
স্যোগ বুঝিয়! প্রথম শ্রেণীর জমির মালিকদের নিকট হইতে এখাজনা আদায় 
০০ পারে। 
 দ্বিতীন্ব, শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই্রময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না । কারণ, 
উ্, সুরে উৎপন্ন ফদলেক্র দ্বাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হুয়-কোনই উদ্বৃত্ত 
. থাকো), আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক স্ষেত্রে১১০* টাকা করিয়া 


খাজন। ৩২১ 


ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইণ্টাল ফপলের দাম যদি ৫ টাঁকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর 
জমি হইতে ১২৫ টাঁক! এবং পন্বতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১০০ টাক! করিয়া পাওয়া ধাইবে। 
১০০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়!র জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কুষক খাজন। হিসাবে 
কিছুই দিতে পারিবে না । জোর করিয়া কিছু আদায় কর! হইলে সে এঁ শ্রেণীর 
জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে; এবং প্রয়োজন হইলে দণ্ডকারণ্য হইতে সে আবার 
*পশ্চিমবংগে ফিরিয়া আসিবে । 
এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান, হয়_কোন উদ্বৃত্ত 
থাকে না, রিকার্ডো তাহাদিগকে “নিকৃষ্ট জমি" (11661101 
শাহি [0170 ) বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । বর্তমানে উহাদিগকে 
প্রান্তিক জমি" ( 1/121107112170 ) বলা হয় । - 
দগুকারণো জনসংখ্য। আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে । 
তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর 
জমি হইতে বিঘা! প্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার' দাম ঠিক ১০০ টাকা-_ 
অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের সমান । এখন এই তীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন 
জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেরার জমি চাষ কর! হইলে প্রথম শ্রেণীর 
জমিতে উদ্বত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইণ্টাল--১৫ কুইন্টাযুল₹ ) ১০ কুইন্টাল ; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমিতে উদ্বন্তের পরিমাণ হইবে (২০ কইণ্টাল-_ রগ ) ৫ কুইণ্টাল। 
এই ১০ কুইণ্টাল ও ৫ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বিঘা 
প্রতি খাজনা | তৃতীর শ্রেণীর জমিতে কৃধিকার্ধ স্থুরূ হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির 
অর্থ নৈতিক খাজন। ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়। ১০ কুইণ্টালে দড়াইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের 
কৃষকদের মধ্যে অধাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই এখানকার জমির 
মালিক সরকারের হস্তে যাইবে। আর সরকার যদি অর্থনৈতিক খাজনার অতিরিক্ত 
দাধি করে তবে উদ্বাস্ত বাঙালী আবার পশ্চিমবংগ অভিযুখে যাত্রা করিবে । 





১নং জমি ২শং জনি. ৩নং জমি 


₹ সমালোচনা £ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রিকার্ডোর তত্ব অন্রুসারে বিভিরা 
উর্বরতাসম্পন্ন জমির উ৪পাদনে ষে পার্থক্য তাহাই অর্থনৈতিক'রখাজনা'। রিকীর্ডোর 


৩২২ অর্থবিচ্থা 


আর একটি প্রতিপাগ্ বিষয় হইল যে খাজন৷ দামের অংগীভূত নহে-_কারণ, চাহিদা বৃদ্ধির 
ফলে ফসলের মৃল্যবৃদ্ধি হওয়ার জঙ্ই খাজনাঁর উদ্ভব ও বুদ্ধি ঘটে এবং এই কারণেই 
পাপ্তিক জমির উপর কোন খান্দনা দেওয়। হয় না। 
আধুনিক অর্থবিগাবিদগণ রিকাঙোর উপপ্রি-উক্ত তত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া 
. লইলেও ইহার কতকগুলি বিদ্ধ সমালোচনা করিরাছেন। 
পাহারা প্রথমত, বলা হয় যে জার মৌপিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া 
শক্তি বলিয়! কিঢ়ই নাই কিড়ই নাই । নিয়মিত কৃিকার্ধের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি 
্‌ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । অপরদিকে মানুষ সার প্রয়োগ, 
সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির ঘারা জমির উৎপাদিকাশক্ডতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 


২। ক্রমহ্ানমান বিতীরত, শুধু বিভিন্ন জমির উবরতাশক্তির পার্থক্য হেতুই 
উৎপাদনের জন্যও খাজনার উদ্ভব হয় না; একই জমিতে ক্রমস্রাসমান উৎপন্নের 


খাজনার ভব হয বিধির ক্রিয়ার ফলেও ইহা হইতে পারে । 


তৃতীরত, রিকার্ডে। -ষে প্রান্তিক জমির কল্পন। করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত । কোন 
জমি কোন বিশেব ফসল উৎপাদনে শিযুক্ত থাকিলে উহা। 
প্রত্তিক বলিয়। গণ্য হইতে পারে? কিন্তু ইহা অন্ত এক কার্যে 
ব্যবন্জত্‌ হইলে ইহার উপর উদ্ুত্ত বা গাজশার সাক্ষাৎ মিলিতে 
পারে। কোন জমিতে ধান] উৎপন্ন হইলে উহাতে মাত্র উৎপাদন-ব্যয় পোবাইতে পারে, 
কিন্তু গম উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কুলাইয়া৪ কিছু উদ্ত্ত থাকিতে পারে । 
পরিশেষে, খাজন! দামের অংগীভূীত নহে বলিয়। প্িকার্ডোর 
মে-গভিমত, আবনিক অর্থবিগ্ভাবিদগণ তাহারও বিরোধিতা 
করেন। .এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে । 
ছুড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ব (7108] 017 71002া7 [106015 ০৫ 
[610 ) £ রিকাডডৌব মতবাদের সংশোধিত রূপই চুড়ান্ত বা আধুশিক খাজনাতত্ব । 
সংক্ষেপে ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় £ খাঈন। উৎপাদ্কের উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই 
রাজন নয়। উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জাই ইভা 
পীমাবদ্ধঠাঁর জগত উদ্ভব হয়। জমিগন ক্ষেত্রে যোগান প্ররুতি দ্বারা সপ্পূ্ণ শিিষ্ট এবং 
খাজনার উদ্ভব হয় জমি ক্রেমহাঁসমান উৎপন্নের স্তরের অধীন বলিয়। উত্পাদকের 
উদ্ধত্তের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির 
প্রয়োজন হইলে লোকে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে 
পারে, অথব: অপেক্ষাকৃত নিকুষ্ট জমি কুধিকার্ধের অধীনে- আনয়ন করিতে পারে। 
বিশেষ ক্ষেত্র কোন্‌ পন্য! অবলম্বন কর] হইবে তাহা নির 'করে ক্রমহ্াসমান উৎপন্ের 
বিধির হার ও শিরু্ট জমির উৎপনের্‌ হান্দের,পার্থক্যের উপর | শ্রম ও মূলধন বাব্দ 
১৯০ টাকা একই জমিতে গ্লিতীয়বার নিয়োগ করা হইলে যদি ২০কুইন্টাল ফসল উৎপন্ন হুয় 
এবং জীংটাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে নিয়োগ করিল যদি ২৮ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় 
ভব ্বাধক প্রথম পস্থীই অবলম্বন করিবে । এ-ক্ষে্রে প্রথম শ্রেণীর জি হইতে প্রথম 


৩। প্রান্তিক জমির 
কল্পনা ভূন 


৪1 খাজনা দামের 
অংগীভূত হইতে পারে 


খাজন। ৩২৩ 


দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় দফা শ্রম ও 
মূলধন নিয়োগের ফলে 'প্রথমন্রারের দরুন উদ্ত্ত হইবে (২৫ কুইণ্টাল--২০ কুইণ্টাল- ) 
নর কুই নাল ফলল। ইহাই এই জমির খাজনা, তাহা কৃষক ব। জমির মাপিক যে- কেহই 
করুক ন| কেন। 

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক €(২6156077 1১61/0610 [২০706 2170. 
715০6) 8 রিকাোর তত্ব অন্ুলারে খাজনা দামের অংশীভৃত নহে । কিন্ত তাই 

ৃ বপিরা ইহা মশে করিলে ভূল হইবে বে খাজন| ও দামের মধ্যে 
দামণুদ্ধির ফলেই ০ জারির ররর ৯৫০ 
বাজনার কোন অম্পর্ক নাই। দাম বুদ্ধি পাইশেই শিকুষ্ট হইতে পিকু্টতর 
বৃদ্ধি পটে জমি ক্লধিকানের অধীনে আশয়ণ কর। হয়। ইহাকে ব্যাপক 

রুধিকার্ম বলে। ইঠার ফলে উত্কুষ্ট জমিতে খাজনা উদ্ভুন হয় 
এবং ক্রমশ ইহা নুদ্ধি পাইতে থাকে । 

'আধুশিক অর্থবিষ্ঠাবিদগণ বলেন, খাকচ্ছনা দামের অংগাডৃত হয না-_-এইঈপ 'অভিনত 
ও্রাকাশ কবাও সর্বাবস্থায় ঠিক শয়। জনি নাশা কার্ে বাধহত হয় বলিরা একটি ৩ৎপাদন- 
শেত্র হইতে সরাইর! উহাকে অন্ত উৎপ|দনঙ্গেনে শিণুক্ত করিলে দাম বাবদ কিছু 
দিতে হয়। এই দামই খাজনা এবং ইই| উৎপাদন-বায়ের অংশ হিসাবে পরিগশিত 


খাজন! দাগের হয়। ফলে ইহ| দামের অংগীভত হর । প্ররুতপক্ষে, দাম চাঠিদ। ও 
অংগীভূতও হয় যোগান দ্বার। শির্ধাপ্িত হয় বা পা যোগাশ চাহিদার 
তুলনায় স্বল্প হইলে হে উতপাদনকার্নে টঠাঁকে ব্যবহার 'কর।র জন্য সংগঠক্কে উঠার 


দাম দিতেই £ংইবে | এই দাম সে উৎপাদন-ব্যরের মধ্যে পরিবে এবং উতর দ্রব্যের দাম 
হইতে উহার সংকুলাশের ব্যবস্থা করিবে ! বেমন, কুক ঘদি কোন জমি হইতে ১০০টাকর 
ফসল পার, তবে তাহাকে উহার মধ্য হইতেই খাজন] দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
সুতরাং ব্যক্তিগত উত্পাদকের দিক হইতে খাজনাকে দামের অংগীভূত হইতে দেখা যার । 
* খাজনা ও জনসংখ্যার মগ্যে জ্ম্পর্ক (0015106010 7০6%92]% [২1076 
৪100 [১0011190600 ) £ জনসংখ্যাবুদ্দির সংগে সংগে ফসলের চাহিদা বৃন্ধি পায় 
বলিয়া দেশ ব্যাপক অথব। আত্যপ্তিক রুধিকাধেব পথে অগ্রসর 
হইতে বাধ্য হয়।* উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম 
হারে ঘটিতে থাকে । স্থতরাঁং উৎপাদকের উদ্বন্তের উদ্ভব হয়। 
জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে উৎপাদকের-উদ্ন্ের পরিমাণও তত বুদ্ধি পাঁয়। 
ভারতে খাজনার প্রন্কাতি (90012 01 [২610 1] [0018 ) £ 
রর রিকার্ডের তত অনুসারে খাজন৷ শুধু প্রতিযোগিতা ছারাই নির্ধারিত 
অন্রারে খাজনা মাত্র হয়| , ক্ুষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে উতৎপাদকের উদ্ব.ত্তের 
প্রতিযোগিতা দ্বারাই সমন্তটাই জমির মাণিকের শিকট চলিয়া যায়।' আবার জগির 
নিখারিত হয় মালিকদের মে) প্ররতিষোগিতার দরুন তাহারাও কৃষকদের নিক্‌ট 
হইতে উৎপাদকের উহ বের অধিক আদায় করিতে পারে না |] 


ঞ্* ৬১ পৃ] েখ। 


জনসংঞ্া। বৃদ্ধির ফলে 
খাজন] বৃদ্ধি পায় 


৩২৪ অর্থবিস্ধা 


ভারতে কিন্তু জমির খাজনা" এইভাবে নির্ধারিত হইত না। হিন্দু ও মুসলমান 
আমলে উৎপ্রন্ন ফপলের একাংশকে খাজন] হিসাবে গণ্য করা হইত। ব্রিটিশ আমলের 
প্রথম যুগে এই প্রথাই প্রবতিত ছিল। পরে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী প্রতিযোগিতার 
নীতি প্রবর্তন করে। প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে খাজনা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় রুষকগণ বিশেষ দর্দশাগ্রস্ত হইয়। পড়ে । তখন আইন প্রণয়ন দ্বার] খাজনা- 
বৃদ্ধি নিয়ন্থণ ও খাজনাহ্বাসের ব্যবস্থ। করিতে হয় । এইভাবে ভারতে জমির খাজনা_ 
ভারতে কিন্ত ইহ। (ক) প্রথা (০05012.), (খ) প্রতিযোগিতা (00707261610 ) 
নির্ধারণ করে ১। প্রথা, এবং (গ) আইন (16515126100), এই তিনটি শক্তির ফল 
২। প্রতিযোগিতা ও হইয়া দড়ায়। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যস্থার অধীনে আরও 
0 আইন প্রণয়ন করিষা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্বাসের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। এই কার্য সমাপ্ত হইলে ভারতে খাজন] নির্ধারণে আইনের ভূমিকাই 


সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাড়াইবে | 


০ 


হক্ষিগুলান্ 


খাজন! দুই রকমের হইতে পারে_-(ক) চুক্তি অনুযাঁধী খাজনা, এবং খে) অর্থনৈতিক খ।জন1। 
অর্থবিদ্যায় অর্থ নৈতিক খাজনা লাই আলোচনা, করা হয। অর্থনৈঠিক খাজনা হইল “উৎপাদকের 
উদ্ধত্ত'। উৎপাদকের উদ্ধন্ত বিতে মোট উৎপন্ন হইতে উৎ্পাদন-ব্যয় (স্বাভাবিক মুনাফা সমেত ) বাদ 
দিয়া যাহা থাকে তাহাকে বুঝায়। 

থাজন! সম্বন্ধে রিকাঁডোর তত্ব £ খাজনাতত্বের প্রথম ব্যাখা! করেন রিকার্ডে!। রিকার্ডোর মতে, 
জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ৎপাদিকাশক্কির জন্ত দেয় অর্থ ই খাজন| | খাজনার উদ্ভব হয় ঠিনটি কারণে £ 
(১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধ তা, (২) বিভিন্ন জমির উর্বরভাশক্তিতে পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্।সমান বিধির 
কার্যকারিতা । তৃতীয় কারণটির জন্য সমাজকে বিভিন্ন জমি চাষ করিতে হয়; ফলে দেখ! যায়_-উৎপন্ 
ফলে পার্থক্য । এই পার্থক্যের পরিমাণই খাজনা । 

উদাহরণের সাহাযো এই ততব্বের ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমে যখন জনসংখ্যা পরিমিত এবং থাছ্া্রবোর 
চাহিদা স্বল্প থাকে তখন সর্বোৎকৃষ্ট জমিই চাষ কর! হয। পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কৃষির অধীনে আনয়ন 
করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ্বত্ত' বা খাজনার উদ্ভব হয়। যে জমিতে কৌন ডদ্বত্ত থাকে না 
তাহাকে প্রান্তিক বা! খাজনাহণন জমি বলে পিকাঁডোর মতে, খাজন] দামের অংগীভূত নহে। 

নানাক্কাবে রিকার্ডোর তত্বের সমালোচনা! করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তইল 
(১) জমির মৌলিক বা! অবিনশ্বর শক্তি বলি] কিছুই নাই ঃ (২) মাত্র বিভিন্ন জমি চাষ করিলেই খাজনার 
উদ্ভব হয় না, একই জমিতেও খাজন! উদ্ভত হইতে দেখা যায়; (৩) প্রান্তিক'জমির কল্পনা ভূল; এবং 
(8) কয়েক ক্ষেত্রে খাজন] দামের অংগীতৃত হইতে পারে। 

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ব £ এই সমালোচশার ভিত্তিতে যে চুড়ান্ত খাজনাতত্বের ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে তাহা অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। ক্রমহ্াীসমান 
উৎপরের বিধি এই ফীমাবদ্ধতাএই একটি দিক । 
০ খাজনা ও দাম £ দামবৃদ্ধির ফলে খাজনারউত্তব হয় ও বৃদ্ধি ঘটে। হৃতরাং খাজনা দামের মৃত 
নে সন্ত কেক ঙগেত্রে ব্্জিপাত বাবসায়ীর দিক দিয়া ইহ! অংগীতৃত হয়। 
' * কারন গু জননংখ্যা ঃ পসংখযাবৃদধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পান, 






মজুরি ূ ৩২৫ 
ভারতে খাজনার প্রর্কৃতিঃ রিকার্ডোর তত্ব অনুসারে খাজনী! মাত্র প্রতিমোগিতা দ্বার] নির্ধারিত হয় ।, 
তারতে কিন্ত থাজনা নির্ধারণ করে ভ্রিনটি শক্তি-_মথা, কে) প্রথা, খে) প্রতিযোগিতা ও (গ) আইন। 


প্রশ্নোত্তর 


1. 1919617017015]) 100650৩0000 1300 0150. 000077027010 1360৮, 0০ 000৬৮ 
17007801710) 13011, 071/1758,608. 


চুক্তি অনুসারে খাছনা এবং অর্থনৈতিক থাজনাগ মধো পার্থক্য নিদেশ কর। কিভাবে অর্থ নৈতিক 


থাজনার উদ্ভব হয তাহ] দেখাও । [ ৩১৮-৩১১ এবং ৩২২-৩২৩ পৃষ্ঠা ] 
2, 121)15115 11980 078 22000015 01 1১00, 58115৮08৮15 91160৮ 01109 70769559 
০1901১17110] 01) 1078 % (6. 0, 1902598 ) 


গ্রিকাোর খাজনাতদ ব্যাখ্যা কপ। খাভনার উপর ভননংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল দেগা যায? 
| ৩১৯-১২১ এবং ৬২৩ পৃষ্ঠা ] 


3... 101507093 11)0 91111. 8000 91701760700 ৮101761010৮ 15 1006 00612110061 11 
17701 ? (0. 0. 1929) 


খাজনাপ্র চক্র ও প্রাকুতি মন্বন্থে অচিন] কপ। ভারতে খতন! কিং শানে নবাগত কয ? 
[ইংগিত £ খাজনার প্রর্তৃত বদিতে অর্থ পৈঠিক খাডনা॥ প্রনৃতি বুস্ঝায়।£" 
(৩১৮-৩২১, ৩২২-৩২৩ এবং ৩২৩-৩২৪ পৃ) ] 


এ, 1350817)011)6 0100 00010906500 1)9৮%/ 9০ 70200 280 177000, 
(11. 9. (11) 00201), 1961] ) 


খাঁজন! ও দ্রব্যের দামের মধ্ো সম্পক ব্যাখা। কর। | ৩১৯ ৩৯১ এবং ৩২৩ পৃ ] 
5, 12701810100 08609 01 5150010021010 7২0186+- ০০০| খে) 00শো" 21860 6106 10709 
01 8 20100115001 (10, 9. (9) 1961] ) 


অথ শৈতক খাজনা'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর ॥ খীঁজন। কি দ্রবোর দামের জগ্ুভু্ত হয়? 
[ '১৮-৩১৭ এবং ১২৩ পৃষ্ঠা । 


6. 19106 21500101010 13977. [15010990170 ০0606 01 1170 [)76880700 [0০1)- 
18670 07) 101). (13, ১. (010) 1962 ) 


'অর্থ নৈতিক খাজনা'র সংজ্ঞা নিদেশ কর। খাজনার "পর জনসংগ্]!পদ্ধির কি ফল হয়, তাহা দেখাও । 
| ৩১৮-৩২১ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠা ] 


* পনিহস্ণ অনমথযাল 


& 95 ) 
আখিক রি এন টিন মি (17/0010)65 ৬৬৪০5 210 1২6৪] 
৬৪265 ) £ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত 
হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আখিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য 
অনুধাবন করা প্রয়োজন । শ্রমিককে যে মী মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক, 


মজুরি: দেওয়া হয় তাহাই তাহার আধিক মজুরি । . এই যদ্ুরির বিনিময়ে শ্রমিক 
তাহার ভোগ্যত্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার-মন্ভুরি আংশিকভাবে াকষায়, 


২২৬ অর্থবিস্তা 


এবং আংশিকভাবে গগিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক 
যে-সকল দ্রবা ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্ররুত মঞ্জুরি। আথিক 
মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মস্তুরি অধিক হইতে পারে_-কারণ, শ্রমিক হয়ত' বিনা 
পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সন্তায় খাগ্চদ্রধ্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুষোগন্থুবিধা 
পায়, ইত্যাদি । 

প্রত মঙ্গুরি নির্ধাবণ করিতে হইলে আাথিক মঙ্ছুরি ব্যতিরেকে নিয়লিখিত বিষয়- 
গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 

অস্থারী চাকরির আথিক মজুরি 'আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলে স্থারী চাকরির 'মল্প 
আদল মজুরিকি কি মন্জুরি শ্রেয়। ইহাতে প্ররুত মজজুত্রি অনেক বেণা। কারণ, 
বিষয় দ্বারা নিগারিত হয অন্তাঁধী চাকরির স্থারিতহ নাই বলিয়! শ্রমিক যেকোন সময় 
বেকার হইয়া পড়িতে পারে । ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে । 

'ষে-সকল চাকবিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে ( যেমন, শিক্ষকদের গৃহ- 
শিক্ষকতার কার্ণ বা খিগ্বিষ্ঠালর়ের বাত্সরিক পরীকার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, 
টাইপিষ্টদে দৈনিক কার্ের পরে অন্তর কিছু উপত্রিকাঙ্গ ইন্যাদি ) সেই সকল 
চাকরিতে প্রক্কত মজুরি বেশী। ইহা বাতীত "নেক চাকরিতে অন্যরকম সুবিধাও 
দেওয়া হয়__যেমন, পূর্বোপ্রিখিত বিনা পয়সায় বমবাসেব স্থাণ, সম্তায় খাগ্দ্রব্য, বিনা- 
মূল্যে চিকিৎসার স্রনোগ, [শামুল্য রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন্‌, পারিবারিক 
পেনসন্‌ ইত্যাদি নানারকম সুবিপা দেএয়। হয় । এ সকল চাকরিতে আথিক ম্ভুরি 
অপেক্গারত অন্ন হইলেও প্ররুত ন্ডুরি অধিক! অগ্লীতিকর কার্ধ বা আয়াসসাধ্য 
কার্ষের__থা, ইঞ্জিনচালকের কাধের আধিক মজুরি অধিক হইলেও প্রত মজুরি 
কম-_কারণ, তাহারা দীর্ঘদিন ধিয়! কাজ করিতে পারে না বপিরা মারা জীবনে মোট 
উপার্জন কম করে। 

প্রত মজুরি দেশের আর্থ নৈতিক বস্ত। এবং বিশে করিয়। জিশিসের মৃল্যস্তরের 
উপর শিভর কবে। বর্তমানে ৫ টাক। দিরা নে ভোগাবস্ত ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে 


আনল মজুরি বা শ্ম- তাহ! 1 ১ টাকার এয ক করা চলিত | বাং যুদ্ধের পূর্বে বাহার। 
ভাবে শিভ: করে ১০০ টাক1স্উপার্জন করিত তাহাদের ধার ম্ভুরি ব্মানে যাহার! 
মূল্যস্তরের উপর ১০০ টাঁকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। 


অতএব ম্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যন্তরের পণ্রিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা 

বাড়িতে পারে । 
শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদেব আথিক মজুরির 
উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর । 


রি 
পা নি শ্রমিকদের, 'অবস্থ], ভুল ,কি মন্দ, ভাহাদের মজুরি যথেষ্ট কিনা 
বনযাতার মালের 
পরিগন্ক -  . ভু) বিচাঁর করিত হইলে - দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ 
সপ, ০74. সুর্যোগজবিধা এ দ্রব্যাদি ভোগ করিতে স্মর্থ। তাহাদের আধিক 


ক দেখি কদর প্রকৃত বা বিচাহ করা চন» ই 


মজুরি ূ ৩২% 


মজুরির; হার কিভাবে নির্ধারিত হয় £ ([70স্/ 19 017 [২৪6০ ০৫ 
৬৬৪০5 10667110106]? ) £ মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ব প্রচলিত 
আছে। তন্মধ্যে ছুইটিই বিশে উদ্লেখযোগ্য_(ক) প্রান্তিক উতপাদনতহ্, এবং (খ) 
জীবনযাত্রার মামতন্ব। 

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্র (7/916170]0190800৮1 7০015 ০1 
৬৬৪25) ? এই ভ্ান্গসারে ধরিয়া ল€রা হর যে তমের যোগান নিদিষ্ট এবং সকল 
আমিকই সমান দক্ভাসপর্ন । ইহার ফলে মজুরি শ্রমিকের 
প্রান্তিক উতপাদশ দ্বার| শির্ধ।রিত হয় এবং সকল শ্রমিক একই 
মরি পায়। অতএব, মজুণি হইল সবাপেগ্গা কম উত্পাদনশীশ 
শ্রমিকের (15756 707:0900001০ ৬0101 ) উত্পাধনের সমান । | 

শমের চাঠিদ] স্থট্টি করে শিয়োগকত।|। শ্ৃতরাং শিয়োগকর্ত। নে মজুপি দিতে 
রাজী থাকে তাহাই আমের চাহিদা দ|ম (1)61777100 00106)1 €ভোগাদ্রব্যের ক্ষেতের 
হায় শ্রমের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চাঠ্দা-দামে বিভিন্ন পরিমাণ অমের চাঙ্দা থাকে । 
নিরোগকত্তা ক্রমাগত আমিক নিয়োগ করিরা গেলে জমহামমান 
উৎপন্েের বিধির জিয়ার জন্য আমিকের প্রান্তিক উত্পাদন ক্রমশ 
কমিতে থাকে ; ফলে আমের চাহিদ|র পরিমাণও কমির। যায়। 
কমিতে কমিতে প্রান্তিক উৎপাদন এমন এক "অবস্থায় &আসে যেখানে উহা বাজারে 
প্রচলিত মজুরির সমাণ হয়। ইহার পর আরও শ্রমিক শিযোগ কৰিলে শিয়োগকর্তার 
লোকসান হইবে । জুতরাং সে সেইখানেই থামে । সকল শ্রমিকের দশ্ন্ত। সমান 
বপির। এই গ্রান্তিক শমিকের উৎপাদনই মজুরির হার শির্ধাপ্িত করে। 

ধর| থাউক, কোন শিয়োগকর্তা ইতিমধ্যেই ৯* জন নিক শিলুক্ত কাররাছে, এবং 
আরও শুক ব। একাধিক শ্রমিক শিশুক্ত কা হইবে কিনা তাহাই তাহার সমস্তা | এই 
ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ৯১-তম, ৯২-তম ইত্যাদি আমিক শিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন 
কিরূপ হইবে তাহা ফি্গাব করিবে । যদি ৯ জন শ্রমিকের প্রান্তিব্দ উৎপাদন ৪০ 
টাকা, ৯১ জনের প্রাপ্থিক উত্পাদন ৩৫ টাকা এবং ৯২ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩৯ 

টাকা হয় তবে ৯২ জন অআমিককে নিয়োগ করিতে গেলে সংগঠক 

, এ শেষ শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না) 
৯১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিলে অবশ শেষ ব] প্রান্তিক শ্রমিককে ৩৫ টাকা করিয়া 
মজুরি দেওয়া যায়। ধরা বাটক, ৯২-তম শ্রমিক ৩০ টকা. মজ্ুরিতেই কাঙ্গ করিতে 
রাজী হইল। তখন সকণ শ্রমিককেই এ মজুরি লইতে হইবে-__কারণ, তাহারা সকলে 
সমদক্ষতাসম্পন্ন। কেহ বদি উহার বেণা দাবি করে তবে সংগঠক তাহাকে বরখাস্ত 
করিয়া অন্ত একজন শ্রমিককে নিুক্ত করিবে: ১৯, ৬ 
এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিকরা-এ ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন; রর 
ইহার কারণ* বুনে অন্ত কোন শিল্প বা. শিলপ-প্রতি্ান ইহার অবিক.মভুরি দিছে না 


প্রান্তিক উৎ্পাদন- 
তের নংক্ষি নার 


প্রান্তিক উৎ্পাদন- 
তত্বেগ ব্যাখ্যা 


উদাহরণ 


৩২৮ অর্থবিদ্া 


সংগঠক বা নিয়োগকর্তীগণের মধ্যেও প্রতিযোগিত! বর্তমান থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে 
: প্রান্তিক উত্পাদন সমান হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
উজ উত্পাদন অধিক থাকে তাহা আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মুনাফা 
ক্ষেত্রে সমান হইবে. বাড়াইতে আগ্রহশীল হয় | কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে 
প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসে । এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে । ভারসাম্য অবস্থায় 
মজুরির হার প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদনের সমান হয়; এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয় । 
জসমালোচন। £ প্রান্তিক উতপাদনতত্তের প্রধান ক্রুট হইল যে ইহা শ্রমের যোগান 
নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়! পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্দিষ্ট হইলে উহার দাম যেমন 
প্রান্তিক উপযোগ দ্বারাই নির্ণীত হয়, তেমনি শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে মজুরি 
প্রধানত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারাই প্রভাবান্থিত হয়। 
ইহ! লোগানের দিকে কিন্ত শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে- প্রান্তিক 
দৃষ্টিপাত করে ন! রি 
উৎপাদন অতি অল্প বলিয়৷ শ্রমিক অন্ন মজুরিতে কাজ করিতে 
রাজী নাও হইতে পারে । এরূপ ঘটিলে নিয়োগহ্াসের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি 
পাইয়! মজুরির হার বাঁড়াইয়৷ দিবে । স্থতরাং মন্ভুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে শুধু শ্রমের 
চাহিদার দিকেই দৃষ্টি দিগ্রে চলিবে না। উহার যোগানের দিকও বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে | 
জীবনযাত্রার মানতত্র (9৮৪ণুজান 02171106000: ০৫ 
ড৬/৪£০3 ) £ শ্রমের জীবনযাত্রার মানতত্কে এই যোগানের দিকেরই বিচার করা হয়। 
প্রাচীন অর্থবিষ্ঠাবিদগণ মনে করিতেন যে মন্তুরি শুধু জীবনযাত্রার মাঁন দ্বারাই নির্ধারিত 
হয়|. যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি শ্রমিকরা যে জীবনযাত্রার মাপে অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখিবার 
সমান ন! হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সে মজুরিতে কাঁজ করিতে রাজী হয় না। ফলে 
শ্রমের যোগান কমিয়! যায় এবং নিয়োগহাসের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 
স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হয়'। 
এই তন্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা! যোগানের দ্িকটাই দেখে চাহিদার 
অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে ন|। 
উপসংহার 2 উপসংহার হিসাবে আমর] বলিতে পারি ষে প্রান্তিক উতৎ্পাদনতত্ব 
বা জীবনবাত্রীর মানৃতত্ব কোনটাই মজুরির হার কিভাবে "নির্ধারিত হয় তাহা পুরাপুরি 
িসিররী। ব্যাখ্যা করে না। মজুরি হইল শ্রমের দাম। সুতরাং ইহা ষে 
কিভাবে নির্ধারিত হয় কোন দামের স্তায় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে 
নিরূপিত হয়। চাহিদার দিকে মজুরির .ভধ্বতন মাত্রা হইল 
শুমের প্রান্তিক উৎপাদন এবুং ফোগানের দিকে নিতম্ব মাত্রা হইল শ্রমিকের জীবন- 
সাজার মান.বা জীবনযাকীর জন্ত ব্যয়। এই ছুই মীত্রার মধ্যে নিয়োগন্বর্থ! ও শ্রমিকদের 
'মৃরাফুরি-দার! মন্ুরি নির্ধারিত হয় । 


মজুরি ৩২৯ 


/ 


২/ শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি (8592 [01010)08 ৪0 ড/2£55 ) 2 শ্রমিকরা 
নিয়োগকর্তীর সহিত দর কধাকরি করে শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে । ইহাকে যৌথ 
দরাদরি (00112061৮62 13218110106 ) বলা হয় । নিয়োগকতা 
যৌথ দরাদিরি_ অধিকাংশ সময়ই শক্তিশাপী, তাহার সহিত এক! দরাদরি 
ইহার উদ্দেশ্য নি ০ হি 
করিয়া শ্রমিক পারিয়। উঠে ন। উপরম্ত, একদিন শ্রম না করিলে 
উহা! সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া! যায়-_ অর্থাৎ, রা পন কমহশণ অবস্থায় থাকিলে যে উপার্জন হ্রাস 
পায় তাহা কোন দিনই পুরণ হয় না। শ্রমিকদের অলস অবগ্কার বপিয়া থাকিবার 
সামর্থও কম। এই সকল ক জন্ঠ তাহার! পরম্পরের সহিত মিশিত হইয়! 
_ দরাদরির মাধ্যমে নিয়োগকততীর শিকট হইতে উপনন্ত মজুরি আদায়ের চে] করে। 
উপবুক্ত মদ্ভুরি বলিতে বুঝায় প্রান্তিক উৎপাদনের ধমান মজুরি। মঞ্ভুির উদর তিন 
মাত্রা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা নিরধারিত হইপেও নিযোগকতা সকল সময় 
অমিককে ইহা অপেক্ষা কম দিতেই চেষ্টা করে। শুমিক-সংঘের কাজ হইল ছূর্বল 
নিঃসহায় শ্রম-বিক্রয়কীরীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনেরঞ্দমাণ মজুরি আদায়ের 
প্রচেষ্টা করা। ইহা ছাঁডাঁও শ্রমিক-সংঘ অমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান 
ঘটাইয়া কৃত্রিম সংখ্যাক্পতার স্থষ্টি করে । ফলে শ্রমিকের মধ্যে যোগান কম হয় এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সন্ধি প্রাপ্তিক উৎপাদনের সমান হয় বলিয়া ইহাতে 
মজুরিও বৃদ্ধি পায়। 
মজজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই এমিক-সংঘের একমাত্র কার্য ৭ ;) উহার অন্তান্ত কাধও 
রহিরাছে। ৮ ঘ নানাভাবে আম-কল্যাণ (197007 ০1079 ) সাধন করে 
বং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরঙ্গনের ব)বস্থা করে । অতএব, বলা যায় 
শশিকসংখের সংজ্ঞা যে শমিকদের আক অবস্থার উন্নয়ন, শ্রম-কল্যাণসাঁধন ও 
অন্তান্ঠভাবে শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদের যে স্থায়ী সংগঠণ থাকে তাহাকেই 
শ্রমিক-সংঘ বলা হয়। 
মোটাটিভাবে দেখিতৈ গেলে, শরমিক-সংঘের কানাধলী ছুই প্রকারের £ (ক) 
শ্রমিক-সংঘের দুই পৌন্রাপ্ঘমলক কায (86011 10100010155 ), এবং (খ) সংগ্রাম- 
প্রকার কাধাবলী মূলক কাধ ([011108001000700101)9 )| 
সৌন্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কণ|ণের জন্ যে-সকল কার্য সম্পাদন করা 
হুয় তাহাদের বুঝার_্যথা, নৈশ বিগ্ালরের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাণ্ুদের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসাপয় স্কাপন ও 
পরিচালনা, খেলাধূলা ও আগোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক 
শ্রমিক-সংঘ সম্প্রতি এই সকল দিকে দৃষ্টি দিয়াছে। 
গ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্ধের সর্ভাবলীর 
উন্নয়নসাধন। *ইহার মধ্যে আছে "ন্ভুরি ও "মাগ.গি ভাতা বৃদ্ধি,* 
নামমূূক কার : ৬ শ্রমের" সমযহাস, কারখানার পারিপার্থিক কবস্থার উন্নয়ন, নিরোগ-: 
স্কাস বা ছাটাই-এ বাধা দেওয়া, ইত্যাদি . 


সৌন্রাত্রমূলক কার্ষ 


৩৩০ অর্থবিদ্তা 


যৌথ দরাদরির জন্য অমিক-সংঘ যেসকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে 
(ক) কথাবার্তা চালানো! (55০96186107), (খ) দাবি পেশ ও আপোঘের প্রচেষ্টা 
(0:0101117000 ), (গ) সালিলী বিচার (4191080108 ), 
এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান । ধর্মঘটই শ্রমিক-সংঘের শ্রেষ্ঠ ও শেষ 
হাতিয়ার ; ইহার দারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হম । সুতরাং 
এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রনিক-সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় । ধর্মঘট 
ব্যর্থ হইলে শ্রমিক-সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে । স্মরণ রাখিতে" হইবে যে ধর্মঘটের 
মাধ্যমেই হউক আর অন্ত পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক-সংঘ কখনও প্রান্তিক উৎপাদনের 
অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়াগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপাদনের 
অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবনায় বন্ধ করিয়া! দেওয়া ছাড়া 
গত্যন্তর থাকিতে পারে না। 


আপেক্ষিক মজুরি (7২6180০ ৬/9৫65) £ আপেক্ষিক মজুরি বলিতে 
বুঝায় বিভিন্ন উৎপাদণক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ষদি 
অবাধ প্রতিযোগিতা চালু থাকে এবং শ্রম যর্দি সম্পূর্ণ গতিশীল 
হয়__মর্থাৎ, শ্রমিক যদি এক কাজ হইতে সহজে অন্য কাজে 
যাইতে পারে_-তবে সকল ক্ষেত্রেই মজুরির হার এক হইবে। 
দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাঠ়িদ। বাঙিলে নকল উকিল যদি ইঞ্সিশিয়ারের কাজ করিতে 
মজুরির হারে পারেন-_তবে ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের উপার্জণে কোন পার্থক্য 


যৌথ দরাদরির পদ্ধতি 


আপেক্ষিক মজুরি 
বলিতে কি নুঝায় 


** - শর 


তাএতদ্যের কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হয় না বপিয়াই মজুরির হারে , 


তারতম্য দেখা যায়। 
যে-যে কারণে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বা শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা! 
থাকে না তাহার মধ্যে শিয়লিখিন্গুলিই প্রপান £ 


(ক) কার্ধের সাধারণ আকর্ষণ £ঃ যে কাঁজ যত বেণা. অপ্রীতিকর তাহার মজুরি 
তত অধিকূ। সাধারণ মজুর অপেঞ্চা মেথরকে বে বেশী প্রারিশমিক দেওয়] হয় ইহাই 
তাহার কারণ। শিক্ষকতা কতকটা প্রীতিকর বাঁলয়া শিক্ষকদের বেতন অন্তান্ত শেণর 
লোকের তুলনায় কম। 


(খ) অন্থুধালন বা শিক্ষানবীসকার্ষে স্থবিধা-অস্থৃবিধা £ যে কার্য অন্্শীলন করা 
যত কঠিন, যত ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ তাহার মজুরিও তত অধিক হইবে । ইঞ্জিনিয়ার 
বা ডাক্তার হইতে বন অর্থ, সময় ও পরিশ্রম লাগে । সেইজন্য তাহারা সাধারণ গ্রান্ুয়েট 
হইতে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন। এই কারণেই আবার দক্ষ শ্রমিকের মরি 
অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক হয় 1 


: (গ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা £ 'ফে:সকল কারনে নিয়োগ. নিয়মিত তাহাদের” 
১ অপেক্ষার স্ব হয়। রাজমিস্ত্রীকে ব্হসরে কাক, মাস বপিয়া থাকিতে হয় 
, ব্ণিযা ্বাডাবিকভাবেই সে অপেক্ষার অধিক মন্ছুরি দাবি করে। ব্মপূরপক্ষে,ষে অয, 
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কারখানায় সারা বৎসর ধরিয়া নিপৃক্ত থাকে সে অপেক্ষাকৃত স্বপ্ন মজুরিতে কাজ করিতে 
রাজী হয়। * | 

(ঘ) দায়িত্বাল বা দায়িত্বশৃন্ত কাছ £ কার্ন দারিত্বণাল হইলে ম্জুরিও অধিক 
হইবে। খাঙ্জাঞ্চির কার্ণের মজুরি বেশা, কারণ ইহাতে দারিত্ব আছে) অপরদিকে * 
যে-কেরাণী শুধু চিঠিপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করে ( 5528601797 ) তাহার কাজ কতকটা 
দায়িত্বশৃন্ত বলিয়া তাহার মজুরিও কম। 

(উ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা £ ভবিষ্যাৎ উন্নতির সন্তান থাকিলে লোকে 
বঙমানে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হয়। এইজন্য শিক্ষানবীনরা 
( ৪012:21)0159) সামান্ত ভাতাতেই কাজ করে ; আইন-বাবসায়ীদিগকেও প্রথম প্রথম 
সামান্ত পারিশ্রমিকে ও বিন1-পারিশ্রমিকে কার্য করিতে দেখা যায় । 

(চ) আঞ্চলিক কারণ £ আঞ্চলিক কারণেও মন্ভুরির হারের তারতম্য দেখা যায় । 
যে ব্যক্তি সহরে বাস চালাইয়! থাকে সে পল্লীগ্রামের বাসচালক অপেক্ষা অপ্রিক বেতন 
পায়; সহরের দিনমজুর পন্লীগ্রামের দিনমজজুব হইতে অপিক* মঙ্ছুরি পার। আবার 
আসাম, মণিপুর, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মজুরির যে-হার তাহা অপেক্ষা 
পশ্চিমবংগ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে মজুরির হার অধিক । 

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইল তাহারা শ্রমের যোগান শিরন্বণ করে বলিয়াই 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য দেখা যার়। যে উঠপাঁদন ও ব্যখসায়ের ক্ষেত্রে 

শ্রমের যোগাশ অধিক সেখানে মজুরির হারও কম। শিক্ষক বু 
০৮ সংখ্যায় পাওয়া যাঁয় বশির! শিক্ষকগণ অন্তান্ত তেণীর তুলনায় স্বল্প 
মজুরি অধিক হয়. পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য হণ 7 কেরাণীর কাধের জন্য শ্রমের 
যোশীন অধিক বলিয়া কেরাণীর বেতন অধিক হুয় না। অন্রূপ- 
ভাবেই চাহিদার তুলনায় যোগান 'অরিক বলিয়। গ্রামাঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে মজুর্সি কম 
এবং নগণরাঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলে মজুরি বেশী হয় । 
ভালাতি মজুি (৬/2£০5 17) [17019 ) £ কিছু দিন পূর্বেও ভারতে মজ্জুরি- 
সমন্তা বলিয়া বিশেষ কিছু*ছিল না, কারণ তখন অবিকাংশ লোকই ছিল স্বয়ংনিধুক্ত 
(51621019560 ) 1. ক্রমে শিল্পপ্রসার ও ভূমিহীন ক্লুষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে মজুরি নির্ধারণের সমস্তাও আসিয়া দেখা দে 

ভারতে শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা কম মজুরি পাঁয় রুধি-শরমিকশেণী । তাহাদের জীবন- 
যাত্রার মান বলিয়। যদি কিছু থাকে তবে তাহা! হইল ন্যুনতম জীবন- 
ধারণের মান ( 0110100107-500515607.56508100910 )1% পরের 
কাছে খাঁটিয়া কোনমতে জীবনধারণ করিতে-প্ারিলেই তাহারা যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। 


কুষিশ্রমিকর মজুরি 


নগরাঞ্চলে শ্রমিকের নগরাঞ্চলে মঙ্জুরির হার অপেক্ষ্টা্কত অধিক হইলেও অনেক 
মজুরি . ক্ষেত্রে উহা" এখনও নানতম পর্যায়ে গৌছায় নাই। এই 


কারণেই বর্তমানে ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের প্রচেষ্টা চলিতেছে । ৯৯৪৮ সালের ন্যুনতম 
শত ৪০ গৃটাদেখ। ": চে 
চলত, পোর্থঃ--২২ 
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মজুরি আইন (1৬10100]) ড/৪693 4১০0, 1948 ) দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন 
শিল্পক্ষেত্রে নুনতম মজুরি ধার্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।' পশ্চিমবংগে চাউলের কল, 
মরদার কল, তৈলের কল, চর্মনির্যাণ কাধ, চর্ষশোধন কারখানা প্রভৃতির বেলায় ইহা 
নির্ধারিত হইরাছে। তবে সকল ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি ধার্য করিতে এখনও বেশ 
কিছুদিন সময় লাগিবে বপিয়া মনে হয়। উপরন্থ, ন্যুনতম মজুরি ধার্য করাই যথেষ্ট নহে, 
উহা! যাহাতে কার্ধকর হয় তাহাও দেখিতে হইবে । এ-কার্ষে যে আরও অপিক সময় 
লগিবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
ন্যুনতম মজুরির পর আছে স্তাষ্য মজুরির প্রশ্ন । বস্তত, ন্যুনতম মজুরি জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়নের প্রথম সোপান মাত্র, পরবর্তী এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর হইল স্তাষ/ মজুরি 
ধার্মকরণ। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্তাষ্য মজুরি ার্ধের 
1 নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আশা করা যায়, নুযনতম মজুরি ধার্যের 
মজুরি ধাখ করা | 
| কার্ণ কিছুদূর অগ্রসর হইলেই .সরকার ন্যায্য মজুরির প্রতি দৃষ্টি- 
নিঙ্গেপ কৰিবে। 
ভারতে শ্রামক-সৎঘ (73206 [01510175 11) [17019 ) £ ভারতে শ্রমিক 
আন্দোলন ও শ্রমিক-সংদের প্রসার অপেক্ষারুত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা । প্ররূতপক্ষে 
শ্রমিক আন্দোলন সুক হয় (প্রথম বিশ্ববুদ্ধের পর হইতে | 
ভারতে শ্রমিন-সংঘ 8 কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা দেখা! দেয় £ 
প্রথমত, এ-দেশে এখনও স্ছারী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পে যাহারা 
শরমিক হিসাবে কাঁজ করে তাহাদের অনেকেই গ্রামবাসী এবং 
ভারতে অশিক-সংগ . সুবিধা পাইলেই গ্রামে ফিরিয়া যায়। ফলে তাহারা শ্রমিক-সংঘের 
আন্দোলনের অহ্থবিধা 
্‌ সহিত বিশেষ জড়িত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়ত, শ্রমিকরা বিশেষ দরিদ্র এবং তাহাদেব সময়ের অভাব । দারিদ্র্যের জন্য 
তাহারা সংঘের চাদা ঠিকমত দিতে পারে নাঃ এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিতে হয়বলিয়া তাহারা সংঘের কার্ষেও যোগদান করিতে,পারে না। 
তৃতীয়ত, জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে 
এঁক্যসাধন কঠিন হইয়া পড়ে। উভিঝ্যাবাসী শ্রমিক বাঙালী শ্রমিকের সহিত মিলিতে 
চাহে না; বাঙালী আবার অবাঙালীকে এড়াইয়া চলে ; ইত্যাদি । 
চতুর্গত, মালিকশ্রেণীও শ্রমিক-সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে । তাহারা মনে 
করে যে শ্রমিক-নংঘের একমাত্র কার্য হইল সংগ্রামমূলক | শ্রমিক-সংঘও যে শ্রমের 
দক্ষতাবৃদ্ধিতে শিল্পে শান্তি-প্রতিটা সহায়তা করে ভা তাহারা অনুধাবন করিতে 
পারে না। 
পর্চমত্‌, তারপর আছে শ্রমিকের ফাল অভাব ও অনৃষ্টবাদ। অশিক্ষার দরুন 
শুধ্িকদ্ের সঠিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না; জ্ছাগ্যের উপর নির্ভরপীল বণিয়া 
হারা যংবন্ধ হইয়া কার্য করিবার উপযোগিতা উপল করিতে-পারেনা। 





মজুরি ৩৩৩ 


ষষ্ঠত, আমাদের দেশের শ্রমিক-সংঘগুলি প্রধানত ধর্মঘট ও আন্দোলনের সংস্থা 
হিসাবেই কার্ধ করে ) সৌন্রান্ত্রমূলক কার্য তাহাদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘসমূহের পরিচালনা ও নেতৃত্ব ধাহারা করেন ভাহারা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বাহিরের লোক । 

উপরি-উত্ত কারণস্মূহের জন্ত ভারতে শরমিক-সংঘ আন্দোলন প্রসারলান করিলেও 
উহা স্ইগঠিত হইতে পারে নাই। এই সকল ভ্রটি দূর করিবার জগ্ত বওমানে পরিকল্পিত 
অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতির অধীনে নানারূপ বাধন] অবলম্বন করা হইতেছে । / 


সহক্ষিগ্ুসা বর ঃ 

আধিক মজুরি এবং প্রকৃত মন্ুরিঃ মন্তুরি হিসাবে বে টাকাকড়ি পাওষা াষ তাহা আঙ্গিক মজুরি) 
ইহার বিনিমযে যে ভ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারা দায় তাহা হইল প্রকৃত ম্ুদি। প্রকৃত মজুরিই 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক এবং ইহ। আথিক মজুরি ছাড়া অগ্ঠাগ, বিষয দাগ নিশাগিত হয়। 

মজুগির হাগপ কিভাঁবে শিশাগিত ভযহ এই সম্বন্ধে টি ত৭ আছে_(ক) প্রাক উৎপাদন 5: 
(খ) জীবনবাত্রার মাঁনতন্ব। প্রান্তিক উৎপাদনতন্থ অন্রনারে মণি এমিকের প্রাপ্তিক উৎপাদন রঃ 
নি্গিত হয় এবং দকল ক্ষেত্র শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের মমান ৩য়। জাবন্যাক্ার মান্তঙ্ক অনুসারে 
মজুরি এমের দোগান দ্বাগ শিরূপিত হয় এবং দোগান নিগরিত হয় জীবনযাত্রার মান ঘারা। প্রক্৩পক্ষে, 
মজুগি চাঠিদ! ও যৌগান উভয় দারাই নিখারিত হয়। 

শরমিক-নংঘ ও মজুরি 8 মজুরির উধ্বভন মাত্রা হইল শ্রদের প্রাক উৎপাদন এবং নিম্গতর মাত্র! 
জীবনযাত্রার মান। এই ছুইএর মধ্যে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার দগাদরি দ্বার! ম্ুরি নিশারিত হয়। 
শ্রমিকের পক্ষে দগাদর্রি করে শ্রমিকন্নংঘ। ইহাঁকে যৌথ দরাদরি বলা হয়। যৌথ দগ1দরি ছাড়াও শমিক- 
সংব অগ্ঠাঞ্ভ কাধ সম্পাদন করে। 

আপেক্ষিক মজুরি আদে'ক্ষক মজুরি বলিতে ত বুঝায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুগির হারের তাগন্য। বিভিন্ন 
কারণে বিভিন্ন শ্রেনীর শ্রমিকের যোগান কমবেশী হয় বদ্ধ়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায 

ভারতে মুরি ভারতে মজুগির হার অভ্যপ্ত নিম। তবে বর্তনানে ননতন মজুরি ও স্তাষ্য মনতুরি 
ধার্ধের প্রচে্া চলি:তছে। :" 

ভাগতে শ্রমিক-নংঘ ২ ভ'বুতে শ্রনিক-নংঘ আন্দোলনের ন!ল! অঙ্বিধা দেখ! দায়। গরিকপ্সিত 
অর্থব্যবস্থায় এগুরিকে দুর করিবার চেষ্টা কর! হইতেছে । 


প্রশ্সোত্তর 
1, 10190107181) 9996%960. 1101095 55098 100. 1২98] 78069.. [00108,69 005 20917 
1006015 1)101) 09161287109 6109 1:98] 8098 217) 8, 00731), (1017, 1961) 
আধিক মঞ্জুরি এবং প্রকৃত মজুগির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। যে যে বিষয় দ্বারা দেশের প্রকৃত 
মজুরি নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও। ৃ [ ৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠা ] 
9, ড16 29691020985 ড/8699 ? 797 -60১5 নি 06 [45100 02 119 11512108] 
72000001516 ০0£ 1১8100187 ? * (০. 0. 1954, 67) 


জীনযাত্রার মান না! শ্রমের প্রান্তিক, উৎপাঁদন-_কোন্টি মজুরি নির্ধারণ করে? « ৰ 
[ইঃগিত£ যোগানের দিক দিয়া মজুরি জীবনযাত্রার মান এবং চাহিদার দিক রি প্রান্তিক উৎপাদন 


রা র্ারিত হয় :..৩২৭ পৃ) ] 


৩৩৪ অর্থবিষ্তা 


2, 91007 1)0 ড765298 8০ 09$970073090, (7. 0. 1969 $ ল. তি. (9) 1962 ) 

কিভাবে মজুরি নির্ধারিত হয় দেখাও । [ ৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা ] 

4, 10300191010 89 28608 ৮০ 210. 10762060000] 8.610109 চ5161110 2 0001061, 

(0. 0. 19596] $ নল. ৪:01) 1961) 

কোন দেশের ভিতর বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে পার্থক্য হয় কেন ব্যাখ্যা কর।  [ ৩৩*-১৩১ পৃষ্ঠা ] 
55100259799 2. 6109 20900910009 01 101996 [07010:09 028 ৬9695. 

(ঢা. 3. (লু) 0079], 1961) 


মজুরির উপর শ্রমিক-সংঘের কতদূর প্রভাব আছে আলোচনা! করিয়া দেখাও । [৩২৮ এবং ৩২৯ পৃষ্ঠা! ] 
6. 10995011196 %1)0 10206107159 £1)0 0905176% 0£17099 1010107)9,. 1086 879 0100 01100. 
001165 01 1)9117809 0001010 70059250196 10) 177015% ? 


শ্রমিক-নংঘের কাধাবলী ও উপযোগিতা বণনা কর। ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের অস্বিধা 
কিকি? [ ৩২৯-৩৩০ এবং ৩৩২-৩৩৩ পৃ ] 


স্ডল্িহস্ণ অন্যাম্ত্ 


৬. মধ 


। € 77712125 ) 


সুদ কাহাকে ঘলে ? (৬/1)8015 11)667550? ) £ মূলধন কর্জ লওয়ার 
জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের 
হিসাব করা হয় । যেমন, কোন খণগ্রহীতা যদি ১০০ টাক] ধার 
লইয়া বংসরাস্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহ! 
হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে নদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬ টাকা ।, অতএব 
দেখা যাইতেছে, খণগ্রহীতা খণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে অতিরিক্ত 
অর্থ প্রদান রূরে তাহাই সুদ | 
নাট আ্বদ ও মোট সুদ (66 1006155 0 0:05 নি ): 
মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্ক যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (26€ ০: 006 0: 
০0100010010) সুদ বল! হয়? মূলধর্ন কর্জ করিলেই এই স্থু দূ দিতে হয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে খণগ্রহীতা খণদাতাকে যে-স্ুদ' প্রদান করিয়া থাকে 
শীট হুদ তাহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্তান্ত জিনিসের দাম থাকে__ 
যেমন, আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, খণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া 
হওয়ার সম্তাবনা থাকিতে পারে । “এই-ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার দরুন খণদাতা নীট সুদ । 
.ফ্যতীত কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি 
শবীরদ ক. ধাপদাতাঞ্ষে ব্যয় করিতে হর) অনেক সময় তান্থাক্ষে: গণ আদায়ের জন্ত 
ছাযগামা, এপাহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও খণদাঁভা হার নিকট হজে? 


হুদ কাহাকে বলে 


চু 
73 
বা 


সুদ ও ৩৩৫ 


অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয় থাকে । অতএব খণগ্রহীতাকে সুদ হিসাবে যাহা 
দিতে হয় তাহার মধ্যে বুর্ণকি হাংগামা ও আদারপত্রের খরচ প্রন্ততি বাবদ দেয় 
অর্থও থাকে । সুতরাং উহাকে মোট বা অপরিশ্ুদ্ধ (1055) 
স্র্দ বলা হয়। এই মোট স্থদ হইতে ঝুঁকি, আদায়পত্েব খরচ * 
গ্রস্থতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যার । অর্থাৎ, কোন প্রকার ঝুকি 
বা ঝঞ্ধাট ন| থাকিলে খণের জণ্ যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট ভু । 
এই কারণেই বিভিন্ন প্রকাবের খণের মধ্যে সুদের পার্থকা দেখা যার । উদাহরণ- 
স্বরূপ, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে রূষকরেব যে অতিরিক্ত হারে সুদ পিতে হয় তাহার 
অন্যতম কারণ হইল বে এই খণের ঝুঁকি বা অনিশ্চরতা এবং আদায়ের ঝঞ্চট বেণী । 
অপরপক্ষে সরকারকে আমরা যে-খণ দিয়া থাকি তাহার সুদ যে অপেক্ষার্কত্‌ কম হয় 
তাহার কারণ এইবপ খণের পরিশোধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা আদায়ের ঝঞ্ধাট কম। 
স্থদের হার কিভাবে নিধণর্িত হয় ? (170 19 [176 17২৪10০. 01 
1005125 19606110160?) £ আদ মূলধন ব্যবহারের দাঁম। সুতরাং জিনিস- 
পত্রের দামের ন্তায়ই উহা চাহিদা] ও যোঁগানের পাতপ্রতিঘান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
খণগ্রহীতাদের নিকট মূলধনের উপষোগিতা আছে বলিয়াই 
মলধনের চাহিদা এবং উহার দন্য সদ দেওয়া হয়। ব্যবসারী- 
শেণী মলধনের জন্য ত্দ দিতে গ্রস্থত থাকে মুূলধনকে উৎপাদনশীল কার্ষে 
নিয়োজিত করা বায় বলিয়া । খণ-করা মূলধন সাজসরাম, কাচামাল প্রডৃতিতে 
এ. শিযোগ করির| উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে 
ভিত সচেষ্ট থাকে । মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা! আয় 
রা হু ততটা পরিমাণ £লদই দিতে সে রাজী হইবে। মূলধনের 
নিয়োগের ফলে বে-আাঘ হয় সুদের হার তাহার অধিক হইলে 
সে, খণ্ করিবে ন|। যেমন, ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উতৎপাঁদক বৎসরে ৫ 
টাকা আর করিতে সমর্থ হয় তাহা হইণে সে ৫ টাকার অধিক স্থদ দিতে রাজী 
হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তানার লোকসান" তইবে। স্তকুং সে যখন 
মূলধন বাড়ায় তখন সে ছুইটি বিবয় বিটার করিয়া দেখে-(১) অতিরিক্ত মূলধন 
নিয়োগের ফলে আয় কত হইবে? এবং (২) মুলধনের সুদ 
৪০ কত? যেখানে মুলধন হইতে অ!য় ও মূলধনের সদ সমান 
পি সমান হয় হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া 
উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক 
হইতে স্থদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়৷ 
আমরা দেখিয়াছি যে, উৎপাদনের অন্তান্ট উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র 
উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি কার্ধ করিতে 
থাকে ।* এখঘ্ যদ্দি,অন্যান্ত উপাদান অপরিবতিত রাখিয়া! অধিক মাত্রায় মূলধন 


+ ৬১০৬৩ এক ২৯৫-২৯৬ পৃঠা দেখ। 


মোট হৃদ 


মুল্ধনের চাঠিদা 


৩৩৬ র অর্থবিস্তা 


প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে । মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিলে 'ব্যবসায়িগণ সুদ বেশী দিতে রাজী থাকিবে 
না এবং তাহাদের খণের চাহিদা হাম পাইবে । অতএব সুদের হার না কমাইলে 
লগ্রিদারেরা লগ্নি করিতে পারিবে শী এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে খণ প্রদানের 
জন্ত প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার হাস পাইবে । অতএব 
অল চাহিদীর দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের 
নি উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা 
কমিবে__কারণ, যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন 
বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই মূলধন নিয়োজিত হইবে । আর স্থদের হার স্বল্প হইলে 
মূলপনের চাহিদা অধিক টপ যেসকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন 
কম সে-সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে | এখানে মনে 
জিও রে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়ী যখন উৎপাঁদনবুদ্ধির জন্য মুলধন 
করিয়া ধণগ্রহণ করে নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা 
( ০%া১০০0৪602) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয় । 
লাভের সম্ভাবন1 বিচার করিয়া সে কত সুদে খণ করিবে তাহা ঠিক করে । 
বাবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার খণ করিয়া থাকে । ইহারাও 
মূলধনের বাজারে চাহিদার স্ষ্টি করে। সাধারণ লোকে বাড়ীঘর বা প্রত্যক্ষ 
ভোগের জন্ত খণ করিয়! থাকে । সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশাল 
কানের জন্ত এবং ব্যবসাবাণিজা, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কা প্রভৃতির জন্ত খণ 
করে। বুদ্ধের জন্য সরকার যে-খণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নিভর 
করে না_কারণ, যুদ্ধজয়ের জন্য বেকোন সুদেই সরকারকে খণ করিতে হয়। 
শিল্পবাঁণিজ্ের ক্ষেত্রে সরকারকে খণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে 
বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যাহ! হউক, চাহিদা যে-ুত্র হইতেই আক্তক না 
কেন উহা! অধিক হইলে মূলধনেন্ন সুদ বাঁড়িবে এবং উহা স্বল্প হইলে সুদ কম হইবে। 
এই ত"” গল চাহিদাপ দিক । এখশ খোগানেয দিকও দেখা প্রয়োজন । সঞ্চয় 
হইতে লগ্রি-মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং 
0595 সদরের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে ; আর 
সুদের হর যদি কম হয় তাহা হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছবক হইবে না। 
কিছু লোক হয়ত' সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে ) কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দীম হিসাবে সুদ 
দেওয়া না হইলে 'অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। ইহার কারণ, 
লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক ক্থাম্য'মনে করে। সঞ্চয় করার 
* অর্থ "হইল বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্মৃতের জন প্রতীষ্ষা-্করা ৷ অতএব 
এই গ্রাজীক্ষার :(:দ410878 ) জন্য উপবুক্ত মূল্য না দেওয়া হইর্সে লোকে সর করিয়া 
ভুতের অন্ত অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০ টাকা ধার দ্যা ধদি দশ. 


০, ৩৩৭ 


বৎসর পরে এ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যাব, তাহা হইলে সাধারণত লোকে 
বতমান ভোগ হইতে বিরতু থাকিতে চাহিবে না । মাঁ্ষ বর্তমান সময়কে যতটা 
প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যংকে ত তটা দের না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রনন্তি ও 
বর্তমান সময়গ্রীতি হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চরে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে 
রী হয়। এই স্ুুদই হইল প্রতীগ্ার বা বর্তমান সময়ের প্রতি 
বঙণাঁন ভোগকে 

গুগিত বা বিয়ের. আকর্ষণকে পরিহার করিবার জঙ্য ক্ষতিপূরণন্বরূপ দেয় দাম ॥ 
জন্য অপেক্ষা করার লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তনান ভোগ 
অশিচ্ছাকে জয় কার ব| বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে তাাগ করিতে হয । অর্ণাত, 
জগ্তই মদ দিতে হয. সঞ্চয়ের দরুণ ভযাগন্বীকাবের মাতা সঞ্চয়বন্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি 
পার। স্থৃতরাং লোককে 'অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকাঁর কবিতে রাঁজী করাইবার জন্য অধিক 
হবে সদ প্রদান করিতে হয়। অন্ঠভাবে বল। যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক 

সঞ্চয়ের যোগান দিবে, আর শুদের তার কম হইপে সঞ্চয়ের যৌগান কমিযা! যাইবে ।, 
দেখা গেল যে, সুদের হারি কেশা হইলে মূলধনের চাঠিদ| কমে কিন্তু যোগান বাড়ে । 
অপরদিকে সুদের হার কম হইলে উহার চাঠিদ। বাডে কিন্তু ফৌগান কমে । এইভাবে 
চাঠিদা 'ও যোগানেব ঘাতপ্রতিনাতের ফলে বে-হারে মলপনের চাহিদার পরিমাণ 
মূণশধশের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাঙ্জারে 
1 সুদের হাঁর বলিয়। গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার স্থদের হার 
(70011100210 [০01 [1000750) বলে। হপের হার 
ইছাপ অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদ। "অপেক্ষা অপ্নিক 
. হইবে; ফলে খণদাতাঁদের মধ্যে খণ প্রদানের জঙগ্ঠ প্রতিযোগিতা 
টা কাধি চলিবে এবং স্থদের হার কানয়। আঁবাৰ সাম্যাবস্থার ভাবে দাঁঢাইবে। 
বাঁগরে এদের হার. অপরদিকে সুদের হাক সাম্যাবস্থার হার হইতে কন হইলে 
সাখ[ুবস্থাছ্চ মাপিয়া মূলধনের চাহিদা মুলখনের যোগান অপেগ্ণ অধিক হইবে ; ফলে 
শাডায় খণগ্রহীতাদের মপো খণগ্রহণের' জন্ত প্রতিযোগিতা চলিতে 

দাকিবে এবং স্থদের হর আবার বাঠিয়। সান্যাবষ্ঠার হারে আসিরা দাডাইবে। 
নিম্নের উদাহরণটি চইতে সুদ নির্ধারণের উপরি-উল্ত নিরম্টি সহজেই বুধ যাইবে £ 
( হিসাব টাকায় ) 





দের হার (শতকরম ) মূলধনের চাঠিদা মূলধনের যোগান 
৮ |] ৯৫১০০ ০ ৫ ০১০ ০ ০ 
৭ ১৮১০ ০০ ৪০১০০০" 
ঙ ২২১০০০ ৩০১০০০ 
৫ -৯৫৪১০০০ * ২৫,০৩০ 
৪8. . মা ্ ৬ ০০৩৫১০০ চিএ . ০ ০, ০6226 
৮ ৩ ্ ্ ৫০,০০০ ' ১১৫১০ ০০ 


: এই. যাবে দেখী যায় যে বাজারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগামের 
ঘাতপ্রনিরাতে :« টাকা্ব আসিয়া স্থির হইবে--কারণ, এ সুদে মূলধনের যতটা চাহিদা 


টি অর্থবিষ্যা 


ঠিক ততটাই যোগান হয়। ত্ুদ যদি ৬ টাকা] হয় তাহা হইলে খণগ্রহীতারা ২২,০০০ 
টাকা খণ করিতে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু খণদাঁতার1 ৩০,০৭০ টাঁকা লগ্নি করিতে চাহে । 
ফলে খণদাতাদের মধ্যে খণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিত] চলে এবং স্থদের হার ৫ টাকায় 
নামিয়া আসে । অপরদিকে সুদ বখন ৪ টাঁকা খণগ্রহীতার! ৩৫,০** টাকা খণ করিতে 
ব্যগ্র কিন্ত খণদাতারা মাত্র ২০১,০০০ টাকা লগ্নি করিতে রাজী থাকে । ফলে 
খণগ্রহণের জন্য খণএহীতাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের 
ভার বাড়িয়া ৫ টাঁকা হয়। সুতরাং ৫ টাক। স্রদের হারেই চাহিদা ও যোগান 
সাম্যাবস্থার আসে। 

স্মদর হারে পার্থক্য (10166517565 10 05০[২8660 [1)6216906) £ 
যেমন, একই ধবনের পণ্যের দাম শ্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত- 
প্রতিঘাতের ফলে একই থাকে, তেমন একই ধরনের খণের সুদও বাজারে একই থাকার 
প্রবণতা দেখা যায়। তবে খণের শরেণাবিভাগ আছে এবং এইজন্য বাজারে বিভিন্ন 
ধরনের খণের সুদ বিভিন্ন হইতে দেখা যাঁয়। 

দীর্ঘমেয়াদী খণের সুদ স্বল্পমেয়াদী খণের সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক | 
মেয়াদ অনুলারে কারণ, এক্ষেত্রে মহাজনের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী 
হুদের পার্থক্য খণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটায়। 

অনেক সময় খণে অনিশ্চয়ত| থাকিয়া যার । দরিদ্র, অপরিচিত ও অসাধু 
ব্যক্তিকে খণদানে মহাজনা1 অনিচ্ছুক হয় বা খণ দিতে ত্বীরুত হইলেও জামিন 
রাঁখিরা দেয় বা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। কারণ, অনেক 
সময় এরূপ ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত না পাইবার আশংকা 
থাকে । সুতরাং ঝুঁকি বেণা হইলে মহাঁজনরা উচ্চ হারে 


ধণের অনিশ্চয়তার 
জন্য হুদের পার্থক্য 


সুদ দাখি করে। 

অনেক সময় সুদ আদায়ের ভস্ত পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। এ লেখ, লোক 
আদায়ের পরিশ্রম ও. নিরোগ রুরা ইত্যাদির জন্য হাংগামা বেশী হইলে সুদ বেশী দিতে 
খরচের পার্থক্য « হয়। আমাদের শে ফাবুনি ওয়ালার যে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ 
করে তাহার অন্ততম কারণ আদায়ের অন্গবিধা | 

সরকার অনেক সময় জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে। শ্থারিত্ব 
অগ্ুসারে এই খণের উপর বাঃ্ধক শতকর] অল্প হারে সুদ দেওয়া হয়। এই অল্প 
সুদে খণগ্রহণে কেন সরকার সফল হুয় তাহার" কারণ সহজেই বুঝা 
যায়। সরকারের নিকট হইতে মূলধন ফেরত না পাওয়ার কোন 
আশংকা থাকে না। সরকারের খণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতায় 
লোকের সম্পূর্ণ আস্থ! থাকে । উপরস্ত, এই খণের জন্য সুদ .আদায়ের কোন হাংগামা 
নাই। আইনের বলে কোম্পানীগুলি, বীমা কোম্পানী ও.ব্যাংকুগুলি সরকারী খণণত্রে 
টকা এখাটইিতে বধ্য..হয়। সুতরাং যোগান অধিক: বলিয়া বরকারী প্লণের দের 


সরকারী খণের হদ 
অল্প হওয়ার রর 


নী 


হার কম হঈ। 


নিন।৭ খুনি আখ * 2, 


না ৩৩৪৯ 


কৃষকদের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত্ত। তাহার্দের খণের চাহিদা প্রচুর। কিন্ত 
গ্রামে খণ দিবার মত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অল্প। আমাদের দেশে- পললীগ্রামে 
মহাজনই হইল খণপ্রদানের প্রধান স্ত্র। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র 
রুষককে খণ দেওয়ার মধ্যে অনেকঝু কি থাকে । শস্তের ফলন ভাল 
হইলে খণ পরিশোধের সম্ভীবনা থাকে, না-হইলে খণ পরিশোধের 
নিশ্চয়তা কম হয়। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়! রুষকের। ধার লইবার সময় কোন জামিন বা 
বন্ধক দিতে পারে না। সমবায় সমিতির খণ, তাকাভি থণ ব! জমিবন্ধকী ব্যাংক 
হইতে প্রাপ্ত খণের পরিমাণও অতি অল্প বলিয়৷ মহাজনর] অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি 
করে এবং কলুষকদের প্রয়োজন বেঘী বলিয়া উহা দিতে বাধ্য হয়। 

সহরের ব্যাংকগুলি শিল্পপতি ব| ব্যবসায়ীকে ঘে স্বল্পমেয়াদী ধার দেয় তাহার জন্ত 
বাবপাবাণিজ্য ও জামিন রাখিয়া পেয়। এইজন্য খণের ঝুকি বিশেষ থাকে না। 
শিলের খণের সুদ দ্বিতীয়ত, ব্যবসারীদের আয় রুষকদের আরেব মত অতটা অনিশ্চিত 
অপেক্ষাকৃত কম নয় ; সুতরাং মলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্ধম|। এই সকল কারণে 
সহরের ব্যাংকগুলি মহাঁজনদের তুলনায় অনেক কম সুদে টাকা ধার দেয়'। 


কৃষকদের খণের হূদ 
অধিক হওয়ার কারণ 


সহক্ষিগুসালর 


মেট হছদ ও নীট হুদ ঃ মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে হণ দেওয়া হয় তাঁতাকে নীট হুদ বলে। শীট 
সুদের উপর যদি কিছু আদায কর! হয় তবে মোট দেয় অথকে মোট হুদ বল! হর। 

দুদের হার কিভাবে শিরধারিত হয়ত ৯৭ নিথাপিত হয় মুত্ধনের চাহিদা ও যোগান দ্বার । চাহিদার 
দিব $ইতে হৃদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। এঁদের হাঁগের হানবুদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদাও 
বাড়াকমা করে। আঞ্চঘ ভইততই মুলধন যোগান দেওযা ভয়। সঞ্চয়ের অর্থ £ ধর্তমান ভোগকে স্থগিত 
রাখা । এই বর্তমান ভোগকে স্থগিত দাখ। বা অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যঠ সদ দিতে হয়। 
আবে ভারুটযত ভাধিক হইবে লেখকে ততই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিতত আগহান্বিত হইবে । এউভাবে 
চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্রতিরাত দারা হুদের ভার ভারদাশা অবস্থাধ আগিয়া দাড়ায়। 

স্থদের হারে পার্থক্য 2 এক ধরনের পণ্যের দান বাভারে নেমশ একড থাকে তেমিশি এক ধরনের 
ধণের সুদ্ড এক হয়। কিন্তু সকল সুদ এক ধরনের নয বছ্গ়া! শুদের হারেও পার্থক্য দেখা মায়। 
উদাহরণ ষরাপ, মেয়াদ তনুনারে হুদের হারে পার্থক্য, অশিশ্যরতার জগ্ঠ হদের হরে পাথকা, আদায়ের পরিশ্রম 
ও ব্যয়ের জন্য হদ্ধের হারে পার্থক্যের উল্লেখ কর! যায়। 


প্রশ্নোত্তর 


1,1015/10319]) 7056৮৮79872 07099 10697996 800. 506 17097986- 0দ 15 6108 7৮69 
0 1101/97956 06650011090 ? (লু. ৪, (8) 190]  . 9. (0) 1962 ) 


মোট সুদ ও নীট “দের মধো পার্থক্য দেখাও । হদের হার কিভাবে নির্ধারিত হুয়? [ ৩৩৪-৩৩৮ পৃঠী ] 
সা 4০০০০ 08 ৮৪ ঘ8396105 10 1109 16669 ০0£ 110697585 100729 5 2125558% 
8556৪ ০: 19808... (9. 00) 1968 ) 


বিডি ধরনের তুর হারের পার্থক্যের কারণ বর্ণনা কর। [৮০৩৩৭ পৃষ্ঠা ] 


৩৪০ অর্থবিদ্ধা 


2. 777 0095 5 107961. 09708100. 1179 108,5109106 0৫610667586 0.৪, 10817 ? 5 
0009 109 0187£9 0160791)6 69৪ 01 10697198607 0111016106 551১9৪ 01 1098739 ? 


(0. ঢ. 1960) 
ধণদাত1 ধণের উপর হৃদ দাবি করে কেন? দে বিভিন্ন ধরনের ধণের উপর বিভিন্ন হারে সু দাবি করে 
কেন? [ ৩৩৬-৩৩৭ এবং ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠা ] 
সগুন্বিৎস্ঠনধ্যাস্ত 
0 
৫ মুনাফা 
€(1010116) 


মুনাফা প্রন্কৃতি (৪0125 0? 7109850) £ অন্ঠান্ত উৎপাদন- 
উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্ররুৃতি একটু পৃথক । প্রথমত, মুনাফা হইল 
পরিচালনা! ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অনান্য 
উপাদানের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে । জমির মালিক 
2 কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজ্ভরি পাইবে এবং মূলধন 
পার্কা সরবরাহকারী কত স্থদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগণকের 
মধ্যে পূর্ব চুক্তি অন্তধারে নির্ধারিত থাকে । কিন্ত সংগঠকের 
পুরস্কার এইভাবে কোনমতে শির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত, জমি ( কাঁচামাল ও খাজনা ) 
শ্রমিক "৪ মুলপধন সব্ববরাতকারীর প্রাপ্য মিটাইয়। বদি কিছু উদ্ধত্ত থাকে তবে তাহাই 
মনাফা হিসাবে পরিগণিত »য়। এই কাবণে মুনাফা একেবারে শৃল্ হইতে পারে, অথবা 
খনাত্বক (7:6680756 ) হইতে পারে | খাজনা, মজুরি বা সদ কিন্তু কখনই খণা বক 
হয় না। তৃতীয়ত, খাজনা, মজুরি ও স্থুদের হারের সহসা খুব বেণী পরিবর্তন হয় না; 
কিন্তু মুনাফার হারে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হরত+ মুনাফা 
প্রচুর হইল, পরের বংসর প্রচুর ক্ষতি হইল-__ এইরূপ দেখা যার? 


মোট ও নাট মুনাফা (0955 8100. ০৮ 7:98) £ ব্যবসার 
ংগঠক প্রাপ্প আর হইতে খাজনা, মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে অর্থ পুরস্কার বা 
সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া.দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। 

যা .” অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে- উত্পাদন করে "এবং নিজেই 
| ১551 উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন. যাগ করে. 'সে-ক্ষেত্রে 
দি বাদ য় আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ কজিগ্থে ডিন 1: 





মুনাফা ৃঁ ৩৮১ 


জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা! ও সুদ পরকে দিতে হয় না । এই মুনাফাকে মোট মুনাফা! 
রাহা (01098 77080) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মুূলবন নিজেরই 

টু হউক, বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, 
মজুরি ও সুদ বাঁদ দিলে যে উদ্ধত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা (টি 5০76) বলা * 
হয়। নীট মুনাফার মধ্যে নিয়োক্ত উপাদানগুলি থাকে £ 

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই 
ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মঙ্গুরি দিতে হইত, অথবা সংগঠক 
যদি অন্যত্র কাজ করিত্র তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। স্ৃতপ্পাং সংগঠকের 
নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান ।* 

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা । “হয় রাজা নয় ফকির্‌ঃ হইবার 
সম্ভাবনা সকল ব্াবণার়ে অন্নবিস্তর আছেই । সংগগকের যেমন লাভের আশা আছে 
তেমনি লোকসানের আশংকাঁও আছেন এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে 
তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ । আর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুকি লইতে 
স্বীকৃত হইত না। 

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া ব৷ আংশিক একচেটিবা কারবার থাকিলে সংগঠক 
অধিক মুনাফার আশ] করে । এই ধরনের মুনাফাকে একচেটিয়া কারবারের মুনাফা, 
বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 
'একচেটিয় মুনাফা'র অংশ অন্নবিস্তর আছেই। | 

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ স্থযোগ আসিলে সংগঠকর] “বেশ মোটা লাভ করির। 
থাকে । বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট এ জিনিস 
পূর্ব হইতেই মুত করা তছে, তাহারা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে । গত যুদ্ধের সময় 
১ পাউওড কুইনাইন্‌ অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইগ্াছে । এই ধরনের মুনাফাকে আকস্্রিক 
মুনাফা! (11706811710?) বলা হয়। 

স্বাভাবিক মুনাফা ( 01099] 01096) £ স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ 
পূর্বেই করা হইয়াছে । স্বংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ও্ব্যবসায় বা 
উৎপাদনের ঝুঁকি বহন, করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা (1107078] 010?) 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছ। অল্দিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের 
আশায় উৎপাদন কর্সিতে পারে । কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথ! ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী 
ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রম বাবদ কিছু'মুনাফা অর্জন করিবেই | নচেৎ, লে ব্যবসার বন্ধ 
করিয়া দিবে। ূ 
নহক্ষিপ্ুসাল্ 

মুনাফা. অস্ঠান্ত' উপাদানের,আয় হইতে পৃথক £ ১। মুনাফা চূদ্টি বরা নির্ধারিত হয় নাট 
২। মুনাফ খণ্ান্মক হইজে পারে; ৩ মুনাফার হারের ভীষণ পরিবর্তন হয়। 


দিয়াই মুনাফ| হিসাব কর| হয়। 





*৩৪২ অর্থবিস্তা 


মোট মুনাফা ও নীট মুনাফ! ২ "অন্যান্য মকলকে প্রদান করিয়া সংগঠকের হস্তে যাহ! উদ্ত্ত থাকে 
তাহাই মোট মুনাফা । ইহা হইতে সংগঠকের নিজন্ব মুধধন ও ভমির দরুন প্রাপ্য বাদ দেওয়া হইলে নীট 
খুনাফ! পাওয়া যায়। নীট মুনাফার উপাদানের মধ্যে ১। সংগঠকের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকিবহনের 
পুরক্কার, ৩। একচেটিয়া! কারবারের লাভ, ৪। আকম্মিক লীভ, প্রভৃতি থাকে । ইহা হইতে আবার 
শেষের ছুইটি__অর্থাৎ, একচেটিয়া কারবারের লাভ ও আকম্সিক লাভ বাদ দেওয়। হইলে তাহাকে শ্বাভাবিক 
মুনাফা বলে। 


প্রশ্নোত্তর 


1. 70জা 18 7১:07 019617750191)90 0000 0991 [79,002 [17000708931 10700108,%9 109 
4809797% 0190051803 01 [১:00 

উৎপাদনের অন্ঠান্ঠ উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য কোথায়? মুনাফার উপাদানগুলি কি 
.কি দেখাও । [ ৩৪*-৩৪১ পৃষ্ঠা ] 


লেখক-পরিচিতি 


উইলসন (72155106196 ভ্০০৫:০জ ভ/1150.) 2 উইলসন প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় মাঁকিন ফক্তবাত্্রর রাষ্ট্রপতি ছিলেন । শ্রবিশ্বৃদ্ধের পর ভাসণই লন্ধি- 
তাহারই সর্তেব উপর ভিত্তি করিয়া! রচিত হয় । রাষ্রপতি উইলসন জাতিসংঘের 
([,০839 0£ 13861075 ) প্রতিষ্ঠাতেও প্রধান উদ্যোক্তা .ছিলেন। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এ জাতিসংঘে যোগদান করে নাই । 

উইলসন আঁধুনিক বাষ্রবিজ্ঞানীদের মধো অন্যতম । সার্বভৌমিকতা, 
দলপ্রথা, জনমত, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বাষ্ট্রনৈতিক তত্ব প্রচার করেন। 
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাআাজ্যবাদের স্থলে আন্তর্জাতিকতাই ছিল তাহার 
আদর্শ এই আতন্মর্জাতিকতাঁর আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তিনি 
জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। 

রাষ্্রবিজ্ঞানের উপর উইলসন রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিনখানিই সমধিক 
গ্রসিদ্ধব--_ ১1 14010747506: 220 01701 75525575 ২1 00 
€105510108] 00৮20070616 এবং ৩ 27076 9170675 ৯ 





উইলমন ঠা, লিংকন 
গ্যাব্রাহাম লিংকন (011) 14150000 ) 5 লিংকন মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গৃহবিবাদের সময় এ দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত 
হয় দাসত্ব প্রথীর উচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া । গৃহযুদ্ধের সময় তিনি গণতন্ত্র ও ব্যক্তি- 
্বাধীনতার সমর্থন করিয়া! একটি স্মরণীয় বক্তৃতা! প্রদান করেন'। এই বক্তৃতাতেই 
তিনি গণতন্ত্রকে 'জনগণের কলা]্রণার্থে জনগণের শাঁদন” বলিয়া! বর্ণনা করেন! 
. তখন হইতে গর্ণতাসত্রিক সরকারের এই সংজ্ঞাই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাসমূহের মথেচ 
লর্জনগ্রাঙথ হইয়া বাত়্াছে। | 


৩৪৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্কা পরিচয় 


গ্যারিষ্টটল (2:155026 ) বিখ্যাত গ্রীক চিন্তাঁবীর এ্যারিষ্টটলকে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের জনক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গুরু রঃ 
বলিয়া অভিধ্তি করা হয়। জীবনকাল 22৯ 
্রষটপূর্ব ৩৮৪-৩২২.। গ্যারিষ্টল ্টাগির। রা 1/22- 
( 508818 ) নামক গ্রীসের একটি অধ্যাত ঘা (11785 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭বৎ্সর বয়সে 
এথেন্ন নগব-বাষ্ট্রে আসিয়। চিরম্মরণীয় 
দার্শনিক প্রেটোর (0166০) ছাত্র হন। 
পরে কিছুদ্দিন ম্যাসিডনবীর আলেক- 
জেগ্ডারের গৃহশিক্ষকতা করেন । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া যুক্তিবিজ্ঞান 
(1.061০), অর্থবিদ্যা, ইতিহাস, নীতি- 
শান্তর, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে এ্যারিষ্টটলের অবদান বহিয়াছে। 
রাষ্ট্র সন্ধে তাহার রচিত গ্রন্থের নাম মলিন 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ( 011003)। তৎকালীন গ্রীক পটভূমিকায় রচিত হইলেও ইহাঁতে 
যথেষ্ট আধুনিক'তাঁর ছাপ আছে। 


গর্ণার € 7702 11760 081061) 5 গার্ণার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ইলিনই (1111005 ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । কিছুদিন পূর্বে তাহার 
মৃত হইয়াছে । প্রথমে 03009080010 00 ঢ0116108] 9০153০০৮ নামে 
একথানি গ্রন্থ রচনা করেন । পরে ইহাকে বুহদাঁকারে পরিবতিত করিয়া নাম 
দেন “501161091 ১০121706 8100 030৮ ০:4177)0101” | 

রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় গার্পরের 
বিশেষ কিছু দান নাই; তিনি 
পাঠ)পুণ ক-শ্রণেত। হিসাবে ই 
পরিচিত। 

জন ষ্য়ার্ট মিল (0০1, 
50587 [111 ) £ জন য়ার্ট মিল উন- 
বিংশ শতাব্দীর অগ্ঠতম শ্রেষ্ট ইংরাঁজ 
চিন্তাবীর | জীবনকাঁল ১৮০৬-১৮৭৩ 
খ্রী্ান্ৰ। পিতা জেমস মিলও একজন 
বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক | 

রাষ্ট্রনীতি; ছাড়] অর্থবিদ্যা, যুক্তি- 
বিজ্ঞান প্রভৃতিততেও:. এমিলের দান 
রহিয়াছে। এদিক নিয়া মিল এযারিউ- 


| নু ক তুলনীয় । পাণ্ডিত্যেও মিলকে এ্যারিইটলের, সুক্ষ ূনে ক্র!হয়। 








লেখক-পরিচিতি ৩৪৫ 


মিলের প্রধান বাষ্রনৈতিক রচনা 107. 74৮প্05-র প্রকাশের সময় হইল 
১৮৫৯ হ্রীাব্ষ। এক বৎসর পরেই (১৯৮৬১) প্রকাশিত হয় 4915514512810125 
01 ০1912561708 (30৮০1117121) । 


বাট্রাণ্ড রাসেল €(360াছাওণ 85561] ) 2 বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক ও চিন্তাবীর | জম্ম ১৮৭২ থ্রী্টান্ব ৷ ইংলগ্ডের বিখ্যাঁত রাঁসেল পরিবারের 
সন্তান। কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব 
ছাত্র ও অধ্যাপক । যুদ্ধের বিরোধিতা 
করিয়া শান্তিবাদ প্রচারের জন্ত রাসেল 
পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির পর তিনি সমগ্র 
বিশ্বে তাহার মতবাদ ওচিন্তাধার। প্রচারের 
আদর্শ গ্রহণ করিয়] পথিবীব্যাপী ভ্রমণ 
কগিতে থাকেন । ফলে বিশ্বই হইয়। 
ঈাড়ায় তাহার বিশ্ববিগ্ভালয়। এবং রাসেল 
পরিচিত হন ,মাঁনব-বন্ধুূপে ॥ বর্তমানে 
৯১ বৎসর বয়স্ক এই মানব-বন্ধু আপবিক 
অন্ত্রশত্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্ততির 
বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতেছেন। ॥ 

বাট্রাণ্ড- বাসেলের রচনার মধ্যে “& বাট্রাও রাদেল 
17150015 ০0: ৬/656০10 10101105011)”, 01010100165 08 9০০19] [২০০০1)- 
50000010705 40000106200. 0052 11901510081, €117070800 0£ 901210 
0 99০1965 ইত্যাদিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এ-পর্যস্ত তাহার সর্বশেষ গ্রন্থ হইল 
1705 ছু ৪. ঢাও 0০15?” এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ববাসীকে আণবিক অন্ত্রশন্ত 
নির্মাণের বিরোধি তায় সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইচ্তে আহ্বান জাঁনাইয়াছেন। 
তাহার মতে, এই আম্ুবানে সাড়া দেওয়ার উপরই মানবজাতির জবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে । 





ব্রাইস (1.0 18156ও 85০৪ )$ ইংরাক্জ লেখক লর্ড ব্রাইস পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের রাষ্টরব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বাঁপক ভ্রমণ করেন। তাহার 
গ্রস্থসমূহের মধ্যে অধিক বিখ্যাত "00671; [960700280169, € ৬০15. [ ভ..]]) 
১৯২১ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, রাষ্নৈতিক 
দল, রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ও ব্লীতিনীতি লইয়। বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 
অন্যান্থ গ্রন্থ হইল 486180155 ? 178 [7156015 8100 ]101015197050610+9 14800210102 
এনা: এধং 49000 £2061002, হিরা প্রাণে 


৩৪৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্ভা পরিচয় 


রণ্টস্লি (815:6500$) £ উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগের জার্মান 
দার্শনিক |. তাহার রাষ্নৈতিক তত্বের প্রতিপাগ্ বিষয় হইল যে বাষ্ট্রের প্রন্কৃতি 
ও জীবদেহের প্রকৃতি একই । 


মণ্টে্ু (38101 06 10776650128) 2 মণ্টেস্ক রুশোর কিছু পূর্ববর্তী 
ফরাসী দার্শনিক । জীবনকাল ১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্ব। শৈশব হইতেই তিনি 
ফ্রান্সের রাঁষ্টনৈতিক, ধমীয় ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সমালোচনা করিয়। প্রবন্ধ 
রচনা করিতে থাকেন। তারপর 
১৪৮ ্রীষ্টাব্বে তিনি 40:501016 9০3 
[9157 (91116 0 18৬5) গ্রন্থে 
ক্ষমতা শ্বতন্ত্রিকরণ মতবাদ প্রচার 
করেন। 

ম্যাট লিনি (55210) 2 
উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর নেতা । 
ইতাঁলীর জনগণকে জাতীয়তা- 
বোধে উদ্বদ্ধকরিয়াএকাবদ্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন । ইতাঁলীতে অষ্টিয়ার 
প্রভৃত্ব ও বিদেশী নৃপতিদের আধি- 
পত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার 

মযাউুদিনি জন্য “নব্য ইতালী? নামে গুপ্ত 

সমিতি গঠন করেন । ১৮৪৮ ব্বরোমে সাধারণতন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাসিত হন 

১৮১১ থ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ২৪170155009 0৫6 ৬০7০ 10915” নামক গ্রন্থে 
ম্যাুসিনি ইতালীয়গণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ 
প্রচার কণ্বেন। 





রবীক্দনাথ ২ রাষ্ট্রনীতি চিন্তাতে যে 
ববীন্ত্রনাথের দান আছে তাহা 
অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 
£350100911570+ গ্রন্থ রাষ্রনৈতিক সাহিত্যের 
(5০011603] [10278 0015) একখানি মুল্যবান 
সম্পদ । ইহ! কলিকত1 ও অন্তান্ত কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের এম. এ-এর পাঠ্য । রাষ্ট্র- 
নীতির" উপর অন্তান্ত লেখাও বরবীন্দ্রনাথের 
গাছে। .. | 





লেখক-পরিচিতি ৩৪৭ 


বশে (0০2 [৪০০65 [0352280 ) 2 
মন্ত্রগুরু (51011100921 80182: ) আখ্যা দেওয়া হয়। 


খ্ীষ্টাব্ব। 


রূুশোকে ফরাসী বিপ্রবের 
জীবনকাল ১৭১২-১৭৭৮ 


রূশোর জীবন বিপ্রবীর জীবন । ১৬ বৎসর বয়স হইতেই তাহাকে ভ্রাম্যমাণ ও 


নির্বাসিতের জীবনযাপন করিতে হয়। 
তাহার অনুকরণীয় গ্রন্থ 0000000 
১9০19] (509012] 00007706) ১৭৬২ 
শ্ষ্টান্দে গ্রকশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যার 
সাহাযোে সাধারণের সার্বভৌমিকতা 
(0010121 509৮121]5 ) সম্বন্ধে তত 
প্রচার করেন। এই তন্ব এবং রুশোর 
সমসাময়িক চিন্তাবীর ভোলটেয়ারের 
(৬ ০1091:2 ) ধর্মীয় এবং রাষ্টনৈতিক 
আ্বাধীনতা সন্থন্ষধ রচনা ফরাসী বিগ্রবের 


মূলমন্ত্র হইয়া! দাড়ায় । 


লক € 0০1 1.০০15০ ) 2 সপ্তদশ 





রূশে! 


শতাব্দীর ইংঘাঁজ দাশনিকগণের মধ্যে 


লক হবসের পরবর্তী । জীবনকাঁল ১৬৩২- রি খীষ্টাব্। 


লক ইংলগ্ডে উদ্দারনৈতিক দলের 





€ ৬৮1১1602105) প্রতিষ্ঠার সহিত 
জড়িত ছিলেন। তিনি শ্রশ্বরিক 
উৎপততিবাদ এবং হবস্‌ কর্তৃক প্রচারিত 
সার্বভৌমিকতার তত্ব উভয়েরই বিরৌ- 
ধিত| করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে 
রক্তহীন বা গৌরবজনক বিপ্রব 
( (10710775 [২০৮০9101101) ) সংঘটিত 
হইলে ইহার সমর্থনে লক্‌ তাহার গ্রন্থ 
£] ০0165201569 018 00151] 30%০118- 
10217, রচনা করেন (১৬৯০ খ্রীষ্টান )। 
ইহাতে তিনি প্রচার করেন যে 
সামাজিক চুক্তি দ্বার আদিম মনুস্ব-. 
জন্প্রদায় রাজার হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করে 
নাই । স্থতরাং রাজার ক্ষমত1 লীমাবদ্ধ 


এবং বাছা, জবরিত্ব রহিয়াছে প্রজাপালন করিবার । রাজা তাহার দাযনিত্ 
(পালন না কৃতিলেক্র্যারা আইনসংগতভাবেই বিদ্রোহ করিতে পারে। 


অর্থঃ সহিত 


৩৪৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্যা পরিচয় 


রাজক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং রাষ্র ও সরকারের পার্থক্য সম্পর্কে সুষ্পষ্ট 
তত্বই বাষ্্রনীতি চিন্তায় লকের অবদান । 


জ্যাঙ্কি €(17751:010 )052191, 18510 ) 2 ল্যাস্কি লগ্ন বিশ্ববি্ভালয়ের 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বৎ্সর পুর্বে (১৯৫০ ্রীষ্টাব্ব) গত 
হইয়াছেন । 

ল্যাঙ্থির ব্চিত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 40810010791 0 190116105+, 
£09101010]], 06 ১০৮০:০11)ড+১ 40010017105 1) 010০ 10001) 926০, 
€0017)001805 2) 01515, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থগুলিতে 
ল্যাঙ্কি ব্ক্তি-ন্বাধীনতাঁর এবং লার্বভৌমিকতাঁর বিকেন্র্রিকরণের তত্ব প্রচার 
করিয়াছেন । 


লেলিন (৬. [. 1,201) 5 রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ও সমাজতান্ত্রিক 
সোবিয়েত রাষ্ট্রের টা । জীবনকাঁল ১৮৭৯-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্জ । প্রথমে ১৮৯০ 
তরীষ্টার্ধে গঠিত রুশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী শ্রমিকদলের ( [২5512 9০0০191 
[96100018610 [00081 081৮৮ ) অন্যতম নেতা ছিলেন। এই দল কার্ল 
মার্কসের (7901 লাফ) মতবাদ দ্বারা অন্প্রাণিত ছিল। পরে দলটি 





'বলশেভিক+ ও “মেনশেভিক+ এই ছুই ভাগে বিড়ক্ত হইয়া পড়িলে লেনিন 
বদশেভিক দলের নেতা হন। ১৯১৭ খ্ীষ্টাব্দের বিপ্রবেক্ তর বুলশেভিক দল 
'কমিউক্রিউ দল নামে পরিচিত হয়। ১৯১৭ স্রীষ্টান্বের নভেঙ্ছর বিষ্নক'লেনিনের 
সেতৃণ্ে সল্র্শেভিকদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং ফলে .সোরিয়েজ সম্মকার: 
প্রবর্তিত হুয়। লেনিনের দুরদশিতার ফলেই বিপ্নবের পর. বিসৃতখলার মধ্য 


লেখক-পরিচিতি ৩৪৯ 


হইতেই এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। তীহাঁর রচনার 
মধো অন্ততম হইল “৪6 210 7২০৮০100101 । এই পুস্তকে রাষ্ট্রের 
প্রকৃতি, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মার্কসীর মতবাদের ব্যাখা! 
রহিয়াছে। | ৃ 

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী £ মহাত্মা! গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
নৃতন রূপ ওনুতন পথ গ্রহণ করিলে 
কয়েকজন জননেতা ইহা হইতে বিছা 
হইয়া] মধাপন্থী (74006919662 ) আখ্যা 
লাভ করেন । শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইহাদের 
অন্যতম । শ্রীনবাস শাস্ত্রী জননেতৃত্ব 
অপেক্ষা পাগ্ডিতায ও বাগ্সিতার জন্তই 
অধিক প্রপিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিগ্যাণয় 
কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শিনি যে 
কমলা-বন্তৃতা (70400919. 7/০0001০ ) 
প্রদান করেন তাহ! ভচ্চস্তরের রাষ্ট্র- 
নৈতিক সাহিষ্তয (799110109] 1106:9- 
08৪) হিসাবে স্বীকৃত হইয়ছে। 

হবম্‌ (11,073585 13019795) 2 হবস্‌ ক 

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংবাজ "দার্শনিক । নি 
জীবনকাল ১৫০৮-১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্ব | 

হবস্‌ কিছুদিন দ্বিতীয় চালসের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক 
হিসাবে তিনি দ্বিতীয় ঢালসের রাজাচ্যুত্ি ও ক্রমওয়েলের অধীনে সাধাঁরণ তন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা মোটেই স্থনজরে দেখিতে পারেন নাই । ইহার প্রতিবাদস্বূপ তিনি 
১৬৫১ শ্রীষ্টান্বে তাহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ “লেভায়াথানে”*  (:65190020 ) 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা। করিয়া বলেন যে বাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
অধিক+র প্রজাদের নাই+। 

এইভাবে রাজার "বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিবাদে হবস্‌ যে সার্বভৌমিকতার 
ব্যাখ্যা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্রিক হইতে তাহ] বিশেষ মুল্যবান । 


মা 





চা ্ ্ 
রি মূ 20 সি ৭ 4 
রি “ঞ-. হি ২35৮5 এন রি শি 
রি 


বাস শাস্বী 


*. লেতারাদান-কনিত এক বিরাট সামুদ্রিক জীব, তিমি মাছ অপেক্ষাও বড়। 


৩৫০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্ভা পরিচয় 


আলফ্রেড মার্শাল (51750 0515158]] )£ কেন্বিজের প্রখ্যাত 
অর্থবিদ্ভাবিদ । আঁধুলিক অর্থবিদ্যায় কেছ্িজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিখ্যাত 
এই অর্থবিগ্ভাবিদের বিশেষ অবদান 
রহিয়াছে । তাহার রচনার মধ্যে 
“[১111)0170165 01 ঢ:০0110171০-ই 
অধিক পরিচিত । অর্থবিগ্ভার আলো- 
চনায় তাহার অর্বাপেক্ষা' উল্লেখযোগা 
দান হইল চাহিদা ও যোগান 
রেখা এবং চাহিদা ও যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতার বিশ্লেষণ। আধুনিক 
অর্থবিঘ্ার আলোচনায় এই বিশ্লেষণ 
অপরিহার্য বলিয়। পরিগণিত । কুল্প- 
কালীন ও দীর্ঘকালশীন অবস্থার মধ্যে 
পার্থক্য করিয়া মূলাতত্বের আলোচনা ৪ 
করার প্রয়োজনীয়তার দিকেও তিনি % 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । রি 4.8 

এ্যাডাম শ্মিথ (4৫9, এ ূ ৮ 
91010) ) £ ব্রিটেনে বিশ্ঠদ ও স্থশৃংখল- 
ভাবে অর্থবিগ্ভার আলোচনা সুরু মার্শাল 
করেন এ্যাডাম ম্মিথি। জীবনকাল ১৭২৩-১৭৯” খ্রীষ্টাব্খ। ১৭৭৬ গ্রী্টাব্ধে 
তাহার বিখ্যাত পুস্তক *৬/৪৪16% 4০ 8610755+ প্রকাশিত হয়। ন্মিথ 
শ্রমবিভাগ, শ্রমের সাহত দামের সম্পর্ক, মূলধন, প্রতযোগিতা, কুরনীতি, 
বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে মূলাবান আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে, 
ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভার্টব সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনই স্বাভাবিকভাবেই 
স্থশৃংখল দেখা যায়। বহুদিন ধরিয়া তাহার চিন্তাধীরা অর্থবিদ্ভাবিদগণকে 
গ্রভাবাদ্িত করিয়াছে । তাহার প্রদশিত পথ ধরিয়াই *ম্যালথাস, রিকার্ডো, 
মিল প্রভৃতি ক্লাসিকা'ল” লেখকগণ নিজ নিজ তত্ব প্রকাশ করেন এবং 
অর্থবিগ্ভার আলোচনাঁকে অগ্রসর করেন ।' 2 

ডেভিড প্লিকার্ডে। (10210 [২108100 ) 2 উনবিংশ শতাব্দীর অর্থ- 
বিদ্ভাবিদ্‌.। এযাডাম শ্মিথের মতই খ্যাতিসম্পন্ন লেখক | ১৮১০ খ্ীষ্টাব্ধে ব্যাংক- 
, নোটের মুলাহাস ঈম্পর্কে রচন। প্রকাশ করেন। তাহার লেখা তুমুল তর্ক- 
বিতর্কের হুচনা করে । ১৮১৭ খ্রীষ্টাবে তাহার বিখ্যাত পুস্তক শ৪ [1100170165 
০৫ 8৫11521০০০০ প্রকাশিত হয়। খাজনাতর ব্যাথ্যার জন্য অধিকূ, 
প্রসিদ্ধ করিলেও ধনবন্টন, মুদ্রানীতি, মূলাত সুম্পররকা়ার আঁপেচনী, 
. বিশ্বের উ়খফোগ্য । তাহার লেখার মূল মু ধরিয়! অন ঈরাঁঠি মিল, (16//০ 





সপিছী। 
রর স্ট০ £ সহ 
সি ও ৃ নি 


লেখক-পরিচিতি ৩৫১ 


508৪1 11] ) এবং কার্ল মার্কম্‌ (1811 টা) নিজেদের মতবাদ গড়িয়া 
তুলেন। ৃ ূ 

ম্যালথাস (7. ২. 91609) & ইংরাজ ধর্মযাজক ম্যালথাঁস জনসংখ্া1- 
নীতির ব্যাখ্যাকাঁর হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত । ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
18558 00 60১০ 0118০101 0£ 00181801018, নাঁমক পুস্তক প্রকাশিত হয়। 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮০৩ শ্রীষ্টান্ধে। তাহার জীবদ্দশায় 
উহার আরও চারিটি সংস্করণ হয় । এই পু্তকে তিনি দেখান যে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধির হার খাগছ্যবৃদ্ধির হারের তুলনার অধিক ; স্থতরাং মানুষ স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা 
নিয়ম্বণ না করিলে মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে বাধা । 
তাহার অন্তান্ত পুস্তকের মধ্যে "7102 01100010165 06 00110158] 7.5013070%7-র 
কথা৷ উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমাঁন যুগের প্রখ্যাত অর্থবিদ্ভাবিদ কেইন্সের 
( ঘ65%565 ) মতবাদের অনেকগুলিরই সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । 


রাইফিজেন (চ57০570% ড111,6107 2২21666152) £ জীবনকাঁল ১৮১৮- 
১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ব । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে 
জার্মেনীতে সমবায় 
আন্দোলনের প্রবর্তক । 
তাহার প্রেরণা ও 
পরিচালনায় জার্মেনীর 
তেয়ারবুশ নামক একটি 
কুত্র গ্রামে প্রথম গ্রামীণ 
সমবায় সমিতি স্থাপিত, 
হয়। পরে এই সমবায় 
প্রথ| সমগ্র জার্সেনীতে, 
এবং জার্সেনীর ভূখণ্ড , রাইফিজেন 





অতিক্রম করিয়া! সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে! 


কয়েকটি বযাখ7া 


১। গ্যাটর্নী-জেনারেল 2 ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৩২ পৃষ্ঠার বর্ণনা 
অনুসারে রাষ্ট্রপতি এাটর্নী-জেনারেলকে নিধুক্ত করেন। এই অংশ মুদ্রিত 
হইবার পর ভারত সরকার এযাটনী জেনারেলের স্বতন্ত্র পদের বিলোপসাধনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আইন মন্ত্রীই (1.2 1৬0101561 ) পদটি 
অধিকার করিবেন । গ্যাটর্নী-জেনারেলের কার্য হইল আইন মস্ত্রি-দ্রঞ্তরকে পরামর্শ 
দেওয়া । ফলে এখন হইতে এই পরামর্শ স্বয়ং আইন মন্ত্রীই দ্রিবেন। তবে 
অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সংবিধানে এ্াঁটনী-জেনারেলের 
স্বতন্ত্র পদের ব্যবস্থা আছে বলিয়। সংবিধানের সংশোধন ব্যতীত শী কার্ষভার 
আইন মন্ত্রীর উপরন্যন্ত করা আইনসংগত হইবে না। সুতরাং মনে হয় যে 
এই উদ্দেশ্তে অনতিবিলহ্থেই সংবিধানের আর: একদফা (১৬শ) সংশোধন 
পাঁস করা হইবে । ১৫শ সংশোধন দ্বার! যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের 
কাধকাঁল ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ যথাস্থানে 
( ৭২ পৃষ্ঠ। ) করা হইয়াছে । টু 

২। ক্যালোরি-মূল্য 3 সকলের পক্ষে দৈনিক একই পরিমাণ খাছের 
প্রয়ৌ্রন হয় না। বয়স, কায়িক পরিশ্রম, জলবায়ু ইত্যাদির তারতম্যের দরুন 
প্রয়োজনীয় খাছের পরিমাণেরও কমবেশী হয়। গৃহীত খাগ্য হইতে শরীরে কি 
পরিমাণ উত্তাঁপ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরই প্রয়োজনীয় খাছ গ্রহণের পরিমাণ 
নির্ভর করে। খাগ্য হইতে উডভৃত উত্তাপকেই “ক্যালোরি+* বলা হয়। 
অতএব, গৃহীত খাছ যথেষ্ট কিনা, তাহ।র হিসাব ক্যালোরিতেই করা হয়। 


৩। মেটিক ওজন বর্তমানে মেটি.ক পদ্ধতিতেই ওজন ও পরিমাপ 
কর! হইতেছে বলিয়া সকল স্থানে মেটিক হিসাবই দেওয়া হইয়াছে। 
ফলে টনের পরিবর্তে “মেটি,ক টন” ব্যবহার কর! হইগ্লাছে। এক মেটিক 
টন- ২০০০ পাউগ্ু। 


৪। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সন্ঘন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা ঃ সকল প্রকারের 
শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভত্ত করা হয়_্যথা, (১) বৃহদাঁয়তন শিল্প ([.97£৫- 
5০819 [77011500165 )১ (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (522211-50216 

কুটির শিল্পের না [700505155 ) এবং (৩) কুটির শিল্প (0০£08£6 11500500165) 1. 
কিছুদিন পূর্যে সম্মিলিত জাতিপুঞজ (0. বৈ.) নিযুক্ত এক ক মিশন** কুটির শিল্পের 


 ফিলোগথাম জলের উষ্ণতাঁকে “এক' ডিখ্রি সেপ্টিগ্রেড ধাড়াইডে হইলে ঘে পরিমাণ উদাস আবহ্চক 


তা প্রিমাপই এক” ক্যালোনসি। 
ডি ০০০০25 095003551981010, 102 815, 900 [92 8৪৮ | সংক্ষেপে ১0 মত 


কয়েকটি ব্যাখ্যা ৩৫৩ 


এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে: আংশিক বা পুর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্পকে 
কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত পরিবারের অন্থান্ত সকলের সহযোগিতায় 
পরিচালন! করে তাহাকে ই কুটির শিল্প বলা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় 
ফিসক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অন্তমোদন কবে । 


ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে এ ফিসক্যাল কমিশন বলে যে, এরপ শিল্প 
প্রধানত ভাড়াটিয় শ্রমিকের সাহাযোই পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে 
গেলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (60027006515 ) মজুর 
নিয়োগ করিয়। ছোট কারখানায় উৎ্পাদনকার্ষ পরিচালন! 
করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্টা- 
গুলির বর্ণনা এইভাবে কর। যায়: কুটির শিলের ক্ষেত্রে 
কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয! নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় উত্পাদনকার্য 
সম্পাদন করে । অর্থাৎ, কাঁরিগব নিজস্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল ; 
সে'অতি পাঁধারণ ধন্ত্রপাতির সাহায্যঃলয়। উপরস্ধ, এই শিল্প 
কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য কাবিগরের আসল পেশা নাও হইতে পারে । . কৃষিকার্ধ বা 
অন্য কোন প্রধান বৃত্তির সহিত পার্খবজীবিকা। ভিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে 
_ পারে। অপরদিকে ক্ষুত্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্ধ 
জাত ও হটির. কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয় না; কষুদ্রা়তন কারখানায় 
শ্রমিকের সাহাধো উৎপাদনকার্ধ চলে । বর্তমানে “ক্ষুদ্রায়তন? 
বলিতে ৫ লক্ষ টাঁক1 অবধি বিনিয়োগকারী অঁকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (510311-508]৩ 17500500165 90921: ) প্রদত্ত সাম্প্রতিক 
সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্ায়তন শিল্প শক্তিচালিত এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা 
সহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গ্র।মাঞ্চলেও 
রেশ কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ময়দা ও 
চাউলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বস্ত্র, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
মধ সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন । কারণ, কুটির শিল্প ক্রিরপ আকার 
ধারণ করিলে তাহাকে ক্ষুদ্রায়হন শি্পের পর্যায়তুক্ত কর! হইবে সে-সম্বন্ধে কোন 
ধরাবাধ] নিয়ম নাই । 


শ্দ্রায়তন শিল্পের 
বৈশিষ্ট 


শুদ্ধি 
পৌরবিজ্ঞানের ৮২ পষ্ঠা_-তলা হইতে ৪র্থ লাইন-_আছে “কোন বিভাগের 
মধ্যে নিজস্ব -_হইবে “কোন বিভাগের পক্ষে" নিজস্ব” । 
পৌরবিজ্ঞানের ১৮ পৃ্ঠা_উপর হইতে ১২শ ও ১৩শ লাইন-_আছে 
আন্তর্জাতিক শাস্তিগ্রতিষ্ঠা এবং বাঁজ্যসমূহের ৪ “আন্তর্জাতিক শান্তি 
টি 
ধ্রোতি্ঠা এবং প্রাষ্টরমুহের | 


পরিভাষা 


জ্আ 
অগণতীত্রিক_-06100901210 
অতিদীর্ধকালীন বাজাব--92০8191 
[7211021 
অত্ল্পকাঁলীন বাজার--৬€[ 5101- 
[71100 10811021 
অতুযুন্নত--11121115 ৫06৮2101920 
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৩৭৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিগ্ভা পরিচয় 
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অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন প্রণীত 
পৌরবিজ্ঞান ও অর্থাবিদযা পার্রিচয় (৮ম সংস্করণ) 


পরিশিষ্ট শ্লিপ 
| 700£ ১147 নহে । 

£071)০ 50015061500 192 06286০0. 10) 2১০০] 1০16016106 [0 1170197)" 
01101610175,” (17226 9771129%5) 

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ভারতীয় জীবনের (10011 50001601005) সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত হওয়ায় ইঠা বিশেষ পরিবর্তননীল। উদ্দাহরণন্বগপ, এাঞচ- 
বাধিকী পরিকল্পনা, ভারতীয় সংবিধান, ভারতের বহিবাণিজ্য ও লেনদেন 
অবস্থ৷ গ্রভৃতির উল্লেখ করা ফায়। এখন (১৯৬৩ সালের জানয়ারী ) তুতীর 
পরিকল্পনার দ্বিতীয় বসর চলিতেছে । ভারতের প্রতিএক্ষ।-বাবস্থাকে সম্প্রসারিত 
ও সুদঢ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার কিছু পুনাবন্তীন করা হইখৈ-বপিয় 
ঘোষণ। করা হইয়াছে । কিভাবে পুনবিস্তাস করা হইবে সে-সন্বন্ধে র্তম।নে 
স্পট ধাব্রণী কর সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ১৯৬১ বা ১৯৬৫ সালের ম6-এা গ্রল 
মাসে যখন এই পুস্তকে র ক্রেত1 ছাত্রছা ত্রীগণ উচ্চ মাধাঞ্সিক পরীক্ষণ বৃদবে তখন 
তাহাদিগকে এ পুনধিন্তন্ত পরিকল্পনা এবং ভারতীয় অথনৈতিক জীবনের অন্ঠান্ত 
পরিবর্তনা সম্বপ্ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিতে ইইবে। সংগে সংগে ভাতা 
সংবিধান ও শাসন-ব্যবস্থায় যেসকল পাঁরবর্তন ঘটিবে সেগুলি সম্পর্কও 
সচেতন থাকিতে হইবে । 

এই কারণে সময়ের সহিত বিষয়বস্তর সংগতি রাখিবার জন্ত--অথাৎ, খিষয়- 
বস্মকে ০এ৫৪৪2৮/রাখিবার জন্য প্রতি বত্পর উচ্চ ্বাধ্যমিক পরাক্ষার পু 
( জান্ুয়ারশ-ফেব্রুয়ারী মাসে ) একটি করিয়া পরিশিষ্ট বাহির করা হইতেছে । 
উহাতে বিষয়বস্তর সকল পরিবর্তনই সন্নিখিষ্ট করিয়! ছাত্রছাআীগণকে পুনগায় 
নৃতন সুংস্করণের গ্রন্থ কিশিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। 
,যে পুুব্ুশিষ্ট বাহির হইবে তাহা! এই শ্সিপের শািব্ডে বিনামূল্যে দেওয়া 
হইবে) . 

পুনরায় বলিতে চটই যে ইহা 056 511 নহে। 


দি সেপ্টাল বুক এজেন্সী 
১৪নং বঞ্ধিম চ্যাটাজি ষাট 
কলিকাতা-১২ 
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